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শ্রীমং স্বামী ভোলানন্দ গার 


আশীর্ববচন 


বেদাদি সর্ব শ্রান্ত্ররহশ্য জ্ঞাতা পরম কারুণিক স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
মহারাজ সর্বজন কল্যাণার্থে নান! পুস্তক ও বিভিন্ন বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধাবলী 
রচনা করিয়া তাহাতে বেদ বেদাস্ত উপনিষদ গীতা পুরাণ প্রভৃতির মন্মবাণী 
তাহার দীর্ঘ জীবনের সাধনালন্ধ জ্ঞানের আলোকে সহজ, সরল ও বোধগম্যভাবে 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। উই মহাপুরুষের গ্রস্থরাজী ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পদ 
বলিয়। আমি মনে করি । জাতীয় কল্যাণের জন্য ইহার বহুল প্রচার আবশ্ঠক । 
পুর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুঙ্ি এখন প্রায় নিঃশেষ হওয়াতে “ম্বামী মহাদেবানুন্দ গিরি 
জন্মশতবাধিকী সমিতি” স্বামিজীর এই ছুত্রাপ্য সমগ্র রচনাবলী ম্মারক গ্রস্থরূপে 
পুনঃ প্রকাশের জন্ত বর্ষপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন আজ তাহা ফলপ্রস্থ হইতে 
'চলিয়াছে দেখিয়া অত্যানন্দ হইল। 

আশীর্বাদ করিতেছি এই সাধু প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গীন সাফল্যমপ্ডিত হউক । 
অনুসন্ধিৎহু জনের এই গ্রন্থ পাঠে প্রভূত উপকার হইবে এবং জাতীয় সম্পদও 
রক্ষিত হুইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । অলমিতি। 


শুভেচ্ছাবাণী 


স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের পুণ্য জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে জন্ম- 
শতবার্ধিকী সমিতি স্বামীজীর সমগ্র রচনা সম্ভার ল্মারক রচনাবলীরপে প্রকাশ 
করিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। 

স্বামিজীর বিভিন্ন রচনা! খণ্ড খণ্ড রূপে পুর্বেও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত 
তাহা সব সময় সলভ নয়। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষপুর্ঘপ্ভকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার 
অমর লেখনী প্রন্থত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ 
যথার্থ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের গভীর ভ্রাৎপর্য গ্রহণ করিবার 
যোগ্য বর্তমান পাঠক সমাজে নাই বলিয়াই স্বামীজী স্থীয়_গ্ররতিভাবলে উহার 
সহজ সরল রূপ নান! নিবন্ধ ও গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। আজ তাহার সমগ্র 
রচনা সম্ভার পাঠকগণের নিকট সুলভ হইবে জানিয়া আমি এই প্রকাশন 
কার্যকে আস্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। 


স্রীলোপানা ৬22৮ 


প্রাক-ভাষণ 


স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ধিকী সমিতি স্থার্মীজীর জন্মশতবাধিকী 
উৎসব উপলক্ষে এই রচনাবলী প্রকাশিত করেছেন। জসামান্ত মনীষা ও 
যোগপিদ্ধির সমদ্বয় ঘটেছিল এই মহাপুরুষের জীবনে, তাই তার রচিত অজন্র 
প্রবন্ধ ও গ্রন্থের ভেতর ছড়ানো রয়েছে আধ্যাত্মিক তত্ব ও তথ্যের অমূল্য 
সম্পদ। অধ্যাত্মরসের সতীক্ষার পিপাস্থ ধীরা, ম্বাধ্যামী ও মুমুক্ষু ধারা, তাদের 
জীবনে এই রচনাবলী পরম কল্যাণধার1! উৎসারিত করবে। বহু প্রশ্ন ও 
সংশয়েরও নিরসন ঘটট্রবে। 

মহাদেবানন্দজীর বড় পরিচয়_-তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, 
মহাযোগ্নী ভোলানন্দ গিরি মহারাঁজের মাঁনসপুত্র এবং উত্তরসাধক। তিনিই 
'প্রথম বাঙালী শরীরধারী সন্ধ্যালী যিনি সর্বপ্রথম বৃত হয়েছেন ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রমের মোহাস্তরূপে, ভারতখ্যাত আনন্দ আখড়ার আচার্য এবং মহামগুলেশ্বর- 
রূপে। উত্তরাখণ্ডের সাধু সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই মহান নেতা প্রায় ত্রিশ 
বৎসর ধরে সহস্র সহত্ম বাঙালী ও অবাঙালী সাধকের জীবনে কপাবর্ষণ করেছেন, 
তাদের এগিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্ময় আনন্দলোকের পথে । 

অপরিসীম সৌভাগ্য মহাদেবানন্দজীর তাই এশী কপার ধারা একদিন 
গঙ্গাশোতের মত নেমে এসেছিল তার কাছে, হরিদ্বার থেকে ' অধাচিতভাবে 
মহাযোগী ভোলাগিরি মহারাজ উপস্থিত হয়েছিলেন তীর সন্ধে মুযুক্ষার অমৃত 
ভাগ নিয়ে,-__দীক্ষা শিক্ষা ও করুণ! দিয়ে সফল করে তুলেছিলেন তীর সাধন- 
জীবন । 

ভোলা গিরিজীর মাহাত্ম্য ও ম্বরূপ তীর সমকালীন ত্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মারা সবাই 
অবগত ছিলেন। উচ্চকোটির যোগী, বেদাস্তী, ভাস্ত্রিক ও মরমিয়। সাধকমাতরেই 
এই মহাপুরুষের যোগৈশ্বর্য ও করুণালীলার কথা সসম্রমে উল্লেখ করতেন। 
পরিচিত তত্বদর্শা মহাত্মাদের মুখে শুনেছি, ভোলাগিরি মহারাজ অপরিমেয ও 
অত্যাশ্ধ্য যোগশক্তির অধিকারী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্রহ্ষজ্ঞনের 
বিরাট আধার। অথচ এই বিপুল শক্তি ও জানকে তিনি ধারণ করতেন 

এবং অতি সহজভাবে, এই শক্তি ও জ্ঞান সংহরণ করে রাখার 

বিদ্ময়কর শক্তিও তার 'ছিল। অভ্রংলিহ মহাশৈলের মত বিরাজিত ছিলে, 


আট 


“এই অধ্যাত্বপুরুষ, তাই সান্ুদেশচারী ভক্ত সাধারণের পক্ষে তার শক্তি ও 
জ্ঞানৈশ্বর্ষের পরিমাপ করা প্রায়ই সম্ভব হতোনা, মহারাজের মাহাত্মা তার! 
অনুধাবন করতেন শুধু তীর করুণালীলার মধ্য দিয়ে, তার মমত্বময় সান্গিধ্যের 
মধ্য দিয়ে। 

ঈশ্বরকোটি মহাত্মারা আবির্ভূত হন জগৎ-কল্যাণের“জন্ত । সাধনা ও 
সিদ্ধির মাধ্যমে যে এশ্বরীয় এশ্বর্য ও মাধুর্য তাদের জীবনে উপজিত হয়, অপার 
করুণাডরে তা তারা৷ ঢেলে দেন চিছিত উত্তর-সাধকদের জীবন পাত্রে। এঁশী 
নির্দেশেই এসব চিহ্নিত শিষ্ের প্রতীক্ষায় থাকের্ তারা, লগ্ন উপস্থিত হলে 
রা রসে অভিসিঞ্চিত করেন তাদের, উন্মোচিত করেন অমৃতময়, সুস্মলৌকের 

( মহাযোগী ভোলাগিরিজীকেও এমনিভাবে প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল 

তিন নির্ধারিত লগ্নে 
উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি চিহ্ছিত শিষ্ের চলার পথে, করেছিলেন তাঁকে 
আত্মসাৎ । মহাপুরুষ মহাদেবানন্দ গিরিজীর ঘটেছিল কল্যাণময় অভ্যুদয় । 

মহাদেবানন্দজীর জন্ম ১৮৭২ খৃষ্টাবে, অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিং জেলার 
পাথরাইদ গ্রামে । পূর্বাশ্রমের নাম পরেশচন্দ্র লাহিড়ী। জেলা কোর্টের 
উদীয়মান উকিল হিসাবে অর্থ ও মান যশ প্রাপ্তির সম্ভাবনা তার যথেষ্টই ছিল। 
কিন্ত জন্মাস্তরের সাত্বিক ও ত্যাগগত সংস্কার নিয়ে ধার জন্ম, ভবিষ্যৎ লোকগুরুর 
চিহুটি ধার ললাটে অঙ্কিত, ব্যবহারিক জীবনের সীমিত গণ্তীর ভেতর থেকে 
তার অন্তর তৃপ্ত হতে চাইবে কেন? পরম প্রাপ্তির আকাজ্ছায়, মুমুক্ষার 
ব্যাকুলতীয় অচিরে তিনি অধীর হয়ে উঠেন, সাধু সঙ্গ ও স্বাধ্যায়ের ভেতর দিয়ে 
চলতে থাকে তার আত্মিক জীবনের প্রস্ততি । 

সেবারকার ছুটিতে পুরীতীর্থে জগন্নাথ দর্শনের জন্য পরেশচন্দ্র কলকাতায় 
এসেছেন, সঙ্গে সিনিম্বর উকিল ভগবন্তক্ত প্রসন্নকুমার গুহ। দুজনে কাধ্যোপলক্ষে 
সেদিন বড়বাজারে গিয়েছিলেন, ফেরবার পথে হারিসন রোড দিয়ে ফিরছেন। 
দেখলেন, রাস্তার ওপরে এক বৃহৎ অট্টালিকার বারান্দায় ঝুলছে একখণ্ড 
গৈরিক বস্তু। ত্যাগী সন্্যাীর অঙ্গবাস বড়বাজারের কারবারীদের পল্লীতে ? 
এ বড় বিশ্ময়কর কথা! বাড়ীর সম্মুখে থমকে দাড়িয়ে ছুই বন্ধু বলাবলি 
করছেন, এমন সময় রাম্তার এক মুচি বলে উঠলো, *“বাবুজী, হরছুয়ার থেকে 
এক বড় সাধু এসেছেন এই কুঠিতে। কত লোক আলা যাওয়া করছে, 
'মাপনারা চলে যান এ পি'ড়ি দিয়ে ওপরে । দোতলামই তিনি বসে আছেন।” 


নয় 


ছুই বন্ধু সরাসরি উপরে উঠে গেলেন। দর্শনমাত্রই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে"পড়লেন পরেশচন্দ্র, জীবনের মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া সেদিন পড়ে গেল। 
_ সাধুর কথায় নিবিড় আত্তরিকতার স্পর্শ। পরমাত্মীয়ের মত সঙ্জেহে 
বললেন, “তোমাদের থাকবার জায়গা! না থাকে তো এখানে এসেই থাকতে" 
পার। হ্যা, আজ এক্ষনি আমায় একবার বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল তোমাদের 
সঙ্গে দেখা! হতে পারে। ৬৬ নং নবরুষ্ণ রোডে যেও, উৎসব রয়েছে সেখানে ।” 

পরেশ ও তার বন্ধুটি পরের দিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত। সাধুর দর্শন 
মিললো, এই সঙ্গে সেখানকার দর্শনার্থাদের কাছ থেকে জানলেন এই মহাত্মার 
বিস্তারিত পরিচয়। ইনিই উত্তরাখণ্ডের বিখ্যাত যোগী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজ । উৎসক্ণ কক্ষ উজ্জ্বল করে গিরিজী আনন্দঘন মৃত্তিড্রে সমাসীন 
রয়েছেন। পরমারাধ্যজ্ঞানে ভক্তের! তাকে পুষ্পার্থ্য দিয়ে প্রণিপাত করছেন, 
প্রদক্ষিণ করছেন । পরেশ আর প্রসন্নবাবুও নিবেদন করলেন সম্রদ্ধ প্রণাম। 
হ্থদয় তাদ্দের ভরে উঠলো! অনাস্বাদিতপুর্ব দিব্য আনন্দে। এক অনির্দেশ্ত 
অমোঘ আকর্ষণে উভয়ে বীধা পড়ে গিয়েছেন এই যোগীরাজের কাছে। 

অন্তর্যামী ভোলাগিরিজী কি তখন আপন মনে তৃপ্তির স্মিতহাসি 
হাসছিলেন ? চিহ্ছিত উত্তর-সাধককে আত্মসাৎ করার জন্ত ছুটে এসেছেন তিনি 
সদূর হরিঘ্বার থেকে, অদৃষ্তে ছড়িয়েছেন দৈবী মায়াজাল। পরেশচন্দ্রের ধরা! 
দিবার মুহুর্তাটি এবার ঘে সমাগত । 

সেদিন ছিল পুরীধাম যাত্রার নির্ধারিত দিন, কিন্ত সিটি বুকিং অফিসে 
টিকিট পাওয়া গেল না। কাছেই পুণ্যতোয়া গঙ্গার ঘার্ট। পয়েশ ও প্রসন্নবাবু 
গঙ্গায় সান সমাপন করে ভাবলেন, “এদিকে যখন এসে পড়া গিয়েছে, বড়বাজারে 
যোগীরাজকে একবার প্রণাম করে আসা ধাঁক্‌, কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথাবর্তাও 
শোন যাবে । 

দর্শন ও প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই গিরিমহারাজ জোর তাড়। লাগালেন ছ'জনকে, 
«এখন এখানে এসেছে! কেন? তোমাদের কি সময় অসময় জ্ঞান নেই? যাও, 
যাও, শিগগীর মেসে ফিরে যাও। সেখানে রস্থ্ইয়া তোমাদের জন্ত অপেক্ষা, 
করে আছে। দেরী হলে সে ভাত ফেন্গে রেখে চলে যাবে ।” 

পরেশ কিছুটা ক্ষু্ হয়ে উঠেছেন। এ কৈমন ধরণের অভ্যর্থনা? দর্শন 
মাত্রেই বিতাড়ন? যোগীরাজ তদের প্রতি গুসরধ না অপ্রসন্প, কি তার 
মতিগতি, কিছুই যে (বোধগম্য নয় । 


দশ 


* অন্তর্ধামী গিরিমহারাজের কাছে পরেশের মনের প্রতিক্রিয়াটি অজানা নয় । 
এবার আশ্বীস দিয়ে বললেন, “কথাবার্তা বলতে চাও? বেশতো পরশুদিন 
গঙ্গান্ান করে রাত সাড়ে চ:রটায় এখানে চলে এসো, তখন কথা হবে ।” 

মেসে ফিরে এলেন দুই বন্ধু। পুরীযাত্রা৷ বাতিল হয়ে গেল এবারকার 
মত। পরেশের মনে কেবলই চলছে চিস্তা-তরঙ্গের অভিঘাত। যোগীরাজ 
কী এমন কথা বলবেন, যেজগ্য রাত সাড়ে চারটায় গঙ্গান্নান সেরে তার 
সন্মুখে উপস্থিত হতে হবে? কী সে অপুর্ব পুণ্যকথা ? 

নি্িষ্ট দিনে উভয়ে উপস্থিত হলেন গিরিমহারার্জের আবাসে। ভেতরকার 
কক্ষে খন তাদের ডেকে নেওয়। হলো, দেখলেন, দীক্ষার সব আয়োজন প্রস্তত। 

গিরিমহারুজের আহ্বানে মন্্রমুগ্ধের মত আসনে বসে*্পড়লেন পরেশ ও 
প্রসন্নকুমার | পরম কারুণিক যোগীগুরুর কাছ থেকে প্রাঞ্ধ হলেন পরম মুক্তির 
মহামন্ত্র। পরেশের সর্বসত্ায় তখন দিব্য অনুভূতির তীব্র আলোড়ন উখিত 
হয়েছে, অস্তলোকে উন্মোচিত হয়েছে জ্যোতির্লোকের রুদ্ধ দ্বার । 

নব দীক্ষিত শিষ্যের দিকে করুণাঘন নয়নে তাকিয়ে গিরি মহারাজ যা বললেন 
তার মন্দ এই : কথাবার্তা তোমরা শুনতে চেয়েছিলে । এই মন্ত্রের কথাই তে 
আসল কথা, ঘ1 দিয়ে ব্রহ্ষলোকের দ্বার খোলা যায়। ব্রহ্মরস আম্বাদন কর! যায়। 

কপালু ষোগীরাজ এমনি করে সেদিন নিজেই হিমালয় থেকে নেমে এসে 
চিহ্নিত উত্তরসাধককে করলেন আত্মসাৎ্চ। দীক্ষা শিক্ষা ও গুরুরুপার অমুত- 
স্পর্শে রুপান্তরিত হলেন পরেশচন্দ্র, উত্তর জীবনে মহাঁদেবানন্দ গিরিমহারাজ 
রূপে ঘটলো তার পরম অভ্যুদয় । 

অন্তর্ধামী গুরু জানতেন মোহাস্ত ও লোকগুরুবূপে লোকশিক্ষীর দায়িত্ব 
গ্রহণ করতে হবে মহাদেবানন্দকে । তাই তীর ভবিষ্ৎ ভূমিকার দিকে তিনি 
তীক্ষু দৃষ্টি রাখতেন। সে-বার এক ভক্ত আশ্রমে এক সেট খকৃবেদ উপহার 
দেন। ভোলাগিরি মহারাজ সেদিন মহাদেবানন্দজীকে ডেকে বলেন, “আভি 
. ধ্যানসে বেদ পড়হো। ইসকে বাদ বেদক1 মহিমা প্রচার করে11” গুরুর এই 
নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন শিষ্ক | প্রাগঢ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বেদ পাঠ 
ও বেদের তত্ব অনুধ্যানে হয়েছিলেন অভিনিবিষ্ট। এই সঙ্গে বেদাস্ত, পুরাণ ও 
'অন্তান্য অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যায়নেও দীর্ঘকাল মহাদেবানন্দজী রত ছিলেন। 

তপস্তা ও দিদ্ধির মধ্য দিয়ে সাধক জীবনে তত্বো্জলা বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, 
সেদিক দিয়ে মহাদেবানন্দজী ছিলেন ভাগ্যবান। আরও ভাগাবান তিনি 


এগার 


ছিলেন গুরুরুপার বিশেষ অধিকারীরূপে। গোড়ার দিকে শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ব 
ও নিহিতার্থ অন্থধাবন করতে ন। পারলে তিনি গুরু মহারাজের ম্মরণ নিতেন । 
রহস্যভরে ম্মিতহাস্যে, ভোলাগিরি মহারাজ বলতেন, “মেরে পাস্‌ কেউ পুছতে 
হো বেটা? ময় তো মুরুথ্‌ চাষী হ্্যায়। তুম তো পণ্ডিত হো৷। হ্থা, মূরুথ্‌ 
গুরুকে। পণ্ডিত শিষ্য 1” 

যুক্তপাণি মহাদেবানন্দ সবিনয়ে জবাব দিতেন, “বাবা, আপনি ঠিক কথাই 
বলেছেন। আপনি চাষী আপনার মত সফলকাম চাষী পথিবীতে কজন 
আছে? আমার মনেরখ্পৰব আগাছা, সব অবিগ্যা পুড়িয়ে ফেলে, আমার ভেতর 
আপনি সোনার ফসল ফলাচ্ছেন ।” 

গুরু একথ। শুনে আননের হাসি হাসতেন, প্রকাশিত হতো! তার কৃপাঘন 
রূপ। তঝৌজ্ল। বুদ্ধির আলোকে মুহুর্তে উদ্ভাসিত করে তুলতেন শাস্ত্রের 
ছুর্ডেয় বভশ্য, মহাদেবানন্দের সমস্ত সংশয়ের হতো নিরসন । 

এমনি করে নিজের তগপস্তা স্বাধ্যায় ও গুরু কপার বলে মহাদেবানন্দজী 
অধিগত করেছিলেন বেদ বেদান্ত দর্শন ও পুরাণের গুহ তত্বসমূহ | দীর্ঘ বৎসরের 
আচার্য জীবনে অজল্র রচন! সম্ভার ও উপদেশের ম্ধা দিয়ে সে সব তিনি 
অবলীলায় ছড়িয়ে গিয়েছেন । মহাদেবানন্দ গিরিজীর জীবন তপস্যা গুরুকূপা ও 
সিদ্ধির আলোকে তার রচনাবলী ও বাণী সমুজ্জল এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি স্মরণ 
রেখে তার এই রচনাবলী পাঠ ও অনুধাবন করতে সবাইকে আমরা আহ্বান 
জানাই । শাস্ত্রসুদ্র মস্থন করে সার্থকনামা মহাপুরুষ যে অযৃণ্* বিলিয়ে গিয়েছেন, 
তার পুনঃবিতরণ জনমানসে অশেষ কল্যাণ আনয়ন ক:বে বলে আমরা 
মনে করি। 

ভোলানন্দ আশ্রমের সাধু মহাত্মা ও শিশু ভক্ত এবং স্বামী যহাদেবানন্দ 
গিরি শতবাধিকী সমিতিকে এই রচনাবলী প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করি। সমাজ ও জনজীবন যখন উৎক্ষিপ্ত ও উদভান্ত, সে সময়ে এই 
প্রকাশনার প্রয়োজন সর্বাধিক । ইতি-- 


শক্ষর নাথ রায় 





শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ 


জীবন কথা 


ভারতবর্ষ অমৃতাভ দেশ। এই দেশের প্রত্যেক ধূলিকণা অমৃতময়। উত্তরে 
তুষার মৌলি ধ্যান গভীর হিমালয়__উচ্চাদর্শ ও ত্যাগের প্রতীক, দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে অনস্ত সমুদ্র বিশ্তদ্ধতার প্রতীক । মাঝখানে অবস্থিত এই পুণ্য-ভূমিতে 
যুগে যুগে বহু মহাঁপুরুব আর্দর্বর্ভূত হয়েছেন, আমর1 তাদের দেখেছি যুগাবতার 
রূপে । স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন মহাপুরুষ | 
“আচার্ধ্যবান্‌ পুরুষ ৰেদ'-_তাঁর জীবনেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। 

স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার ময়মনসিংহ জেলার 
পাথরাইদ গ্রামে বাংলা ১২৭৮ সালের ২৭শে ফান্ধন, শনিবার, ইংরেজী ১৮৭২ 
সালের ৯ই মার্চ শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে । পিতা গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বারেন্ড 
শ্রেণীভুক্ত, সদাচারী ও ধর্মমনিষ্ঠ ব্রাহ্ষণ। শাস্্ব বিষয়ে ছিল তার অগাধ 
পাণ্তিত্য। মাতা রাজকুমারী দেবী সহ্ৃদয়া ও অতিশয় ধর্শপরায়ণা। দ্বধর্্মনিষ্ 
উচ্চ ব্রাচ্ধণ বংশীয় সদাশয় ধন্মপরায়ণ পিতামাতার সম্ভীনরূপে জন্মগ্রহণের দ্বারাই 
সচিত হয় মহাদেবানন্দের ভবিষ্ুৎ জীবন। যদ্দিও তিনি নিজেই বলেছেন-_ 
“মানুষ কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে, কতদিন বেঁচেছে এরদ্বারা তার জীবনের 
সার্থকতা বা মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, তার মূল্য পরহিতকর কর্মে । এ সংসার 
কর্মক্ষেত্র, কর্মময় জীবনই জীবন, নচেৎ ইহা! একটা ছুর্ববহ সামগ্রীর সঙ্গেই তুলনীয়। 
সেই কুরুক্ষেত্রেধ্বনিত-_“কম্মণো বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'_ বাণীকে ধারা 
জীবনবেদ করেছেন, তারাই সার্থকজীবনের অধিকারী, তারাই নমস্তয”। 

মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজও তেমনি একজন সার্থক জীবনের অধিকারী, 
তেমনি সর্বজন নমস্ত । 

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, 
বঙ্ন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। 
অপার-সচ্চিৎনথখসাগরেহশ্মিন্‌ 
লীনং পরে ব্রদ্ধাণি যস্ত চেতঃ ॥ 

সাংসারিক জীবনে গিরি মহারাজ্র নাম ছিল পরেশ। অতি শৈশবে মাকে 
হারিয়ে তিনি পালিত হন পিতৃন্মেহে। ছোট-বেলায় তিনি ছিলেন শান্ত ও 


চৌদ্দ 


ভাবুক প্রকৃতির-স্বাধারণ বাল্য জীবনের ব্যতিক্রম । ময়মনসিংহ জেলা স্কুল 
হতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে রাজসাহী কলেজে ভর্তি হন। এক বছর 
পর যোগদান করেন কলিকাতার্‌ সিটি কলেজে । তখন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন উমেশচন্ত্র দত্ত। সিটি কলেজ হতে এফ.-এ গাশ করে কাশিমবাজারের 
মহারাজ! দানবীর মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী মহাশয়ের অর্থান্ুকূল্যে পি-এল্‌ পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হতে থাকেন কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে পরীক্ষা না দিয়ে চাকুরী গ্রহণ 
করেন [0680 [7,261 081০৪-এ লক্ষৌতে। কিছুদিন পর ত1 ছেড়ে দিয়ে 
এক কেরানীর কাজ নিলেন অযোধ্যা রোহিলীখন্দ 'রেলওয়ে অফিসে । কিন্তু 
একাস্ত শৈশব হতেই তার মনের মধ্যে ছিল এক চরম অতৃপ্তি, ধশ্মজীবন যাপনের 
এক প্রবল. আকাজ্জা। হ্রিদ্বারে কুস্তমেল। দর্শন করতে যাবেন কিন্ত কর্তৃপক্ষের 
কাছে আবেদন করে ছুটি পাওয়া গেল না । ছেড়ে দিলেন কেরানীর পদ। 
তারপর বাধ্য হয়ে দিতে হল পি-এল পরীক্ষা এবং পরীক্ষা পাশ করে শুরু হল 
ময়মনসিংহ জেলা আদালতে ওকালতি ব্যবসা । দেখতে দেখতে পসারও জমে 
উঠল। ইতিপূর্বে বিয়ে করেছেন-__ শুরু হল পুরোপুরি সাংসারিক জীবন। 

কিন্তু মনের অতৃপ্তি তাকে সব সময় চঞ্চল করে তুলত | এক অদৃশ্য জগতের 
ইঙ্দিত তিনি অনুভব করতেন মনের মধ্যে । এক 1৮106 65075 তাকে 
টেনে নিয়ে চলে তার নির্ধারিত সাধন জীবনের পথে সংসারের বীধন আস্তে 
আস্তে শিথিল হয়ে আসে । 

ইংরেজী ১৯১২ সালে পুরী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এলেন কলিকাতা, সঙ্গে 
সিনিয়র উকীল প্রসন্নকুমার গুহ। কলিকাতায় এসে উঠলেন ৪৭ নং মির্জাপুর 
স্্ীটে এক ছাত্রাবাসে । প্রসন্নকুমার অনিদ্রা রোগে ভূগছিলেন। কবিরাজ 
বিজয়রত্ব সেনের এক শিষ্যের নিকট ওুঁষধধ আনতে তারা একদিন গেলেন 
বড়বাজার ময়দা পট্টিতে। ফিরবার সময় বেল পড়ে গেছে পথ তুলে হাওড়া 
কাঠের পুলের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। এই পথের ভুল যেন দৈব নিদ্দিষ্ট। 

, হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) ধরে ফিরছিলেন তখন 

রাস্তাটি নতুন তৈর্টু হচ্ছিল। ছু'ধারে বড় বড় বাঁড়ী তৈরী হচ্ছে তাই দেখতে 
দেখতে ২১১ নং বাড়ীটির সম্মুখে হঠাৎ থমকে ফ্াডালেন। বাড়ীর চারতলার 
বারান্দায় দেখতে পেলেন: গেরুয়া কাপড় ঝুলছে । ছুজনের আলোচনা হল-_ 
মারওয়ারীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মত্ত, তাদের বাড়ীতে ত্যাগ বৈরাগ্যের 
প্রতীক গেরুয়া কাপড় ঝুলছে কেন? 


পনেরো 


ফুটপাতে বসে একজন মুচী তখন জুতা! সেলাই করছিল। তাদের 
আলোচনা শুনে বলল-_বাবুজী, হরিঘারে এক মন্তবড় সাধু এ বাড়ীতে 
আছেন, অনেক লোক রোজ তাঁকে দেখতে আসেন। এ পিঁড়ি_ আপনারাও 
একবার গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এ যেন দৈবের নির্দেশ__এক অবনৃস্ত 
শক্তির আকর্ষণ। মন্তরমুগ্ধের মত পিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজ! পরম পুরুষ স্বামী 
ভোলানন্দের সম্মুখে গিয়ে দাড়িয়ে গড়লেন । 

স্বামীজী তখন এক, বাইরে কোথাও বেরুবার জন্য প্রস্তত হয়েছেন । 
প্রসন্ন ও পরেশকে দেখে অধ্তি পরিচিতের মত বললেন--“তোমাদের থাকবার 
জায়গা না৷ থাকলে এখানে এসে থাকতে পার। আজ আমার সময় নেই। 
কাল ৬৬ নং রাজা নবকৃষ্ণ স্বাটে গিয়ে দেখা! করো ।” পরম আত্মীছের হথর__ 
আহ্বানের অমোঘ আকর্ষণ । পরেশচন্দ্রের সমস্ত অতীত যেন কোথায় তলিয়ে 
গেল- হল তার নবজন্ম লাভ। 
১৯১২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর__রাজা নবকৃষ্ণ সীট সরোজদেবের বাড়ীতে 
মহোৎসব-_বহু লোকের ভীড়, স্বামী ভোলানন্দ মকমলের আসনে উপবিষ্ট। 
শিষ্য ভক্তগণ স্বামীজীকে প্রদক্ষিণ করে তার চরণে পুষ্পাগ্রলি দিয়ে সা্টাঙ্গ প্রণাম 
করে যাচ্ছেন । এই বিরাট পুরুষের সন্মুখে কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাড়িয়ে 
থেকে প্রসন্নকুমার ও পরেশচন্দ্র স্বামীজীর চরণে নিবেদন করলেন পুষ্পাঞ্লি। 
পরেশচন্দ্রেরে তখন আত্মবিহ্বল অবস্থা । সেদিন প্রসাদ নিয়ে তারা ফিরে 
এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কোন কথা হল না। 

পরদিন পুরী যাবেন কিন্তু বি-এন-রেলওয়ে অফিসে গিয়ে পুরী যাবার টিকিট 
পাওয়া গেলন না। ফিরবার পথে গঙ্গানান করে ২১১ নং হারিসন রোডের 
বাড়ীতে গেলেন স্বামীজীকে দর্শন করতে । তখন বেল। ১১।]১২ট1 হবে, 
স্বামীজী বললেন-__“এই অসময়ে কেন এসেছ? মেসের ঠাকুর তোমাদের 
ভাত বেড়ে ফেলে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। তবে পরশুদিন 
“শেষ রাতে ৪টার সময় গঙ্গামান করে সোজা! এখানে চলে এসে11” পরমকারুণিক 
সদগুরুর এমনি অহৈতুকী রুপা । 

নিদিষ্ট দিনে ভোর রাতে গঙ্গান্সান করে দুজনে উপস্থিত হলেন হারিসন 
রোডের বাড়ীতে । পাচক গীতাজী তাদের স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন। 
স্বামীজী একটি আসনে বসে আছেন, _সন্মুখে ছুটি 'মাসন পাতা । মধুর স্বরে 
স্বামীজী বললেন-_বৌইঠো বেটা*। তারপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাদের 


বোল 


অভিষিক্ত করলেন এবং তিনচার বার মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের কৃপা করলেন। 
পরে জিজ্ঞেস করলেন_ “ইয়া হাাম্ম।” পরেশচন্দ্রের মনে দেখা দিল চাঞ্চল্য । 
তার পিত1 ও স্ত্রী তাকে দীক্ষা নিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছেন কিন্তু 
তখন তিনি রাজি হতে পারেন নি।" আজ সকলের অজ্ঞাতে তার এই অযাচিত 
নীক্ষা। অন্তর্ধ্যামী স্বামীজী তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে একান্ত স্েহের স্থুরে 
বললেন-__“ক্যা বেটা, ছুঃখ ক] ক্যায়। কারণ হায়? সদগুরু মিল গিয়া ।” 
বিকালে রুদ্রাক্ষের মালা শোধন করে দিয়ে বললেন__“এ মালা রোজ জপ 
করনা । স্ববে, সাম্‌কে।। মৎসী আওর মাংস নেই খানা ।” ফিরে এলেন 
কশ্মক্ষেত্রে। শাক্ত পরিবারে জন্ম । মাছ মাংস বঙ্জনের আদেশ কঠোর বলে 
বোধ হতে লাগল। বাড়ীর সকলেও তার জন্য জোর করতে লাগলেন কিন্ত 
পরেশচন্দ্র আপন সিদ্ধান্তে রইলেন অবিচল। মাছ মাংস একেবারে ছেড়ে 
দিলেন। 

তখন থেকে গুরু তাকে নানাভাবে টানতে থাকেন । পরেশচন্দ্রের মন 
চঞ্চল হয়ে উঠে। পরের বছর ঢাকায় গেলেন শ্রীগুরুর দর্শনে । স্বামীজী তার 
গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন--“বেটা তোম্‌ হিন্দী অক্ষর জান্ত1 ?” পরেশচন্দ্ 
সম্মতিস্থচক মাথা নেড়ে বললেন__হা' । স্বামীজী তখন তাকে নির্দেশ দিলেন 
বোম্বাই হতে “তত্ববোধ” ও “মণিরত্বমালা” এনে পড়বার জন্য । "বই আনলেন 
কিন্ত বেদাস্তের অনেক কথ! তার বোধগম্য হলনা । তাই আবার চলে গেলেন 
হরিছ্বারে গুরু মহারাজের কাছে নিজের সমস্তা সমাধানের জন্য । 

দুবছর পর ভোলানন্দ এলেন ময়মনসিংহে পরেশচন্দ্রের বাড়ীন্তে। একদিন 
ভিক্ষা গ্রহণের পর ন্বামীজী বললেন--“তের! গৃহ-প্রতিষ্ঠ। (সমাপ্তি বা! পুর্ণ) 
হো গিয়া” একথার তাত্পধ্য সেদিন বুঝতে পার! যায় নি। 

সেই বছর রাসপুণিমার পরদিন মুকুন্দ দাসের ঘাত্রাগান শুনতে গেছেন 
পরেশচন্দ্র। পালা খুব জমে উঠেছে। বেরসিকের মত প্রসন্নকুমার এসে 
ডাকলেন। ব্রহ্মপুত্রের ধারে নিয়ে গেলেন এবং একটি টেলিগ্রাম দেখিয়ে 
বললেন--“তোমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে নাও ।” তখন 
গুরু মহারাজের-_“তেরা! গৃহ প্রতিষ্ঠ। হো গিয়া'-_কথার মর্দ বুঝতে পারলেন। 
তার গারৃস্থা জীবনের হল পুরিসমাঞ্ধি, স্থচনা হল অধ্যাত্ম জীবনের । 

বাধন.যখন কেটেই গেল চলে গেলেন হুরিদ্বারে গুরুর আশ্রমে । তখন 
তিনি দাড়ি কামাতেন, গৌঁফ রাখতেন, মন্তকে ছিল খিখা। সেদিন পুর্ণিমা। 


সতেরে। 


গুরু মহারাজ নাপিত ডেকে বললেন-_“শিখা! রাখ কর, মুগ্ডিত কর দো] গর 
আদেশে পরেশচন্তরের মস্তক মুগ্ডিত হয়ে গেল। 

সেবার পরেশচন্দ্র দেড় মাস হরিদ্বার আঁশ্রমে ছিলেন৷ সব সময় গুরুর সঙ্গে 
বেদাস্ত চর্চায় তার দিন কাটত। ময়মনসিংহে ফিরে এলেন কিন্তু সংসারের 
নাগপাশ শিথিল হয়ে গেছে। বিষয়ে এসে বিতুষ্ণা-_“েনাং নাম্বতা স্তাম্‌ 
কিমহং তেন কুর্য্যাম। সংসার কণ্টকময় বোধ হতে লাগল। ছুনিবার 
আকর্ষণে পুনরায় চলে গেলেন হরিদ্বার। পিতা তখন জীবিত। স্বামীজীর 
কাছে তিনি বারবার তার করেন “আমার পুত্রকে পাঠিয়ে দিন ।” কিন্তু জবাব 
আসে “তার চিত এখন টঞ্চল, স্থির হলে পাঠাব |” 

শেষ পধ্যস্ত আশ্রমেই থেকে গেলেন । ব্রন্মচর্ধ্য গ্রহণ করার পর নাম হল 
্রদ্ষচারী পরেশ |” এভাবে সাত-আট বছর কাটে অধ্যয়ণে, সাধুসক্কে, গুরু সেবায় 
এবং গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণে । কঠোর পরিশ্রমে শরীর অস্থস্থ হয়ে পড়ে। 
পুরীধ। তে যাবেন বায়ু পরিবর্তনে_ শ্বামীজীকে বললেন_ “আমার এখনও সন্ন্যাস 
নেওয়া হলনা, শরীরটা ত যায় যায়।” ম্বামীজী কোন জবাব না দিয়ে নীরব 
রইলেন। পুরী যাবার পর তাকে সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভত্তি কর! 
হল। কিছুদিন পর হুরিদ্বারে খবর গেল, পরেশের অবস্থা ভাল নয়। তার 
জন্য হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা কর হয়েছে । শুনে স্বামীজী বললেন-_“ষে 
সন্ত্যাসের জন্য ব্যস্ত, তার হাসপাতালে আরামে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা !”__ 
তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন। কয়েকদিন পর প্রসম্নকুমার সহ ছুজন 
সন্ন্যাসী একশত টাক দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলেন এবং. বল দিলেন__“পরেশ 
ব্রন্মচারী হলেও সন্ন্যাসী, তার মৃতদেহ যেন জল সমাধি কর। হুয়।” 

সে রাত কেটে গেল। পরদিন সরোজকৃষ্ণকে ডেকে বললেন_ “কিছু 
বেদানা, আঙুর, আপেল কিনে রাখ, বিকালে লোক মারফৎ পরেশের জন্য 
পাঠান হবে ।” সরোজকৃষ্ণ ভাবলেন__এতক্ষণে ব্রহ্মচারীর দেহাস্ত হয়ে গিয়ে 
থাকবে-_-তার জন্য অবার ফল কেনা! সরোজকুষ্ণের ভাব বুঝতে পেরে স্বামীজী 
জোর দিয়ে বললেন “যে ভোলাগিরি পরেশের জলসমাধির কথ1 বলেছিল, সে 


ভোলাগিরিই এখন তার জন্য ফল কিনতে বলছে। সংশয় কিসের ?” সত্যি সত্যি' 


দেখ গেল ব্রদ্ধচারী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠজেন। গুরুর কপার কি অস্ত আছে! 
১৩৩* সালের মাঘ মাসে প্রয়্াগে অর্ধকুস্ভমেল৷। হ্বামীজীর শরীর ভাল 


ছিল না। তাই কুন্তে ঘেতে পারবেন না। ব্রক্ষচারী পরেশকে বাইশ টাকা 
থ 


আঠারে!। 


দিয়ে বললেন- প্রয়াগে কুন্ে গিয়ে মণ্ডলীশ্বর জনার্দান গিরি মহারাজের নিকট 
আমার নাষে সন্মযাস গ্রহণ কর, সন্ন্যাস আশ্রমের তোমার নাম হবে মহাদেবানন্দ 
গিরি। সেদিন থেকেই তিনি- শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানদ্দ গিরি-_ 
অহঙ্কারং বলংপৃং কামং ক্রোধং পরিশ্রহম্‌ 
বিমুচ্য নির্শমঃ শাস্তে। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ফিরে এলেন হুরিদ্বার আশ্রমে । একদিন মগ্ডলীশ্বর স্বামী 
মঙ্গলগিরি তাকে বললেন-_যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'তে চাও তবে ভোলাগিরি 
মহারাজের ম্যানেজারী ছেড়ে পরিব্রাজক হয়ে মাধুকরী করে ভিক্ষান্নে জীবন 
যাপন করতে শেখ । মঙ্গলগিরি মহারাজের কথা মচকিত করে তোলে । বেরিয়ে 
গড়লেন আশ্রম ছেড়ে। পরিব্রাজক রূপে ঘুরে বেড়ালেন রাজপুতনার তীর্থ-সমূহে, 
দ্বারকায়, র।মেশ্বরে, পুরীধামে, তারপর বন্রীনারায়ণে ও কেদারনাথে | ১৯২৭ 
সালে হরিঘারে কুম্তমেলার পর গেলেন গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী । উত্তর কাশীতে 
কিছুদিন থেকে চলে যান কাশ্মীর এবং কাশ্মীর হতে একাকী লাহোরে ফিরে 
এসে শীতল! মন্দিরে আসন স্থাপন করেন। সেখান থেকে ষান বিকানীর। 
তারপর পশুপতিনাথ হতে যাত্রা, আসামের সমস্ত তীর্থ-সমূহ পরিভ্রমণ করে 
পরশুরাম কুণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। এই সব পরিব্রাজনে তার কোন সঙ্গী 
প্রায়ই থাকত না। তিনি স্বভাবতঃই একাকী ভ্রমণ করতেনএবং একাস্ত 
নিঃসম্বল অবস্থায়। পরের বছর গোরথপুরের নিকট হরপুরে গিয়ে চাতুাস্ত- 
ব্রত উদ্ধাপন করেন। 

বয়সের হেতু এই সময় স্বামী ভোলানন্দ প্রায়ই অনুন্থ হয়ে পড়েন এবং স্বামী 
মহাদেবানন্দকে গদীতে বসাবার জন্ত তার মধ্যে দেখা দেয় প্রবল আগ্রহ। সেই 
মন্খে তিনি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখতে থাকেন বিশেষ করে বাংলা দেশে । 
সকলের কাছে একই কথ মহাদেবানন্দকে এনে দাও। 

মোহাস্ত পদে অভিষিক্ত হবার খবর স্বামী মহাদেবানন্দ আগেই পেয়েছিলেন। 
ভাই তিনি এক পত্রে ডাক্তার দেবেন্্রনাথকে লিখলেন] ৪20) 022 01501915 
062 98758598517) 200. 1706 01 2. 1$10158190. পরম গুরুর শরীর ভাল 
যাচ্ছে ন। শুনে মহার্গেধানন্দ হরিদ্বার হতে বেশীদুরে কোথাও ন! গিয়ে কাছাকাছি 
পরিব্রাজন করে বেড়াতেন। একদিন ঘতীশচন্ত্র মিত্রের পত্র পেয়ে হরপুর হতে 
হুরিদ্বার এলেন শ্রীগুরুর নিকটে । গুরু-শিষ্যের সেদিনের মিলন আশ্রমে এনে 
দেয় এক অভূতপূর্ব আনন্দ 


উনিশ 


১৯২৯ সালে বাংল! ভ্রমণের পর স্বামী ভোলানন্দ হরিত্বার আশ্রমে ফিরে 
আসা'র কয়েকদিন পরৈ আশ্রমে এক ভাগ্ডারার ব্যবস্থা করেন। সেই উপলক্ষে 
সমাগত মগ্ডলধীশ্বর মহারাজগণের পুজার ভার দেওয়া হয় মহাদেবানন্দজীর উপর 
এবং তাকে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহাস্তপদে মনোনীত করা হুয়। তার 
কিছুদিন পর ৮ই মে ১৯২৯ সাল কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে হুরিঘ্বারে পরমগ্ডরু 
ভোলানন্দ ব্রহ্ষলীন হন। ১৯৩৬ সালে প্রয়়াগে কুভমেলায় স্বামী মহাদেবানন্দ 
আনন্দ আখড়ার আচার্ধযপদ অলঙ্কত করেন। ১৯২৯ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যস্ত 
অর্থাৎ তার স্থযোগ্য গুরুভ্রান্তা শ্বামী ব্বরূপানন্দ গিরি মহারাজার উপর কার্ধ্যভার 
্স্ত করার পুর্ব্ব পথ্যস্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের মোহাস্ত ও 
আনন্দ আখড়ার অরচাধ্যরূপে অধিষ্ঠিত থেকে আচাধ্য পদের মর্ধ্যাদ! বাড়িয়ে 
তোলেন। এই স্থূদীর্ঘ সময় ভারতের নান৷ স্থানে বিশেষ করে বাংলার বিভিন্ন 
সহরে 9 গ্রামে পরিভ্রমণ করেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্য। ও ধন্মের বাণী প্রচার 
' করেন। তখন তিনি হাজার হাজার শিষ্তভক্তের ভক্তি ও পুজার শীর্যমণি। 
তিনি হাজার হাজার মুমুক্ষু মান্ষের মনে এনে দিয়েছেন শাস্তি ও সাস্বনর বাণী, 
দেখিয়ে দিয়েছেন সাধন ও মুক্তির পথ । 

অদ্বয় সাধনা ছিল তার জীবনের ব্রত। প্রতি চিন্তায়, প্রতিকর্মে তিনি 
একমেবাদ্বিতীয়ম্‌* এই তত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাই সার ও কেন্দ্রূপে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং সব লেখাতেই ৷ প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের শেষ বছরগুলিতে 
বিকাশিত হয় তীব্র বৈরাগ্য। প্রভৃতজ্ঞান ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি 
আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রের স্নিদ্দিষ্ট পথে-_আত্মাবারে 
দ্রষ্টব্যঃ শ্োতব্যোঃ মন্তব্যে! নিবিধ্যাসিতব্যঃ | অন্তিম দিনগুলিতে দেখ! যায় 
সন্ন্যাস জীবনের পুর্ণপ্রাপ্তিতে আকুল আতি পরব্রদ্ধে মিলিত হবার তীব্র 
আকাজ্ষ! এবং মরদেহকে পবিভ্র প্রবাহিনী গঙ্গায় বিসর্জন দিবার প্রবল বাসনা । 

১৯৬২ সালে কুভ্ভমেল। উপলক্ষে সমবেত হাজার হাজার শিহ্াভত্তগণ তার 
.উপদেশাবলীর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি আর বেশীদিন মরদেহ ধারণ 
করবেন না। সেই বছর ৭ই ফেব্রুয়ারী বিকালে উপদেশ দিবার সময় একবার 
হঠাৎ বলে উঠলেন_-“আমাদের পুর্ববপুরুষগণ ছূর্গাপুজার সময়ই সঙ্ঞানে শরীর 
ত্যাগ করেছেন। আমার পক্ষেও তাই সমুচিত হবে। 

পুর্ণ কুদ্ের পর হতে তিনি ধীরে ধীরে পাথিব বিষয় হতে সম্পূর্ণ নিষ্পৃহ হয়ে 
পড়েন। জুলাই মাসের ১৮ই তারিখে শ্রীগরুপুর্ণিমা উৎসবের পরে প্রাতঃকালীন 


কুড়ি 


জঁলযোগ গ্রহণ বন্ধ করে দেন। তার কয়েকদিন পর রাত্রির আহারও ছেড়ে 
দেন এবং ছুপুরের খাওয়া কমাতে শুরু করেন। তারপর একদিন সব ছেড়ে 
দিয়ে বাক্যালাপও কমিয়ে ফেলেন । এ সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে শিস্ক ভক্তগণ দলে দলে হরিদ্বার আসতে থাকেন 
তার দর্শনের মানসে । 

১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হতে শুধু পবিত্র গঙ্গাজল ছাড়া 
তিনি ঘার কিছুই গ্রহণ করেন নি। তাতে দৈহিক অসুস্থতা দেখা দিলে তার 
অজ্ঞাতে একদিন গঙ্গাজলের সঙ্গে কয়েক ফোটা হোমিওপ্যাথিক ওষধ মিশিয়ে 
দেওয়া হয় কিন্ত তার তীক্ষ অনুভূতিতে তখনই তা! ধরা পড়ে যায় । তিনি আর 
সে জল পান করেন নি। এমনি ভাবে শেষ মুহূর্ত এগিয়ে 'আসে । দেবীপক্ষের 
মহাসথ্চমী তিথিতে সঙ্ঞানে ব্রাহ্ম মুহুর্তে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি 
ব্রক্ষলীন হন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত 
হয়ে গেল। | 

যদিও শ্বামীজীর নশ্বর দেহের নাশ হয়ে গেছে তার জ্ঞান, ধ্যান, চিন্তাধারা 
ও উপদেশ নষ্ট হবার নয়। অনেক শিষ্য ভক্তের হৃদয়ে আজও তিনি স্স্মরদেহে 
বিরাজমান, ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন, তার বিরামহীন লেখনী আধুনিক বিজ্ঞান 
ও পাশ্চাত্যদর্শন থেকে ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্ম চিস্তার গভীর অবাধ সরঞ্চণ 
করেছে, আলোক সম্পাত করেছে বহু জটিল শাস্ত্রীয় বিষয়ে। তার বিভিন্ন 
প্রবন্ধ, ভাষ্য ও সমীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বেদ ও পুরাণ সম্বন্ধে তার 
গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের পরিধি, তারই আশীর্ববাদপুষ্ট ভোলানন্দ পরিবারের 
মুখপত্র “শিবম” মাসিক পত্জিকা শিষ্য ভক্তগণের পক্ষে ধশ্নমালোচনায় প্রভূত 
সাহায্য করেছে। 

একটি পুর্ণ জীবনের অধিকারী, অধীত বিদ্যায়, ভ্রমণ অভিজ্ঞতায়, আধুনিক 
'চিস্তাধারায়, দয়া ও মানবিকতায় উদ্ছ্‌ন্ধ স্বামী মহাদেবানন্দের অমর জীবনী 
ও তার রচিত গ্রস্থাদি ভারতীয় জনগণের কাছে চিরকালের জন্য এক অমূল্য 
সম্পদ হয়ে থাকবে 


সম্পাদক মগুলী 





সবিনয় নিবেদন 


উত্তরকালে খিনি মহামগুলেশ্র স্বামী মহাদেবানন্। গিরি মহারাজ নামে 
স্থপরিচিত হুন, অদ্বৈত সিদ্ধিতে সিদ্ধ সেই মহাঁপুরুষের আবির্াাব হয়েছিল 
অধুনা বাংলাদেশের ময়মনদিংহ জেলার পাথরাইদ গ্রামে, শনিবার ২*শে 
ফান্ধন ১২৭৮ সাল েং নই মাচ্চ ১৮৭২)। জপ যজ্ঞ এবং অন্যান্থ পুণ্য 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শুভ আবির্ভাব ভিথির শতবাধিকী উৎসবের সুচনা 
হয় ১৩৭৭ সালের ফাল্গুনী শুক প্রতিপদ তিথিতে 
জন্মশতবার্ধিকী উত্পব সমিতি বর্ষব্যাপী উৎসবের যে কার্্যন্ুচী গ্রহণ করেন, 
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিমহারাজের বিপুল রচন! সভ্ভার স্মারক গ্রস্থাবলীবূপে 
প্রক।শ করা তার অন্যতম। স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলীর এই প্রথম খণ্ড 
সেই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের বিনীত প্রয়াস । 

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের অপূর্ব জীবনই তার বাণী। পরেশচন্দ্র 
লাহিড়ী নামে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে ষে 
লোকটি পরিচিত ছিল সেই ১৯১২ সালে, ৪ বৎসর বয়সে একদিন এক 
অভাবনীয় এবং অপরিকল্পিত পরিস্থিতিতে ভারতের মহাসাধক, শক্তিধর, 
ভোলাগিরি মহারাজের অমোঘ আকর্ষণে তার পদপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ*ল-_ 
পেল পরম আশ্রয়। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশচন্দ্রের সাংস'রিক সকল বন্ধনই 
হ'ল ছিন্ন। 

তারপর শুরু হ'ল অনন্ত নিষ্টায় গুরুসেবা আর গুক্ষ উপদেশামৃত আক 
পান। একই সঙ্গে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হলেন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল 
শাস্ত্রের গহনে। অতঃপর, তপোকিষ্ট মুমুক্ষু সন্ক্যাসীরূপে পদব্রজে পরিব্রাজন 
করতে লাগলেন তুষারাবৃত হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে, চলল বিরামহীন পরিক্রমা 
ভারতের মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে । ভোলাগিরি তার এই প্রিয় শিষ্যের সার্থক 
নামকরণ ক'রেছিলেন, মহাদেবানন্দ । তারপর একদিন তার ডাক পড়ল আবার 
তার গুরুর আশ্রমে, হরিঘবারে। ভোলাশিরি মহারাজ, এবার লীলা সম্বরণ 
ক'রবেন। তাই তার এই চিহ্নিত উত্তর সাধককে আশ্রমের সকল ভার অর্পণ 
ক'রে ভারতের সাধক চুড়ামণি ভোলাগিরি প্রবিষ্ট হলেন মহাসমীধিতে, ত্যাগ 
ক*্রলেন তার মরদেহ । ৃ 


বাইশ 


১৯২৯ গ্রীষ্টাৰ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যস্ত দীর্ঘ ৩* বৎ্সরকাল মহাদেবানন্দজীর 
নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় ভোলাগিরি আশ্রমের প্রভৃত উন্নতি এবং বহুমুখী সম্প্রসারণ 
সাধিত হল। মূল হুরিদ্বার, আশ্রম এবং ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে 
বঙ্গদেশে, আশ্রমের শাখা প্রশাধাগুলি মুখরিত হ'য়ে উঠুল পুজা, পাঠ, হোম, 
জাগ-ঘজ্ঞ, সংসঙ্গ, সাধুসেবা! ইত্যাদিতে । কলিকাতা, ব্যারাকপুর, শুকচর, 
মণিখালি, আগরতলা এবং অধুনা বাংলাদেশে অবস্থিত ঢাক সীতাকুণ্ড 
তুঙ্গেশখবর, বরিশাল ইত্যাদি আশ্রমগ্ডুলি শাখা প্রশাখার অন্থতম | ১নং মহেশ 
চৌধুরী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতায় আশ্রম, সেবামগ্ডল, ট্রাষ্ট বোর্ড, 
আশ্রম্রীষ্ট ইত্যাদিকে অবলম্বন করে একটি প্রধান কণ্মকেন্দ্র গড়ে উঠল এবং 
মণিরামপুরও (ব্যারাকপুর) গঙ্গার তীরে একটি কর্মুখর শাশ্রম স্থাপিত হ'ল। 
এইসব আশ্রমে প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয়ে স্বামী মহাদেবানন্দজী 
পঠন পাঠন দ্বার! শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব ও শান্তির বাণী বিতরণ করতেন অরুপণ 
হাতে। তাছাড়া তিনি সহর থেকে সহ্রান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 
বিরামহীন পরিক্রমা করতেন এবং পৌছে দিতেন শিশ্য ভক্তদের দুয়ারে ছুয়ারে 
সেইসব অমোঘ বাণী। জিজ্ঞান্থ শিষ্য ভক্তদের প্রশ্নের এবং নানা সমস্যার 
সমাধান করতেন দৈনিক অগণিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে । তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
উদার-_জ্ঞানের যে কোনও ক্ষেত্রকে, কী দর্শন, কী বিজ্ঞান তিনি প্রাপ্য 
মর্ধ্যা্াটুক দিতেন--তারজন্যে তাকে করতে হস্ত অগাধ পড়াশুনা । এরই 
মধ্যে শিষ্ত ভক্তগণের প্রার্থনায় এবং গুরুর নির্দেশে ছিধাগ্রস্থ মানব সমাজের 
কল্যাণে কার্য থেকে কাধ্যান্তরে যাবার স্বল্প পরিসর সময়েও কীভাবে অজন্র 
প্রবন্ধাবলী ও পুস্তক পুস্তিকায় ভারতীয় শান্তর ও সংস্কৃতির বাণী লিপিবদ্ধ ক'রে 
গেছেন তা" ভাবতেও বিম্ময় লাগে। তীক্ষ অর্তরৃষ্টি ও উপলব্ধ জ্ঞানের 
আলোকে এই রচনাগুলিতে বেদ, বেদাস্ত, গীতা, পুরাণ ইত্যাদির অস্তনিহিত 
তত্ব জনকল্যাণে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত হয়েছে; অন্থান্ত ধর্শ, পাশ্চাত্য দর্শন ও 
আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনামূলক বিচারও প্রসঙ্গত স্থান লাভ করেছে। এইভাবে 
তার জীবন কন্মবন্তম্্ হলেও তিনি কিন্ত ছিলেন পরিপুর্ণ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। তীব্র 
সাধনায় এবং আত্মান্ুভূতির গভীরে প্রায়ই তিনিই ডুবে থাকতেন। তারই 
"আশীর্বাদ এবং ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (হ্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি ) 
প্রচেষ্টায় ১৩৩৭ সালে আশ্রমের মুখপত্র প্রকাশিত হয়, উপদেশাবলী ও শান্তর 
আলোচনা সমন্বিত “শিবম্‌, পত্রিকা, প্রথমে দ্বিমাসিক ও পরে মাসিকক্ধপে। 


তেইশ 


, এরপর ১৯৫৯ থেকে শুরু হল তার অপুর্বব লীলার শেষাঙ্ক। এই জীবন্মুক্ত 
পুরুষের থেকে তখন কর স্থলিত হয়ে পড়েছে। আশ্রমের অধ্যক্ষের পদ 
থেকে অবসর নিয়ে অধিকাংশ সময়ই তিনি নিমগ্ন থাকতেন সমাধিস্থ অবস্থায় | 
এরই ফাঁকে ফাঁকে শিষ্য ভক্তদের সমাগমও ক্রমশ বাড়তে থাকে । তার বৈরাগ্য 
তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে । একে একে সমস্ত পাধিব পদার্থ ত্যাগ করতে 
লাগলেন। অবশেষে শুধুমাত্র পবিত্র গঙ্গাজল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতেন 
না। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি উপদেশ দান করে গেছেন অবলীলায় । 
তার শেষের কথ! “আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছি।” একথার তাৎপর্ধ্য 
তার রচনাবালীতে পাওয়। যায়। অবশেষে আত্মসাক্ষাৎকারী মহাসন্ন্যাসীর 
্বরূপস্থিতির দিনটি উপস্থিত হোলো। তারই নির্ধারিত দিন ৯৯৬২ সালে 
দেবীপক্ষের মহাসপ্তমী তিথিতে ( ১৩ই অক্টোবর ) তিনি মহাপমাধিতে ব্রহ্ধলীন 
হলেন। 

গুরু এবং শান্ত্রবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ষে 
জ্ঞানলাভের ও আত্মসাক্ষাৎকারের প্রকুষ্ট উপায় দ্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
মহারাজের জীবনে স্থম্পষ্টভাবে তা প্রতিফলিত । মহাদেবানন্দজী এক জায়গায় 
লিখেছেন ( এতশর প্রলাপ, ২য় ভাগ-_ভূমিক! ) “এই সকল (মিঃ কেইথ ও 
ম্যাকভোনান্ড ) বেদ বক্তাগণ রচিত পুস্তক পাঠ জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বিদ্ধা 
শিক্ষাকাঁলে বেদ চাষার গান কথাটি...পাঠ করিয়া বেদ ও €বদিক সভ্যতায় 
শ্রদ্ধাহীন হইয়া! পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের পরিচালিত লিভাক্তণর উপদেশাহ্ুযায়ী 
পথে চালিত ছিলাম। এক গুরুতর চিন্তা লাগিল-_বেদ জ্ঞানরাশি, গুরুদেব 
বললেন। আমার হৃদয়ে ঘে অসভ্য চাধার গান দৃটাদৃত হইয়া! রহিম়্াছে। 
...এখন যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহা বেদের অভ্রান্ত বাণী ইহা পরিষ্কার হওয়া চাই। 
তিনি আমার পৃষ্ঠে এক থাপ্পর দিয়া বলিলেন-_-“তোম ত দেবনাগরী জাস্তা 
হায়।” বোম্বাই গোপাল নারায়ণ এণ্ড কোং এর নিকট হইতে একখানা 
“তত্ববোধ পত্রিকা” ভিপিতে আনাইয়া পড়িবে। “তব মঙ্গল হোগা, যাও 
বেটা ।” কয়েকবার হরিদ্বার: গিয়া! এবং কয়েকমাস করিয়! থাকিয়া এই সকল' 
বিষয়ে সংশয় দুর করিয়া আপিলাম। শামি গুরু চরণে প্রণাম করায় তিনি 
বলিলেন__এক সেট সভান্ত খণেদ আসিয়াছে । এখন মনোযোগ করিয়া পাঠ 
করতঃ বেদের মহ্মি। প্রচার কর। তদন্ুসারে বেদের চ্চা করি।"*"গুরু 
আজায় 'সর্বজনহিভায় বেদের মহিমা গ্রচার করা! আমার কর্তব্য |” 


চব্বিশ 


এখানে একটু সংক্ষিপ্ত বেদ পরিক্রমা বোধ হুয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
বৈদিক সংস্কৃতি জীবনকে তার পরিপুর্ণ সমগ্রতায় গ্রহণ করেছিল । ধর্ম, অর্থ 
কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গ লাভই অনন্য সমাজের অভীম্পিত বস্ত একথা এতে 
স্বীকত। পাথিব জীবনকে এবং তার পারিপাশ্বিক জগতকে যেমন আদে। 
অন্বীকার করা হয়নি তেমনই অন্ত দিকে এই জীব ও জগতের অন্তরালে 
এমনকি দেব দেবী এবং ঈশ্বরকেও অতিক্রম করে অনাদি অনস্ত বিকারহীন, 
দেশ-কাল ও নিমিত্বের অতীত সৎ বস্তকে বা পরমাত্মীকে অনুসন্ধান করেছিল, 
পরমাত্ম! ও জীবাত্মার একত্ব স্থাপন করেছিল, অন্গভব করেছিল। দৃশ্ঠ এবং 
অদৃশ্য, মূর্ত ও অমূর্তের মধ্যে যোগশ্ুত্র আবিষ্কার করেছিল। আদিম জৈব 
চাহিদা, কর্শ, মননশীলতা, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনার মধ্যে একটা সামগ্রস্থ 
ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। জীবনদর্শন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বলিষ্ঠ 
যেখানে গ্রীক দর্শনের ছিধাবিভক্ত আত্মার বেদন! ও হতাশ! ছিল না; ছিল ন! 
কোন রুগ্জ পাপাতঙ্ক। বৈদিক গ্লোকগুলি সৌন্দর্য ও আনন্দোজ্জলচ্ছটায়, 
কর্মের প্রতি আম্য উৎসাহে, জীবনের প্রতি গভীর আস্থা ও প্রেমে এবং এক 
অপৌরুষেয় শক্তির অমোঘ রীতিনীতি সমপিত বুদ্ধিতে সমুজ্জল ছিল। মানুষ 
নিত্যকার অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেও ক্রমাগত তাকে ধাপেম্ধাপে অতিক্রম 
করে অতীন্দ্রিয় লোকে উতভীর্ণ হবার প্রস্নাসী ছিল। দৈনন্দিন জীবনে তখনকার 
সমাজ বাস্তববিমুখ ছিল ন1। বেদে হ্বর্গের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হয়নি । মানুষের এবং আত্মার মহানতা স্বীকার করা হয়েছে ( খ ৮৮৩1৪ ) 
মানুধের মধ্যে দেবত্বের ঘোঁষণ! বেদের একটি বৈশিষ্ট । “সর্ব সংসিচ্য মর্ত দেবা: 
পুরুষ ম! বিশন্* (অঃ ১১৮১৩ )। পৃথিবীর সৌন্বধ্য ও মহানতার জয়গান 
করা হয়েছে । (অঃ ১২।১) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধ। জানান হয়েছে তাকে সার্থক 
স্বন্দর করার কথা বল! হয়েছে (খ ১০।১৮৬।১১ ৯/৮৪।১ ইত্যাদি । ) আবার 
সত্যুকে সত্যেরই একরপ জ্ঞানে শাস্ত সমাহিত চিত্তে বরণ করার কথা উল্লেখ 
আছে। মূর্ত ও অমূর্ত সকল বস্তকেই একই চরম সত্তার বিভিন্ন অভিব্যক্তি 
ব'লে হ্বীকার করাঁহয়েছে। “সত্য সবং সবিতারং” (৷ ৫1৮২।৭ ), “একং সদ্‌ 
বিপ্রা বন্ধ! বদস্তি” ( খ ১/১৬৪।৪৬ ১১” “সহশ্র শীর্ষা পুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ সহশ্রপাৎ” 
(ধ ১০1৯০) ইত্যার্দি বু উক্তিতে সে কথা সমধিত হয়। তিনি সমগ্র 
বিশ্বতৃবনে পরিব্যাপ্ত এবং তাকেও অতিক্রম করে অবস্থিত । ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশুয় ,বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন যে খখেদ কেবল 


পঁচিশ 


ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মন্স্ত সমাজেরও প্রাচীনতম গ্রন্থী। শুধু তাই নয়, 
সভ্যতার উন্মেষ থেকে স্থরু করে তার পরিপুর্ণ বিকাশও এঁ বৈদিক যুগের মধ্যেই 
সংগঠিত হয়েছিল । 

অন্যান্ত ধর্মে ধাকে পিত৷ বা ঈশ্বর বলেই শেষ কর! হয়, বৈদিক চিন্তায় 
তাকেও অতিক্রম করে “একম্‌ সৎ” বস্তু উপলব্ধির কথা! আছে। লক্ষ্যণীয় যে, 
সেই সৎ বন্ত স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়-ধ্যান ধারণার শক্তি নিঃসীম অনস্তে, 
দেশকালের উর্ধে এক উত্তঙ্গ শিখরে প্রসারিত। একেশ্বরাবাদেরও উর্ধে । 
বহু দেবদেবীর উপাসনায় এ ধারণা কোন অংশেই ব্যহত নয়। বহু দেবদেবীর 
উপাসন! সেই একই প্রান্তিক সৎ বস্তর বহুমুখী শক্তির প্রতীক । “রূপং রূপং 
প্রতি রূপে! বভৃব্” (ধু ৬।৪৭।১৮ ) অধিকারী ও রুচিভেদে যে কোনও প্রতীকের 
উপাসনাই সেই চরম সৎ এ উপনীত হওয়ার সৌন্দধ্যময় জনপথ । নান! নাম 
ও 'ূপের কল্পন। বিশ্বপগ্রপঞ্চে সেই “সৎ স্তর” নানা অভিব্যক্তির কাব্যময়, 
শিল্পান্থগ রূপ, যাকে উপলক্ষ্য করে স্থাপত্য, ভাৰ্বর্ধ্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য 
ইত্যাদি শিল্পবোধে আপামর সকলেই এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তিও অপুর্ব আনন্দ 
ও রসের প্লাবনে একটি পবিজ্র ইন্দরিয়াতীত ভাবের অভিব্যক্কিতে নিজেকে 
নিবেদিত কার কৃতরুত্যতা৷ অঞ্জন করতে পারে । “রসোবৈ সংস্, “মধুবাত 
খাতায়তে মধুক্ষরস্তি সিন্ধবঃ* ইত্যাদি ভূরি ভূরি উক্তিতে একথা সমথিত। 

বৈদিক সংস্কৃতি ধর্মকে একটি স্ুবিস্তীর্ণ ভূমিতে স্থাপন করেছিল, কোন একটি 
কাঠামোয় সীমাবদ্ধ করেনি। অন্যান্ত অনেক ধর্মের কাঠামো! এক একটি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের লঙ্গে সঙ্গে গুরুতর বিপদের সন্মুখীন হচ্ছে। বৈদিক ধর্মে এ বিপধ্যয়ের 
বিশেধ অবকাশ নেই। যেমন ডারউইনের ক্রম বিবর্তনবাদে বাইবেলের সৃষ্টি 
তত্বের হানি ঘটেছে। কিন্তু বেদাহুগ পতঞ্চল সুত্রে “জাত্যান্তর পরিণাম প্রকৃত্যা 
পুরাত” অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মেই এক জাতির প্রাণী থেকে আর এক জাতির প্রাণীর 
উৎপূত্তি হয়, এই উক্তিতে ক্রম বিবর্তবাদের কথা বনুপুর্ব্বেই বল! হয়েছে। স্থতরাং 
ডারউইনের মতবাদকে অক্েশে ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে স্থান দেওয়। যায়। স্বামী 
মহাদেবানন্দের রচনাবলীতে অনুরূপ বহু বৈজ্ঞানিক উদাহরণ দেওয়া আছে। 

ধন্মের ড় অঙ্গ । 

সত্য বৃহদ ধতম্উগ্রম্‌ দীক্ষা তপো, 
্রন্ধণ যজ্ঞ পৃথিবীং ধারয়স্তি। ( অঃ ১২1১১) 
প্রথম ও প্রধান অঙ্গ ছুটি হল সত্য (28) এবং খতম্‌ (০0781 [9জ) ট 
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মুণ্ডকোপনিষদে ( ৭১1৫ ) বলা হয়েছে আত্মা “সত্যেন লভ্য*। নৈতিক ক্ষেত্রে 
সত্য বলতে সত্যরাদাক্তা, দংপথ ইত্যাদি বোঝায়। আধ্যাত্মিক অর্থে সত্য হল 
“সৎ? বস্তু অর্থাৎ ভূমা, 'সকল হৃট্টির আদি কারণ, অক্ষয়, অব্যয়, অনাদি অনস্ত, 
নিরুপাধিক চরম সত্য (00101096 [২০৪11)। “যো সর্বাদিত্যে পুরুষ সো 
সাবহম (যঃ ৪০।১৭) 
সেই সত্যতে, সৎ বস্ত্রতে উপনীত হওয়ার আকুতি-_-আমাকে অদৎ থেকে 
“সৎ” এ নিয়ে যাও ( বৃঃ ১৩।২৪) সমগ্র বেদে নানাভাবে ধ্বনিত পপ্রতিধ্বনিত | 
সত্য সন্ধানের অনন্ত যাত্রা। “এতা বতস্‌ তে বসো বিষ্ভাম শূরনব্যসঃ 
€খ ৮৫০৯)। আমরা যেন নতুন ক'রে বারবার উপলব্ধি করি ঘে তুমিই সেই 
সৎ1 কারণ এ জানার শেষ নেই। সীমাহীন অনুসন্ধান সমগ্র বেদে পরিব্যাপ্ত। 
সেই “অজ' পুরুষ কে? যিনি আদি, ধার জন্ম নেই, ধিনি অমুত, যার পরবর্তী 
হুল সকল সৃস্টি, যিনি স্বয়ং অস্তিত্ব-_শুধু তাত্তিক সত্য বা প্রত্যয় নয়; সেই ত্য, 
যাঁকে পাওয়া যায় বা যা হওয়া! যায় ।-_(খ। ১১৬৪।৬)। এই অনুসন্ধানের শিখরে 
এসে খধি হৃষ্টির আদিতে কি ছিল সেই পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন। 
একটির পর একটি স্তরকে ভেদ করে পরম ব্যোমস্থিত পুরুষ যাকে আশ্রয় করে 
সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আছেন তাকে জেনেছিলেন-_ “খক্ধ! অক্ষরে পরমে ব্যোমন 
ষম্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ” ( খ ১1১৬৪1৩৯, শ্বেঃ ৪1৮ ) এই মন্ত্রটি সংক্ষেপে 
' &বদিক দর্শনের অন্তনিহিত তাৎপধ্য ও সৃষ্টি রহশ্যের ইঙ্গিত করে। অবশেষে 
স্ট্টির আরও গৃঢ় রহস্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে অন্য শ্লৌকেই। “না সদাসীন্ো সদা- 
সীত্বদানীং। নাসীদ্রজে। নো৷ ব্যোমা পরোযৎ* &ে ১০।৯০।১)। স্থষ্টির পুর্বে সৎ 
অসৎ কিছুই ছিলনা! «আনীদ বাতং স্বধয়া তদেকং তন্মাদ্ধান্যক্পপরঃ কিঞ্চিনাস” 
€ধ। ১০।১২৯।১২)। এক চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বধয়া স্বরূপে অখণ্ড এক রসরূপে, 
সতরূপে, আপনাতে আপনি ছিলেন। তদ্যতীত অপর কিছু ছিলনা । আবার 
প্রশ্ন হল সেই সৎ যার থেকে এই বিচিত্র স্থষ্টি সে কোথা থেকে এল, এ কথা কে 
জানে? “ইয়ং বিশ্ৃপ্টির্ৎৎ আবভৃবঃ যদি ব! দধে বদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে 
বোমন্ৎ সো! অঙ্গ বেদ যর্দি বা ন বেদ (ধ| ১০।১২৯/৭)”। যিনি অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে 
আছেন, তিনিই জানেন অথবা তিনিও না জানতে পারেন। অতীন্িয়তার, 
ধ্যানদৃষ্টির এ এক অনির্ধবচনীয় প্রান্তিক সীমান|। ধর্ম ও দর্শনের অপুর্ব সংমিশ্রণ 
ভাবের চরম অভিব্যক্তি। জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে অরূঢ হয়েও অনস্ত জিজ্ঞাসা 
তাই, লমাধানকে উন্মুক্ত রাখ! হ'ন। . এ ভান গুনে শেখনার বন্ত 





সাতাশ 


নয়-_উপলন্ধির বিষয় , জ্ঞান পথের পথিক, তুমি যে দর্শন যে ধর্মেই বিশ্বাসী হও, 
তোমার জন্যে পথ উন্মুক্ত রাখা হোলে! । ধর্মাঞ্কতা, গৌঁড়ামী ইত্যাদি সৌখিন 
আধুনিকতার সব বাছা বাছা অভিযোগ এখানে ব্যর্থ। এই উন্মুক্ততা কিন্ত 
অজ্ঞতার নামান্তর নয়। বৈদিক খষিদের জ্ঞান ও ধ্যান দৃষ্টির সামনে ছিল এই 
প্রশ্নের সমাধান অতি স্বচ্ছ, স্থির এবং স্থুনিশ্চিত। এ বৈদিক উক্তি কোন 
হেয়ালীও নয়। সাধারণ ভাষ! উচ্চাঙ্গ ভাবের বাহন হুবার অনুপযুক্ত । তাকে 
ব্যক্ত করার জন্ম আপাত বিরোধী বা ্যর্থবোধক ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত আছে বেদ 
বেদাস্তে পরিব্যপ্ত। বেদ বের্দীস্ত বুঝতে হলে তখনকার ব্যবন্ৃত সাংকেতিক 
ভাষাকে বুঝতে হবে। তা না! বুঝলে এ চাষার গান, গ্রাম্য লোকের কবিতা 
এই জেনেই ফিরে আর্সতে হবে। তবুও প্রচলিত ভাষায় বোঝাতে হঙ্ল বলা 
চলে পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ স্টির আদি কথা কি করে জানবেন কারণ তিনি 
স্বয়ং জ্ঞ'ন শ্ব্দপ, যেখামে জ্াতা। জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হ'য়েআছে। কেকাকে 
জানবে? প্রকৃত জ্ঞান ত কোন সম্পত্তি নয় ষে “আমার আছে" এই ভাবে ব্যক্ত 
করা যাবে। তখন ভাবটি হোলে। “আমি আছি।* ত্রন্ধজ্ঞ ব্রদ্ৈব ভবতি”। 
তাই পরম ব্যোমস্থিত পুরূষ বা সৎ (01010965 1581165) 61502170510 
05 77950612001) জানে একথার অর্থ হয় না। তাতে দ্বৈত এসে ষায়। 
সেই প্রথম জগৎ কারণের অজ্ঞাতেই যেন স্থষ্টি সংগঠিত হয়েছিল এ কথা 
পুরাণেও উল্লেখ আছে, বিষ্ণুর যোগনিব্রাকালীন স্থষ্টিব স্চন! হয়েছিল এই 
কথার মধ্যে । বেদের এ স্ুক্তেই বল! হয়েছে ধধিবা অন্তরে হুসন্ধান করে 
সেখানেই দেখতে পলেন-__-সৎ এবং অসৎ স্বজাত, একাত্ম, বন্ধু। আপাত- 
বিরোধী ছুইভাবের সমন্বম করে সমস্ত অখণ্ড জ্ঞানের ভূমিকে ব্যক্ত করার এক 
অপুর্ব কৌশল যেন একই সত্যের দুই পিঠ, ছুই অবস্থা । আরও স্পষ্ট 
আপাতবিরোধী উক্তি দিয়ে অনির্বচনীয়কে বাচনের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা 
দেখা যায় বৃহ্দারণ্যক উপনিষদেব ৪1৩।২১-২৯ ক্লৌোকে যেখানে বল! হয়েছে, 
তিনিই দেখেন অথচ দেখেন না। আবার কেন উপনিষদের ২৩ ক্লোকে পাই 
“ষস্তামতং তন্য মতং মতং যন্ত ন বেদ সঃ”। শ্রুতি বলেছেন, ধাছ্দের কাছে 
ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবে অবিদিত তাদের কাছেই খত , আর যাদের কাছে ত্রদ্ধ 
নিশ্চিতভাবেই বিদিত তাঁদের কাছে অবিদিত। আবার মুগ্ডতক উপনিষদে পাই 
(/১/২, ৩) ঘা! থেকে গ্রজ্ঞা ও বুদ্ধি জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজে অমুর্ত, অমনস, 
অঞ্গাগ। এব বরছ বহু, সুজাহরীন তেই জাধ। 


আঠাশ 


অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শনিক তাদের ভিন্ন ধরণের মানসিক গঠনের জন্য 
মন্তষ্টা বৈদিক খাধিদের উক্তি ঠিক বুঝতে পারেন না। পাশ্চাত্য দর্শনে 
অন্তিত্ববাদ বা 51500139149) নামে এক চিন্তাধারার অত্যাগয় হয়েছে ঘা 
পাশ্চাত্য ও বৈদিক ভাবধারার মধ্যে ব্যবধানকে অনেক পরিমাণে কমিয়ে 
এনেছে । হাঁইডেগার, কার্লজেস্পার, জীন পল সারত্রে,। আলবার্ট কামু, 
কিবেগার্ড, কাফকা ইত্যাদি এই অস্তিত্ববাদের ধারক ও বাহক। এই দর্শনেও 
আপাতবিরোধী বক্তব্যের দ্বার! ইন্্িয়ার্দিরিক্ত ভাবকে ব্যক্ত করার পদ্ধতি 
্বীকৃত। এই মত অনুসারে অতীন্ররিয় লোক সর্বাদিকে পরিব্যগ্ত দিগস্তের মত-_ 
যেদিক থেকেই হ'ক তারদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই স পিছিয়ে 
যায়। * অনস্ত সত্যের বা অস্তিত্বের সেই একই রূপ। ' তাতে পৌছতে হ'লে 
অনুসন্ধানের অনস্ত যাত্রা। আবার দিগস্তের যেমন বিপরীতমুখী ছুই প্রান্তিক 
দিক, তেমন একই সত্যের বা অস্তিত্বের ছুই বিপরীতমুখী প্রান্তিক অবস্থ]। 
দেশকালের কঠিন নিগড়ে বীধা, য! সমগ্র অস্তিত্বের একটি অংশ মাত্র, তাতে 
বিরোধীভাবের একক্রিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু দেশকালের ভূমির উর্ধে উঠে 
সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যক্ত করতে গেলে সত্যের দুই বিপরীতমুখী দিককেই স্বীকার 
করতে হয়। এভাবে বিচার করে অস্তিত্ব (সৎ) এব্রং শূন্যতা (অসৎ) 
একই সত্যের বিভিন্নরূপ এ ধরনের একটা বক্তব্য অস্তিত্ববাদ দর্শনে স্থাপন 
করার চেষ্টা দেখ! যায়। এই দর্শনে অস্তি নাস্তির মধ্যে ছুস্তর পথ পরিক্রমায় 
অনেক অনেক আংশিক সত্যকে ফেলে অবিরাম অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। 
স্থতরাং এখন পাশ্চাত্য দারশনিকের পক্ষে সমস্ত খগ্জ্ঞানকে “নেতি+ “নেতি; 
করে অতিক্রম করে সদসদ ও তৎ বিলক্ষণ ভারতীয় অছৈতবাদের কথ! 
একেবারে দুর্বোধ্য হবে না। এ কথা উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত ও পণ্ডিতগণ আর হয়ত বেদকে চাষার গাঁন বলে উপেক্ষা করতে 
পারবেন না। অবশ্ঠ সোপেনহাওয়ারের মত কিছু কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিক বহু 
পুর্ব্বেই বেদ বেদাস্তের গভীর তাৎ্পধ্য উপলব্ধি করেছিলেন। তার ছায়ামা্স 
তাদের দারশশনিক মতবাদে প্রতিফলিত হয়ে স্থধীজনের অকু প্রশংসা অর্জন 
করেছে। সোপেনহাওয়ার বলতেন উপনিষদের বাণী তার জীবনের সান্তনা, 
মরনের আশ্রয় । 

ভারতীয় ধর্দের প্রথম অঙ্গ “সত্য (786৮) সম্বন্ধে ছু'চার কথ৷ বল! 
হল। এবারে দ্বিতীয় অঙ্গ 'ধাত্‌ (চ662291 19৬) সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছু 


উনত্রিশ 


বল! আবশ্বক | "খাত, অর্থাৎ নিয়ম ও শৃঙ্খল সত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত।" খর্েদে ( ১০।১১০।১) ব্ল! হয়েছে, বিশ্বহ্ুহির সঙ্গে খত. বা 
অমোঘ নিয়ম ও শৃঙ্খলারও উৎপত্তি খতের ব্যবহারিক দিকে স্তায় নীতি 
জড়িত। আমরা বলে থাকি রীতি নীতি। ্থতরাং ধশ্শ সত্যবাচক ও 
নীতিবাচকও বটে। পতন পন্থাং ন তরস্তি হুষ্কৃতঃ” (খে ৯৭৩/৬)। অধ্যাতক্ষেত্রে 
খাত সত্বন্ত এবং নিম্মম শৃঙ্খলাকে একার্থ বোধক বল! হয়েছে, প্নৃসদ্‌ বরসদ্‌ 
ধতসদ্‌ বোপমসদ্‌ ইত্যাদি” অর্থাৎ তিনি মঙ্ন্তাদি সব বস্ততে ও স্থানে চিরস্তন 
নিয়ম শৃঙ্খল! এবং সকলের জাধিপতিরূপে অবস্থিত । অবশেষে ব্যবহারিক 
হ্যায়নীতি এবং মহাজাগতিক ও আধ্যাত্মিক অন্রশাসনকে একত্রিত করে বেদ 
বলেছেন যে চন্দ্র ক্্ধ্য স্কেমন অলঙ্যনীয় ও অমোঘ নিয়মে তাদের কাজ করে 
যাচ্ছে আমর] সেই নিষ্ঠার সঙ্গে, দয়া, জ্ঞান ও উদাধ্যের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে 
দেব। “বিশ্বদানীং স্থমনসঃ ভ্যাম” (খ ৬৫২৫)। চিরদিন যেন শুদ্ধ 
অস্তকরণ থাকতে পারি। আবার “কেবলাঘে! ভবতি কেবলাদী” (খ ১০।১১৭1৬) 
ষে কেবল একলাই অন্ন ভক্ষণ করে সে একলাই পাপ করে। গ্ীতায় (৩1১৩) 
এ একই কথা । যার নিজের জন্যই ভোগ করে সেই পাপীর1 পাপই ভোজন 
করে। 

এই খতৃকে আবার সৌন্দধ্যের মধ্য দিয়েও দেখা হয়েছে । “ছ্যত ছ্যামানং 
বৃহতীম্‌ খতেন খতাবরীম্‌ অরুণোপ্দ,ং বিভাতীম্‌ (খ ৮০1১) স্ষমামপ্তিত 
উষা! অরুণোচ্ছটার পথ ধরে দিগন্ত গ্রসারী রক্তিমাভজ্যোতি বিকিরণ করতে 
করতে এক অমোঘ অহ্কশাসনের সুশৃঙ্খল রীতি ঘোষণা ক'রে ইপস্থিত। এই 
থেকে অনুভব করা হয়েছে সুর্য যেন উষার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে অনুসরণ করছে, 
চলে যেতে মানা করছে। কিন্তু উর্ধে অস্তহিত হতে হতে উষ1 বলছে তুমি 
উঠে এস। এ যেন মানুষের সমস্ত মনন শক্তি, ধী শক্তির উদ্দোস্তে আহ্বান তুমি 
উর্ধমুখী হও, “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত ।” 

সত্য ও স্বন্দর যে ভাবেই উপস্থিত হ'ক তাকে সৎচিদানন্দেরই অভিব্যক্তি- 
জ্ঞানে সেই সত্য স্থন্দরের মধ্য দিয়েই প্রাণের প্রাচুর্য দিয়ে পরমপুরুষের উপাসন৷ 
করা হত ( খঃ ৮৪৩৩১ )। ধারণা করা হস্ত এ একই খত, প্রকৃতিতে তার 
মহাজাগতিক বস্তগুলিকে বিশৃঙ্খল! থেকে শৃঙ্খলায় বেঁধে রেখেছে । এই রকম 
ভূরিভূরি উদাহরণ সমগ্র বেদে অপুর্ব আতির সঙ্গে ধ্যান গম্ভীরভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে। 


জ্িশ 


ধর্মের অবশিষ্ট চারটি অন্দ দীক্ষা, তপ, ব্রাহ্ধণ ও যজ্ঞ প্রধানতঃ সৎ বা চয়ম 
বস্ত প্রাপ্তির বা অন্থভূতিলাভের জগ্ত চিতশুদ্ধির ক্রমিক নিয়মাবলী বা প্রক্রিয়া । 
এ বিষয় খঃ ১০।৩৭।৭, শহ1১৮, ১১৭৯৬; ষঃ ১1৫, ১৯৩০১ ৯২৯; সাঃ ২61৭) 
মুণ্ডকোপনিষদ ১২1৭ ইত্যাদি বহু স্তর ও ক্লৌোকে উল্লেখ আছে। 

ধারা বৈদিক সভ্যতাকে বাস্তব বিমুখ মনে করেন তাঁরা একটু অন্্ধাবণ 
করলেই বুঝতে পারবেন ষে সেই স্থপ্রাচীন সমাজে এখনকার অতি আধুনিক 
মনৌভাবও চলিত ছিল, বৈদিক সমাজ সমবায় আদর্শে গঠিত ছিল।' স্বামী স্ত্রীর 
সমান অধিকার ছিল, গৃহে স্ত্রী সর্বময়কন্ত্রী ও*সাম্রাজ্জী ছিলেন “গৃহান্‌ গচ্ছ 
গৃহপত্বী যথাসোবশিনী ত্বং বিদথম্‌ আ. বদাসি” ( ধ ১০/৮৫।২৩, অঃ ১৪1১1২৯ )। 
খখেদে স্ত্রীর নির্বাচিত স্বামীর কথাও উল্লেখ আছে; কিবাহের পুর্বে পুর্বরাগের 
উল্লেখ আছে; বিধবা বিবাহের কথাও উল্লেখ আছে (অঃ 89৫২৭)। 
দ্বাম্পত্য বিধির পর পরিবারবর্গের স্থসংহতি ও তারপর সমাজ। এইভাবে স্তরে 
স্তরে নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অন্ুশাসনের কথা আছে। সমাজ 
হল, সং অজস্তি অন্তাম ইতি সমাজ। যেখানে সকলে সমান ব্যবহার পাস 
(খ ১০।১৯১।৩) সকলে মিলে মিশে উন্নতির জন্য তৎপর হয়; প্রয়োজন হলে 
অন্তায়ের বিরূদ্ধে লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ করে। যুদ্ধও একপ্রকার যজ্ঞ_কালোম্মি 
লোকক্ষমকুত ( গীঃ ১১।৩২ )। সত্বঃ; রজঃ, তমঃ; স্থষ্ি, স্ছিতি, প্রলয় ; উখ্বান 
পতন প্রকৃতির নিয়ম । যেখানে সমাজ ব্যবস্থা এই ধরণের সেখানে একলা সখ 
ভোগকরাকে পাপ বল খুবই প্রাসঙ্গিক (খা ১০।১১৭।৬১ ১০।১৯১।২১ ৩) একটি 
সামাজিক এঁক্য বোধের ত্বীকৃতি সুষ্পষ্ট । খধথেদে বল! হয়েছে (খঃ ১০।১৯।২-৪) 
তোমাদের লক্ষ্য হ'ক এক, তোমাদের হৃদয় হ'ক একতাবদ্ধ, তোমাদের মন 
হু'ক এক. যাতে ক'রে সকলে মিলে মিশে একসজে স্থখে স্বচ্ছন্দ বাস করতে 
পারো । 

সমধিগতজীবন, সভাসমিতি বা বাগ্দীতার আদর ছিল। বিজ্ঞ ব্যক্তির! 
কামনা! করতো! তাঁরা যেন সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ভাষণ দিতে পারেন 
( খঃ ১০1৭১1১০.)। সভায় কৃতকাধ্য হয়ে ফিরে এলে বন্ধুরা তাকে অভিনন্দিত 
করত কারণ তার ঘবার! অন্নের স্থব্যবস্থা। হস্ত ; অন্যায়ের প্রতিকার হ'ত। “বৃহদ্‌ 
বদেম বিদথে সধীরা* শক্তিশালী ব্যক্তিদের সহিত সভায় যেন আমর! দৃঢ়তার সঙ্গে 
কথা বলতে পারি ৷ খখেদে আছে (১০।*১1৬-) রাজনৈতিক সভায় যে বিতর্কে 
জয়লাভ করে সগৌরবে ফিরে আসে বন্ধুরা তার প্রতি অত্যন্ত খুসী হয়। 


একত্রিশ 


আদর্শ নাগরিক সম্বন্ধে উপদেশ আছে যে, ব্যক্তিগত গণ্তিকে অতিক্রম করে 
সমষ্টিগত সুমাজ জীবনে অবদান রাখবে; পারিবারিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর ও 
উর্ধে রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় যত্ববান হবে, এটাই হল শিক্ষিত সমাজের কর্তব্য 
ও দায়িত্ব। 

সমাজের নেতৃস্থানীয় ধারা, তারা! রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখবে, 
কারণ নাগরিকদের পুরোভাগে থাকায় এ দায়িত্ব তাদদেরই। রাজ! রাজ্য 
চালাবেন কিন্ত সেই পরিচালনা জননেতার্দের পরামর্শে এবং দুরদৃষ্টির সঙ্গে 
সম্পন্ন করতে হবে । (ষঃ ৯২৬) এরও উর্ধে বেদে সার্বজনীনত্ব উল্লেখযোগ্য ৯ 
রাষ্ট্রের পরও সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি বেদের উপদেশ ও অন্থশাসনের কথা 
উল্লেখ আছে। কারণ দেবতা সকলের ইন্দ্র, ধিনি সকলের, তাঁর কাছে 
আমর! সাহায্য প্রার্থনা করি (খ ৮/৪৯/৮)। আবার “ত্বম বিশ্বমন্য যুগেন্দ্র হবস্তৈ” 
(খ ৮৮৬২২) জ্ঞানী ব্যক্তির! দেশে বিদেশে বেদের মর্খবকথ। প্রচার করতেন 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শূদ্র, দেশীয়, বিদেশীয় নিবিশেষে (বঃ ২৬।২)। নিজ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌহার্দ ক'রে তারপর বিদেশীদের সঙ্গে সধ্য স্থাপন করা হস্ত 
(অঃ ৭৫২)। একতার দিকে ঝৌক দেওয়া হ'ত যাতে সকলের মধ্যে ষে 
এন শক্তি আছে তার সঙ্গে বিরোধ ন! হয়। যুদ্ধ বিগ্রহেও নীতি মেনে চলা 
হ'ত এবং তাকে স্ুর্যোদয় থেকে কৃর্ধ্যান্ত পর্যযস্ত সীমাবদ্ধ রাখা হত। বৈদিক 
শাস্ত্রে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একাত্মবোধ আনার প্রচেষ্টা একটি অতি উন্নত ধরণের 
সমাজ ও সভ্যতার কথ ব্যক্ত করে? (ষঃ ৩২।৮)। সত্যের প্রতি একটি বলিষ্ঠ 
ও জীবন্ত দৃষ্টিভী, সত্য সন্ধানের জন্য বিরামহীন প্রগতি পরায়ণ প্র*ন বৈদিক 
দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট । 

প্রাসঙ্গিক ভাবেই জড়জগতের তত্বও বৈদিক খধি প্রমুখ তখনকার জ্ঞানী- 
গুণীদের অজানা ছিলনা । সূর্য থেকে বিস্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিবীর উৎপত্তি (ধা ১০।১১০1৯), 
পৃথিবী থেকে চন্দ্রের উৎপত্তি (খঃ ন/৮২1৪) সুর্যের আকর্ষণে গ্রহ সমৃহের শব বব 
কক্ষপথে পরিক্রম। খেঃ ১1৬৫।৬, ১০1৯৯,২) সুর্যের আলোক চন্দ্র থেকে প্রাতি- 
ফলন (খঃ ১/৮৫।১৫), পৃথিবীর গতিশীলতা (ধু; ৩৩০1৯, ৫৩২1৯, ৫1৮৪1১ ইত্যাদি, 
এবং আরও অন্নুরূপ তত্ব বেদে উল্লিবিত আছে । হৃর্যের তথ! জগতের হৃট্টি 
ও নিয়ন্ত্রীশক্তি যে সকলের মধ্যে ওতপ্রোত সে বিষয়ে অবহিত হ'য়েই গায়ত্রী 
মন্ত্রধারা সেই শক্তির জয়গানে বৈদিক মন্ত্র মুখর । আবার “যোইসাবসৌ পুরুষঃ 
সোইমল্মি” মন্ত্রদ্ধারা জীব ও শিবের একত্ব স্থাপিত হয়েছে। স্থজনীশক্তিতে 


বত্িশ 


উত্তপ্ত সৃষ্টির প্রাথমিক পদার্থগুলি ক্রমশঃ শীতল হু'য়ে পৃথিবী জলময়ী হন তারপর 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেন একথা বেদ উপনিষদে উল্লেখ 
'আছে (খঃ ১০।১২১।৭, বঃ ১1২।১, €1৫1১ ইত্যাদি । এসবই এখন বিজ্ঞানের 
কথা। | 

বিজ্ঞানবিদগণ মানবসভ্যতার চারটি স্তরভেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন 
যথা ১। অস্তিপ্রস্তর যুগ্গ ২। তাত্র পিত্ল যুগ, ৩। লৌহযুগ ও ৪। স্বর্ণ 
যুগ। খখেদে এসব যুগেরই উল্লেখ আছে (১/৮৪।১৩, ১1৫২৮, ১৮১1৪, 
১০।৯৬1৩, ১০।২৩।৩ ইত্যাদি)। খথেদে সম্মাজিত ভাষা শিক্ষা! (১1৮1৯), জল-সেচ 
প্রণালী (১০/১০৫।১), সহ স্তস্ত গৃহ (২1৪1২৫) ত্রিধাতৃগৃহ (৬৪৬৯১, ঘোড- 
দৌড়ের মাঠ (৯৯৭২০, ১০।১৫৬।১), পুত্লিকা রঙ্গ 1৩২২৩) প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে। এছাডা, রথ চালনা ক'রে যুদ্ধ, অক্ষরলিপি, গণিতশাস্ত, স্ত্রী 
শিক্ষা! গার্গা ইত্যাদি তার জলস্ত দৃষ্টান্ত) এবং আরও অনেক বিষয় একটি উন্নত 
ধরনের সমাজ ও সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে 'জগত মিথ্যা” এই বেদান্ত সিদ্ধান্তটি সন্বস্ধে 
ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই অনেকে বেদ উপনিষদের বাণীকে বাস্তব বিমুখ 
মনে করেন। এ বিষয়ে আচার্য শঙ্করের মত কিন্তু খুব পরিষ্কার । “নহি 
প্রত্যক্ষ অনুমানেন বাধিতুং শক্যতে* অথবা শঙ্করের আরু"একটি উক্তি আছে 
“ন চ অন্ুমানং প্রত্ত্যক্ষ বিরোধে প্রামান্তং লভতে* আসল কথ! হ'ল মানুষ তার 
দেহটি সম্বন্ধে যতক্ষণ বাস্তব ধারণ! পোষণ করবে ততক্ষণ জগতও বাস্তব এবং 
সত্য। ভুলটা হ'ল আমর! আমাদের দেহ মনকে সত্য ধরে নিয়ে শুধু জগত কেই 
মিথ্যা ভাববার চেষ্টা করি। আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে মানুষের ইন্দ্রিয় 
তাকে প্রতারণা করতে পারে, তার স্বতি শক্তির বিভ্রম হ'তে পারে, জগতের 
রূপটি মরীচিকাবৎ হ'তে পারে, জ্ঞানের বিষয় বা অন্ভূতি শত্তিতে সে সন্ধিহান 
হ'তে পারে কিন্তু সেই সন্ধিঞ্ধ মানুষ নিজের বা আত্মার সত্বাকে অস্বীকার 
করতে পারে না। ত্তরাং নিজ আত্মা যে অর্থে সত্য জগতও সেই অর্থে 
সত্য। নিজেকে জড দেহ ভাবলে জগতও নিশ্চয়ই জডভাবে সত্য । নিজ 
আত্মার হ্বরূপ ষে পরিমাণে উপলব্ধি হবে সেই পরিমাণে জগতের সত্য মিথ্যার 
জ্ঞান হবে। “একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদস্তি” (খ; ১/৩৬৪।৪৬) বিপ্রেরা বুদ্ধিভেদে 
“এএককেই বহুপ্রকার বলে থাকেন। চরম সত্যকে অর্থাৎ “সৎ” বা ব্রন্মকে যে 
'ষেভাবে ভজনা করে তার সিদ্ধি ততটুকুই হয়। যে অল্প (09067) ভাবে 


তেত্রিশ 


ধ্যানধারণা করে, তার সিদ্ধি জড় পর্যস্তই হয় । সেইরকম প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও 
আনন্দ বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধি সেই সেই স্তর পর্্যস্ত 1 ভূমাজ্ঞানে ভজনা৷ ও সিদ্ধিই 
প্রকৃত স্থখ ব৷ আনন্দ “যো বৈ ভূমা স্থখং নাল্পে সখমস্তি, ভূমৈব সখং” ছছান্দোগ্য)। 
এইভাবে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন হ্বারা, বিচার নেত্রকে অতিক্রম করে ধ্যানদৃষ্টি 
উন্মুক্ত হলে দেখা বাবে “জীবে! ব্রদ্ধৈব নাপর” ; অন্তভাবে ব'লতে গেলে 
“একমেবাদ্বিতীয়ম 1” তখন জড় মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে চতুর্থ ব! তুরীয় 
অবস্থায় আত্ম! ও ব্রন্মের একতার ষে উপলব্ধি হয় তাকেই বলে প্রকৃত জ্ঞান। 
“অভেদ দর্শনং জ্ঞানং” (মৈষ্ত্রেয়ী উপনিষদ)। এ'হ'"ল বিচার নেত্রে দর্শনের 
পরের অবস্থা! ; ধ্যানদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় “ও তদ্ধিফ্ণোঃ পরমং পাঁদং 
সদা পশ্যস্তি সুরয়ঃ (খঃ স২২।২০)। এইভাবে আত্মদর্শন লাভ হ'লে বিশ্বজুবনকে 
স্বকীয় কর! যায়, তাতেই হ'ল মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা। এই অস্ত- 
জগতের দ্বন্নাজকই, ভারতের খাধিগণ শ্রেয় ব'লেছেন। বাইরের জগৎ 
স্বপ্রবৎ প্রতিভাষিক। মনই এর কারণ। “দৃষ্টিরেব স্ষ্টি” বৈজ্ঞানিকরাও 
আজকাল ব*লছেন-'0015 ৮০110. 15 2. 170610091 00150:000, এই স্বরাজ 
বা স্বদেশের "স্ব কে? “অহুং বা জড দেহ, মন, বুদ্ধির অতিরিক্ত যে আমি, 
“নেতি? “নেতি' করে ধা অবশিষ্ট থাকে, ধিনি মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দের নিয়ন্ত্রিত 
করেন, তিনিই। তাই স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিকে শেষের দিকে প্রায়ই 
বলতে শোন। ষেত যে “আমি এবার স্বদেশে ফিরে যাব |” 

ছুঃখের বিষয় অনেকেরই বেদ পডবার লুষোগ হয়না, ধাচছের হয় তারাও 
অনেকে কেবল আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পাশ্চা ঠা পণ্ডিতদের 
প্রভাবে । ফলে প্রকৃত তত্ববোধ হয়না । বেদকে বুঝতে হলে সেই স্থপ্রাচীন 
যুগের ভাষার তাৎপধ্য উপলব্ধি করতে হবে। বৈদিক শব্গগুলির বৃৎপত্তি ও 
ধাতুগত অর্থ করলে সেইসব প্রাচীন খধিদের বক্তব্য বিষয় অনেক পরিমাণে 
জানা যায়। এ ছাড়া, বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রায়ই তখনকার প্রচলিত সাংকেতিক, 
প্রতীক, উপম। এবং রূপকের এবং নানা রহস্যের" মাধ্যমে অভিব্যক্ত । প্রাচীন 
যুগে ভাবের অভিব্যক্তিতে সাংকেতিক ও বূপকের ব্যবহার অন্ান্তা দেশেও 
চালিত ছিল এর সমর্থন প্ুটার্চের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। বৈদিক খধিগণও 
বলেছেন “পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ” বেঃ ৪1২২)। দেবগণ 
পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষছ্বেধী। তদানীস্তন প্রতীক এবং রূপকগুলি সমাজে 
সর্বজনবিদিত ছিল, তাই তার কোন ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন হস্ত না। 

গ্‌ 


তবে বেদ উপনিধদাদি, * এর কিছু উল্লেখ পাওয়া যাষ। কয়েকটি উদাহয়ণ 
দেওয়া হ'ল। 

গৌ-_অধুনা গ্রচলিত অথ 'রু। বেদে গোঁকে সির আদি প্রেরণা কামদেবের 
কল্ঠা বল! হয়েছে। কবির! বাক (শব, বাচন, জান, চেতনা) অথবা “বিরাজ' 
(ক্রম সম্প্রসারণের অস্তনিহিত প্রাণশক্তি ) আখ্যা দিয়েছেন (অঃ ৯২1৫) । 
সুতরাং “গো” ব্রন্মের বাচক এবং স্পন্দন ও সঞ্চরণশীলা বিশ্বস্গ্টির ওজশক্তিত্বরূপা 
(ধঃ ১০।১১৪।৮, ১৮৯।৩)। এই অর্থে হু্যের রশ্মিকেও ণগো” বলা হয়েছে 
(ধ ১২২১৮)। গোমাতা যেমন অপত্য লেখে বহু শাবকের পিছু পিছু ধায় 
তেমনই স্পন্দিত তড়িৎচুম্বক শক্তি তারই কু স্থত্র তরলের সাথে সাথে গমনশীলা 
(বিদ্যুৎ ভবস্তি) এই কল্পনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার সাদৃশ্ত লক্ষণীয়। 

আবার অন্তদিক থেকে দেখলে, গ্রম ধাতু ভোচ্‌ প্রত্যয়ে “গো? নিশ্পন্ন। 
বেদাস্ত বাক্য গুরু থেকে শিষ্কতে গমন করে এ কারণে “গো গোভি বেদাস্ত 
বাক্যেঃ।” ইন্দ্রের বজ শক্রর প্রতি গমন করে এইজন্য “গো” | "গো" বেদে 
অস্না। শাস্ত্রে যেখানে গে হননের কথ! আছে সে হ'ল সোমলতা হনন। 

অক্ষর- ভাষার বর্ণমালায় এক একটি অক্ষর অবিভাজ্য । অক্ষরের সঙ্গে 
টা সংঘোগ তাৎপধ্যপুর্ণ। গ্রত্যেকটির উচ্চারণে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গের 

বং শক্তির বিকীরণ হয় তাই প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণ ইঙ্গিত করে। কয়েকটি 
টি ট একটি অর্থবোধ হয়। হ্ষ্টির প্রাক্কালে 
নিষ্পন্দ অবস্থায় প্রথম অতিজাগতিক যে অক্ষর স্পন্দিত হয়েছিল, মন্ত্র 
খাবিগণ তাদের দিব্য দৃষ্টিতে তা৷ দেখেছিলেন “রিচো অক্ষরে পরমে ব্যোমান 
ষদ্রিন দেবা! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ” থে ১১৬৪।৩৯)। সকল দেবতাই বা! দেবশক্তিই 
এ প্রথম শব স্পন্দনে ওতপ্রোত। দেবতা কোন রক্তমাংসের শরীরধারী নন। 
ভাই দেবতাকে বল! হয়েছে স্পন্দ্রী'। “তস্মৎ স্পন্্রা জয়স্তে, স্পন্ত্রা বৈ 
দেবতা” খে ৫৫২1৩, ৮)। 

অগ্সি_বৈদিক মন্রগুলি অধির বন্দনায় মুখর। অগ্নির সকল দেবদেবীর 
কাছে অবাধ '্াতায়াত। বৈদিক খধধি বযজ্ঞে কাষ্ঠ ধর্ষণে অগ্নি উৎপাদন 
করতেন এবং সর্বত্রই যূর্ত বা অমূর্ত নানাভাবে অগ্নির বা তেজের উপস্থিতি 
লক্ষ করেছিলেন গুর্ধ্য, তারা, বস্ত ইত্যাদির মধ্যে স্থলে জলে অস্তরীক্ষে 
সর্বত্রই, ভার উপস্থিতি, দেহের মধ্যেও দীপশিখার মত উত্তাপ ও শক্তিরূগে 
তার অবস্থিতি। সমস্ত বিশ্ব ্রন্বাড অগ্নি বা! প্রাগশক্তিতে পরিচালিত । 


পঁয়ত্রিশ 


প্রধান দেবতা ইঞ্ছের নামফরণও ভার থেকেই, কারণ_-ইন্জই ই্ধ' অর্থাৎ 
দাহ পন্ার্থ। 

বৈদিক শব্বগুলির ধাতুগত অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই অস্তনিকিত ভাবকে 
উদঘাটিত করতে আবশ্তক হয়। ধাতু” এই কথার সঙ্গেই অস্তনিহিত শক্তির 
বিচ্ছুরিত বহিঃপ্রকাশের স্বরূপটি জডিত। এই ধাতুগত বিশ্লেষণকে তাই 
কেউ কেউ বাক্যের রসায়ন আখ্যা দিয়েছেন। ন্বামী মহাদেবানন্দ গিরি 
মহারাজ তার রচনাবলীতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শব্ধ এই বিশ্লেষণী প্রথায় এবং 
উদাহরণ সমেত বুঝিয়েছেন-স্সাধারণ পাঠকের অশেষ কল্যাণে । 

স্বামীজী তাঁর অপুর্র্ব মননশীলতায় নান! বিষয়ে অন্থান্য ধর্ম, দর্শন, আধুনিক 
বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, গীতাদির বাণীর তুলনামূলক বিচার 
করায় নব্য ভাবধারায় বিশ্বাসী পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা 
আশা করি । 

এইভাবে নানাদিক থেকে বেদ উপনিধদাদির মর্শবাণী সকল স্তরের 
জিজ্ঞাস্থ পাঠকদের উদ্দোস্টে পরম কারুণিক স্বামী মহাদেরানন্দ গিরি মহারাজ 
তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন । “বর্দিক- 
যুগে” গ্লীতাবোধিনী” "শুরু বজবেরদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী, “উপাসনা”, “নাসদীয় 
উপনিষদ” ইত্যাদি তার পূর্ণাঙ্গ পুস্তকমাল1। তার অন্ান্ত পুস্তকাবলী ছোট বড় 
নানা প্রবন্ধ আকারে লেখা । প্রবন্ধাবলী নামে তার ছয় খণ্ড বই ছাড়াও তার 
লেখা “পুরাণ কথা” 'কথার কথা” (তিনভাগ), 'এতশর প্রলাপ" 'দু ভাগ) ইত্যাদি 
বইগুলিও নানাবিষয়ে ছোট বড প্রবন্ধের সমষ্টি। এই প্রীবঞ্চ সম্ভার ফুলের 
সাজিতে নানা রংয়ের ফুলের মত। যে.সব প্রশ্ন প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ 
মানুষের মনে জাগে সেইসব বিষয়ের প্রবন্ধ, আবার বেদ উপনিষদের দুরূহ 
প্রতিপাগ্ বিষয়ের প্রবন্ধ; কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সকল মার্গের আলোচন! সম্বলিত 
জড়, জীব, ঈশ্বর ; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল বিষয়ে বহু তথ্য এবং তত্ব 
অসংখ্য প্রবন্ধ আকারে ম্বামীজী সকলের কল্যাণে লিখে গেছেন। সমগ্র 
রচনাবলী কিন্ত কম্পাসের কাটার মত জীব ও জগতের অন্তরে, অন্তরালে এবং 
নমকলকে পরিব্যগ্ত করে এক সৎ-চিৎ্-"নন্ণ' পরমাত্মা, যিনি “একমেবা- 
ছ্বিভীয়ম* তাকেই নির্দেশ ক'রছে, এবং আত্মার মহানতার কথা ঘোষণা 
ক'রেছে। তীর রচনাবলী সামগ্রিকভাবে শ্রদ্ধ! সহকারে পাঠ ক"বলে ভারতীয় 
দর্শন, ধর, তার সার্ববভৌমিকত্ব ও যহান আদর্শ ও উদারতা সম্যক উপলবি 


ছত্রিশ 


করা যাবে। ন্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী ভারতীয় সংস্কৃতির একটি পুর্বাজ 
আলেখ্য যা ম্বামীজীর, কর্ম, ভগবৎ প্রেম ও অদ্বৈত সিদ্ধির উপলন্ধ জ্ঞানে 
আলোকিত । | 

স্বামীজীর সমগ্র রচনাঁবলী পাচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রতি খণ্ডে 
কয়েকটি পুর্ণাঙ্গ পুস্তক এবং বন্ধ প্রবন্ধাবলী সন্নিবেশিত থাকবে । কয়েকটি 
প্রবন্ধ একই ধরনের এমনকি একই নামে থাকলেও কোনটি বাদ দেওয়া হয়নি। 
এইসব বিষয়ে সকলের ধারণ! দৃঢ় করার উদ্দেস্তেই হুয়ত ম্বামীজী- একাধিকবার 
লিখেছিলেন । এ ছাড়াও এগুলির মধ্যে প্রায়ই কিছু না কিছু বৈশিষ্্য আছে। 

প্রতি খণ্ডের জন্য পুর্ণাঙ্গ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী নির্ববাচনের বিষয় নানাভাবে 
চিন্তা করা হয়েছে। যেমন অপেক্ষাকত সরলগুলি *্রথমের দিকে তারপর 
ক্রমশ জটিল গুলি। অথবা প্রথম প্রকাশের তারিখ অন্থুসারে ; অথবা! বিষয় 
অন্ুলারে, যেমন বেদ এবং তৎসংক্রান্ত রচনাগুলি প্রথমে এবং ক্রমশ পর পর 
উপনিষদ ও বেদান্ত সম্পর্কীয় রচনাবলী, ইত্যাদি । কিন্তু নানা কারণে কোন 
একটি মাত্রকে অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি, হয়ত সমীচীনও ছিল না। প্রতি 
খণ্ডই যাতে সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযুক্ত হয় সেইদ্িক বিবেচনা ক'রে এবং 
প্রতিখণ্ডের আয়তন যাতে মোটামুটি একই রকমের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে 
একটি, সুসাম্রন্ত রক্ষা করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। প্রথম-খণ্ডে পুরাণ কথা”, 
গ্রাবন্ধাবলীর ৪র্থ ও-৬ষ্ঠ খণ্ড', “অধ্যাত্মবিষ্ঠা”, এবং “বৈদিক যুগে” সন্নিবেশিত 
করা হ'ল, অন্তান্ত খগ্ডগুলির পরিকল্পনা মোটামুটি এইরকম, ২য় থণ্__“কথার- 
কথা (১ম), 'প্রবন্ধাবলী (২য়), শুরু যভুর্বেদীন্স, রুত্রাটাধ্যায়ী এবং গীতা 
বোধিনী”। ৩য় খণ্ড কথার কথা (২য়), প্রবন্ধীবলী (৫ম), এতশর প্রলাপ 
(১ম), “উপনিষদ রহস্য” এবং “উপাসনা, | ৪র্থ খণ্ডত--“কথার-কথা তয়), 
প্রবন্ধাবলী” টম ও ৩য়), “এতশর প্রলাপ (২য়) এবং “বেদাস্ত মোপানঃ। 
৫ম থণ্ড_-০ড৭1০ 00150251,00919% 'নাসদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট” এবং 
সম্ভব হ'লে আরও কিছু। 

পূর্ব প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে ষে প্রভূত মুদ্রণ প্রমাদ ছিল এবং যা এই 
প্রকাশকার্যের বিলম্বের অন্যতম কারণ সেগুলি যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করা 
হয়েছে । কয়েকস্থানে “কিছু কিছু ভাষাগত অদল বদলও করা হয়েছে; 
তবে-অনিবার্ধ ছাড়া কোন পরিবর্তন কর! হয়নি। সেই মহাপুরুষের সকল 
বক্তব্যই নিজস্ব ভঙ্গীতে. অটুট আছে। স্বামীজীর" রচনাবলী এখনই প্রায় 


সাইত্রিশ 


ছুপ্রাপ্য। এর জন্ত আমাদের প্রকাশনার কাজ কিছুটা! ব্যহত হু'য়েছে। 
তবে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কোন কোন সহদয় শিন্য ভক্ত তাদের 
নিজস্ব কপিগুলি আমাদের কাছে সমর্পণ করায় সে অস্থবিধা কিছু পরিমাণে 
অপসারিত হয়েছে । তাদের আমর! আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

স্বামী মহাদেবানন্দ জন্মশতবাধিকী সমিতি, উপদেষ্টামগ্ুলী, কার্যকরী 
সমিতি এবং সম্পাদনা ও প্রকাশনা উপসমিতির মধ্যে আছেন, কলিকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীগ্রশাস্ত বিহারী মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ভাঃ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাঃ গৌরীনাথ শাস্্ী, শ্রীতুষারকাস্তি ঘোষ, অধ্যাপক 
বটুকনাথ ভট্টাচার্ধ্য, ডাঃ হিরপ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, 
্রীপাচকড়ি সরকার (প্রাক্তন বিচারপতি, কলিকাতা৷ হাইকোর্ট ), ডাঃ ডি. 
পি. বস্থ্‌, শ্ীরাঘবেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( সভাপতি, কার্ধ্যকরী সমিতি ), স্বামী 
জ্যোতিশ্বয়ানন্দ গিরি ( সংগঠন সম্পাদক ), শ্রীপ্রতুলচন্দ্র দত্ত ( কোবাধ্যক্ষ ), 
শ্রীধীবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগ্ম-সম্পাদক ), শ্রীনকূলেশ্বর দাস (যুগ্কা-সম্পাদক )৮ 
স্বামী ঞ্রবানন্দ গিরি, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি, স্বামী নিগুণানন্দ গিরি, 
শ্রীশচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যকিশোর লোধ, 
্্ীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয় রায়চৌধুরী, 
প্রীসতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্, শ্রীচিররঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীমশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীগোবিন্দদাস দত্ত, |ভ্রীপ্রভাত মিত্র, শ্রীম্বগেন মিত্র ইত্যাদি। শতবাধিকী 
সমিতি স্বামীজীর রচিত গ্রস্থাদির প্রকাশন ও সুলভ মূল্যে বিচরণের সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেন। এই কাজের ভার এসে পড়ে প্রকাশনা উপসমিতির ও সম্পাদক 
মণ্ডলীর উপর। এই উপ-সমিতি ও সম্পীদকমণ্ডলী রচনাবলী প্রকাশের কাজ 
পরিচালনা করলেও অন্তান্ত সভ্যগণ পুর্ণ সহযোগিতা ও সহায়তা দান করান 
প্রকাশনার কাজ সুগম হয়েছে । সকলকেই আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ ও 
কতজত। জানাই । 'শিবম্‌্, এর সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীশচীন্্রকুমার ভট্টাচার্য 
মহাশয় এই প্রকাশনা সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রচার পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে 
আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। 

যে সব উদার ব্যক্তি এই প্রকাশনায় "খিক সাহায্য করেছেন, যে সব 
সুধীবৃন্দ এই রচনাবলীর জন্য অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রাহক হয়েছেন তাদের দ্বারা 
আমরা প্রভূত পরিমাণে, উপরূত হয়েছি। রুতঙ্ঞত। লহুকারে তাদের আমরা 
আতস্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আরও প্রচুর আধিক সাহাধ্য এবং 


আটত্রিশ 


গ্রাহক আবশ্ক। ভারতীয় সভ্যতা, ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল সহায় 
স্যীবৃন্দের কাছে আমন্লা! দাবী ও আশ! করি যে তীর! এই প্রচেষ্টাকে সর্বধপ্রকারে 
আহ্বকুল্য প্রদান করে আমাদের কতজতাপাশে আবদ্ধ ক'রবেন। 

ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিছার, শ্রীগুরু লাইব্রেয়ী ২০৪নং কর্ণওয়ালিস 
্াট, কলিকাতা-৬ এবং অন্তান্য ধারা স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজের 
রইগুলি রচনাবলীরূপে পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাদের কাছে আমরা 
কতজ | 

স্বামী ম্বরূপানন্দ গিরি মহারাজের আশীর্বচন লাভে আমরা ধন্। 
মহামহোপাধ্যায় ভাঃ গোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শুভেচ্ছাবাণী, আমাদের 
এক বিশেষ সম্পদ হয়ে থাকবে । শঙ্করনাথ রায় "মহাশয় প্রাক ভাষণ 
লিখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

শ্রীসরশ্বতী প্রেসের কাছে বিশেষ করে প্রোডাক্সন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
মহেন্ত্নাথ দত্ত মহাশয় এবং এযাকাউণ্ট একৃজিকিউটিত শ্রীযুক্ত মিহির মজুমদারের 
নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের শেষ নেই। তারা আমাদের কাজটি নানা 
অন্থবিধা সত্বেও বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন ক'রেছেন এবং নানাভাবে 
সহায়ত! দিয়েছেন । রঃ 

এ ছাড়াও অনেকেই আমাদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ধাদের 
পাম কেবলমাত্র স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। এরজন্য মামর! আস্তরিকভাবে 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি পুণ্য শতবাধিকী উৎসব উপলক্ষে এই ম্মারক 
রচনাবলী প্রকাশের শুভক্ষণে আমর! সকলের জন্য শ্রীভগবানের কাছে আশীর্ববাদ 
প্রার্থনা করছি। 

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবর্ষ- 
বাঞ্ধিকী প্রকাশনা উপমস্সমিতি। 


পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজের তিরোধান তিথি! 
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গ্টুক্রাণ্প স্ণ্থা। 


হরদ্বার 

হরদ্বারকে বঙ্গদেশে হরিঘধার বলে। তাহার কারণ হিমালয়ে কেদার 
জ্যোতিলিঙ্গ এবং কণখলে দক্ষেশ্বর ও মায়াপুরে বিবকেশ্বর স্থিত জন্য উহ! 
হরস্থান। বদ্রিনারায়ণ যাইতেও হরঘ্বার ঘারস্বরূপ জন্ত হরিঘার আখ্যা দিয়া 
থাকেন। হরদ্ধার শব ইংরাজীতে 7919৪ বলে। অর্থ কঠিন যুদ্ধ। মায়া 
ও তৎকার্য লহ সাধকগণ কঠিন যুদ্ধ করেন। মায়াপুর, কণথল ও জালাপুর 
লইয়! হুরদ্বার শহর। ব্রক্মকুণ্ড কুশাবর্ত হরদ্বার তীর্থ । ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গার ধারায় 
স্কান ও মহাশৈল মৎস্য দর্শন প্রসিদ্ধ। কুশাবর্তে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে পিগুদান করিতে 
হয়। মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দিরেও বিবকেশ্বর শিব পুজন করিতে হয়। 
কণখলে দক্ষেশ্বর শিব ও সতী কুগড তীর্থ। 

হরিদ্বারে গঙ্গার দুইটি ধারা, একটি ভাগীরথী ও অন্যটি নীলধার।। নীলধারার 
পরপারে শ্রীশ্রচণ্ডীদেবীর মন্দির অতীব মনোরম । জালাঁপুরে পাগাগণের 
আবাস স্থান; বাজার আছে। উক্ত দুই ধার! দক্ষেশ্বরের নিকট মিলিয়াছে। 
হরিঘ্বার হইতে হৃধিকেশ চৌদ্দ মাইল উত্তরে স্থিত। হ্রিদ্বারে থানা, রেজিষ্টারী 
অফিস, মিউনিসিপালিটি অফিস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট অফিস, সেজওয়ে অফিস, 
পোষ্ট অফিস আছে। উহা! উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুর জিলার রুরকি সব্‌- 
ডিভিসনের অন্তর্গত। এখানে পাহাড়ের চির, দেবদার শালাদি কাষ্ট ব্যবসায়ের 
এক প্রধান স্থান। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী মেলা হুইয়! থাকে । বার বৎসর 
পর কুস্তমেল! হয ; যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হুইয়৷ থাকে । মায়াপুরে 
পিতৃপক্ষে প্রেতশিলায় পিগড দান হয়। তিনটি কলেজ আছে। ছুইটি গ্ছল আছে। 
কন্তা পাঠশালা ছুইটি আছে। খধিকুলে আয়ুর্বেদ কলেজ ও ত্রদ্ধাচ্য্য বিদ্যালয় 
আছে। কাঙ্গরিতে গুরুকুল আধ্য সমাজিগণ কর্তৃক স্থাপিত | তথায় বেদ, 
আফুর্বেদাদি পঠন ও পাঠন হয়। গুরুকুল কলেজ, পাঠশালা, ইউনিভারসিটি 
প্রসিদ্ধ । এপ্রিল মাসে তথায় সমারোহ সহ কনভোকেশনাদি অনুষ্ঠিত হয় । 

গঙ্গার অপর পারে ,নীল পর্বতে চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। তাহার 
পাদদেশে লিহ্ধ মহাত্মা! কামরাজের স্থাপিত কালী ও গৌরীশঙ্কর শিব দেখিবার 


৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ও পুজিবার আছে। হরিঘারের দৃশ্ত অতীব চমৎকার । হরকেপেরী অর্থাৎ 
হুরের প্রিয় স্থান--পাঁকা বীধান) যাত্রিগণে বসিয়! গঙ্গা! দর্শন ও ধ্যানাদি 
করিবার, গল্পগুজব করিবার ঠখশ উপযোগী । তথা হইতে উত্তরাকাশ মেঘমুক্ত 
হুইলে বন্্রীকেদারের বরফাবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কুত্তস্থানের জন্য বহুলক্ষ টাকা 
ব্যয়ে ্রক্ষকুণ্ডের ঘাট পরিসর করায় বডই সুন্দর হুইয়াছে। হুরিদ্বারের গল 
হইতে কেনেল রুরকি হইয়া কাপপুর গিয়! গঙ্গায় পড়িয়াছে। হরিতার হইতে 
কুরকি আঠার মাইল । পথে ৯ মাইলে বাহাছুরাবাদে কেনেলের জলগ্রপাঁতে 
বিজলী সংগ্রহ হুইয়! থাকে । তাহাতে হরিদ্বারাদি আলোকিত হয়। হরিত্ারে 
ড্রেন পায়খানা ও জলের কল আছে, হাসপাতাল আছে। 

কণখলে রামকৃষ্জ মিশনের বড হাসপাতাল আছে। তাহাতে সাধুগণ 
অতিশয় যত্ব মকারে রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের একটি 
অভিথিশালাও আছে । মহানন্দ মিশনও অনেক কাজ করিয়া থাকেন। কণখলে 
সাধু আশ্রম বছ আছে । অনেক ধর্্মশালা আছে । হুরিদ্বারে ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রমটি স্থাপিত আছে। হরিদ্বারে বন্ধ সন্ন্যাসী ও পন্থিয়াগণের আশ্রম আছে। 
নানকপস্থিগণের নির্মল ও উদাসী সম্প্রদায়ের আশ্রম বেশ বড়। গরীব দাসি 
নাথ, দাদুপস্থী, আকালী, কবীরপন্থিগণেরও আশ্রম কণখলে খ্ণছে। 

, মায়াপুরে মায়াদেবীর মন্দিরের পুর্ধবদিকে গঙ্গাতীরে ভোলানন্দ সন্ন্যাস 
আশ্রষ স্থাপিত । উহা! পুর্বে মোহাস্ত শিবদয়াল গিরিজীর বাগান ছিল। উহা! 
লালতার! নদীর লাগ জন্য লালতারাবাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পাশ দিয়া 
ভোলাগিরি রোড বড সডকে মিলিয়াছে। এই আশ্রমে তিনটি লাল মন্দির খুব 
উচ্চ। মধ্যে শিব মন্দির, ইহার উত্তরে স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর শ্বেত 
প্রশ্তরের মৃহ্িযুক্ত মন্দির এবং দক্ষিণে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের মন্দির ৷ তৎ দক্ষিণে 
অপেক্ষাকৃত ছোট মহাবীরের মন্দির । তৎসংলগ় মিঠি জল বিশিষ্ট ইন্দারা। 
এই ইন্দারার জল উত্তোলন করতঃ বাগানে জল সরবরাহ কর! হইয়া থাকে। 
বড় মন্দিয়জয়েরু লন্গুখ ভাগে পাকা নাট মন্দির | চারিদিকের দেওয়াল সহ 
সাধুগণের থাকার পাকা কুটারসকল স্থিত। উত্তর পুর্ধ্ব ভাগে লাইব্রেরী স্থিত। 
ইহাতে চারি বের, বেদাস্তদর্শন, শান্তপকল, পুয়াশসকল ও হিন্দি, ইংরেজী ও 
বঙ্গভাষায় নানাপ্রকার পুস্তক আছে। আশ্রমে দেবলেব1 সাধুসেবা! অতিথিষেব 
নিত্যকাল কর! ছয়। গোশালা, ধর্শশালা, পাঠশালা, পরিচালিত হইয়া থাকে । 
ধাঁগানে শাক পিন্দে উৎপাদিত হ্য়। 


পুরাণ কথা ৫ 


আশ্রম হইতে ধর্মশশালা ছুই ফার্ণং দূরে স্থিত। একটি লোক আসিলে* 

জায়গ! দিবার নিয়ম নাই। ধর্মশালায় ৭ দিন. যাত্রিগণ থাকিয়! দেব-দর্শনাদি 
করিতে পারেন। তথায় মৎস্য মাঁংসাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। হরিঘারে গঙ্গায় মৎস্য 
মারা, পাহাড়ে ময়ুরাদি শিকার করা নিধিদ্ধ। বানর কিছু উৎপাত করিয়া 
থাকে, সেজন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক | নন্গাস আশ্রমে সন্ন্যাসী ও ক্রহ্মচারীদের 
জন্ত থাকার ব্যবস্থা যেমন ধন্মশালা গৃহস্থ যাত্রিগণের জন্য ব্যবহার হয়। সন্ন্যাস 
আশ্রম সংলগ্ন গুরুধাম নামক বাটা, সন্্যাসী ন! থাকিলে অতিথিগণের ব্যবহারের 
জন্য ব্যবস্থা আছে। হরিত্বারের উত্তরে ভীম-গোড়া, খরখরি, সত্য সরোবরাদি 
মহল্লা আছে। বিষ্বকেশ্বর পাহাড়ের উপরে মনসাদেবীর মন্দির ও সৃর্যযকুণ্ড 
আছে। ভীম-গোড়াম্গু ভীমকুণ্ডে সান করে) সপ্ত সরোবরেও ন্নান করে। 

হরিঘার উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত । উত্তরাখণ্ডের দ্বারন্বক্ূপ এই হ্রিহার। 
উত্তরাখণ্ড এই ভারতবর্ষের নীম! ছিল। উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে সমুদ্র, 
ঘুর্ব-পশ্চিমে সমুত্রত্ব। ভারতবর্ষ ছুই ভাগে বিভক্ত । উত্তর ভাগে আধ্যাবর্ত 
ও দক্ষিণ ভাগে দাক্ষিপাত্য | বিদ্ধ্য পর্বত আর্ধ্যাবর্তের দক্ষিণে ও দাক্ষিণাত্যের 
উত্তরে স্থিত। আধ্যাবর্তের গাঙ্গে উপত্যক। উত্তরাখণ্ডের দক্ষিণ ভাগে স্থিত 
বলা যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ পার্খ্ব উত্তরাখণ্ডের উত্তর ভাগের অস্তর্গত। উত্তর 
পাঞ্াব, কাশ্মীর, গারোমাল, নেপাল এই সকল উত্তরাখণ্ডেই স্থিত। 

শান্ত্রে বলে শ্নেচ্ছরাঙ্গে বাস করিতে নাই। আধ্যাবর্ত বহুকাল যবন, হন 
্নেচ্ছাধিকার ভুক্ত থাকায় তথায় যুদ্ধ-বিগ্রহাদির প্রাচুর্ধা, ভোগ-বিলাসেরও 
প্রাচুর্য থাকায় ধর্মপথের ধাহারা পথিক, বিবিক্ত দেশসেনী ছওয়! ধাহাদের . 
অত্যাবশ্যকীয়, ধাহাদের পাঠ্য আরণ্যক, নাম বানপ্রস্থী ব1 বনী, তাহাদের 
উত্তরাখণ্ড আদরণীয়। 

সুদুর পাহাড়ে পর্বতে রাজগণের লোভনীয় কিছু না থাকায় হথায় শাসন- 
তন্ত্রের নিগড় পৌছাইত না। নিজ্জনে শান্তিতে শান্ত চিত্তে চিরশাস্ত পুরুষের 
চিন্তায় বিভোর থাকিবার বাধা ঘটিত না। এই জন্তই উত্তরাখণ্ডের মহিমা । বন্ত 
ফল ফুল কন্দমূলে জীবনযাত্রা নির্ববাহ করতঃ কামনা বাসন! ত্যাগে নির্মম 
নিরহস্কার হইয়! শাস্ত স্বরূপত্ব লাভ করিতেন। ৃ্‌ 

দাক্ষিণাত্যের সমুদ্র তীরে ডিউ, ডাননমন, গোয়া, পণ্ডিচারী, মাহী প্রভৃতিতে 
পাশ্গত্যগণ আর্ধযধণ্দ বিঘাত্তক আচার ব্যবহার রীতিনীতি স্থাপনে গোলযোগের 
হেতু হুইফ্ঘাছেন। পশ্চিমে সিল্ধুদেশ মুসলমানগণ প্রথম দখল করেন। পুর্বে 


৬ স্বামী মহার্দেবানন্দ রচনাবলী 


'ইতরাজেরা পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভে সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। 
্ীষটান ধর্ম প্রচারকের প্রাধান্য দাক্ষিণাত্যেই অধিক দৃষ্ট হয়। 

হরিদ্বার এখন পাশ্চাত্য মতে নিশ্মিত শহর হওয়ায় সেই বিবিক্ত দেশসেবীব 
পক্ষে সাধনের অনুপযোগী হওয়ায় সাধকগণ উত্তরে হৃধিকেশ, উত্তরকাশী আদি 
স্থানে সাধনার্থ গমন করিতেছেন । মহাভারতে দেখিতে পাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্ 
হুরিঘ্বারে তপন্তা করেন। তখন জঙ্গল ছিল। দাবানলে তিনি দগ্ধ হন। 
মর্দীয় গুরুদেব বি্বকেশ্বরের মন্দিবের পশ্চাতে পর্বতগুহায় সাধনা করিতেন। 
এখন উহার নিকট ফরেষ্ট অফিসের লোকের যাতায়াতে মুখবিত। সে নির্জনতা 
আর নাই। প্রবাদ-_হরিদ্বারে রাত্রিবাস করিলে বংশ থাকে ন!। এজন্য পাণ্ডাগণ 
জালাপুর কণখলে বাস করেন । হবিদ্বার তীর্থের কাজকরতঃ প্রতিদিন গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরাজী সভ্যতায় হরিদ্বার এখন গৃহস্থগণ দ্বারা ভরপুর । 
তজ্জন্ত সাধন করার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। 


ভয় 

ভী ধাতু হইতে ভয় শব নিম্পন্ন। ভয় ভীতি ছূর্ববলের চিহ্ন। মহাভারতের 
স্বর্গীরোহণ পর্ধেব বগিত আছে-_রাজ। দুধ্যোধন বীর শয়ান গতি লাভ করিয়া 
উত্তম ব্বর্গ ভোগ করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া তত্দর্শনে ঈর্যািত হইয়া 
যমরাজকে জিজ্ঞাসা করেন, এ কিবপ ব্যবস্থা আপনাব, আমার ভ্রাতার৷ এখানে 
নাই আর দুষ্ট ছুর্যোধন উত্তম স্বর্গ ভোগ করে। তহুত্বরে নারদ বলিয়াছিলেন, 
স্বর্গে ঈর্ষা-ছেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হয়। রাজা দূর্য্যোধন চির অভী জন্যই উত্তম 
স্বর্গ ভোগ করিতেছেন। যে ঈশ বা সমর্থ সে ভয় পায় না, যে অনীশ বা অসমর্থ 
সেই ভয় পায়। যেমন নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বিষয়ে এ্রতিহামিক বলেন-_ 
নেপোলিয়ান প্রবল অস্রিয়ার সৈম্তগণের দ্বারা হতবল ছিন্নভিন্ন, অস্ত্রেশস্ত্ে 
ক্ষীণ ফরাসী সৈন্যের সেনাপতি হুইয়া অষ্রিয়ার প্রবীণ সেনাপতি উরুমহারের 
সহিত লডিতে আসেন, তখন ফরাসী সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাঁজারেবও কম ছিল । 
অগ্িয়ার সৈন্য সুখ্যা লক্ষাধিক ছিল। আরকোল! নামক স্থানে অশ্রিক্লার 
অস্ত্র বস্ত্র অন্নাদির ভাগার সহ ৮* হাজার সৈন্য মজুত ছিল। নেপোলিয়ান উহা 
দখল করিয়া ফরাঁসী সৈন্ঠের দৈন্য নিবারণ করতঃ বলশালী করিবেন এই 
আকাঙ্ষা্র তাহার সন্লিহিত স্থানে কতিপয় মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ 
করিয়াছেন, মধ্যে একটি পার্বত্য নদী, তাহার উপর একটি কাষ্টের পুল আছে, 


পুরাণ কথ! ৭ 


তাহাতে অস্রিয়ানগণ কামান বসাইয়াছেন। এ কামান দাগিলে সৈম্ত পুলের " 
উপর দড়াইতে পারে না । গুলি খাইয়৷ নদীতে পতিত হয়। নেপোলিয্ান 
স্থযোগ বুঝিয়া স্বীয় সৈম্তগণকে পুল পার হইতে আদেশ দেন। সৈন্তগশ 
এঁ কামানের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। একজন ফরাসী সৈনিক 
বলিলেন__এই কাধ্য অসম্ভব ব্যাপার । নেপোলিয়ান উত্তরে বলিয়াছিলেন-_ 
[180381919, শবটি ফরাসীর ভাষায় নাই। উহা রোম কর্তৃক উৎ্খার্দিত 
বিজিত [207 গণের শব্ব। তৎপর নেপোলিয়ান একটি ফরাসী পতাকা হস্তে 
অস্বারূঢ হইয়া স্ব পুল পার হঈতে প্রস্তত হন। তাহার কোন বন্ধু বলিলেন__ 
[05200 15 581০. ততুত্তরে নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন-_-71০ 00116 1১101 
5811 10111 90108081521588 1506 5০6 ৮০2 02216. এই বলিম়। 
নির্ভীক বোনাপার্টি অশ্ব পরিচালন! করিলেন। অষ্রিয়ান্‌ কামান দাগিল, ঘোড়া 
পড়িল_-স্বিল। নেপোলিয়ান লক্ষ প্রদানে উত্তীর্ণ হইয়া! সেই কামানদাগীকে 
বধ করতঃ কামানের মুখ ফিরাইয়! দ্রিলেন। ফরালী সৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিল। 
অন্ত বন্দি লাভে ফরাসী সৈন্য স্থপঙ্জিত হইল । ইহাকে বলে নির্ভীকতা ৷ 
আবার আধ্যাত্মিক জীবনেও সাধক মাভৈ মাভৈ করিয়! অগ্রসর হন। তেমন 
সাধক সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে__ 
“ইহাসনে শুস্তু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। 
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পহুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিম্যতে ॥” 
এ সন্বদ্ধে শ্রুতি বলেন-_ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্লোহনীশয়া শোচতি মুহ্মা”। 
জুষ্টং যা পশ্যত্যন্তমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক: ॥ 
অর্থ এই--একই সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষে ক্র ও অক্ষর ছুটী পাখী বাদ করে। 
ক্ষর নশ্বর দেহধারী ও অক্ষর কৃটস্থ। গীতার ১৫।১৬ ভ্রষ্টব্য। তন্মধো কৃটস্থ 
বৃক্ষের ফলের ভ্রষ্টা মাত্র, ভোক্তা নহেন। ক্ষর ফল ভোক্তী। যদিচ একই বৃক্ষে 
স্থিত তত্রাচ ফল ভোক্তা । ভোগাৎ রোগভয়ং। ভব রোগের ভয়ে ভীত। 
আপনাকে অনীশ অক্ষম দুর্ববল জানি, শোক মোহীক্রান্ত। যখন গুরু সেবা করিয়া 
তৎ কৃপায় নিজ স্বরূপ বিষয়ে তর্ক দ্বারা বিচার করেন তখন জানিতে পারেন 
'আমি প্রকৃত পক্ষে ঈশ, মায়ামোহে আপনাকে অক্ষম দুর্বল বলিয়া জানিতাম 
ঘতখন।* যখন নিজ স্বরূপ দেখে তখন ঈশ ভাবাপন্ন হইয়া শোকাতীত হয়। 
একটি গল্প আছে যে 'এক পুর্ণগর্ভবতী ব্যান একদিন ছাগ আগারে প্রবেশ 


৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


“করিয়া একটি ছাগ মুখে করিয়া আসিতে ছাগগণের ধ্বনি শ্রবণে ছাগরক্ষক 
ব্যাপ্তকে বৃহৎ লগুড়াধাত করিলে বাধিনী গর্ভ ত্যাগে পলায়ন করে। ব্যাস্ত 
শিশুকে ছাগরক্ষক ছাগগণ স্হ পালন করেন। বাঘের বাচ্চা ছাগগণের ভ্যা ভা 
শব শুনিতে শুনিতে ভ্যা ভ্যা আওয়াজ করিতে শিখিল। ছাগগণ সহ ঘাসপাতা 
খাইয়। বড হুইয়! উঠিল। এই সময় এক ব্যান সেই ছাগ বাথানে প্রবেশ 
করিয়া সেই ছাগ মধ্যে ব্যান্রশিশুকে ভয়ে ভীত হইয়া ভ্যা ভ্যা ধ্বনি করিতেছে 
শুনিয়া আশ্চর্ধ্যা্থিত হইয়! সেই দিন কোন ছাগ ন! লইয়া সেই বাদ শিশুকে মুখে 
করিম! চলিয়া গেল এবং তাহাকে এক ছাগশিশু আনিয়৷ এক জলাশয়ের তীরে 
বসাইয়! দেখাইল-_দেখ এই তোর মুখ, এই ছাগ মুখ আর এই আমার মুখ । 
তোর মুখ ও আমার মুখ এক জাতীয়, ছাগ সম্পূর্ণ অন্ধ জাতীয়। তুই ছাগ 
নহিম্‌__ব্যা্ত। ছাগ পঞ্ড দুর্বল, সবল ব্যাত্রাদির আহারধ্য হয়। বাঘের বাচ্চা 
তৎ্দর্শনে বুঝিল সে ছাগ নহে বাঘ বটে। তদবধি সে ছাগ মারিয়! গর্জন করিয়া 
ভক্ষণ করিয়া জীবনযাজ! নির্বাহ করিতে লাগিল। 

তেমনি, জীব আপনাকে অক্ষম দুর্বল বোধে কথায় কথায় পরমুখাপেক্ষী জন্য 
অপরের সঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় জানিয়! সঙ্গহৃপ্রির হই! নান! ছুঃখ ভোগ করে। 
সদ| দুঃখ ভয় তাহার লাগিয়াই থাকে । যখন সে সদ্গুরুর কৃপায় আপনাকে অসঙ্গ 
ঈশ জানে তখন তাহার শোক মোহ দু্ীভূত হয়। “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক 
এরত্বমন্থপশ্ঠত:।* এক অদ্ধিতীয় ব্রক্ষপদই অভযরপদ-_জীব সেই অভয়পদে ভয়দর্শী 
হয়। 'অভয়ে ভয়দশিনঃ।” গীতার যোডশ অধ্যায়ের প্রথম ঙ্লোকে দৈবী সম্পদ 
বলিতে গিয়! প্রথমেই অভগ্নং শব প্রয়োগ করিয়াছেন। বু আ ৪181২৫ “স বা এফ 
মহানজ আত্মাজরোহমরোহম্বতোহভয়ে। ব্রন্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য 
এবং বেদ ।' বু আ 81২1৪ "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসীতি হোবাচ যাজ্বন্ক্যঃ। স 
হোবাচ জনকে। বৈদেহোহভয়ং ত্ব। গচ্ছতা দ্‌ যাজ্ঞবন্ধ্য যে! নে। ভগবন্ভয়ং বেদয়সে।” 

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জাগ্রণ্ স্বপ্র ও 
' সযুন্তি (গাঢ নিত্রা)। জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। 
স্বপ্নে দশ ইন্রিয়ধনিক্ষিয় কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে। যখন মন বুদ্ধিও নিক্ষিম্ন হয় 
তখন স্ুযুষ্ি। “ন বন্ত্র কামং কাময়তে ন স্বপ্রং পশ্ততি তৎ স্ুযুগ্তং। সুযুপ্তি 
কালে রোগার্ত, শোকার্ত, সবাই--বড স্থখ পায়। উঠিয়া বলে__বড সুখে নিজ 
গিমাছিলাম। গাঢ় নিক্রায় বড় স্থখ। তবে ছোট স্থথ কখন হয়? জাগ্রৎ ও 
ন্বপ্পে যে স্থখ মিলে তাহাই ছোট হ্রখ। জাগিয়াই লোকে দশ ইন্জিয় মন বুদ্ধি 


পুরাণ কথা ৯ 


বার ভূভ সহ মিশিয়া ছোট সখের পিছনে দৌড়ায়। ইহাই মায়ার কুহক। এই" 
সবযুপ্তিকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে, কেনন! ,তখন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও কোন 
দেহজ্ঞান থাকে না। জগৎ ভাসে নাব। থাকে না। 

যদি কেহ বড় স্থখের জন্য প্রস্তত হও বলে, সে ভীত হয়। দেহমন বুদ্ধি সব 
নাশ পায়। আমার বলিয়। কেহ থাকে না। এই মহাভয় তাহাকে আবিষ্ট 
করে। বড় সখ অভয় পদ হইলেও তাহাতে যাইতে ভীত হয়। এই ষে 
দেহাত্মক বুদ্ধি ইহা মায়ার কুহকজাত। 

এই সম্বন্ধে একটি সত্য ঘটুনা মনে পড়ে । একটি বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি 
আসাম কামরূপে সবজজ ছিলেন। কোন অতিথি আসিলেই তাহাকে যত্বের 
সহিত রাখিতেন ও তারার সখ স্থবিধার বন্দোবন্ত করিয়া দিতেন। এক তান্ত্রিক 
সাধু কামরূপের যোনিপীঠে কোন বিশেষ সাধন দিদ্ধ করিবার জন্ত গমন 'করেন। 
তিনি উল্ত সবজজবাবুর বাসায় উঠিলে তিনি তাহার নান প্রকার সাহাষ্য 
করেন। কতিপয় মাপ থাকিয়। তিনি পিদ্ধি লাভ করেন। কাজ উদ্ধার হইয়াছে 
এখন চলিয়া যাইবেন এজন্য তিনি সবজজবাবুকে বলেন-_-আপনার জন্তই আমার 
কাধ্য উদ্ধার হইয়াছে, আমি আপনাকে কিছু দিয়! যাইতে চাই। বিশেষ কিছু 
করিতে হইবে না। একটি শব পাইয়াছি ও তিথি নক্ষত্র ভাল আছে; ষদ্দি আপনি 
একটি রাত্র মাত্র আমার সঙ্গে থাকিয়া সাধন করেন তবে শব সাধন লাভ 
করিতে পারেন। তাহাতে সবজজ রাজী হইলেন। তিনি এ রাত্রিতে সেই 
সাধক সহ শ্মশানে গিয়া শবালনে বপেন ; সাধু মাভৈঃ বাক 'মভম্ব দিতেছেন। 
সাধু বলিয়াছিলেন, সর্প ব্যান্রার্দি বা কোন ভূত প্রেত দেখিয্' ভয় পাইবে না, 
আমি তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি আমন ব্্যোদযের পুর্ব্বে ত্যাগ 
করিয়! উঠিবে না। সবজজবাবু রাত্রিভর শবাসনে বসিয়া জপ ধ্যান করিলেন । 
নান! ভীষণ ব্যাপ্র ভূতার্দি দেখিয়াও উঠেন নাই, সাধুর মাতৈঃ বাক্যে আশ্বস্ত 
ছিলেন। ন্ুধ্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে দেখিলেন যে বেল! ১০২টা হইয়াছে, 
জজসাহেবের চাপরাশা আগিতেছে। অফিসের সময় আসিয়াছে মনে করিয়া 
উঠিয়া পড়িলেন। আর সাধন হইল না। এমনি চাপরাশী দৃষ্টে জজের শাসন 
ভয়ে সব বিনাশ গেল। ্‌ 

শ্রঁতি বলেন “দ্বিতীয়াদ্‌ বৈ ভয়ং ভবতি”। দ্বিতীল্ন থাকিলেই ভগ্ন । সে কোন 
অনিষ্ট করিতে পারে। সর্বব্যাগী পুরুষ আনন্দস্বূপ একাই সদানন্দ। প্রকৃতি 
উপস্থিত হইলেই বিকৃতি দেখ! দেয়। এজন্য খখ্েদে ১০।১২৭২ মন্ত্রে অসৎ 


১৩ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


প্রকৃতি লয়ে স্বরূপে স্থিতি বর্ণিত। খ ১০1১২৯।৪ মন্ত্রে স্থটি বর্ণন করিতে গিয়া 
শ্রুতি বলিয়াছেন অসৎ প্রকৃতির.সমাগমে পুরুষের বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। “সতে। 
বন্ধমসতি।” গীতায় ১।৩,৪ বুলিয়াছেন প্রকৃতির সংসার রূপ অশ্বখ বৃক্ষকে 

“অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ১৫1৩ 

ততঃ পদং তৎপরিমাগিতব্যং 

যশ্মিন গতা ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ ৷ ১৫1৪ 
বর্তমান কালে রেলে উচ্চতম শ্রেণীতে ভ্রমণকারী ধনবান্গণ দ্বিতীয় হইতে 

ভীত হন। কারণ দ্বিতীয় আদিয়৷ অনেককে বেধ বন্ধন করিবার দৃষ্টান্তের 
'অসন্ভাব নাই। 


অহঙ্কার 

কর্তা, কর্ম, করণ, ক্রিয়া, কারণ, কার্য প্রভৃতি শব্দ কু ধাতু হইতে নিশ্পন্ন 
হয়। এবং ব্যবহারিক জীবনে এই সব শবের সর্বদাই প্রয়োগ হইয়া থাকে ।' 
যিনি কোন ক্রিয়া করেন তিনি কর্তা হন। যাহা করেন তাহা কর্ম হয়। যে 
ইন্জ্রিয়াদির ব্যবহারে কর্ম সুষ্ঠভাবে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে করণ বলে। করণ দুই 
প্রকার। অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ। যাহারা বহির্মুখী, বাহিরে কার্ধ্যপটু তাহাদিগকে 
বহিঃকরণ বলা যায়। দশ ইন্দ্রিয় বহিঃকরণ। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি 
অস্ত্রঃকরণ। ইহারা “অস্তরে অর্থাৎ হৃদিমধ্যে থাকিগ়্াই স্ব স্ব ব্যাপার নির্বাহ 
করেন। ইন্দ্রিয়াদির সঞ্ালনকে ক্রিয়া বলে। শত ও স্মার্ত কম্মকেও ক্রিয়া বলে। 
গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন__“কন্ম ব্রদ্ষোত্তবং বিদ্ধি।” শব ব্রহ্ম বা বেদ যাহ কর্তব্য 
বলিয়া নির্ধারণ করেন তাহাই কম্ম ব! ক্রিয়া বলিয়া কথিত হয়। কারণ-_যাহা 
হইতে কার্ধ্যের বিকাশ ঘটে । যেমন বটবীজ কারণ, বটবৃক্ষ কাধ্য । কচি ডাবের 
জল কারণ__তাহা৷ হইতে উৎপন্ন নারিকেল কাধ্য। জল কারণ__তাহা হইতে 
জাত শিল কাধ্য। কলিকা কারণ, প্রস্ফুটিত ফুল কাধ্য ৷ ফুল কারণ, ফল কার্য । 

আমি কর্তা এই বলিয়া যে মিথ্যা অভিমান তাহার নাম অহঙ্কার। যাহা 
সংকল্প করে তান্থার নাম মন | যাহা বিচার করে তাহার নাম বুদ্ধি। যাহা চিন্তা 
করে তাহার নাম চিত্ত। গীতায় ৩২৭ ভগবান বলিয়াছেন_ 

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ধবশঃ 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্ম! কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ 
প্রকৃতি কর্মকর্রী আর দেহী বলে আমি কর্তা । 
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' সিদ্ধ মুনি কপিলের মতে প্রধান! কালে ক্ষোভিতা হইলে তাহা হইতে জাত * 
বিকৃতিকে মহৎ বলে, মহৎ বিরতি প্রাপ্তে অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার বিকৃত হুইয় 
মন হয়। মূন বিকৃতি হইতে পঞ্চতম্মাত্র হয়। গীতা ১৮1২৪ 

যৎ তু কামেপ্সুনা কন্ম সাহসঙ্কারেণ বা! পুনঃ । 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহতম্‌ ॥ 
রজোগুণ প্রাধান্যে অহঙ্কার হইয়া! থাকে । কাম, ক্রোধ, লোভ, বল, দর্প ও 
অহঙ্কার রজোগ্ুণোস্তব। যুদ্ধ করিলে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গনূখ হইতে বঞ্চিত 
হইব । যুদ্ধে দেহনাশ ঘটিবে। অনাজ্ম দেহের বিনাশে আত্মারও নাশ হইবে_ 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে, স্বধর্ণ যুদ্ধ ত্যাগে অহিংসাত্মক ব্রাঙ্মণাদির ধর্শে আস্থা স্থাপনে 
্বধর্ম্মে অধর্্ম বুদ্ধি ও ভ্রাস্তিপূর্ণ যুক্তিমূলে যুদ্ধ করিব না এমত নিশ্চয় অঞ্জন 
করিয়াহিলেন। ইহ! রজোগুধাত্মক অহঙ্কারের ব্যাপার । ঘে জন্য ভগবান গীতায় 
১৮1৫৯ বলিয়াছেন-_বদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিখ্যেব বাবসায়স্তে প্ররৃতিস্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ 
অহঙ্কার সহজাত। বালকেও ক্রোধভরে বলে মাতাকে-__মামি ভাত খাইব 
না; বালক না খাইলে সেই ক্ষুধায় কষ্ট গাইবে । মাতার দেহের কোন হানি 
হইবে না। বালক মনে করে আমি যাহা বুঝি তাহাই ঠিক্‌। এই অহস্কারে সে 
বলে খাইব না, যেন সে না খাইলে মাতার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে । আমি বর্তী 
এই অহঙ্কার । আমি কর্তা নয় কেন? গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ 
প্রকত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 
যঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ 
দেহস্থ আত্ম! বা দেহীকে যে অকর্তা বলিয়া দেখে সেই প্রকৃত দ্ুষ্টা আর ষে 
কর্তা বলিয়া! জানে সেই ভ্রান্ত দ্রষ্টা। তবেন্তায়শাস্্ে আত্ম! কর্তা ভোক্তা ইহা! 
স্থাপন করে কেন? ন্যাক্রশীস্তর প্রণেতা অক্ষপাদ গৌতম যে সে নয়, প্রবীণ দর্শন- 
কর্তা । তিনি তাহা হইলে ভ্রান্তি নিবারণ না করিয়! আত্ম৷ কর্তা ভোক্তা বলিলেন 
কেন? আর ন্যায়শাস্ত্রের এত আদরই বা কেন? সাধারণতঃ লোকপকলে 
চার্বাক মতেই চলরিয়। থাকে । চার্বংক মতে বলে -ভম্মীভৃতশ্য দেহস্ত 
পুনরাগমনং কুতঃ ? স্থতরাং পুনর্জনন না থাকায় দেহ নাশ পায় তবে সব যায়। 
দেহী আত। শ্বর্গাদিতে যায় ভাহাও চার্বাকবাদী মানে না। যেমন অন্ন পচিয়া 
মাদকতার উৎপত্তি ঘটে তেমনি দেহে বায়ু তেজ জল ক্ষিতি তত্বের বিপরিণামে 
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*আত্মাভাব ঘটে । চার্বধাকবাদী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবাদী । আকাশ দেখা যায় ন৷ জন্য 
চারিভূত মানে। খণ করিয়া বা বল প্রকাশে অন্তের দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও দেহকে 
সুখে রাখ, কারণ পুনর্জন্ম নাই । পর জীবনে শোধ করিতে হইবে এমন ভয়ও 
নাই। এই চার্বাক মতবাদ দ্য তাহা প্রমাণ করিয়া কর্তা ভোক্তা আত্ম 
বা দেহী দেহে দেহে আছেন মোটা বুদ্ধিতেই তাহ। স্থাপন হয়, এই কারণে 
স্তায়কার মোটামুটি একটা দেহ হইতে পৃথক দেহী আছেন তাহ! প্রদর্শনে 
চার্বাকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা প্রথম ভাগ। 

বুদ্ধি এইরূপে তীক্ষীরূত হুইলে বিচার দ্বারা অকর্তা কিন্ত ভোক্তা আত্ম! 
দেহস্থ আছেন তাহা মহামুনি কপিল তাহার সাংখ্যদর্শনে স্থাপন করিয়াছেন। 
ইহা দ্বিতীয় ভাগ। . 

তত্পর স্ুষ্ত্স বিচারে সাব্যস্ত হয় আত্মা কর্তাও নন ভোক্তাও নন। ইহাই 
উত্তর মীমাংসায় ব! বেদাস্তে স্থাপিত । ইহাই তৃতীয় ভাগ। 

ভোক্ত। ভোজনকর্তা, ভোক্তা হইলেই কর্তা হইবে । একজন রাজপুত্র বয়স 
এক মাস তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজছত্রাদি রাজভোগ্য পদার্থ তাহার জন্য 
থাকে, রিজেপ্টগণ রাজার কার্ধ পরিচালন করেন। শিশু কর্তা না হইয়াও ভোক্কা। 
হইতেছে। যাহারা এই শিশুতে কর্তৃত্ব দেখেন তাহার! বলেন যে এই শিশু 
যে মাতৃম্তন্ত পান করে তাহা! চুষিয় চুষিয়া গলাধঃকরণ করে । চোষণ ও গলাধঃ- 
করণ ছুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার, ইহা। সে নিজেই করিয়া! থাকে । সে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
টানিয়া থাকে, নিজের হাত পা ছু'ডিয়! থাকে, স্থতরাং সে এই সকল কাধ্যের বর্তা 
হইতেছে। ক্ষুধা পাইলে রোদন করিয়া মাতাকে আহ্বান করে । রোদন ক্রিয়ার 
কর্তা যে, মাতাকে আহ্বানও কর্ম." বটে, সেইটিও সেই করিয়া থাকে । ববং 
রাজছত্রাদি রাজভোগ্য সে ষে ভোগ করে তাহা সে জানে না। যাহা সে জানে ন! 
বুঝে না তাহার ভোক্তা বলা কথার কথা মাত্র। সে কর্তা ও ভোক্তা নহে। 
কারণ ধখন সে মাতৃগর্ভে ছিল তখন সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় নি, স্তন্ত চোষণেই 
প্রকৃতি মাতার দেহস্থ এক নাডী দ্বার! শিশুর নাভি সংলগ্ন রাখিয়! শিশুর দেহ হ্- 
পুষ্ট করিয়া থাকে । তাহাতে শিশ্তর কোন করৃত্ব ও ভোত্তৃত্ব নাই। যখন পিতৃ 
দেহে বীর্ধ্র্ূপে ছিল তখনও সে কিছু করে নাই। পিতৃদেহ ত্যাগে মাতৃগর্ভে 
গমনও তাহার ক্রিয্বাম্ীলতায় ঘটে না । 

ববীরধ্যস্থ দেবী কোন কর্ণ করে নাঁ_প্রক্কৃতি সব করে, দেহী সদাই অকর্তা-_ 
নিক্ষিয়। নিক্িয্বত্ব তাহার ধন্ম। যাহার যাহা ধর্ম তাহা কখনও ত্যাগ হয় না। 


পুরাণ কথা ১৩ 


রি 


যেমন অগ্রির দহন ধর্ম, জলের শৈত্য ধর্ম । জল অগ্নির নির্বাপক। কিন্তু দেখি 
এক কটাহ পুর্ণ ঠাণ্ডা জল চুন্ীর উপর রাখিয়া তাহাতে হস্ত দিলে ঠাণ্ডাই বোধ 
হয়। যদি এ চুক্সীর মধ্যে অগ্নি প্রজালিত করে তবে কিয়ৎকাল পরে সেই 
জলের শৈত্য ভাবটি থাকে না সেই জল খুব গরম হয়, তাহাতে অঙ্গুলি দিলে 
হাতে ফোসক্কা পড়ে। আবার সেই জল কটাহ নামাইয়৷ ভিন্ন স্থানে রাখিলে, 
কিছুকাল পর সেই জলে হাত দিলে আর ফোস্ক। পড়ে না, হাতে ঠাগ্ডাই লাগে । 
ইহাতে পাওয়া গেল-_অগ্নি খন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে 
তাহার দাহিকা ধর্মসহই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অগ্নির প্রাচুধ্যে জলের শৈত্য চাপা 
পড়িয়াছিল। পুনঃ অগ্নি জল ত্যাগ করিলে জলের শৈত্ের বিকাশ হয়। জলও 
তাহার শৈত্য ধর্ম ত্যাগ করে নাই। 

যেমন ফুটবল খেলার ছুই পক্ষে ১১ জন করিয়া ছুই পার্থ দণ্ডায়মান হয়, 
মধ্যে ফুটবল অচলভাবে থাকে । ঘদ্দি এই উভয় দলের কেহ সেই ফুটবলকে 
সঞ্চালিত ন। করে তবে বল গোলে ব! এদিকে ওদিকে যাইবে না। যথায় ছিল 
তথায়ই স্থির অচঞ্চল ভাবে থাকিবে । অচঞ্চলত। ফুটবলের ধন্ম। যখন বহিঃস্থ 
কোন বাক্তি উহাকে লাথি মারে তখন সে দৌড়ায় ও তাহার পেছনে উভয় পক্ষ 
দৌড়াইয়া! থাকে তেমনি অচঞ্চল দেহী দেহে থাকে । দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি চিত্ত 
ও অহঙ্কার এবং পঞ্চ প্রাণ বিশিষ্ট স্ুম্্র দেহ দ্বারা দেহী আবুত থাকে । সুক্ষ দেহের 
কলাগণ আবরক। ইহু।কে কেহ কেহ পঞ্চকোশ অন্তর্গত প্রাণ মন ও বিজ্ঞানময় 
কোশত্রয় বলিয়া! খাকেন। স্থুল দেহ অন্নময় কোশ যাহা চিতা” ছলিয়। ভম্মীভৃূত 
হয়। উক্ত কোশত্রয় অগ্নিতে জলে না, অস্ত্রে কাটে না, বামুতে শুকায় না, জলে 
রেদযুক্ত হয় না। ইহাই পুনঃ পুন: দেহ ধারণের কারণ। ইহা! কেবল জ্ঞানাগ্রি 
দ্বারা নষ্ট হয়। 

যেমন অল্পবুদ্ধি জলের নীচে চাদের নাচনি দেখে, এস্থলেও তেমনি 
কোশত্রয়ের মধ্যে স্থিত দেহীর ক্রিয়্াশীলতা দেখে । একদিন সন্ধ্যাবেলা এক 
পুকুরের পাড়ে কতিপয্ন শিক্ষিত লোক বপিয়া গল্পগুজন করিতেছিল। তখন 
আকাশে চন্দ্রম। উঠিয়াছিল। তিনজন মেয়ে কলসী লইয়া এ পুকুরে জল আনিতে 
গিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন নিজ কলসীর দ্বাস। পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠাইয়া জল 
ভরিতেছিল। তখন তটে দণ্ডায়মান! মেয়েদের একজন অন্যজনকে বলিল, “চাদের 
নাচনি দেখলো সজনি,.বিমল জলের তলে ।” দেখ দেখ জলের তলে চাদ 
নাচিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলেরই ঘৃষ্টি সেই দিকে গেল এবং সকলেই 
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দেখিল যে জলের নীচে চাদ নাচিতেছে। তখন একজন শিক্ষিত বলিল-_ 
“দেখ হে, এই মেয়ে দু'টির ষড় অল্প বুদ্ধি তাই উহার! জলের নীচে চাদের নানি 
দেখিতেছে।” অন্য জন বলিল--“সবাই তো] চাদের নাচনি দেখিতেছে ! মেয়ে 
ছুইটির কি দোষ?” সে বলিল-_“আকাশের দিকে তাকাইয়। দেখ যে টাদটা 
আকাশ উজলা করিয়া! বিরাজমান। টাদ্দ সবে ধন একটি, সে আকাশে রহিয়াছে, 
জলে ডুব দেয় নাই, নাচেও নাই।” তখন অন্য ব্যক্তি মেয়েদের পক্ষ নিয়া বলিল 
--ন! গো, উহারা জলের নীচে চাদ নাচিতেছে এমন বলে নাই। চাদের 
প্রতিবিস্ব নাচিতেছে বলিয়াছে।” তখন অপরে বলিল-_“স পাপিষ্টস্ততোইধিকঃ। 
তবে ওরা আরও বোকা। কারণ' চাদের প্রতিবিষ্ব নাচিতেই পারে নাঁ_ 
যদি আকাশের টাদ আকাশে না নাচে। কারণ প্রতিবিষ্ব বিশ্বের অনুকরণ 
মাত্র। যদি কেহ একখানি বৃহৎ আয়নার সামনে বসিয়া চুপ করিয়া থাকে 
তাহার প্রতিবিষ্বও চুপ করিয়াই থাকে, যদি সে মস্তক হিলায় তবে প্রাতিবিষ্ব 
তখন মস্তক হিলায়, হাত প1 হিলায় না। যদি বিশ্ব হাত পা হিলায় প্রতি- 
বিশ্বও হাত পা হিলায়। প্রতিবিষ্ব বিদ্বের অনুকরণ মাত্র করে, এতটুকু বেশী 
করিতে পারে না। এখন আকাশের টারদ আকাশে নাচিতেছে না, সুতরাং 
তাহার প্রতিবিষ্বও নাচিতেছে না। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখ 'স্টাদের প্রতিবিদ্ব 
নাচিতেছে।” 

প্রত্যক্ষ যাহা দেখে তাহাই সত্য নহে। যেমন সিনেমায় দেখে, ফত দেখে 
সবই মিথ্যা, প্রতীতি হয় মাত্র; বস্ত তত্ত্ব তথায় কিছু নাই। যেমন একটি বালক 
তাহার মাতার ক্রোড়ে বসিয়া রেলে যাইতেছে । সে প্রত্যক্ষ দেখে যে সে ও 
তাহার মাতা উভয়েই বসিয়া আছে, রেলের পাশে এক সারি তাল গাছ ছিল, 
সেই বালক দেখিল যে তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে এবং মাতাকে বলে মা; 
দেখ তাল গাছগুলি দৌড়াইতেছে। বালকের জ্ঞান নাই ষে গাছ অচল হয় 
তাহা! দৌড়ায় নাই। সে নিজেই গাড়ীসহ দৌড়াইতেছে। এমনি প্রত্যন্ষ- 
দরষ্ঠ! রজ্ছ্থণ্ডে সর্প দর্শন করিয়া ভয়ে জড়সড় হয়। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চা হয় 
না। বল, জল নাচিতেছে কেহ আর আপত্তি করিবে না। মেয়েরা জলের 
নাচনি জলমধ্যস্থ চন্দ্রের প্রতিবিষ্বে আরোপ করিয়৷ ভ্রমবশতঃ বলিতেছে__ 
পাদের নাচনি দেখলে! সজনি, বিমল জলের তলে'। লোকের এই জন্মগত 
প্রত্যক্ষে বিশ্বাস অহঙ্কার বশে হয়। আমি যাহা দেখি, তাহা সত্য এই অহঙ্কার 
ববিচারসহ নহে 1. বিচার ছার! অহঙ্কার দূর করিতে হয়। 


অহিৎসা 
হিংসাকারীকে হিংশ্র জন্ত বলিয্বা থাকে । * যেমন পিংহ ব্যাপ্রাদি জন্ত অন্য 
প্রাণীকে হিংস। করিয়৷ জীবন যাপন করে। কায়মনোবাক্যে অন্যের ক্লেশ উৎপাদন 
করাকে হিংসা বলে। শ্রুতি বলেন__ম! হিংলীঃ পুরুষং জগৎ। মা হিংসাৎ 
সর্ব! ভূতানি। কোন প্রাণীকে হিংসা করিও না। প্রকৃতির স্থটটি এমনি ধারা 
যে হিংসা না করিয়া জীবন যাপন কর! সম্ভবপর হয় না। শাস্ত্রে পুণ্যশ্লোক 
চারিজনের বিশেষণ দৃষ্ট হয়। 
পুণ্যক্লোকো নলে। রাজ পুণ্যপ্পোকে। যুধিঠিরঃ | 
পুণ্যঙ্সোক! চ বৈদেহী পুণাঙ্লোকো জনার্দিন: ॥ 
পঞ্চতন্ত্রে বলে, «গুঁণিগণগণনারভে ন পততি কঠিনী স্ুসন্ত্রমাৎ যন্ত“তস্যান্থা 
যদি স্ুতিনী বদ্দ সথে বন্ধ্যা ভবেৎ কীদৃশী।” এই বাক্যানুযায়ী পুণ্যঙ্লোকগণের 
মুধ্যে প্রথম নাম নলের, ধনে গমনকালে কতিপয় দিবস আহার্ধ্য মিলে নাই। 
'ুভৃক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, স্তায়ে নল ক্ষুধার তীব্র জাল নিবারণার্থ 
দেখিলেন যে কতকগুলি জলচর পক্ষী এক স্বল্পতোর স্থানে আহীর্ধ্য সংগ্রহ 
করিতেছে । উহাদের ২1৪টি পক্ষীর মাংস দ্বার! উদর পুণ্তির জন্য নেংটা হইয়া 
কাপড় দ্বারাই বেড় দিলেন, পক্ষিগণ সমবেত শক্তিতে সেই কাপড়খানা লইয়া 
উড়িয়া গেল। নলের নেংটা! হওয়াই সার হইল। রাজপিক প্রকৃতির জনগণ 
বিভিন্ন রসাম্বাদন জন্য নানা প্রকার আহাধ্য সংগ্রহপরায়ণ হয়েন। মাংস আহার 
ও তাহার প্রকার ভেদ জন্য অন্য প্রাণীর প্রাণবধ প্রয়োজন হয় । 
এসম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই ধাহার! শ্রুতিই প্রমাণম্বীকার করেন তাহারা 
আপনাদের রসাম্বাদন জন্য কেমনে শ্রুতির তাৎপর্য নির্ণ॥দ করেন। একটি 
শ্রুতি বিধি দিয়াছেন “অজৈষষ্টব্যম্‌”। অজের দ্বারা যজ্ঞ করিবে । রাজস 
প্রকৃতি ধাহাদের তেমন বেদবেত্ব! ব্যাখ্যান দিলেন এখানে অজৈঃ শবে ছাগ 
গ্রহণ করিতে হইবে। এবং ছাগ লক্ষণায় ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিবে। 
বঙ্গদেশে ব্রহ্মপুত্র পুজায় ও শেওড়াবৃক্ষের পুজায় ছাগ উৎসর্শ করতঃ ছাড়িয়া 
দেয়-_ছেদন করে না। এখানে ছাগ উত্সর্গ করতঃ ছাড়িয়া দিবার বিধান 
নহে। শ্রুতি আম হুকুম দিলেন ছাগ বধ €রিয়৷ তাহার মাংস দ্বারা যজ্ঞ 
করিবে এবং যজ্ঞাবশেষ মাংস বার! প্রসাদ পাইবে । কারণ গীতা ৩১৩ বলে, 
প্যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো মৃচ্যস্তে সর্ববকিবিষৈ:”। তাহাতে সর্বপ্রকার পাপ কাটিয়া 
যাইবে। 


১৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


অন্তে সাত্বিক বুদ্ধি প্রেরিত হইয়। বলিলেন--“যজ্ের প্রতিশব্ব অধ্বর 
ধ্বরহিংসায়াং" স্থৃতরাং অধ্বর অহিংসাত্মক হইবে । তাহার অজৈঃ অর্থ অজ 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত ত্রীহি গ্রহণ করিক্বাছেন। ধান্ত মজুত রাখিলে ৩1৪ বর্ষ পরে 
এ ধান্তের বীজ আপনা আপনি নষ্ট হইয়া যায়, এ নষ্টবীজ ধান্তে প্রাণ থাকে না, 
ভাহা চাউল করতঃ তত্বারা যজ্ঞ করিলে হিংসা হয় না। তাহাদের প্রমাণ_ 
মহাভারত শাস্তি পর্ধের ৩৩৭ অধ্যায়ের এক শ্লোক__ 

অজৈরজেু বষ্টব্যমিতি বৈ বৈদদিকী শ্রৃতিঃ। 
অজ পংজ্ঞানি বীজানি চ্ছাগং নো হস্তম্হথ | 

শ্রুতি অঙ্গৈধষ্টব্যং শ্রুতি দ্বারা ম৷ হিংসাৎ সর্ব ভূতানি শ্রুতির বিরোধী 
যজ্ঞে পশু হিংসার বাবস্থা করেন নাই। এখানে অজ অর্থ ন+জ অজ। 
ন জায়তে অন্মাৎ ইতি অজ। যাহা হইতে আর জন্মাইবে না বীজীভাব আপনি 
বিনষ্ট হইয়াছে । 

অপরে বলেন অজৈধষ্টব্য বাক্য ভোজনার্থ প্রদত্ত নৈবেদ্য মাত্রকে বুঝায় না। 
অজ অর্থে অজবাহন অগ্নি বা অজন্র জায়তে অন্মাৎ এজন্ত ত্রহ্মাকে বুঝায় । 

বেদে ব্রহ্ম ও অগ্নি একার্থবাচক। স্থৃতরাং অজৈ; অর্থ অগ্নিনা যজ্ঞ করিবে। 
অগ্নি উৎপাদন করতঃ তাহা দ্বার! ষজ্জ করিবে । কেবল "ছল চন্দন দিয়া পুজা 
কুরিলে হইবে না। শাস্ত্রে বলে অগ্রির্দেবে। ছিঙ্জীতীনাং । অগ্নিতে আহুতি 
প্রদানে ধজ্জ করিলে তাহার ভাগ সকল দেবতাই প্রাপ্ত হন। যেজন্য বেদে 
নেমধিতা! ইন্দ্রের নাম এবং শিবের ষজ্ঞভাগ নাই বলে। নেম অর্থ অর্ধেক 
যজ্ভাগ গ্রহীতা ইন্দ্র, অন্য সব দেবতা অপরার্ধ হইতে যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন; 
নতুবা! দেবগণকে বঞ্চনা করা হয়। শিবের ঘজ্ঞভাগ ৪৪ দক্ষষজ্ঞভঙ্গ ব্যাপার 
স্ঘটিয়াছিল। 

অন্য কেহ বজেন-_-অজৈরটব্যম্, অর্থ__অজ-চিন্তা-সহিতৈধষ্টব্যম্‌। অজ পুরুষ 
যার জন্ম নাই (ন+জ), স্বয়ভু। বেদান্তবেস্য পুরুষ অজ তৎ চিন্তাসহ যজ্ঞ 
করিবে । তাহাতে যজ্ঞ ফল বীর্ধাবত্তর হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১1১1১, 
মন্ত্রে বলে_“্ষদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধা উপনিষদা তদেব বীধ্যবত্বরং 
ভবতীতি।” 

ইংরেজীতেও কবি বলেন-_-4&০৮ ৪০৮ ঠা 006 12516 06520 
[7587 1000) ৪0৫ 30. ০০11:60. হদয়ে উৎসাহ উদ্যম বল বতই 
থাকুক না কেন; উপরে ঈশ্বক্স আছেন তাহ! ম্মরণ রাখিয়। তাহাতে নির্ভর করিয়া 


পুরাণ কথা ১৭. 


কাজ করিবে । ব্যবহারিক সততায় স্থিত হইলেও ষমনিয়মার্দি পালন করিতে 
হয়। যমের প্রথমটি অহিংসা। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ক্রক্ষচর্যযং দয়ার্জবং। 
ক্ষমাধৃতিমিতাহারঃ শৌচং চৈব যম! দশ । সত্যবাক্য বল1; অন্তে- চুরি না করা; 
বরহ্ষচর্ধ্য-_শব্ধ-্রন্ধ বেদের পঠন পাঠন, গুরুজনের শুশ্বষা, বীর্ধ্যধারণ (স্তর-বর্জন )) 
দয়া__ আমার যেমন, তেমনি অপরেরও সুখ-দুঃখ হইয়৷ থাকে, এই বুদ্ধিতে 
অন্যের সহিত সম বুদ্ধি সহ ব্যবহার ; আর্জব-__সরলতা। ; ক্ষমা-_শক্তি-সামর্থ্য 
খীকিতেও,। অন্যের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করা; ধূতি- ধৈধ্যগুণ, সহন করা। 
মিতাহার__আকঠ আহার না করা । পেটের অর্ধেক অন্ন দ্বারা, সিকি ভাগ জল 
স্বারা এবং বাকী সিকি ভাগ বায়ু বার! পুর্ণ রাখিবে। শৌচ-_মলিনতা বজ্জবন ; 
দেহের মল মলিনতা৷ ও মুনের মল মলিনতা ত্যাগ । 

কেহ বলেন- আত্মা সর্বগতোহচ্ছেছ্যো ন গ্রাহথ ইতি মে মতিঃ। 

সা অহিংস বরা প্রোক্তা মুনের্বেদান্তবাদিভিঃ ॥ 
নিয়ম-_তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বরপুজনম্‌। 
সিদ্ধান্ত-শ্রবণং চৈব হীর্মতিশ্চ জপো। ব্রতম্‌ ॥ 

ক্ষুধা-তৃষ্তায় কাতর ন। হইয়া! তাহার সহনশীলতা, অগ্রিতাপ সহ করা _তপঃ | 
যেভাবে ঈশ্বর রাখেন তাহ। হইতে চিত্তবিক্ষেপ না হওয়া _সম্তোষ। বেদে পুরা 
বিশ্বাস স্থাপন-__-আন্তিক্য। স্বন্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক গ্রহীতার স্বত্বের উৎপাদন-_দাঁন। 
বেদের সিদ্ধান্ত কি তাহ! শ্রবণ, যেন বৈদিক পন্থা হইতে চ্যুত না হই- ঈশ্বর 
পুজন। লঙ্জী, অসৎ বিষয় আলাপনে লঙ্জিত থাকা অর্থাৎ না করা হী । 
সতবুদ্ধি, সত্যে মতি থাকা_মতি | 

অহিংস! অর্থ হিংম্র জন্তর ন্যায় অন্যকে হনন না কর।। হিংস্র জন্ত সিংহ 
ব্যান্ত কেবল দন্ত ও থাবা দ্বারা হননাদি নির্বাহ করে, এবং প্রকৃতির 
সষ্টিপ্রণালীর দোষে শশ্য খায় না, মাংস খায়। নব শশ্ত খাইলেও হিংস। হয় । 
পশুপক্ষী প্রকৃতির প্রেরণায় হিংসাবৃত্তি বারা জীবনযাপন করে ; বিচার বলে 
মনুষ্ের পক্ষে অহিংস! ব্রত পালন সহজসাধ্য ব্যাপার। মানুষ তাহার নখ ও 
দস্ত দ্বারা হিংসা করে না; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র বোমা, বেসিলি ইত্যাদি ও বিষাদি 
গোপনে প্রয়োগ করিয়া নিজ ভ্রাতাদি আত্মীয় স্বজনেরও বধ করিয়া! থাকে । 
এজন্য মানুষ হিংসক-শ্রেষ্ঠ পদবী পাওয়ার ঘোগ্য। 

কাহারও মতে বুদ্ধদেব অহিংসার প্রচারক । তিনি বেদে যজ্ঞে পশু হিংসার 
« নিম্দ! করিয়া ষজ্ঞাদি করের বিরোধিতা করেন। কিন্তু মাংস আহারে বাধ! দেন 
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নাই। তিনি হ্বম্থং শুকর মাংস ভক্ষণে কলের! হইয়! প্রাণত্যাগ করেন: 
বর্তমানেও তিব্বত, চীন, বন্ধা, সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ মত্স্ত-মাংসাশী। 
বদি বৌদ্ধগণ মাংস না থাইত্তেন তবে কেহ তীহার্দের জন্য কাটা মাংসের দোকান 
করিত না। তীহারা ভক্ষণ করেন, নিজ হত্তে বধ করেন না_এই তাহাদের 
অহিংস ব্রত। বৌদ্ধ রাজগণ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতেন ন! এমন 
নহে। কারণ সৈনিক অহিংসাত্রতী হইলে শক্র হইতে দেশরক্ষা সম্ভবপর 
নহে, তবে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাহাতে মধুর! মুত্রা 
(0006৮5) হইয়া যায়। মথুরার প্রকৃত নাম মধুরা ছিল। 

কৃষিকার্যে গোকে তাড়নাধি করিয়া কেশ “দিতে হয়। আবার লাঙলের্‌ 
ফালে কত কীট-পোকার ধ্বংস সাধিত হয় তাহাও হিংসা বটে । এজন্য কৃষক' 
অহিংস্টত্রতী হইলে দেশ খান্ঠাভাবে নাশ যাইবে । এই জন্য ব্যবহারিক সভায় * 
হিংসার প্রয়োজন আছে। ব্যবহারিক সত্তীয় অবথ। অজশ্র হিংসারই নিষেধক 
বাক্য অহিংসা। পঞ্চাশ পার হইলে বানপ্রস্থী হইয়া বনে যাইবার বিধি আছে । 
তৎপর সন্নযাস-_-তখন অহিংসাব্রত সর্ববপ্রকারে রক্ষণীয় | 


মানব 


মান্য বা! মন্ুষ্যকেই মানব বলে। প্রকৃতি ব্রিগুণা, তজ্ন্ত,প্রকৃতির হৃটিও 
ত্রিগুণা। রজোগুণের প্রীধান্তে স্ষ্টি ঘটে । এজন্য প্রত্যেক মানবই ক্রিগুণ- 
বিশিষ্ট । রামায়ণে রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণের চরিত্র বণিত। রাবণ রজোঘন 
মৃ্তি, অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও লোভ এই বৃত্তিগ্তলি তাহাতে অধিক 
বিকশিত। কুভ্তকর্ণ তমোঘন মৃত্তি-সে খায় ও ঘুমায়। বিভীষণ সাত্বিক 
গুণবিশিষ্ট, দেব ছ্বিজে ঈশ্বরে ভক্তিমান্, বিচারশীল। 
ষে মানব কাম ক্রোধ লোভ বশে চলিয়৷ থাকে সে প্রাণী সাধারণের সহিত এক 
শ্রেণীতৃক্ত। সেও একটি জন্ক। মানুষ পুষ্পপ্রিয় দৃষ্ট হয়। ফুলের মাল ফুলের স্তবক 
ঘরে ঘরে ব্যবহার হয়। ভারতে বহু দেবত! অচ্চিত হন। তাহাদের পদতলে, 
আসনে পদ্মফুল, গলে ফুলমাল! ; ফুল-চন্দনাদি দ্বারা দেবতার পুজ। হয় । বঙগদেশে 
বিবাহের পরের পঞ্ঠ দিন বরকন্তাকে ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়া গীতবাছ্ো সখীগণ 
মত্ত থাকেন। এই ফুলশয্যা ফুলের পাপড়ির আধিক্য দৃষ্ট হয়। সথগদ্ধি পুষ্পরেপুতে 
থাকে, সেই পুষ্পরেণু দ্বারা মধুমক্ষিকার। তাহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করে। 
: মান্গুষ কট্কযায়াদি নানা গ্রকার বস্ত আহার করে, মধুমক্ষিকা কেবল মধু 
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পান করে। মধু যে অতীব উপাদেয় তাহা ইংরেজী কবিতা_2$001765 10096 
1001765 01151)621 00210 8010-515106 2100 ৪৮০০6: 0021) 170109653 বঙ্গের 
প্রবাদ_-“টাকারে টাকা তোর গায় যেন মধুমাখা” ইত্যাদি হইতে জানা বায় 
শ্রুতিতেও মধুবাতা খতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রে মধুর মহিমা গায়। মধুমক্ষিকারা 
মোমঘ্বারা গৃহ নিশ্মাণ করে আবার সঞ্চয়ী লোকও স্থথে থাকিৰার জন্য অট্রালিক। 
প্রস্তুত করে। মানুষ যেমন ব্যাঙ্কে (8811) লক্ষ টাক! জম! দেয় তেমনি 
মধুমক্ষিকা ১৫-১৬ সের মধু সঞ্চয় করে । আপন নিবাসস্থান হাজার জন একত্রে 
নির্মাণ করিয়৷ তাহাতে শাস্তিতেত বাস করে। কেহ আঘাত করিলে কামড়াইয়৷ 
শাস্তি রক্ষা করে। বালবাচ্চা উৎপন্ন করে ও পোষণ করে। যদি কোন মন্ুত্ 
মৌমাছির ন্যায় গৃহ নির্শণ, ব্যাক্কে জমা, বালবাচ্চা উৎপাদন ও পোষণে জীবন ক্ষয় 
করে তবে তাহাকে মৌমাছি হইতে উন্নত বল! চলে না। মৌমাছি জন্ত, সে ব্যক্তিও 
একটি জন্ত। আরও দেখা যায় পিপীলিকা ইন্দুরাদিও আবাস নিশ্মাণ, আহাধ্য 
সঞ্চয় ও বালবাচ্চ৷ উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকে। পক্ষিগণও বাস! নিম্মাণ, 
বাচ্চা উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকে । সুতরাং উহা! প্রাণী সাধারণের ধন্ম। 

উহ| দ্বার। মনুষ্য উন্নত জীব হয় না। মনুষ্তের উন্নতি কিসে হয়, এ বিষয়ে 
অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, সর্ধব দেশেই ঈশ্বরান্ুরাগী সাধকগণের সম্মান 
সমধিক । যেমন ইংলগ্ডের খৃষ্টান রাজ! ৮ম এডওয়ার্ড পরনারী বিবাহ করিতে 
সচেষ্ট হইলে বিশপগণ এইরূপ ব্যবহারের শাসন জন্ত রাজাকে রাজপদ ত্যাগে 
বাধ্য করেন। ইতালীতে পোপ্‌ অব রোম ঈশ্বর-ভজনী জন্যই এত সম্মানিত। 
মুললমান মধ্যেও ঈশ্বর-ভজনকারিগণের খুব সম্মান পরিদৃষ্ট হয়। অন্মদ্দেশেও 
উপাসনাকারী সিদ্ধ মহাত্মাগণের অতিশয় সম্মান। রামকৃষ্চ পরমহংস এ জীবনে 
লেখাপড়া না করিলেও কেবল ঈশ্বর-ভজন-সিদ্ধ জন্য কত সম্মানিত। স্থৃতরাং 
ভজনে মানুষ উন্নত হয় । 

মানব শব মা ও নব শব্দ্য়ের সংযোগে হয়। মা নিষেধ যে নবকে 
নিষেধে প্রাচীনকে নিয়া জীবন যাপনে সমর্থ সেই প্রকৃত মানব । স্ট্টিকর্ত] ঈশ্বর 
তাহার কৃত সৃষ্টি হইতে প্রাচীন এবং সর পদার্থ নবীন। মায়িক স্থষ্ট পদার্থ 
নবীন তাহাতে ধ্যান ন! দিয়া যে সেই প্রাচীল ঈশ্বরকে লইয়া জীবন যাপন 
করিতে সমর্থ সেই প্রত মীনব। তাহার চিত্তবৃত্তি এই প্রকার হইয়া থাকে__ 

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেৰ বন্ধুশ্চ সা ত্বমেব। 
ত্বমেব বিদ্যা! ব্রধিণম্‌ ত্বমেব ত্বমেব সর্ধ্ং মম দেবদেব ॥ 
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হে ঈশ্বর, তোমাকেই চাই, তুমিই আমার যথা ও সর্বন্থ, অন্ত কিছু চাই না। 
তুমিই সত্য, অন্য সব মিথ্যখ। 


প্রকৃষ্টরপে আরব্ধ হুইয়াছে কার্ধ্য যাহার তাহাকে প্রারন্ধ বলে। প্রাণী মাত্রই 
কর্মশপরায়ণ। সেই কর্মের ফল শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । ক্রিয়মাণ, 
সঞ্চিত ও প্রারব। যেমন ধাহারা কিছু লক্ষমীযুক্ত গৃহস্থ তাহাদের ভাড়ার ঘর 
থাকে। তাহাতে চাউল, দাইল, তৈল, ম্বতঃ লবণ, চিনি, গুড়, তেতুল, 
মসলাদি ব্যবহার্ধ ভ্রব্যকল মজুত থাকে । সেই মজুত সামগ্রীলকলকে. সঞ্চিত 
ভ্রব্য বল] যায়। সেই সঞ্চিত সামগ্রী হইতে যে. অংশ লেইদিনের ব্যবহার জন্য 
বাহির করিয়া দেয় ধাহা সেদিন ভোগ্য হইবে তাহা প্রারন্ধ স্থানীয় । আর ক্ষেত্র 
হইতে ষে ধান, কলাই আদি গৃহে আসে তাহা রৌন্রে দিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া 
ব্যর্যহার ধোগ্য করতঃ ভাড়ার ঘরে জম! করিলে তাহা৷ ক্রিপমান স্থানীয় । 

বাটির গৃহিণী বা কর্রী ধাহার হাতে ভাগারের চাবি থাকে তিনিই যেমন 
ভোগ্যাংশ বাহির করিয়। দেন তেমন প্রাণিগণের সঞ্চিত কর্শফল হইতে কোন 
অংশ ইহজীবনে ভোগার্থ মাতরিশ্বাদেব নির্ধারণ করিয়া দেন। স্ই নির্ধারণ কাধ্য 
পুর্ব্ব জন্মের মৃত্যুকালে ম্বৃতকের চিত্তবৃতি অনুসারে তিনি করিয়া থাকেন, ইহাকেই 
বিধির বিধান ব! বিখিলিপি বলে। সেই নির্ধারিত কর্ম কলাংশ হইতেই নৃতন 
দেহ নিশ্মিত হয়। যেমন দেশে ঘরে জন্মিবে যেমন রোগ শোক ভোগ্য ভোগ 
করিবে তাহাও নিপ্ধারিত হুইয়া থাকে । ইহাকেই গারন্ধের ভোগ বলে। 

প্রাক্তন, প্রারন্ধ প্রভৃতিকে পুর্ব জন্মের কর্মফল বলে । দেবতা নিশ্চয় করেন 
জন্ত দৈবও বলে। দেখা ধায়, গরীবের ঘরে জাত ছেলে কম্মফলে সাত্বিক 
রাজসিক বা তামসিক নানা অবস্থার মধ্য দিয় জীবনধাপন কল্ষে। যেমন 
রামকষ্ণদেব গরীবের ঘরে জন্মেন। বাল্যে বিদ্যালয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
শ্রাক্ষণের ছেলে ভ্রাতা হইতে "দেবপুজা-প্রণালী শিক্ষা করিয়া অল্প মাহিনায় রাণী 
রাসমণির কালী খন্দিরের পুজারী হন। তথায় নির্জনে পুজা ধ্যান করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করেন। তখন আর তিনি পুজারী ব্রাক্ষণ বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে 
জীবনযাপন করেন নাই ।' 
+" বিলাতে বাদ্দী বলিয়া নপ্রসিদ্ধ এদেশে নববিধান বা 


জেন, বিজু গোস্বামীর ভা মনীবালসপ কি? পাত, 
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বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি তাহার চরণতলে বসিয়! তাহার উপেদেশামৃত পান 
করিয়া কৃতকৃত্য হন। আবার জার্মান দেশের 'হিটলার সামান্ত সৈনিক হ্ইয়াও 
নাজী পার্টির নেতা হইয়া জার্্মান্‌ দেশকে সর্ব্ব দেশের নায়ক করিবার জন্য যুদ্ধ- 
কার্যে ব্রতী হন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে অজেয় সেনাপতি হইলেও পশ্চাৎ তাহার 
পরাজয় ঘটে। তিনি আত্মহত্যা করিয়া অব্যাহতি পান, করেদী হন নাই। 
জার্মান রাজ্য বিভক্ত হইয়! বিজয়ী সেনার অধীনতা-পাশে বদ্ধ হয়। জাপান 
সেনাপতি টৌজে! ছুর্জয় ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া অভেম্য সিঙ্গাপুর 
দিবসত্রয়ে অধিকার করিয়া অতি অল্প-কালের মধ্যে ইংরাজকে বর্খা হইতে 
বিতাড়িত করেন। অদ্ভূত বুদ্ধিমান ও বলশালী হইলেও পরে জাপান যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়া পাশ্চাত্য 'জাতির সৈন্যাবাস নিজ দেশে স্থাপিত করিতে বাধ্য হন। 
টোজোর ফাসী হ্য়। 

এমনি সব উখান-পতন প্রারন্ধের ফলেই হয়। এই যে সব যুদ্ধ হয়, 
সেনাপতিগণের প্রশংস! পৃথিবীতে ঘোষিত হয়, কত লক্ষ সৈন্য ব্ধ হয়, তাহার 
হিসাব কয়জন রাখে? সেই সব সৈন্যের মাঁতাপিতাদের কি পুত্রশোক হয় না? 
তেমনি রোগ মহামারীতে দুভিক্ষে লোকক্ষয় হয়। ইহাও প্রারন্ধ। প্রারন্ধ 
ব্যক্তিগত ও জাতিগত হয়, যেমন হিট্লারের ব্যক্তিগত ও তৎ কার্যে জার্মান 
দেশ ও জাতির পতন সমষ্টিগত প্রারবধের ফল। এই ভারতেও স্থভাষ বন্থ, 
যিনি ইংরাজের [. 0. 5. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সেই 
সিভিল সাভিস্‌ ত্যাগে দেশের জন্ত কন্্পরায়ণ হন। তিনি ম্বাশ। রাজনৈতিক 
মোকদ্দমায় জড়িত হুইয়৷ জেলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ জন্য নিজগৃহে চিকিৎসার জন্য 
প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় কাল কাটাইভেছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে গৃহ হইতে 
নিফপর্দকে চলিয়া! গিয়। জার্মানিতে উপনীত হন। তখ। হইতে এককই জাপানে 
যান, তথ। হইতে সিঙ্গাপুরে আমিয়া ভারতীয় সৈম্দল সংগ্রহ করেন ও 
তাহাধিগকে সময়োপযোগী অন্ত্রশস্ত্ে বস্ত্রে ভূষিত করেন? জাপ সৈন্যসহ ভারত 
সীমান্তে উপনীত হুন। ইন্্লে যুদ্ধ করিতে থাকা অবস্থায় জাগানের পতন ঘটায় 
তিনি জাপানে যাইতে এরোপ্রেন ক্যাশ হুইয়! দেহত্যাগ করেন। তাহার ফৌজ 
ভারতে ফিরিয়। আদিলে ইংরাজ বুঝিল যে এই ভারতীয় ফৌজের ভাই-বেরেদার- 
গণআমাদের ফৌজে আছে, তাহারা আর ইংরাজের অধীন থাকিতে চাহিবে না। 
বোস্বাইয়ের সৈন্তাবাসে ও করাচীর নৌসৈন্তের অবাধ্যতা দৃষ্টে তাহারা সসম্মানে ' 
ভারতত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; কেন না তাহাদের দেশের একজন মুখ্য কবি জন 
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জগৎ 

গম ধাতু হইতে জগৎ শব্ধ নিষ্পন্ন হয়। যাহা! গমনশীল তাহাই জগৎ। 
কোথায় গমনশীল ? মৃত্যু মুখে গমনশীল। যাহ! নাশবান্‌ বা ব্যপদ্দেশ মাত্র 
তাহাই জগৎ। ব্যপদেশ বলে ষাহা৷ না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। 
যেমন সিনেমা হলে দুষ্ট দৃশ্ঠ । এই জগৎ শব্দের এই অর্থে ঈশ! উপনিষদে প্রয়োগ 
ৃষ্ট হয়। ঈশা উপনিষদের প্রথম শ্লোকে দেখিতে গাই 

ঈশ। বাণ্তমিদং সর্ধং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূপ্জীথা ম গৃধঃ কম্য স্বিদ্ধনম্‌ ॥ 

ঈশ বা পরমাত্মা দ্বারা এই সব যাহ কিছু দৃশ্ত প্রপঞ্চ বিনাশশীল জগতে তথ 
পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়__সকলি আত্মাদ্াঁরা আচ্ছাদিত । সর্বব্যাপী আত্মা ওতপ্রোত- 
ভাবে সর্বত্র অবস্থিত। জগৎ বিনাশশীল বা আভাসমাত্র | অতএব তাহা 
ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দের আনন্দ ভোগ কর। ধন কোথায় যে গৃধ বা লোভ 
করিবে? ধন সম্বন্ধে আমরা নব বিজ্ঞানের পাঠে জানিতেছি থে একই কার্বনের 
এক রূপ কয়লা! ও অন্য রূপ হীরক; সুতরাং কয়ল! ও হীরক একই কার্বনের 
বিকৃতি মাত্র। একই প্রটনার্দি অথবা তৎপুর্ব বস্তর বিস্তাস বা বিকৃতি জন্য 
কোনটির নাম ইউরেনিয়াম, কোনটির নাম গোল্ড ইত্যাদি । 

সিদ্ধ মুনি কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতির বিকার, তস্য বিকারে ত্রব্সকল 
হইয়াছে সুম্পষ্ট বণিত আছে; ইহা! কিছু নৃতন কথা নহে। যাহা বিকৃতিপ্রাপ্ত 
তাহা কেহ গ্রহণ করিতে চায় কি? একটি গাছ-পাকা লেংড়া আম অতীব 
উপাদেয়। কিন্তু যদি সেই স্থপকক আমটি ৪1৫ দিন টেবিলের উপর রাখিয়া! দাও 
দেখিবে তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে । তখন সেই পচ। আমকে কে আদর করিয়া 
গ্রহণ.করিবে? একটি স্বর্ণের অলঙ্কার কেহ আদর করিতে পারে, কিন্তু ঘদি তাহা 
পারদ ব! তার সংযোগে বিকৃত হয় তবে তাহা কি আদরণীয় থাকে? বিচার 
করিলে দেখা যায় এই পৃথিবী যখন কৃ্য হইতে বাহির হইয়া আসে তখন জলস্ত 
বাম্পময়ী ছিল। কালে শৈত্য সংযোগে ঠাণ্ডা হইয়া! বায়ু ও জলে পরিণত হয়। 

হুর্ধ্য অগ্যাপি জলন্ত বাম্পময়ই আছে। জলন্ত বাষ্পের কোন আদর আছে 
কি? পুথিবীর. গরম জল হইতে ছাকরা পড়িয়া মাটা ও মাটার নিয়স্থ পাথর 
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কয়লা, লৌহ্‌, সোনা, রূপা, তামা, হীরা, পাথরাদি নানাত ঘটিয়াছে। মূল সেই 
একই জলন্ত বাম্প। আবার তেমন তেজ সংযোগে এইসব বস্তকে জলন্ত বাণ্পে 
পরিণত কর যায় এবং প্রলয়ে পরিণত হইবে। আঁশু যাহা! ঝক্‌্ঝকৃ চক্চক্‌ 
করিতেছে তাহা কিয্নৎকালের জন্ত । এ জন্য এই বাক্ত মুধ্য অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবৎ 
পুরাণ বলিয়াছেন__ 

“ন যৎ পুরস্তাদ্‌ উত যন্ন পশ্চাৎ্ মধ্যেহপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং |” 

এই জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থায় দৃষ্ট হয় সিনেমা! দৃশ্যবৎ। যখন কেহ সিনেমা 
হলে প্রবেশ করে বাতি জলে” হলে হাঁতী, ঘোড়া, উট, ব্যাপ্বাদি কিন্ব৷ পাহাড, 
পর্বত, নদী, বন ঝরণার্দি থাকে না কিম্বা তাহার কোন কফটোও থাকে না। 
পশ্চাৎ খেলা শেষ হইলে যখন বাহিরে যায় তখনও বাতি জলে সেই হুল কোন 
কিছু নাই। যখন বাতি নির্বাপনে আধার গৃহ হয় তখন সব দৃশ্য প্রকাশ পায়। 
বস্ত তণ্ত নাহ । আধারে দৃষ্ট সিনেমা দৃশ্য ব্যক্ত মধ্য অবস্থাগত, স্থতগাৎ যখন 
দেখ। যায় তখনও নাই । “অবিগ্যমানোহপ্যবভাসতে 1» না থাকিলেও দেখা 
যায়, আছে বলিয়া! প্রতীত হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রতাক্ষ কথাটি গোলযোগপূর্ণ। 

জলের নীচে চাদের নাচনি দেখা যায় অথচ জলের নীচে টাদ থাকে না বা 
নাচে না কি্বা আকাশের চাদ ন! নাচায় জলস্থ তাহার প্রতিবিষ্বও নাচে না৷ 
এ স্থলেও প্রতাক্ষ ভূয়! । রাত্রির অল্প আধারে রজ্জুর টুকরায় যে সর্প ভ্রম তাহাও 
প্রত্যক্ষ হয় বস্ততঃ নাই। প্রত্যক্ষ দেখিলেই সাচ্চা হয় না। এ জগৎ প্রতাক্ষ 
দেখিতেছি এ জন্তই আছে বলা চলে না। প্রত্যক্ষের স€ ্ধ এজন্য কিঞ্চিৎ 
আলোচনা আবশ্যক । 

চক্ষু নামক যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষের হেতু, কিন্তু সেই যন্ত্রখানি কতখানি 
বিশ্বাসযোগ্য তাহাই বিচাষ্য। চক্ষুতে কোন কীট ব৷ কুটা পড়িলে চক্ষু তাহ 
দেখে না । চক্ষুর সন্নিহিত চক্ষের পাতা দেখে না । বড় বড় অক্ষর চক্ষুর পাতার 
নিকট ধরিলে তাহ চক্ষু পড়িতে পারে না। অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। 
আমরা যে স্থানে আছি তথা হইতে ২৫ মাইল দূরে কোন পাহাড়ে বড় বড় শাল 
গাছ আছে ষাহার উচ্চতা ৫০।৬০ ফিট, মোটা! বেড় ১০1১২ হাত। তাহাতে 
বন্ হস্তী ব্যান্ত্রা্দি বিচরণ করে । লোকের ঘর বাড়ীও আছে কিন্ত আমরা দেখি 
যেন একখানি নীলবর্ণ মেঘ আকাশের কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি 
দূরে দেখে না। চক্ষুয়দি স্র্যের দিকে তাকায় তবে অন্ধকার দেখে অর্থাৎ 
অতি আলোকে দেখে না। চক্ষু যদি রাত্রিতে আধার গৃহে নিজ পরিধেয় শ্বেতবর্ণ 


২৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলা 


বস্ত্র দেখে তবে তাহা কালো দেখে অর্থাৎ অতি জাধারে দেখে না। অল্প আধারে 
রজ্জুতে সর্প ভ্রম করে অর্থাৎ চক্ষু অতি নিকটে, অতি দূরে, অতি আলোতে 
অতি জাধারে দেখে না। অন্ন আধারেও গোলমাল করে? সুতরাং এ চক্ষুরূপ 
যন্ত্রবানি সদা একরূপ দেখে না; কখন কখন স্থৃবিধা মত দেখে । স্থবিধাবাদীকে 
কেহ বিশ্বীস করে না, সুতরাং স্থবিধাব।দী চক্ষুও বিশ্বান্ত নহে । আবার দেখ, 
চক্ষু প্রত্যক্ষ দর্শন জন্য সমুদ্রের জলকে কাল পানি বলে বা শীলাম্ বলে, কিন্তু 
সমুদ্রের তরঙ্গ যখন ভঙ্গ হয় তখন সেই জল শুত্র দুপ্ধবৎ দুষ্ট হয়। সাদা কাপড় 
পুনঃ পুনঃ সমুদ্র জলে চুবাইলেও নীল হয় না। "অর্থাৎ সমুদ্রের জলে নীলিমা 
ব্যপদেশমাত্র ; সমুদ্র জলে নীল রঙ নাই, যদি থাকিত তবে সমুদ্রতীরে স্থিত 
জনপদবানীরা লবণ তৈয়ারীর কারখানার স্তায় নীল কালীর কারখান! খুলিত ; 
তাহা! কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। টেলিস্কোপের দ্বারা দেখিয়া বিদ্বান্গণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ষে চন্দ্রমা কুর্ধ্য হইতে বিশ লক্ষ গুণ ছোট । কিন্তু পুর্ণিমার দিন 
সকালে কুয্যোদয় ও সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয় দেখিতে বরাবর সমানই মনে হয়। এই 
যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহ ভ্রমাত্সক নহে কি? যাহাবিশ লক্ষ গুণ বড় তাহা 
অন্ততঃ বিশ গুণ বড় দেখুক। বিশ গুণ দূরে থাক, ছুই গুণ বড় দেখুক ; 
তাহাও দেখে না, স্থুতরাং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কোন কাধ্যকরী নহে ' 

পুনঃ সুর্ধ্যান্ত বিচার কর। চক্ষু প্রত্যক্ষ দেখে সুষ্য তাহার ধরাতে ছড়ান 
আপ্পোক সব একত্রিত করিয়া আপনাতে প্রবেশ করাইয়! অস্তাচল পর্বতে প্রবিষ্ট 
হয় এবং আমরা রাত্রির অন্ধকারে পতিত হই। আজকাল টেলিফোনের দিন_ 
এ সময় এডেনে টেলি কর খবর পাইবে কৃর্ধ্য আকাশে কিরণ রাশি ছড়াইয়া 
বিদ্যমান; একঘণ্টাপর বোগদাদে টেলি কর তাহার! বলিবে সূর্য আকাশে কিরণ 
বিস্তৃত করিয়াই আছে; একঘণ্ট৷ পর রোমে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে ; 
একঘণ্ট৷ পর প্যারিসে টেলি কর সূর্য কিরণ বিস্তারে বিরাজিত আছে। 
একঘণ্টা পর লগুনে টেলি কর সেই উত্তর মিলিবে অর্থাৎ কৃরধ্য চিরকাল 
আকাশে কিরণরাজি বিস্তার করিয়া থাকে কখনই কিরণ গুটাইয়া নেয় না। 
ইহার নাম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ । এমন মোটা মোটা বিষয়ে যে গোলযোগ করে 
তাহার উপর বিশ্বাম কর! যায় না! এজন্ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এই জগৎ সিনেমা দৃশ্যবৎ 
আভাস মাত্র কি না তাহা বিচাধ্য। 

চক্ষু জগৎ দেখে যদি মন সঙ্গে থাকে । যদি মন সঙ্গে না থাকে তবে চক্ষু 
জগৎ্.দেখে না । কেহ কেহ চক্ষু চাহিয়া নিদ্রা যায়। চোর গৃহে ঢুকিলে চোরের 


পুরাণ কথা ২৫ 


প্রতিবিষ্ব নিশ্চয়ই সেই খোল! চক্ষুতে প্রতিবিদ্বিত হয়, তবে সে জাগে ন! 
কেন? চোর দেখে না কেন? মন নিক্ষিয্ অবস্থায় থাকায় চক্ষু জগৎ দেখে না। 
স্থৃতরাং মনই জগৎ দেখার হেতু । যখন যখন মন নিক্ষিয় তখন তখন জগৎ ভাসে 
না। যখন খন মন সক্রিয় তখন তখন জগৎ ভাসে । ডাক্তার ক্লোরফরম্‌ করিয়া 
যখন কাটে তখন সেই ব্যক্তির নিজদেহ, স্ত্রীপুত্রাদির দেহ, চন্দ্রনুধ্য বিশিষ্ট জগৎ- 
দেহ জ্ঞান থাকে না। যখন হিষ্টিরিয়ায় ফিট হয় তখনও জগৎ ভাসে না। যখন 
গাঢ় নিদ্রা যায় তখনও জগৎ থাকে না। যখন স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থা তখন মন্‌ 
জাগে জগৎ জাগে । স্থৃতরা মনই জগৎ কারণ। গীতায়ও ভগবান্‌ (৯1৪,৫) 
বলিয়াছেন সর্বব্যাপী পুরুষে জগৎ নাই, জগতে তিনি নাই। তবে অল্পবুদ্ধি 
জীৰ জগৎ ধারণ করে / জীবন্ৃতাং মহাবাহো ষয়েদং ধার্ধ্যতে জগৎ জীব 
সর্বব্যাপী পুরুষের বাহিরে, না তাহার অংশ, যর্দি সর্বব্যাপী ধারণ না করেন তবে 
তাহার অংশশড জগৎ ধারণ করে না ইহা নিশ্চিত। তবুও জীব জগৎ ধারণ করে৷ 
কেমনে এবং কোথায় ধারণ করে? জীব জাগ্রতে ও স্বপ্নে, মনে ও অস্তঃকরণে 
জগৎ ধারণ করে। মনের স্পন্দনে জগৎ মনা নিস্পন্দ হয়, জগৎ থাকে ন|। 
স্বপ্পে জগৎ ভাসে তাহা সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ অবভাস মাত্র, বস্তুতঃ নাই। 
জাগ্রতেও মন অন্তরে থাঁকিয়। জগৎ প্রকাশ করে জন্য উভয়ই তুল্যাতুল্য মানিতে 
হয়। যেমন একটি ঘোটকের ছুইটী গতিশীলতা-_একটির নাম কদম ও অন্যটির 
নাম ধাপ। তেমনি একই মনের ছুইপ্রকার গতিশীলতা_একের নাম স্বপ্ন” 
অন্যের নাম জাগ্রৎ, এতছৃভয়ই ঘোটকের গতিছক্ষের এক তাবৎ এশ স্বাতীয় হইবে । 
অতএব মৃত্যুর দিকে গমনশীল অসৎ জগতের দিকে ধ্যান না দিয়! সর্বব্যাপী 
সৎপুরুষের অনুধ্যানই কর্তব্য । 

জগৎ বলিতে কেবল পৃথিবী বুঝায় না । চন্্র-্ধ্য-গ্রহ-নক্ষত্র-বিশিষ্ট স্ষ্ট সবই 
জগতের অন্তর্গত । জগতে কেবল একটি সূর্য্য নয়, আকাশে বহু হূর্ধ্য থাকার কথা৷ 
টেলিস্কোপ দ্বারা দ্রষ্টাগণ বলেন। আমাদের এই সুর্যের যোলটি গ্রহ। তাহার 
মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহ, এই গ্রহের এক চন্ত্র। বৃহস্পতি শনৈশ্চরের ও 
একাধিক চন্দ্র আছে। এ সকল কুর্ধ্য মধ্যে কয়েকটি আমাদের এই সুর্য হইতে 
কেহ ৬০০ গুণ বৃহৎ, কেহ ৪০০ গুণ বৃহত্, কেহ ২০০ গুণ বৃহৎ। এ সকল সুর্যেবরও 
গ্রহ, উপগ্রহ আছে । গ্রীতায় একাদশে যে বিরাট পুরুষ বণিত তাহার দেবদেহে 
এই সকল স্ক্্্য, গ্রহ, উপগ্রহ সকলও বিদ্যমান। ভূ, ভূবঃ, শ্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ» 
সত্য ও সপ্ত পাতাল-_-অতল, বিতল, স্থৃত্ল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, 
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পাতাল অর্থাৎ স্বর্গ-“স্কাদি, সবই সেই দেবদেহের অংশমাত্র, ধেমন এই 
গোলাকার পৃথিবীতে সমুপ্রদ্বীপ সকল বর্তমান ; এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা 
বর্তমান তেমনি এই দেবদেছে সব বর্তমান। এই সকলই বিনাশশীল। পুরুষ সহত্র 
সুধ্য-তুল্য প্রভাবিশিষ্ট সত্য আর বই নশ্বর, মরণ-ধর্দশীল। পুরুষ নিত্য সত্য 
ত্য়ভু-_ভাহাতে জগৎ ভাসে_ধেমন দিনেম! হলে নান দৃশ্ঠ ভাসে । 


বিধবা 


ধিনি ধববিহীন তাহাকেই বিধব। বলে। মাঁধব অর্থও ম| নিষেধে ধব পতি, 
যার পতি বা রক্ষক নাই তিনি মাধব। জগৎপতির কোন পতি বা রক্ষক নাই। 
ধিনি পাতি বা রক্ষক বিহীন! তাহাকেই বিধবা বলে। যিনি সরক্ষক তাহাকে সধবা 
বলিয়৷ থাকে । এই শব্ধ হইতে জানা যায়, স্ত্রগণ অবলা জন্য তাহাদের রক্ষক 
প্রয়োজন। বানরগণ দলে দলে বাস করে, তাহাদের দলপতি বানর স্বদলস্থ 
বানরীগণকে রক্ষণ করে। এই রক্ষণ ব্যাপারে এক দলপতি অন্য দলপতি সহ 
লড়িয়। প্রাণে বধও করিয়া! থাকে । শুনা যায়, হস্তিরাজও স্বীয় দলস্থ হস্তিনীদের 
রক্ষা করিয়া থাকে । পৃশুপক্ষিগণের মধ্যে পুং পশু বা পক্ষী কেবল রূপেই স্ত্রীগণ 
হইতে শ্রেষ্ট নহে, বলেও বলীয়ান হয়। সিংহ কেশরবিশিষ্ট ইয়, সিংহীর কেশর 
হয়.ন|। হস্তীর দীর্ঘ দ্য হয়, হন্তিনীর তাহ! হয় না। ফাড়েরই ককুদ শোভা পায়, 
গোমাতার নয়। বানরই মন্তরাম হয়, বান্দরীর সে শোভা নাই। মম্ুরেরই 
পেখম হয়, মযুরীর হয় না। কুন্থুটের পাথ! রেশমের মত চাকচিক্যবিশিষ্ট হয়, 
কুক্ুটীর তাহা নাই। প্রাণিমাত্রেরই যৌন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যৌন সম্বন্ধ ব্যাপারে 
নারীর স্থান অধোভাগেই দৃষ্ট হয়। নারীগণের কটিদেশে গর্ভা্দি ধারণার্থ প্রকৃতির 
যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে নিয়াঙ্গ ও মধ্যমাঙ্গের সন্ধিস্থান বৃহদ্ধায়তন হওয়ায় ও 
বক্ষে শ্ভনের স্থান থাকায় অন্ত অঙ্গের পুষ্টিতার হাস ঘটিয়া থাকে। এজন্ দুর্বলতা 
সহজাত বলিতে হয়। এজন্যই নারী শবের প্রতিশব্দ অবল! হইয়াছে। 

অন্য প্রাণী হইতে মানবে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণী জন্িয়াই উঠিতে, 
চলিতে, আপন আঁহার্য্য আহরণে সমর্থ হয় অর্থাৎ স্বাভন্ত্য আছে । মানবে পরের 
অধীনতা অনিবাধ্য, মানব শিশু ৯১* মাসের পুর্বে আপনা-আপনি হামাগুড়ি 
'দিতেও পারে না। পায়ে হাঁটিবার ব্যাপারেও পরমুখাপেক্ষিতা আছে-_শ্বাতন্্য 
নাই। তাহার ইন্জিয় মন বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষত! সম্পাদনার্থ শিক্ষার গ্রয়োজন। অন্ত 
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মাতা শিশুর সর্ব প্রকার সেবারত থাকেন৷ সদ! সম্তানের সর্ব গ্রকার দুঃখ 
দৈন্য নিষেধকারিণী জন্যই মা নিষেধ শব দ্বারা মাব! নিষেধকারিণী বলে। শিশু- 
পালন নারীগণের বিশেষ ধর্ম । তাহা! বাল্যকাল হইতেই কন্তাগণ শিক্ষা করিতে 
থাকেন। তাহাতেও কন্তাগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুশীলন কম হইয়া! থাকে । 
ইহাও দুর্বলতার কতক পরিমাণে কারণ বটে। পশুপক্ষিগণ মধ্যেও মাতা! সন্তান 
প্রতিপালন করিয়া! থাকেন। ইহ! প্রাকৃতিক ব্যাপার, তাহাতে জনগণের কোন 
হাত নাই। যাহ] সর্ব প্রাণী সাধারণ তাহাতে প্রকৃতি প্রেরণাই ইতর বিশেষ 
করিয়া থাকে । আমাদের দেঁশে শাস্্কারগণ এইটা লক্ষ্করতঃ বলিয়াছেন-_ 
“পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । বার্ধক্যে চ স্থতো রক্ষেৎ ন স্ত্রী 
স্বাতন্তর্যমর্থতি ॥ 

দি একজন বলবান্‌ যুবক মনে করে “আমি স্বতন্ধ, পরাধীন থাকিব না? তাহা 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর কিনা? নিজে ক্ষেত চাষ করা, ক্ষেতের ইট ভাঙ্গা, 
পাইট করা, ধান বপন, ক্ষেত নিড়ান, ধান কাটা, ঘাস ছাঁড়ান, ধানকে চাউল 
করা, চাঁউল সিদ্ধ করিয়! অন্ন ভক্ষণ করা, চাউল সিদ্ধার্থ লাকড়ি চেরা; কার্পাস 
পাকিলে তাহা সংগ্রহ করা, তাহার বীজ ছাড়ান, তুল! হইতে স্ৃতা করা, সুতা! 
হইতে তাতে কাপড় বুনান, তৎপর সেই বস্ত্র পরিধান করা; শাক তরকারীর 
ক্ষেত্র করা, বীজ বপন করা, জল সেচনাদি করা, শাক পাতা কীট হইতে রক্ষা 
করা, শাকসজজী উঠান, কোটাকুটী করা, রন্ধন করা, তৎপর শাক তরকারী অন্ন 
সহ ভক্ষণ; আবার সেই সকলের রক্ষার্থ রাখালী করা; অসম্ভব ব্টাপার। অপরের 
সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন । কারণ চাষ করিতে গোপালন, লাঙ্গল চালন সব 
এক করা! যায় না, বিশেষ করিয়া নিজ গৃহে বাস করিতে হইলে । গৃহের ছাউনি, 
বেড়াদি নির্মাণ এক। হয়ই না, এজন্ত চাকর হউক আত্মীয় হউক সাহায্যকারী চাই। 
গৃহস্থের ঘর, বাহির ছুইদিকৃ দেখিতে হয়; যদি ঘর গৃহিণী দেখেন, বাহির নিজে 
দেখেন তবে শ্বাস ফেলিবার সময় মিলে । ইংরেজীতে বলে-_[0151510% ০৫ 
121১001. এক এক বিভাগ এক একজন দেখিলে কাজ স্থুবিধা মত করা যায়। 
এজন্য কেবল নম্ন। প্রকৃতি স্থষ্টিতে যৌন নম্বন্ধ করিবার এমন জোর প্রেরণা দেয় 
যে দ্বিতীয়া ন! হইলে প্রাণ যেন যায়। শাস্ত্রে বলে-_একাকী ন রমতে। একলা 
আনন্দ হয় না, ভাগীদার চাই। খেলা! করিতে ছুইচার জন সাথী চাই। প্রাণিমাত্রই 
সঙ্গপ্রিয়। সঙ্গ বুথ সার সংসার । যেমন অঞ্জুন গীতায় বলিয়াছেন--যি সব পুত্র 
পরিঞ্জন আত্মীয় শ্বজন মরিয়! যায় রাজ্যন্থখ কাহাকে লইয়। করিব? এজন্য যে 
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যুদ্ধে সব মরিবে এমন যুদ্ধ করিতে চাই না। কৃষ্ণ বলেন সং সাজা সার সংসার । 
যেমন রামবাবু কোন প্রখ্যাতি থিয়েটারের বড় এক্টর ৷ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, 
টিকিট বিক্রয় হইয়াছে, রবিবার সন্ধ্যায় রাজসিংহ একট হইবে। যিনি 
রাজসিংহের পাঠ এক্‌ট করিবেন তিনি বেল! ৪ টার সময় ফোন করিলেন যে তাহার 
আমাশয় হুইয়াছে, ঘণ্টায় ৪1৫ বার দাস্ত হইতেছে, এ জন্য তিনি আজ আসিতে 
পারিতেছেন না। তখন প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন রাজসিংহের পাঠটা চোখ 
বুলাইয়া লউন। সন্ধ্যাকালে রামবাবু রাজার পাঠ একট করিতে গিয়া সাজঘরে 
রাজপোমাক, রাজার যোগ্য বসনভূষণাদি পরিধান করিয়া থিয়েটারে এক্‌ট 
করিলেন। অন্য দিন এক নাটকের রাণীর সখীর পাঠ ধাহার নিদিষ্ট ছিল তিনি 
বৈকালব্রেল। প্রপ্রাইটরকে জানাইলেন ষে তাহার ছেলের“কলেরা হইয়াছে, তিনি 
আসিতে পারিবেন না। প্রপ্রাইটর রামবাবুকে বলিলেন, রাণীর সধীর পাঠটা! 
দেখিয়া লউন। রামবাবু সাজঘরে গিয়া দাড়ি গৌঁপ ফেলিয়া পাউডার মাখিয়! 
সাড়ি, চুড়ি, বালা পরিধান করিয়া নারী সাজিয়া সখীর পাঠ এক্‌ট করিলেন ; 
অন্য দিন রামবাবু মুসলমান বাবুচ্চির পাঠ একট করিয়াছিলেন। এখন রামবাবু 
কি রাজাই হইলেন, ন! নারী হইলেন, ন! মুলমান হইলেন ? কোনটাই না। যে 
রামবাবু সেই রামবাবুই রহিলেন। সং সাজাই সার হইয়াছে । 

এইরূপ সংসারে একজন এক এক ঘন্টায় এক এক বিষয়ে একট করেন। 
তাহার দেহ ঠিক থাকে । কখন পিতামহ, কখন পিতা, কখন স্বামী, কখন পুত্র, 
কখন পৌত্র, কখন ভ্রাতা রূপে একট করেন। সং সাজাই সার। নেংটা হইয়) 
সংসারে আসেন নেংটা দেহখানাও ত্যাগে সংসার ছাড়িয়া চলিয়! যান। 

শরীরের ধারাটা হইল অসঙ্গের ধারা, সঙ্গ ত্যাগে নিষ্ধামভাবে সংসার কর1। 
অথবা! অসঙ্গশস্ত্েণ দৃঢ়েন ছিত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যম্মিন গতা৷ ন 
নিবর্তস্তি ভূয়ঃ। অসঙ্গ অভ্যাসের জন্য শাস্ত্রকার একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, 
শিবরাত্রি প্রভৃতি তিথিতে উৎসব করিবার নিয়ম রাখিম্াছেন। উৎসব পার্থিব 
ভোগ্য ত্যাগে উপবাসী থাকিয়া করিতে হয়। পার্থিব পদার্থের ভোগ ত্যাগ 
অর্থ উহাদের সঙ্গ ত্যাগ অর্থাৎ অসঙ্গের অভ্যাস। সেদিন ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের 
নিকট বাস করিয়! দিব! রানি কাটান। আত্মীয় হ্বজন ভোগ সামগ্রীর চিন্তার 
স্থান নাই। এই সমাজে বিধবা এই অসঙ্গ স্কুলের মাষ্টার । তাহার! আপনি আচরি 
ধর্দ জীবেরে পিখায়-_-তাহার! রাজসিক আহাধ্য ভোগ্য অলঙ্কারাদি ত্যাগে সাত্বিক 
স্যাহার, গ্রহণে সাঁসারে থাকিয়াও পদ্মপত্রে জলরৎ জীবনযাপন করেন। তাহাদের 
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এই স্বদৃষ্টাস্ত দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে উপবাপাদি করিয়া ব্রত 
আচরণ করে। গৃহে থাকিয়া ধতি ধর্ম শিক্ষা, আমর] বিধবা হইতে পাই, 
যাহার কোন মূল্য নাই। অমূল্য ধন বিধবাগণ সমাজকে দিয়া উন্নতির পথে 
লইয়া যান। 


মন বড় চঞ্চল 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণ বলেন-_109666: 15 ৪. 50৪8০ ০ 10700100. পদার্থ 
মাত্রই চঞ্চলতার বিকাশ । চন্্র?ূরধ্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু সকলেই অতি 
ক্রুত বেগে আপন আপন কক্ষে বিচরণ করিতেছে । বিচরণ অর্থ ই স্পন্দন, কম্পন, 
চঞ্চলত| | বৃহস্পতি আর্মি গ্রহ্গণ স্বীয় কক্ষে অবিশ্রান্ত পথ চলিতেছে । আমাদের 
পৃথিবীর গতি বশে আমরা তাহাদের গতিতে বক্রতা, অতিচার, মহাতিচার 
দর্শন করিয়া খঃকি । গ্রহ কখন কিছুকাল স্বীয় কক্ষে অগ্রসর হয়, পুনঃ: কিয়ৎকাল 
পশ্চাৎপদ হয়_-ইহা! মনে করা যায় না। যেমন চির উদ্দিত স্র্য্যের উদয় ও অন্ত 
পরিদৃষ্ট হয় পৃথিবীর গতিবিশেষ জন্য ; তেমনি গ্রহগণের শীন্র-মন্দা্দি গতি 
পৃথিবীর গতি জন্যই ঘটিয়া থাকে । এই পৃথিবীর একপ্রকার গতিতে দিবারাত্র 
ঘটে; অন্য গতিতে বড়, খতু ঘটে। অন্য গতি জন্য ঞ্বতারার পরিবর্তন, 
বিষুববিন্দুর পশ্চাৎ অপসারণাদি লক্ষিত হয়। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তৎস্থিত 
আমরাও গতিশীল, আবার আমাদের আপন আপন স্বতন্ত্র গতিও রহিয়াছে। 
দেহে বাযুপ্রবাহে প্রাণ, রক্তাদির গতি রহিয়াছে! প্রাণের গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস, 
রক্তের গতি জন্য 3190 0:535810) 1১181 ও 1০৬ হইয়া থাকে--ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। হৃৎপিণ্ডের গতি অবিশ্রান্ত চলিয়াছে ; যদ্দি উহা ক্ষণতরেও 
স্থগিত হয় তবে মৃত্যু মৃচ্ছ। উপস্থিত হুইয়া থাকে | যাহাকে ইংরেজীতে 162: 
£৪1] করা বলে তাহারই নামান্তর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া! রুদ্ধ হওয়া । হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া রুদ্ধ হইতে দেহের মৃত্যু ঘটে । ইহাতে চঞ্চলতাই জীবন বলিতে হয়। 
শ্রুতি বলেন দেহ কি স্থুল কি স্ুস্্ম সবই অচেতন প্রকৃতির বিকৃতির বিকাশ। 
কোন ত্রব্যের বিকৃতি চাঞ্চল্য দ্বারাই ঘটিয়া থাকে ৷ যেমন দুগ্ধ মন্থন করিলে 
মাখনের উৎপত্তি ঘটে। বিকৃতি ঘটে অর্থ ভাঙাতে কোন ক্রিয়া ঘটে । যেমন 
অন্ন পচাইলে তাহাতে মাদকভার উৎপত্তি ঘটে । পচন ক্রিয়ার জন্য বিকৃতি । 
ক্রিয়ারই নামান্তর চাঞ্চল্য | যেমন জলের চাঞ্চল্যে তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
ঝাড় হয় অর্থ বাতাসে চাঞ্চল্য বপ্ধিত আকার ধারপরূপ বিরতি যুত হয়। অচেতন 
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* পদ্দার্থ বহিরাগত উপাধি জন্য চঞ্চল বা বিকৃত হয়। যেমন একটি সর্ষপ দানা 
ম্ৃত্তিকায় রাখিয়া জল দিলে স্ব জল, সৌর কিরণ, বায়ু প্রভৃতি বহিরাগত 
উপাধিযোগে অঙ্কুরায়িত হয়। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ লবুজ বর্ণ 
অন্কুর অপরভাগ শ্বেত বর্ণ জড় (শিকড় ) হয়। শিকড়াংশ মৃত্তিকা! হইতে রস 
টানিয়! স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম আর অন্কুরাংশ বায়ু হইতে নাইক্রৌজেন্‌ 
অক্সিজেনাদি টানিয়া লইয়। স্বীয় কলেবর পুষ্ট করিতে সমর্থ । সর্ষপ দানা পিষিলে 
তৈল ও খইল মিলিয়া থাকে । আর এই উপাধিযুক্ত অঙ্কুর পিষিলে রস ও আশ 
মিলে। এইরূপে বিকৃতি ব৷ ক্রিয়াশীলতায় স্বাতন্ত্য হারায়। দেহ স্মুল যাহা 
তাহা পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাতৃত দ্বারা রচিত কর্ম জন্য সুখ-দুঃখ ভোগের আয়তন ব 
আশ্রয়। ইহা অন্তি গর্ভে খন থাকে), জায়তে মোতৃগর্ভ ত্যাগে ভূমিষ্ঠ হয়), 
বর্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), বিপরিণমতে (বিশেষ পরিণাম, যেমন পুরুষের দাড়ি' 
মোছ, মেয়েদের স্তনাদির বিকাশ হয়, যৌবন ফুটিক্সা। উঠে), অপক্ষীয়তে (জেরা 
বার্ধক্য জন্য দেহ ক্ষয় পায়), বিনশ্তি ( বিনাশ পায় )। দেহের মৃত্যু ঘটে । স্ল্ 
দেহখানি অপঞ্ষীরুত পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন কর্মজনিত সুখ-ছুঃখাদি ভোগের 
সাধন। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি এই ১৭ কলার লিঙ্গদেহ। বুল পঞ্চ ভূত 
ক্ষিতি, অপ., তেজ, বায়ু ও আকাশ যখন অবিমিশ্র থাকে তখন অপধ্ধীকত 
বলে। আর যখন উহার মিশ্রিতভাবে কার্য করে তখন পঞ্ধীকৃত বলে। 
পঞীর্রুত হইলে ইন্দরিয়গ্লীহথ স্থুল হয়। মন প্ররুতির বিকৃতি জন্ত চঞ্চল ধর্মযুক্ত। 
বিশেষ বুদ্ধি রূপ দর্পণে প্রতিবিষ্বিত চিদাভাসের সন্নিহিত হওয়ায় ক্রীড়াশীল হয়। 
পুরুষ চিৎ, সর্বব্যাপী অচল নিক্রিয় এজন্য কর্তা হন না, ভোক্তাও হন না। দেখা 
যায়, হূর্ধ্য কিরণ যতই প্রচণ্ড প্রথর হউক না কেন, তাহা দাহ বস্ত দহন বিষয়ে 
নিহ্রিয়। যেমন কানপুর, এটাওয়া, জেকোবাবাদ, প্রভৃতি স্থানে গ্রীষ্মকালে 
১১৮০ বা ততোধিক তাপ হয়। তখন বহু ব্যক্তি অফিসের পোষাকে রৌদ্দে 
চলিতে গিয়। 80:90:01 হুইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল 
ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র, পকেটে দিয়াশলাই, সিগার, এই সব দাহা বস্ত থাক] সত্বেও 
তাহা জলে না। “সেই সময় এই সব দেশে লোকে খড়ের বাংলায় ও তান্ৃতে 
বাস করে। যতই ভাপ হউক, খড় বা! তাম্ুর কাপড় জলিয়! উঠে না। অথচ 
সুর্যকিরণের সংহত নুর্ধ্যাভাস যাহা! আতস কাচ জন্য উৎপন্ন হয় তাহাতে দাহ্‌ 
তুলা কাপড়াদি তৎক্ষণাৎ জলিয়া যায়। সুর্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিক্ষিয়, কিন্ত 
শুর্ঘযাভাসের কারণরূণে গৌথভাবে দহন ক্রিয়ার হেতু হয়। তেমনি বুদ্ধি- 
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রূপ দর্পণে উৎপন্ন চিদাভাস গৌণরূপে মনের চঞ্চলতার হেতু হয়। রজোগুণ* 
প্রধানে স্ষ্টি ঘটে । রজই কর্মের কারণ। গীতা ১৪1৯ বলে__ ্‌ 
সত্বং সুখে সগ্রম়ৃতি রজঃ কর্মণি ভারত । 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তম: প্রমার্দে সপ্রয়ত্যুত ॥ 

রজোগুণোৎপন্ন অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রত্যেক প্রাণিদেহে 
বিদ্যমান ; তং প্রেরণায় মনে করে আমি কর্তা । গী--৩।২৭-_- 
| প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ববশঃ। 

অহঙ্কারবিষুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ 

ইন্ড্িয়গণকে বহিঃকরণ বলে এবং মন; বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ 
কহে। সাধারণতঃ অহঙ্কার বুদ্ধিতে চিত্ত মনে একীভূত করিয়া চারিটার স্থলে 
দুইটা বলিয়া থাকে । এ জন্য ১৯ কলা না বলিয়া ১৭ কলার সুম্্ দেহ বজজা! হইয়। 
থাকে । সিদ্ধ যুনি কপিলের সাংখ্য মতে প্রধান যখন কালে ক্ষুভিতা হুন, 
বিকৃতি প্রাপ্ত হন তখন তাহার নাম হয় প্রকৃতি। সেই প্ররুতির বিকারে মহৎ 
তত্ব হয়। মহতের বিকারে অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিকারে মন ও পঞ্চতন্মাত্র 
হয়, তাহা! হইতে বিকারে পঞ্চ মহাভূত হয় । এই স্থ্টিবাদ ও প্রধানায় ক্ষোভন, 
স্পন্দন বা কম্পন সহ হ্ুজন ক্রিয়ার আরম্ভণ বলে। যেমন বর্তমান বিজ্ঞান" 
বিদ্গণ 0106516 বা 60:০০ এর কাপ চাপ ও তাপের বিভিন্নতায় বিভিন্ন 
পদার্থের উৎপত্তি কল্পনা করেন। ইহাতে প্রটিল স্থলে প্রকৃতি শব বসাইলেও 
বিষয় একই ঘটে । বিকৃতি জন্য তারতম্য ও কাপ চাপ তাপের তারতম্য একই 
কথা। শ্রুতিতে সর্বব্যাপী পুরুষকে প্রাণ মনহীন নিক্ষিয় বন । মন প্রাণ 
বাকৃহীন পুরুষ ঈক্ষণাদি প্রবেশাস্তা কাধ্য করিতে পারেন না। এজন্য বু আ সান 
প্রকরণে __মন, বাক্‌, প্রাণ-আত্মার অন্ন বলিয়াছেন । হুত প্রহুত, দেবতার অন্ন, 
স্তন্য দৃগ্ধ ও ব্রীহি আদি প্রাণিগণের অন্ন। মন, বাক্‌, প্রাণ পুরুষে বহিরাগত 
উপাধি সন্দেহ নাই । যেমন সর্ধপদান। পঞ্চভৃতের চাপে মূল ও অস্থুরত্থ প্রাপ্ত হয়, 
ইহাও তেমনি তাই। প্রবাদ বলে_ পঞ্চভৃতের ফাদে ত্রন্ধ পড়ে কাদে। এজন্য 
একটি চিত্রও দৃষ্ট হয় স্ব এই পাঁচ কোণে পাচ ভূত স্থিত, মধ্যে বিন্দু অনির্দেশ্ঠং 
পরমং সুখং স্বরূপ পুরুষকে নির্দেশ করে । পঞ্চকোষাত্মক দেহে পুরুষ দেহী রূপে 
ফাটকে আটক থাকেন। ছ! ৬২১ খণ্ডে “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” বলিয়া--অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
তেমনি সৎ হইতে সৎ বা অসৎ'হইতে পারে না। কারণ অসৎ যাহা তাহার 
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'বিদ্যমানতা নাই। সৎ চিরই একভাবে বিছ্বমান থাকেন। ভগবান্‌ গী ২১৬ 
শ্লোকে এজন্য বলিয়াছেন-+নাসুতো। বিদ্যতে ভাবে! নাভাবে। বিদ্ভতে সতঃ)। 
অসৎ হুইতে সত্যের উৎপত্তি হ্লাকেই শুন্তবাদ বলে। অসতে সতের বীজ 
নিহিত থাকে না। কারণই বীজ ভাব । কারণ শুন্তে কাধ্য.হয় না। এ জছ্য 
সৎ হইতেও অসতের উৎপত্তি ঘটে না। অভাব হইতে অন্য অভাবের উৎপত্তি 
বলা বাচালতা। অসৎ হুইতে সৎ কি অসৎ সম্ভবে না । সৎ যাহা তাহার 
কোন পরিবর্তন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এজন্য সৎ খণ্ডিত হয় না। খণ্ড করিলে তাহা 
আর সৎ থাকে না। এজন্য বলে অখণ্ড সচ্ছিদানন্দ। স্থৃতরাং সৎ হইতে সৎ 
বা অসৎ উৎপন্ন হয়না । অসতের বিদ্যমানতা নাই, সতের বিনাশ নাই। সৎ 
এককই অখণ্ড আছেন ও থাকিবেন। ছ্ৈত কষ্ট-কৃল্পনার বিষয়। এজন্য 
খথেদে ৬1১৮৪ মন্ত্রে “ইন্জো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে” বাক্য রহিয়াছে । মায়া 
'অবিগ্যমানোইপি অবভাসতে। যেমন সিনেমা হলের দুষ্ট দৃশ্ত। ছান্দোগ্য 
উপনি্ষদে কথখমনতে1 সদ্‌ জায়তেতি বাক্যের পর ব্যবহারিক সততায় গুরু শিব 
খীকিবেই, সুতরাং উহ1 তৎকালিক সত্য কল্পনায় শ্রুতি বলিয়াছেন, “তদৈক্ষত 
ব্ছুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোইন্থজত |” ঈক্ষণ মনের কাধ্য_ বনুস্যাং বাক্য 
বাগিন্দিয়-গ্রাহ। স্থতরাং স্থির পুর্বে মন, বাক্‌, প্রাণ তিনি বাহির হইতে 
গ্রহণ করিয়া আলোচনারত হইয়াছেন । মন অন দ্বারা হষ্ট-পুষ্ট হয়, প্রাণ অপ 
দ্বারা স্বষট-পুষ্ট হয় এবং তেজ দ্বারা বাগিন্দরিয় কার্যকরী হয়। বাইবেলেও ঈর্বর 
তেজ হৃঙ্ির পর ক্ষিতি স্থষ্টি করেন দেখা যায়। 166 05615 10০ 11610 2100 
05676 ছা৪5 0১6 11£150 1:66 0216 102 15121702130 0১616 আ৪3 0১০ 
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ছান্দোগ্যে তেজ সৃষ্টির পর অপ ও অন ( ক্ষিতি) স্থষ্টি করিয়াছেন। ইহার 
তাৎপর্য হইতেছে এই স্থষ্টি ঘটিতে পারে না। তত্রাচ বদি সৃষ্টি ত্বীকার 
করিতেই হয় তবে তাহার কারণ প্রকৃতি নহে, পুরুষই জগৎ কারণ । তন্ত্র শাস্ত্রে 
ও পুরাণে এইটি কালী মুক্তিতে প্রদশিত হইয়াছে-প্ররতি জড়। জড় কর্তার 
ৃষ্াস্ত দুনিয়ায় নাই/এজন্য চেতন সঙ্গিহিতে অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি ও প্রলয় কর্রী 
হন। শাস্ত্র বলেন-ন্যটস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি গুণাশ্রয়ে 
গুণময়ে নারাধ়ণি নমোহস্কতে 1” চণ্ডীতে মহামায়াকেই প্র্কাতি বলা হইয়াছে । 
1৭ অব্যাকৃতা হি পরম! প্রকৃতিত্বমাগ্া। চণ্ডী (১1৭৮) প্রকৃতিতবং হি সর্বন্থয 
ধণত্রবিভাবিনী। নির্হিবকার নিক্ষিয় পুরুষ শববৎ নিয়ে স্থিত উপরে মহামায়া 


পুরাণ কথা ৩৩ 


ফণ্ডায়মান! হ্থজনাদি তৎপর1। যেমন খণ্েদ (১০/১২৯|৫) বলিম্মাছেন “ধা 
'অবস্তাৎ প্রধতি পুরন্তাৎ।” আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত বাহিরে তাহার কৃত 
দৃষ্ট হয়। ইহার ইংরেজী অনুবাদ-_:9216-52190010075 0101001016 1215620 
৪100. 21761£5 51091. গীতায় ৮/১৮ শ্লোকে বলে-_- 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তযহরাগমে । 
রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 

ইহার অর্থ-_কাধ্য ব্রহ্ষের দিবাকালে অবাক্তা প্রকৃতি হইতে এই দৃষ্ত প্রপঞ্চ 
ব্যক্ত হয় এবং কাধ্য ব্রন্দের ব্বাত্রিকালে উহা! অব্যক্ত গ্রাস করিয়া আপনাতে 
লয় করেন। অর্থাৎ অব্যক্তা নিক্রিয়, কার্ধ্য ব্রহ্ম সাক্ষাতে তাহার সহিত সংস্পৃক্ত 
থাকিয়া হৃজনাদি করেদ। সাক্ষী পুরুষ শয়ান শববৎ নিম্নে স্থিত। , অব্যক্তা 
তছুপরি স্থিত হইয়া! শ্থজনাদি করেন। ক্ৃতরাং ইহাকে চিত্রে অঙ্কিত করিলে 
কালী মু্তিই হইতেছে । 

পুরুষ মা হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ খণ গ্রহণে ঈক্ষণাদি কাধ্যপরায়ণ হন। 
খণ বড় পাপ। খণ-জালে জড়িত পুরুষ পাশাবদ্ধ মীনবৎ অবস্থায় স্থিত। 
এজন্য খখেদের ১০1১২৯]৪ মন্ত্র ঈক্ষণকারী স্জনেচ্ছু পুরুষ সম্বন্ধে খেদ করিয়া 
বলিয়াছেন-__ 

কামস্তরদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো৷ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্‌ হৃদি প্রতীস্যা কবয়ো মনীষা ॥ 

যখন কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রজা! স্বষ্টি করিব, তখনই তিনি অসৎ 
মায়াজালে বদ্ধন-দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। মনসো৷ রেত: অর্থ মানস স্থষ্টি কৃত। 
স্থষ্টি মনের বিলাস মাত্র। মন যেমন স্বপ্নে রেল, প্লেন, মটর, জাহাজ, হাতী, 
ঘোড়া কত কিছু হ্থষ্টি করিয়া! থাকে তেমনি সেই হৃদয়ে বসিয়াই জাগ্রতের স্থা্টিও 
করে__যেমন একই ঘোড়া কখন কদমে চলে কখন ধাপে চলে। উভয় অবস্থা 
একই ঘোটকের ক্রিম্নাশীলতা। তেমনি একই মনের ক্রিয়াশীনতায় জাগ্রত ও 
্প্নাবস্থাদ্বয় ঘটিয়া থাকে । এ জন্য উহা! একজাতীয় অর্থ জাগ্রত দৃষ্ত প্রপঞ্চ স্বপ্নে 
দৃশ্বাবৎ সিনেমা হলে দৃষ্ট দৃশ্যবৎ মৃষা। অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে | এজন্য 
ভাগবৎ পুরাণের ১১২৮1২১ শ্লোকে বলিক্জাছে যাহা! আগে থাকে না! পরেও 
থাকে না মধ্যকালে দৃষ্ট হয়, তাহা বখন দৃষ্ট হদ্ব তখনও থাকে না। “ন ঘৎ 
পুরম্তাছুত ঘন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাজং।* যখন মন নিক্কিয় তখন জগৎ 
ভাসে না ঘেষন যুচ্ছাক'লে, স্ুযুপ্তিকালে, সমাধি দশায়, ক্লোরফরম্‌ করিলে ।, 
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"্বগ্র ও জাগ্রতে মন সক্রিয় জগৎ ভাসে । সুতরাং হষটি-স্থিতি-প্রলম্ন মনের 
বিলাস । সে মন চঞ্চল হইবে না, তবে কে চঞ্চল হইবে? যদি স্ুযুপ্তিকালের 
তায় মনকে আসনে বসিয়া নিক্রিয় করা যায় তবেই সমাধি দশায় মায়া ও 
তৎকাধ্য চিরতরে অপপারিত হয়। তাহা অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা লভ্য। 
গীতা সেই অবস্থার নাম নিস্ত্ৈগুণ্য দিয়াছেন ও জাগ্রতাদি ব্রেগুপ্য বলিয়াছেন 
পব্রেগুপ্যবিষয়া বেদ৷ নিস্ত্গুণ্যো ভবাঙ্জুন।” “মাঞ্চ যোহ্ব্যভিচারেণ ভক্তি- 
যোগেন সেবতে । স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥” কর্ম ব্রেগুণ্যের 
ব্যাপার আর ব্রিগুণাতীতে নিস্ত্রিগুণ্যে সচ্চিদানন্দ পুরুষ । এই পুরুষকে শ্রুতি 
সত্য, জান, অনস্ত, ব্রহ্ম বলেন। স্থতরাং জ্ঞান ত্রিগুণাতীতের অবস্থায় মিলে 
ভজ্জন্ত প্রথম ত্রিগুণ সহ অসঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। তমঃকে রজোঘারা। 
অভিভূত করিয়া, রজ:কে সত্ব দ্বারা অভিভূত করিয়া! বিচার ছারা সত্তকে ত্যাগ করা 
ষায়। সত্বগুণ ত্যাগে তরিগুণাতীতে স্থিতিলাভ ঘটে । মন সহ দশ ইন্দ্রিয়ের সদা 
একক্র হুইয়। ব্যবহারিক সততায় নানাত্বের জন্য ব্যস্ততা অর্থাৎ চাঞ্চল্য ঘটে । সে 
জন্য দশ ইন্জিয়ের নিগ্রহ প্রয়োজন । ইন্দরিয়গণ মধ্যে জ্ঞানেন্দিয়-পঞ্চক চক্ষু, কর্ণ, 
নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্‌ ইহাদের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। চক্ষু নানাত্ব দর্শনে ব্যন্ত। কর্ণ 
নানাত্ব বিষয় শ্রবণে উৎসুক | নাসা! স্ুত্রাণ চায় । জিহ্ব! রসাস্বাদন করে। ত্বক 
মপর্শন্খ জন্ত ব্যন্ত। যৌন সম্বন্ধে যোনিতে যোনিতে স্পর্শ, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি 
জন্য স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের বড়ই তোড়জোড় হুয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্িয়ের ব্যাপার 
কমাইয়া! দিয়া মনকে ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হয়। তজ্জন্য যম, নিয়ম, আসন, 
বন্ধ চিন্তন, প্রত্যাহারাদি ব্যবস্থা আছে । বন্ত ইন্জিয়াতীত হইলেও প্রথমাবস্থায় 
কোন দেবমৃত্তি ব। গুরুমূত্তি চিন্তা কর! কর্তব্য । উহাই ৰস্ত। ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার 
অবস্ত। অবস্তর ত্যাগ বস্তর গ্রহণ এই অভ্যাস চাই। এতৎসম্বন্ষে অহিংস 
নামক প্রবন্ধে আলোচন! হইয়াছে তৎ্জন্ত এই স্থলে পুনরুক্তি করা অনাবশ্তাক । 


দেহ ও দ্েহী 
দেহ হত্তপদাদিবিশিষ্ট শরীরের নামাস্তর। যেমন গৃহে বাসকারীকে গৃহী; 
বলে তেমনি দেহে বাসকারীকে দেহী বলা যায়। দেহ সপ্তধাতু বা পঞ্চভৃত 
নিশ্সিত। চর্খ, মাংল, অদ্ধি, মজ্জা, রক্ত, শিরা, লোম এই সপ্ত ধাতু। ক্ষিতি, অপ্‌, 
তো: বায় ও আকাশ এই পঞ্চভৃত। দেহকে কেহ বা কারণ, হুষ্্ম ও স্থুল এই 
দেহত-বিশিষ্ট দেখেন। দহ, ভদ্বীকরণে, ভন্মে যাহার পরিণতি তাহার নাম দেহ। 


পুরাণ কথা ূ ৩৫ 


ইহাতে কেবল স্ুল দেহকেই গ্রহণ করে । কারণ ও সম্্ম চিতাগ্লিতে ভম্মীভূত * 
হয় না, কেবল জ্ঞানাপ্লিতে বিনষ্ট হয়। প্রাণ,-শ্রদ্ধা, থং, বায়ু, জ্যোতি, আগ, 
পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্ধ্য, তপ, মন্ত্র, কর্শ, লোক ও নাম এই যোলটা 
প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রপ্ে পুরুষের যোড়শ কলা বলিয়া উক্ত। জীবের উপাধি। 
নর দেহের মধ্যে মন্তকে সহম্রার ভ্রমধ্যেদৃষ্টিস্থান, ভন্নিয়ে চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা» জিহবা, 
স্বকাদিতে পঞ্চ জ্ঞান ইন্িয়স্থান। তাহার নিয়ে ক উদান বায়ুস্থান তাহার নিম 
হৃৎপিও্ঁ, ফুসফুস, তাহার নিয়ে উদর বৈশ্বানর অগ্নির ক্রিয়া! ও ষকৎ গ্লীহাদির 
স্থান। তাহার নিয়ে মলমৃত্রেরূকারক অপান বায়ুর স্থান। এই সকল যন্ত্র দেহে 
স্থিত, তাহাদের যে কোনটা বিকল হইলেই দেহ ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হয়। 
এই দেহ অত্যত্ত মলিন অত্যন্ত মলিনদেহে দেহী চাত্যন্ত নির্দলম্‌। ম্তককে 
উত্তমাঙ্গ বলে। তাহাতেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান। হ্ৃদিতে মন বুদ্ধির 
স্থান। হী জীবাত্মার স্থানও হদয়। শ্বেত শ্রুতি বলেন (৩1১৩) “অন্ুষ্ঠমাত্রঃ 
পুরুষোহস্তরাত্মা সদা! জনানাং হৃদয়ে সংনিবিষ্ট:1” মুগ্ডক বলেন__“দিব্যে 
্রহ্গপুরে হোষ ব্যোস্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত: ।” হৃদয়ই ব্রহ্মপুর-_“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি 
ধীর আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।” কঠ বলেন-__“অনুষ্টমাত্রঃ পুরুষে মধ্য আত্মনি 
তিষ্ঠতি। অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধৃমকঃ |” ধূমহীন জ্যোতি । মৃত্যু অর্থ 
স্থল দেহের নাশ। সুক্ম ও কারণ উৎক্রমণ করিয়| যথাকন্ম স্বর্গাদি লোকে গমন 
করিয়া থাকে । জ্ঞানীর বিদেহ মুক্তি কালে দেহত্রয় লয় হয়। জীবাত্মা পরমাস্মায় 
লয় হয়। এ জন্য শ্রুতি বলেন “দেহ দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কবল: শিব: 1” 
কেহ কেহ শরীর সাজায় স্থন্দর হইবার জন্ত, বিশেষ নারীগণ। ্রাগণ স্বভাবতঃই 
কুৎ্সিৎ এবং পুং জাতি সুন্দর | যেমন পশুরাজ সিংহ, তাহা'র গলে ষে কেশর 
থাকে তাহা ফুলাইয়া যখন দীড়ায় তখন 'সিংহী হেয়ই প্রতিপাদিত হয়। যখন 
গজরাজ তাহার বিশাল দত্ত ও স্থগঠিত দেহ লইয়া! ধাড়ায় শত হৃন্তিনী তথায় 
থাকিলেও তাহা দর্শনযোগ্য হয় না। গোরাজ ধীড় যখন ককুদ্‌ হিলাইয়া 
দণ্ডায়মান হয় গোমাতাগণ তখন হতণ্রী হইয়া যান। বানররাজ যখন পত্বীগণ 
সহ গমন করেন তখন বানর যে শ্রেষ্ঠ তাহা সকলেরই স্থীকার্ধ্য হুইয়া পড়ে। 
যখন ময়ূর তাহার পেখম ছড়াইয়া দাড়ায়, মহুদ্রী তখন কোথায় থাকে! স্ত্রীমযুরের 
পেখম হয় না। তেমনি কুকুটরাজ ঘখন রেশমবৎ চাক্চিক্যশীল পক্ষ হেলাইয়! 
দাড়ায় কোথায় তখন কুকুটার শোভা! যৌন সন্্ষ জন্ত যখন পুং ওক্্রীর 
মিলন ঘটে তখন কি পক্ষীকি পণ্ড কি নর সর্বত্র স্ত্রী অধংস্থিত৷ হয়েন। 


৩৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


* পুরুষে সামর্থ্যাধিক্যও দৃষ্ট হয় যে জন্য বহু স্ত্রী এক নায়কের নায়িকা হইতে 
স্বীকৃত হ্য়। এ 

দেহ অত্যন্ত মলিন তাহী,ঈধৎ বিচারেই জান! যায়। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক বিচার 
করা যাক। মন্তকের সর্ব্বোপরি কেশ, যাহার জন্ত কত স্থগন্ধ তৈল দেওয়া, 
" আভরণ, খোপার নানা প্রকারের বন্ধন, তাহাতে সুবর্ণ পুষ্পাদি এবং ফুলের 
মাল্যাদি দিয়! সাজান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সব বৃথা। আমরা দেখি কাল 
ধুপ শলাকাতে অগ্নিসংঘোগ করিলে সুগন্ধ বাহির হয়। কেন না উহা স্বগন্ধি 
করবা দ্বার! নিশ্মিত। মন্তকের কেশে অগ্রিসংষোগে ছুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে 
জান! যায় ষে কেশ দুর্গন্ধ মশল] হ্বারা নিশ্মিত, মল-বিরচিত | তাহার নিয়ে 
কপালের স্থচিকণ চর্ম দৃষ্ট হয় । তাহা ঘর্ান্ত হইলে যদি নৃতন রুমালে সেই ধর্ম 
মুছা য়ান্ম তবে সেই রুমাল দুর্গন্ধ হয় অর্থাৎ কপালের চামড়ার নিয়ে যে ময়লা 
পদার্থ আছে তাহা চোয়াইয় দুর্গন্ধ ঘণ্মজল বহির্গত হয়। সুতরাং সেই পদার্থ 
মলপুর্ণ সন্দেহ নাই। তাহার নিয়ে চক্ষু ও কর্ণ ছিত্রচতুষ্ট, তাহাতে মল জন্মে, 
উহা মলের আকর। তাহার নিয়ে নাসার ছিদ্র, তাহাতে যে শ্লেম্সা জন্মে 
তাহাও দুর্গন্ধযুক্ত । তাহার নিয়ে মুখের ছিত্র, তাহা ছারা যে কাস-কফাদি নির্গত 
হয় তাহাও ছুর্গন্ধপুর্ণ।- সুতরাং উত্তমাজ দুর্গন্ধ যলে নিশ্মিত। পেটের নাম 
মলভাওড সবারই বিদিত। অতএব দেহখানিকে ধতই সাবান দিয়া ধৌত কর 
ভুরগন্ধ দূর হইবার নয়'। এজন্যই দেহের কেহ ওয়ারিশ হয় না। যেমন ভাগবৎ 
পুরাণে বণিত দেখা যায়__ 

দেহ কিমন্নদাতুঃ শ্বং নিষেক্ত,াতুরেব চ। 
মাতুঃ পিতুর্ববা বলিনঃ ক্রেতুরপ্রেঃ শুনোহপি বা॥ 

দেহখানি কাহার? একজন দয়ালু ব্যক্তি রাস্তায় ছুভিক্ষে মৃত মাতার দেহের 
সমীপে ক্ষুদ্র শিশুকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া! তাহাকে গৃহে আনয়ন করতঃ সযত্বে 
' পুন্বৎ পালন করিলেন । ছেলে বি.এ. পাশ করিল। সে একদিন সন্ধ্যাবেলা এক 
'পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখানে দৈববশে এক বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। .এতাহার পকেটে একখানি চিঠি ছিল তাহাতে সেই অন্নদাতার 
ঠিকানাঁটী ছিল। এক পাহারাদার তৎ্দৃষ্টে সেই দয়ালু ব্যক্তিকে খবর দিল যে 
সেই যুবক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । তখন সেই অন্নদাত। মৃতদেহ ঘরে 
আনলেন না, লোকজনসহ্‌ সেই পার্কে গিয়া তখ! হইতে দেহখানি শ্মশানে লইয়। 
থান। শ্বদেশ, শ্বগৃহ, দেহ বলিম্ব। থে সেই ব্যক্তি, তাঁহাকে আর খোঁজ করিয়া 
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পাওয়া যায় না। সে শুক্ক্র দেহসহ উত্ক্রমণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । স্তরাং 
সেই স্বনাম! ব্যক্তি মৃতদেহখানিকে আর চায়" না। যে পিতৃবীর্ধে পুত্র হয় 
তাহাকে নিষেক্তা বলে- যোধিৎ যোনিতে বীর্ধ্য নিষেক বা ত্যাগ করে এজন্য । 
সেই পিতাও যদি খবর পান তিনি সর্প দংশিত দেহখানি গৃহে লইয়া ধান না। 
শ্বশানেই লইয়া ঘান। তেমনি দশমাস গর্ভধারিণী মাতা_ম অর্থই সম্তানের 
সর্বপ্রকার দুঃখদৈন্য চিরতরে নিষেধকারিণী-_-কতই ধাহার করুণা সহিষ্ণুতা, 
সেই মাতাও দেহখানি শ্বশানেই প্রেরণ করেন। মাতামহ দাছুর সঙ্গে কত 
রঙ্গভঙ্গে আনন্দ লাভ করেন আবার নাতিকে সম্পত্তিও লিখিয়! দেন কিন্তু দেহ 
সর্পাঘাতে পতিত হুইলে তাহা শ্মশানেই লইতে বলেন। বলী সেনাপতি যুছে 
জিতিয়া কয়েকজনকে কয়েদ করিয়া! আনিয়াছেন। সেই কয়েদীদের «আমার 
কয়েদী” বলিয়া সদাই বলেন। যদি সেই কয়েদীদের কেহ মৃত হয় তবে সে 
দেহে আর 'দাবী রাখেন না, অতি সত্বরতাসহ শ্মশানে পাঠাইয়া থাকেন। 
৬কাশীধামের ব্রাহ্মণ মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্রকে ৬০২ টাকায় খরিদ 
করেন। তিনি সেই বালক হইতে সর্ধবদ! কাজ আদায় করিতেন, কেহ বলিলে 
তিনি বলিতেন, মহাশয় আমি ৬*২ টাকায় খরিদ করিয়াছি; কিন্ত যখন 
সর্পাঘাতে সেই বালক দেহত্যাগ করিল তৎক্ষণাৎ সেই বালকের দেহ শ্মশানে 
প্রেরণ করিলেন । দেহ আমার খরিদা মাল-_রাখহে, এমত আর বলেন না। 
হা, শশানের অগ্নি “এই দেহ গ্রহণ করিব না” বলে না, বেড়িয়া বেড়িয়া অগ্নিশিখা 
সেই দেহকে গ্রহণ করে। মৃতদেহ অগ্নিতে ধাহন না করিষ্ক' শ্মশানে ফেলিয়া 
আমিলে শৃগাল কুকুর তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন বেওয়ারিশ মাল 
দেহখানি! যতই পাকা! বাটা, ইমারত পুষ্করিণী বাগান মন্দির মঠ উত্তোলন কর, 
যতই লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জম। রাখ, যমদূত আসিলে সব ত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইবে। রেফুজী বা! বাস্তহারা হইতেই হুইবে। স্ুলের নাশ হইয়া সুম্্রদেহ 
পুণ্যফলে হ্থর্গে যায় এবং তথায় দেবভোগ্য ভোগ করে। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ভা- 
লোকং বিশস্তি। পুণ্য ক্ষয় হইলে দেবদূত স্বর্গ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তখন 
মাথা রাখিবার জায়গা খুঁজিতে হয়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কর্শফলে যদি নর হয়, 
তবে মাতার কুক্ষিতে তাহার মলমৃত্রের থলিয়ার পার্খে আধারে, এক থলিয়ায় 
হাত পা গুটিস্টি মারিয়া দশ্*মাস ধাপন করিতে হয়, পশ্চাৎ জদ্মিতেই ক্রন্দন 
সক হুয় এবং মর্ত্যের নানা ছুঃখে জীবন যাপন করিতে হয়। 

ধা, তৃষা, আখি, ব্যাথি, জরা, মৃত্যু এই ছয়টা ছুংখ সবাইকে ভোগ করিতে 


৩৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হয়। আখি শব্দের অর্থ দৈব জন্য স্তাপ যেমন ভূমিকম্প,জলপ্রাবন,দুভিক্ষ,মহামারী, 
অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, যুদ্ধাদি। জরা" _বার্ধক্যে ইন্্রিয়গণের শৈথিল্য জন্য 
উত্থান শয়ন ভোজন মলমৃত্র ্যাগাদিতে মহান্‌ ক্লেশ। ব্যাধি-_খেমন বেরিবেরি, 
টি. বি., বসস্ত, পক্ষাঘাত, অর্শাদি রোগ। তৃষ্ণা__জল-পিপাসা । যৌবনের যৌন 
সম্বন্ধ জন্য লালস! অর্থ পিপাসা । ইহার শেষ নাই । দেহ অচেতন দেহী চেতন। 
দেহীর বন্ততঃ দেহ সহ সম্পর্ক না থাকিলেও মায়ার কুহুকে অতিশস্ ঘনিষ্ঠতা আছে 
বলিয়া! মনে হয়। মানবের প্রতিদ্দিন তিনটা অবস্থার মধ্য দিয়া! যাইতে হয়। 
জাগ্রৎ, হ্বপ্ ও নুযুপ্তি। যখন দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই বার ভূত কাজ করে 
অর্থাৎ স্বন্ধে ভর করিয়া থাকে তখন তাহা! জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত হয়। আর 
যখন মন বুদ্ধিও কাজ করে না, চুপ থাকে তখন নুযুস্তি, এজন্য শাস্ত্রে স্যুস্তি বা! গাঢ় 
নিপ্বার কথায় বলিয়াছে-__যদা কামং ন কাময়তে স্বপ্রং ন পশ্ঠতি তৎ স্ুযুপ্তং 
তখন প্রাণ থাকিলেও দেহ শববৎ নিক্রিয় হয় জন্য ইহাকে লোকে দৈনন্দিন প্রলয় 
বলে। নুযুধি হইতে উখিত হইয়া রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তিও বলে “আমি বড় 
স্থখে নিদ্রা! গিয়াছিলাম-_যাতন! বেদন! কিছুই জানি নাই।” দীতের বেদনা বা 
পুত্রশোকও তখন জাগে না। যেই মন জাগে অমনি রোগ শোক জাগে । সুযুগ্তি 
কালে “আমি বড় এবং সুখ” থাকে আর কিছু থাকে না; নিজদেহ, স্বজন- 
দেহ, চন্র্ধ্যবি শিষ্ট.জগৎ দেহ তখন ভাসে না, ধেন লয় প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং 
আমি স্থখময় আনন্বস্বদূপ ইহা! জানা যাইতেছে । যেই মন জাগে অমনি দুঃখ 
জাগে অর্থাৎ মনই দুঃখের পসরা বহন করে । আমি নয়। 

ইহা অন্ত গ্রকারেও পাওয়া যায়। যখন হসপিটালে সার্জন ক্লোরফরম্‌ 
করিয়া অস্ত্রোপচার করিয়! কাটে তখন ক্লোরফরমের প্রভাবে মন বুদ্ধি ইন্তরিয়গণ 
আড় হইয়া যায়, তাহাদের ক্রিয়। লোপ পায়। এজন্য তখন মন বলে না, 
কাটিতেছে, বড় ছুঃখ। কিন্ত তখন আমি থাকে, আমি কেন বলে না অস্ত্রো- 
পাচারে বড়ই ছুঃখ হইতেছে? তাহার কারণ আমি সুখময়, দুঃখের সঙ্গে 
সম্পর্ক নাই। ঘণ্টা ছুই পর যখন ক্লোরফরম্‌ নিশ্বাস প্রশ্বাস সহ বাহির হইয়া 
যায় তখন মন জাগে, ছুঃখ জাগে, এজন্য মনসহ আমি নামক ব্যক্তির কোন 
সংশ্রব নাই বলিতে ,হয়। জাগ্রতে আমি থাকে, স্ুযুপ্তিতেও আমি থাকে, 
ৃচ্ছায়ও আমি থাকে কিন্তু বারভূত থাকে না। আমি বরষা দৃশ্ঠ হইতে পৃথক্‌। 
ষ্ঠ মাত্রই 'অচেতন। ত্রষ্টা অর্থ দর্শনকর্তা। অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। 
লাধারণে:ষন্ে/করে, যনই কর্তা, মনের পছন্দ অগ্সারেই সকলে চলিয়া থাকে! 


পুরাণ কথা ৩৯ 


যাহা মন করিতে চায় না তাহা করে না। মন যাহা চায় তাহাই করে। 
অর্থাৎ সবাই মনের গোলাম । মন কখন ক্রোধান্বিত হয়, কখন শোকার্ত হয়, 
কখন হ্ধান্থিত হুয়, কখন৪ কামার্ত হয়। এই যে মনের পট পরিবর্তন ঘটে, তাহার 
কেহ ত্রষ্টা আছে কিনা? দেহসহ আমিনাম। ব্যক্তি উহা দেখেন কিনা? আমি 
টা, মন দৃশ্ঠ, এজন্যই মন অচেতন, দ্ষ্টা আমি হইতে পৃথকৃ। মন ফুটবলের ন্যায় 
অচেতন । যেমন ২২ জন খেলোয়াড় এক ফুটবলের পিছনে দৌড়ামম তেমন 
সকলে মনের পিছনে ধায় । মন যে অচেতন তাহা! অন্য প্রকারেও জান! যাঁয়। 
মনের অনেক কাজ তন্মধ্যে ম্মক্নণ রাখ। ও চিন্ত। করা প্রধান | অনেক সময় মন 
দুর্বল হয়, অধিকক্ষণ চিন্তা কর! যায় না, এবং স্বৃতিভ্রমও হয় । তখন চিকিৎসকের 
নিকট যাঁয়। চিকিৎসক ওঁষধ ও পথ্য নির্ণয় করিয়া দেন। সেই ওষধু ও পথ্য 
খাইয়! মন সুস্থ হয় ও হষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। তখন চিন্তা করিতেও বাধে না, ম্মরণও 
থাকে । যে ইষধ ও পথ্য খাইয়া মন হৃষটপুষ্ট হইয়াছে তাহা অচেতন পদার্থ, 
ন্থতরাং অচেতন পদার্থ সেবনে মন যখন হৃষ্টপুষ্ট হইল তাহা। অচেতন হুইবে। 
যেমন একজন কতিপয় দ্িবদ অনশনে কাটাইয়। দুর্বল হইয়া তোমার দরজায় 
ধাড়াইল ও বলিল, “আমাকে কিছু খেতে দিন ; বলিতে বলিতে কাদিয়া মাটীতে 
পতিত হইল। তুমি দয়াপরবশে তাহাকে তিন সপ্তাহ রাখিয়। অন্নজল দুধদধি 
খাইতে দিলে তাহার শরীর হষ্টপুষ্ট হইল। অচেতন অনুজল ছুধদধি খাইয়া 
অচেতন দেহ হষ্টপুষ্ট হইল। তেমনি অচেতন পথ্য ও ওঁষধ সেবনে অচেতন 
অন সুস্থ সবল হইল । আমি দেহী, মন বুদ্ধি হাত পা অচেতন দহাঙ্গ। 


আমাদের এই পৃথিবী 


এই পৃথিবী যাহা! বিস্ফুলিঙ্গবৎ সূর্য্য হইতে আগত তাহ! আমাদের বাসভূমি। 
এই স্থধ্যের চারিদিকে কক্ষে কক্ষে ষে সব গ্রহ সুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে 
তাহাকে সৌরজগৎ বলে। অন্ত সুধ্য সকলেরও সৌরজগৎ আছে। শান্ত 
বলে- ব্রহ্ষাগ্ডানাং কোটী কোটা প্রযুষে। আমাদের পৃথিবী যে সৌরজগতের 
অন্তর্গত তাহা আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগৎ বহু হইলেও লসৌরজগত্তত্ব 
এক, এই হিসাবে এ সকল মৌরজগৎও অ।মাদের বলা যায়। আমাদের এই 
পৃথিবীকে লোকে অতীব বৃহৎ কল্পনা করে। সমুত্রবেষ্টিত মহাম্বীপকেই পৃথিবী 
বলে, সেই সমুদ্রকে অনেকে অপার অনস্ত বলিয়া বিশ্বামকরেন। এই সৌর- 
জগতের হৃধ্য ও তাহার গ্রহগণের অবয়বের মান তুলনায় যে চিত্র অস্কিত হয় 


টি হ্বাযী মহাদেরানন্দ রচনাবলী 


ততান্াতে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহকে একটা বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয় ॥ 
ইহা এট্লাস্‌ পুস্তকে এষ্টোনমিকালে জিওগ্রাফী পৃষ্ঠায় ত্ষ্টব্য। ঘর্দি সৌরজগতের 
তুলনায় পৃথিবী নিরতিশয় ক্ষুদ্রাবর়ব জন্য একটি বিন্দু হ্বার! নির্দেশিত হয় তাহা? 
হইলে মহাত্ীপের বেনী সমূত্র, যাহা & জল ও $ কঠিন মৃদংশ বলিয়া উক্ত 
তাহাকে উনবিন্দু জল বলিতে হয়। এই উনবিন্ু জল অপারও নহে, অনস্তও 
নহে। এ হেন আমাদের কঠিনাংশ মধ্যেও জল আছে কারণ মরুদেশেও 
টিউবওয়েল বসাইয়া জল ভূগর্ড হইতে আনিয়া ক্ষেত্র করা হইতেছে । আমাদের 
দেশে কৃপ ৪০ ফুট খননেই জল প্রদান করে। ৪কোন কোন স্থলে ৪০* ফুট 
গভীর কৃপ হয়। আবার ততোধিক নিম্ন হইতেও জল পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 
্ৃত্তিকার কঠিন আবরণ অতীব অল্প। এজন্য জলময় পৃথিবী বলিতে বাধে না। 
বর্তমানেও বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে 
যাহার আয়তন আমাদের দেশের মেদিনীপুর জিলার সমানও নয় অর্থাৎ তাহ। 
হইতেও কম আয়তনবিশিষ্ট । রাজাগণ রাজ্য শাসন করিতেন। ভগবান্‌ এই 
সকল বিশ্বত্রন্ষাণ্ডের পতি । তাহার ইঙ্গিতে জগৎ চলে। বর্তমানে যে মাকিন৷ 
পরিস্থিতি ঘটিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যভেব তৃতীয় যুদ্ধে রুশ ও মাকিন লড়িবেন। 
যদি রখ জয়লাভ করেন সমস্ত পৃথিবী রুশের ইঙ্গিতে চলিবে আর যদি মাকিন 
জয়লাভ করেন তবে সমগ্র পৃথিবী তাহার ইঙ্গিতে চলিবে অর্থাৎ তিনি এই 
পৃথিবীর লর্ড বা প্রভু হইবেন। ঈশ্বর পৃথিবীকে বীরভোগ্যা করিয়াছেন। ইহার 
মূল্য পাচ জুতি। যে পাচ জুতি মারিতে সক্ষম দে ধবা শাসন করে। এই বিষয়ে 
ইতিহার্স বলে--খৃষ্ীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারভে (১২২০) কোরিয়াবাসী 
চেঙ্গিস খা বাহুবলে কোরিয়। জয় করিয়। চীন সাম্রাজ্য পদানত করেন; পশ্চাৎ 
বোগদাদের খলিফার রাজ্য গ্রাস করিয়া আট্লার্টিক হইতে পেসিফিক মহাসাগর 
পর্য্যন্ত দেশ তিনি ও তৎগশ্চাৎ তাহার ভ্রাতৃষ্পুত্র কুবলিয়া খা শাসন করেন। 
আমাদের এই পৃথিবী বিশ্বজগতে একটি বিন্দুমাত্র ইহা পুর্বে বলা হইয়াছে। 
কেহ কেহু বলেন, অপার অনস্ত সমুদ্র যেমন কখন তরঙ্গায়িত কখন বা নিস্তরঙ্গ হয় 
তেমনি সর্বব্যাপী পুরুষ কখন স্পন্দিত অবস্থায় স্থষ্টি সম্পাদন করিয়া কখন, নিম্পন্দে 
প্রলয় ঘটাইয়| নিক্ছিয় ব্রচ্ধ “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” হয়েন। এই দৃষ্টান্তটি অসৎ কারণ 
উনবিন্দুজল সমুদ্রের তরঙ্গের হেতু হইতেছে,বহিঃস্থ বা ওচন্দ্রমার আকর্ষণ-বিকর্ষণ। 
বহিরাগত এই উপাধি জন্য তরজ সর্বব্যাপী । বাহিরে কিছু না থাকায় তাহাতে 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী পুরুষে স্পন্দন ঘটিতেই পারে না, এজন্য চিরনিচ্ছিয় তিনি । 


পুরাঁগ কথা ৪৯ 


আমাদের এই পৃথিবী নান! প্রকার বহিরাগত উপাধিবশে নানা প্রকার গতি- 
বিশিষ্ট । ইহার দৈনন্দিন গতি জন্য দিবারাআও হয়। ইহার বার্ষিক গতি জন্ত ছয় 
খতু হয় এবং তাহা ছারাই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । এতত্যতীত মেরুত্বয়েয় কিঞ্চিদ্‌ 
গতি আছে যেজন্ক ধ্বতার বদলাইয়! যায় । এই সব কারণে পৃথিবীস্থ জনগণ 
বৃহস্পতি শনৈশ্চরাদির অগ্র পশ্চাৎ বক্রগতি অতিচার, মহাতিচার গতি দেখে 
বস্ততঃ এ সকল গ্রহ আপন কক্ষে ঘড়ির পেওুলামের ন্যায় গতিশীল বটে। এই 
গতি জন্য ুধ্যান্ত হয় মনে করে। অন্তকালে কূর্য তাহার রশ্রিজাল ওটাইয়! লইয়া 
অস্তাচল পর্বতে প্রবেশ করেন আর আমর! আধারে পতিত হুই। কুর্্য সদ! 
কাল আকাশে স্বীয় রশ্রিজাল বিস্তারিত করিয়া! বিরাজমান থাকেন, কখন স্বীয় 
রশ্মি গুটাইয়া লয়েন না তত্রাচ আমরা জলের চাদের নাচনির ন্যায় উহা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়৷ থাকি । আকাশের চাদ জলে ডুব দেয় না ষে জলের তলে চাদ 
থাকিব ঝ। নাচিবে | সদ্দাই চাদ আকাশে থাকেন। কেহ মনে করেন চাদ 
নাচে না, জলে টাদের প্রতিবিষ্ব নাচে । আকাশে চাদ না নাচিলে তাহার জলের 
প্রতিবিষ্ব নাচিতে পারে না। কারণ বিম্বের অনুকরণ মাত্র প্রতিবিস্ব করে। 
আয়নাতে নিজ প্রতিবিদ্ব দেখিলেই ইহা সহজে বোধগম্য হয়। যদি তুমি চুপ 
করিয়া থাক, কোন অঙ্গ না হিলাও, তোমার গ্রতিবিষ্বও চুপ করিয়াই থাকিবে, 
অঙ্গ হিলাইবে ন|। যদি তুমি অঙ্গ নাচাও তোমার আয়নাস্থ প্রাতি বিশ্বও সেই অঙ্গ 
নাচাঁইবে। সুতরাং আকাশের চীদ না নাচায় তাহার জলস্থ প্রতিবিশ্বও নাচে 
ন1। তত্রাচ চাদের নাচনি প্রত্যক্ষ হয়। জলের নাচনি চাদের ওুতিবিষ্বে আরোপ 
করিয়! চাদের নাচনি দেখিয়া! থাকে । পৃথিবী সদা কম্পনশীল! তজ্জন্য তাহাতে 
স্থিত আমরাও সদা কম্পনশীল। সুস্থ হইয়া বসিয়! বা! শুইয়া থাকিলেও হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, উদরস্থ আহার্ষের পচন কাধ্য বন্ধ থাকে না। গীতাম্ম (৩৫) 
এজন্য বলিয়াছে-_ 
“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতুতিষ্ঠত্যকর্শৎ। 
কার্ধ্যতে হাবশঃ কণ্ম সর্ব: গ্রকতিজৈ্ডণৈঃ ॥* 

আমাদের পৃথিবী সদ! পরিবর্তনশীল আমাদের দেহও সদ1 পরিবর্তনশীল । 
পৃথিবী এস্তপুর্ণা তাই আমর ক্ষুধাতুর হইলেও কোন আশঙ্কা নাই। পৃথিবী বৃক্ষ-তৃণ- 
লতাদি-পুর্ণ। তাহার অভ্যন্তরও মিষ্ট জল, হীরক, কয়লা, স্বর্ণ-রৌপ্যাদি স্বারা পুর্ণ 
তাই কবি বলিয়াছেন_--ক্থজলাং স্থফলাং মলয়জশীতলাং শস্তশ্টামলাং মাতরম্। 
এজস্ত পৃথিবী আমাদের মাতৃন্থানীয়া। শ্রুতিও বলিয়াছেন “ছ্যো৷ পিতা পৃথ্থী মাতা”). 


তীর্ঘযাত্রা 


তরতি পাপাদিকং বম্মাৎ তু+থক্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হয় তীর্থ শব্ব। যাহা দ্বার! 
পাপ তাপ সব নষ্ট হইয়! স্তবসাগর পার হওয়া যায় তাহার নাম তীর্ঘ। শান্তর 
জ্ঞান হইলে পাপ ত্যাগে পুণ্য কর্ে নিরতি হয়। এজন্য শান্ত্রকে তীর্থ বলে। 
স্যায়শান্ত্রে ধাহার জ্ঞান হয় তাহাকে ন্যায়তীর্থ বলে। বেদান্তশাস্ত্রে ধিনি জ্ঞানী 
তাহাকে বেদাস্ততীর্থ বলে। লাংখ্যশান্ত্রে যিনি পণ্ডিত তাহাকে সাংখ্যতীর্ঘ বলে। 
জানি কর্মান্ষ্ঠান করিলে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গার্দি লোক লাভ হয় এ জন্য 
ষজ্জকেও তীর্থ বলে। গুরু পাপ-তাপ-হরণকারী জন্য 'সর্ববতীর্ঘ ময়ো গুরুঃ' বলে । 
ব্রাহ্মণ ব্রদ্ষবিদ্‌কে বলে, তাহার সঙ্গ করিলে ভবসংসার উতীর্ণ হওয়া যায়, 
এ জগ্ত ব্রাপ্ষণকে তীর্থ বলে। ত্রাহ্মণ জঙ্গমতীর্ঘ। গঙ্গাদি স্থাবর ভীর্ঘ। ইন্জিয়- 
বিজয়ী শ্দ্ধচিত্বকে মানসতীর্ঘ বলে । এই মানসতীর্ঘ সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে বলে 
“শৃদু তীর্ঘানি গদতো! মানসানি ময়ানঘে । 
যেষু সম্যক্‌ নরঃ শ্রত্ব। প্রধাতি পরমাং গতিমু ॥ 
সত্যং তীর্থ, ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্িয়নিগ্রহঃ। 
সর্ববভূতদয়! তীর্থং সর্বত্রার্জবমেব চ ॥ 
দানং তীর্থং'দমন্তীর্থং সস্তোষস্তীর্মুচ্যতে । 
র্ষচর্যং পরং তীর্থং তীর্ঘঞ প্রিয়বাদিতা॥ 
জ্ঞানং তীর্ঘং ধৃতিস্তীর্ঘং তপস্তীর্থ, মুদ্দাহৃতম্‌। 
তীর্থানামপি ততীর্৭ঘং বিশুদ্ধমনসঃ পরা ॥ 
এতত্তে কথিতং দেবী মানসং তীর্থলক্ষণং। 
হস্তরেখাদিকে তীর্থ বলে। দশনামী সন্ন্যাসিগণ মধ্যে একদলের নাম তীর্থ। 
যোনিও তীর্থসংজ্ঞক হয়। স্থাবর তীর্থ মধ্যে__ 
অযোধ্যা মধুর! মায়া কাশী কাঞ্ধী অবস্তিকাঃ) 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্ৈতে মোক্ষদায়িকা: ॥ 
অযোধ্যা শ্রীরামচন্্রের রাজধানী সরযূ তীরে স্থিত। মথুর! যমুনা তীরে 
শৃরসেন রাঞ্জর “রাজধানী ছিল। মায়া_মায়াপুর হরিদ্বার ও কখখলের মধ্যে 
স্থিত। মায়াদেবী ও বিষকেশ্বরে ভৈরব আছেন। কাশী উত্তরবাহিনী 
গ্াতীরে উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, গঙ্গোত্রীর পথে গঙ্গাতীরে উত্তরকাশীও 
বটে। গুপ্তকারী মন্দাকিনী তীরে কেদার লন্নিহিতে স্থিত। কা্ী দাক্ষিণাত্যে 
-'শিবকাঞ্ধী ও বি্ষ্ঃকা্ফী ভাগছ্য়ে গঠিত। অবস্তী নগর বর্তমান উজ্জলিনী 
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বিক্রমাদিত্যগণের রাজধানী শিপ্রা নদীতীরে নর্ধদার নিকট। দ্বারাবতী- 
পুরী ঘ্বারক1 সমুত্রতীরে, ঘাদবগণ মধুর! ত্যাগে' বাসস্থান করিয়াছিলেন, তাহা 
শ্রীকফেের দেহরক্ষার পর সমুত্রে ভূবিয়া গিয়াছিল। বর্তমানে গোমতী নদ্দীতীরে 
এক দ্বারকা, তথা হইতে ৭* মাইল দূরে ভেট ছ্বারকা৷ তথা! হইতে ৬০৬১ 
মাইল দূরে মূল দ্বারকা। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের স্থাপিত মঠ গোমতী তীরে 
বটে। এই সাতটাকে সপ্তধামও বলে। ইহারা মোক্ষদায়িক। তীর্ঘ। লোকে 
বলে সত্যযুগে পুর, ভ্রেতায় নৈমিষারণ্য, যথায়্ শ্রীরামচন্দ্র ষজ্ঞজ করেন ও 
সীতা পাতাল প্রবেশ কল্পেন, পুরাণ পাঠে চৌরাশী ক্রোশী কুরুক্ষেত্রে 
ইনমিষ তীর্থ ছিল জানা যায়-_্বাপরে কুরুক্ষেত্র ও কলিতে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। 
তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে নাই--দান গ্রহণকে প্রতিগ্রহ বলে--করিলে 
কুম্তীপাক নামক নরকে পতিত হয়। বদরীনারায়ণ, কেদার, কুরুক্ষেত্র বারাণসী, 
হরিহার, গোদাবরী তীরে গৌতম তীর্থ (ত্মন্বক ) প্রয়াগে ত্রিবেণী তীর্থ, 
রামেশ্ব র প্রভৃতি প্রধান তীর্থ । 

যাত্রা অর্থ গমন। যেমন জগন্নাথের রথধাত্রা-রথে গমন । জগন্নাথের সান 
যাত্রা অর্থ স্নানার্থ গমন । যাত্রার দল অর্থ গানের দল যারা গ্রামাৎ গ্রামাস্তর 
গমনশীল। যাত্রী অর্থ ধাহারা গমনশীল। তীর্ঘাত্র! অর্থ তীর্ঘে গমন । তীর্থের 
শান্ত্রজ্জের যাত্রাকেও তীর্ঘান্রা বলা যায়। দেশ ভ্রমণ না করিলে দেশাচার 
বিভিন্ন শিক্ষা শিল্পা্দি রাজনৈতিক সামাজিক ব্যবহার এই সব জ্ঞাত হওয়া 
যায় না। এই সম্বন্ধে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়__ 

উত্তমঃ সহজে ভাবঃ মধ্যমস্ত ধ্যানাদিকং । 
কনিষ্ঠঃ গ্রন্থপাঠাদি তীর্ঘযাত্রাধমাধমঃ ॥ 

সহজ ভাব জন্ম সহ ষে ভাবটা আসে। বালক ভূতিষ্ঠ হইয়৷ আহার 
বিহার-সংহারাদি চিন্তাপরায়ণ হয় না। আপন মনে আপনি থাকে । কাহারও 
সঙ্গপ্রিয় নহে। কথাবার্তা ধ্যানধারণাদি করে না। এই প্রকার বালকবৎ 
_খাকা শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচিত হয়। শ্রুতি বলেন-_“বালোন ভিষ্ঠাসেৎ।” ধাহারা 
সাংসারিক পদার্থ সব অসার জানিয়। অমৃতস্বরপ ঈশ্বরের ধ্যানপরায়ণ হন 
তাহার! মধ্যম শ্রেণীতৃক্ত ৷ শান্ত্াধ্যযন দ্বা্। জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য লাভ তৃতীয়। 
শ্রুতি বলিয়াছেন “পাণ্ডিত্যং নিবিছ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। পাণ্ডিত্যং চ নিবিদ্ 
সুনিঃ।* মননাৎ মুনি,যখন কেহ মনন করেন তখন অন্য কাহারও.সহিত বাক্যালাপ 
করেন না, মৌন হুইয়াই গুরুবাক্যের সত্যতা নির্ধারণ ও পর মতের খণ্ডন করতঃ 
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* নিশ্চিতবুদ্ধি হন। মনন ও ত্যাগে নিদিধ্যাসনে স্বরপান্ভূতি করত, ব্রাহ্মণ ব। 
্রন্ধজ্র হয়েন। তীর্ঘযাত্রা' অধমপন্থা । তাহাতে যে অভিজ্ঞত। লাভ হয় তাহ! 
শুধু ব্যবহারিক সত্বার বিষয় ॥ . 

পারমাথিকে অগ্রসর হওয়াই মনুয্যত্ব। শাস্ত্র বলেন- _মনুম্ত্বং মুমুক্ৃত্বং মহাপুরুষ- 
সংশ্রযনমূ। ধাহার] বাহিরে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা অধ্যাস জন্তই ঘটে মনে করেন, যাহ! 
অস্তরে ঘটে তাহাই বস্ত, তাহাদের আধ্যাত্মিকবাদী বলে। তাহারা বলেন-__ 
“কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিতৃবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগগ| | 
ভক্তিশ্রদ্ধ। গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযাগঃ প্রয়াগঃ | 
যেমন রামপ্রসাদের গানে বলে__ 
মন কি কাজ যেয়ে কাশী। 
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী । 
হৃদয়ে মাতৃমৃত্তি ব ঈশ্বর আছেন সেইখানেই যখন সমস্তই বিদ্যমান তখন 
কেন কষ্ট করে তীর্থ যাত্রা করা! 
ইন্ড্িয়ানি বশে কৃত্ব। ধত্র তত্র বসেম্নরঃ। 
তত্র তম্য কুরুক্ষেত্র প্রস্নাগং পুফরং তথা ॥ 
ইহা পদ্মপুরাণের বচন। তাহাদের এই ধারাটি তাহার! শ্রুতিলভ্য মনে 
করেন। শ্রুতি বলেন-_দিব্যে ব্রন্মপুরে হোষঃ ব্যোক্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিত: 
হৃদয়ে দিব্য ব্রদ্মপুর বা ব্রহ্ষাবর্ত কুরুক্ষেত্র । আবার সেই শ্রুতিতেই বলে-_ 
প্যজ্েন যজ্জমযজস্তদেবাস্তানি ধন্মাণি প্রথমান্তাসন্‌। 
কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাঃ ব্রহ্মসদনম্‌।” 
গীতায়ও ভগবান্‌ বলিয়াছেন (৩1১০ )-- 
সহযজ্ঞাঃ গ্রজাঃ কষ্ট! পুরোবাচ প্রজাপতি: | 
অনেন ্রসবিস্ধ্মেষ বোহ্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ 
যজ্ঞাদি বর্শ অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তৎপর 

'জানযোগের পথে যাইবার উপযোগিতা হয় । এজন্য তীর্ঘযাত্রাদিতে যে চিত্ত- 

সংযম, দেবপুজন শু দান-খ্যান কর! যায় তাহার প্রয়োজন আছে, উহা ব্যর্থ নহে । 


মৃত্যু 
আমাদের এই দেহখানি পঞ্চকোশাত্মক । যেমন নারিকেলের উপরিভাগ 
পাভলা এক পালিশ আবরণ দ্বারা আবৃত হয়? তন্িয়ে ছোব্ড়া, তরিয়ে 
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মালাই, তাহার নীচে সাদ! কঠিন নারিকেল, তাহাতে জল স্থিত তন্মধ্যে" 
প্রাণযুক্ত ফোপর বা শ্বাসটা থাকে । তেমনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ পাঁচটার মধ্যে প্রাণ বা জীবাত্মা বাস করেন। 
যাহ! চিতাগ্রিতে দগ্ধ হয় তাহ! অন্নময় কোশ, তাহার পর ধামুময় কোশ যাহাকে 
প্রাণময় বলে, কেনন। প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান ও ব্যান এই পাঁচ প্রকারের 
বায়ুর ক্রিয়। দেহে পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর মনোময় কোশ-_মন যাহ] দ্বার! চিন্তা 
করে, স্মরণ রাখে, যাহা সঙ্বর-বিকল্প করে, চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়গণ মনসহ কাঙ্গ 
করে। মন সঙ্গী না হইলে ইব্দ্রিয়গণের কার্য চলে না। অকারণ মন সদাই 
চঞ্চল। তৎপর বিজ্ঞানময় কোশ অর্থাৎ বুদ্ধি যাহা মনের উত্থাপিত বিষয় 
বিচার করিয়া! ভালমন্দ সাব্যস্ত করে। তৎপর আনন্দময় কোশ-_ আনন্দময় 
কোশের নামান্তর কারণ শরীর । উহা ভেদ করিয়া আনন্দময়ের আনন্দ 
ফুটিয়! থাকে 'গজন্য আনন্দময় কোশ বলে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় 
'কোশত্রয়ের একত্র নাম স্থস্ম শরীর । এই ষেমন একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শীতের 
সময় দেহকে প্রথম গেঞ্রি দিয়। আবৃত করে, তৎপর সার্ট পরিধান করে, তৎপর 
ওয়েট কোট পরে, তাহার উপর কোট এবং সেই কোটের উপর আল্ষ্টার বা 
ভার কোট পরিয়া থাকে । এমনি যেমন সর্ব বহিঃস্থ আবরণ আলষ্টার সবচেয়ে 

বৃহৎ ও মোটা হইয়া থাকে, তেমনি আমাদের দেহী পাঁচটা আবরণ ধারণ 
করেন। অন্নময় কোশ আলষ্টার-জাতীয়। আলষ্টার ফাটিলে বা নষ্ট হইলে 
আর চারিটার দ্বারাই ভদ্রতা রক্ষা হয়। তেমনি দেহীর বহিষ্কাণ 'ণ অনময় কোশ 
নষ্ট হইলে অপর চারিটী কোশ বা দেহ দ্বারাই লোকে স্বর্গাদিতে ভদ্রতা রক্ষা 
করেন। এই অন্মময়ের নাশ বা ত্যাগকেই সাধারণতঃ স্বত্যু বলে। মৃত্যুটা 
বস্ততঃ মৃচ্ছাজাতীয় ব্যাপার। কঠোপনিষদে ধম ও নচিকেত। সংবাদে প্রশ্ন 
করিয়াছেন নচিকেতা-_ 

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎস্যা! মস্ত অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। 

এত দ্বিষ্যামনুশিষ্টন্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ | 
যম বলিয়াছেন__ 

মরণং মা অন্ধ প্রাক্ষীঃ হস্তত ইদং প্রধশ্যামি গুহং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ২1২1৬ 
€(ষন্ত অবিজ্ঞানাৎ চ মরণং প্রাপ্য ) যাহা না জানিয়া মরণ হইলে আত্মার কি 
গতি হয় তাহা বলিতেছি। আর জানিয়! মরিলে সুক্ম ও কারণ দেহছয় 


৪৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


“*তজ্রৈব সমবনীয়ন্তে ন উৎক্রামস্তি” (বু আ ৩২।১১)। ইহাই নচিকেতার 
যে মরণের পর জানীর দেহত্রয় ন্বাশ পায় ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লয়বৎ 
মহান্‌ ব্রন্মে জীব একীভূত হইয়া যায়। আর অজ্ঞানীর দেহদ্বয় উত্ক্রমণ করিয়া 
নানা যোনি ভ্রমণ করে। ষৃত্যু বা চিরতরে নাশ জ্ঞানীর দেহত্রয়ের ঘটে, 
অজ্ঞানীর স্ুলের নাশ মাত্র হয়। কর্ম ফলে নানা দেহ চৌরাশী লক্ষ দেহ 
প্রাপ্ত হয়। বাঙলায় একটি গান আছে তাহাতে বলে-_ 
“আমি যদি মরি ও হরনুন্দরী 
ছুর্গা নাম আর কেউ লবে না” 

যতক্ষণ দেহে আমি অধিষ্ঠিত থাকেন ততক্ষণ বলাবলি জপ-্ধ্যানাদি। আমি 
( জীবাত্ম! ) মরি অর্থ কি? জলে যেমন বুদবুদু উঠে তেমনি কারণ সলিলেও 
বুদ্বুদ্‌ উঠে। বুদবুদ্‌ অর্থ এক বায়ুকণা জলের আবরণে আবৃত হুইয়৷ ফাটকে 
আটক হয়। যখন সেই জলীয় আবরণ ফাটিয়া যায় তখন সেই ক্ষুদ্র বাযুকণ। 
মহান্‌ বায়ুতে একীভূত হয়। তেমনি কারণ সলিলে যে বুদ্বুদ্ উঠে তাহাতে 
এক ক্ষুত্র প্রাণবাযুকণ1 ফাটকে . আটক হ্য়। পঞ্চকোশাত্মক দেহই সেই 
বুদ্বুদ্‌। দেহত্রয় ফাটিলে সেই ক্ষুদ্র প্রাণবায়ু-কণা মুক্ত হইয়া! মহান্‌ আত্মায় 
একীভূত হইয়া যায়। ' তাই ক্ষুত্র প্রাঁণবায়.কণার ফাটলরূপ আবরণ ভে 
হইলেই জীবাত্মা বা আমির মরণ ঘটে । “আমি” যখন মহানে একীভূত হয় তখন 
আর কে কাহাকে বলিবে? কে কাহার নাম লইবে? স্থতরাং আমির মরণে 
ছুর্গানাম লইবার কেহ থাকে না। যতবার জন্মে ততবার নাম জপাদি করে। 
ধখন আমিটা মরে তখন দ্বিতীয় না থাকায় অন্য কেহও নাম লইবার থাকে না। 


বনে ফুল ফুটে 

বনে ফুল ফুটে। তাহার সৌনাধ্যের কোন দ্রষ্টা থাকে বা! না থাকে । গন্ধ 
ছড়ায় কেহ আত্রাণ করে বা নাকরে। আবার কিছুকাল পর আপনি ঝরিয়া 
'গ্রতিত ভয়। কেন এমনটি হয়? জ্যোতিষগণ বলেন, এই সুধ্য কুজ্বাটিকাবৎ 
নেবুলা হইতে কুষ্টিয়া বাহির হয় আধার নাশে জগৎকে আলোকিত করিয়া 
নন্দিত করে। আবার শৈত্যসংযোগে সংকুচিত হইয়া তেজোহীন হয়। কেহ 
কেহ বলেন এই যে নভেম্বর মাসে নক্ষত্রপাত ঘটে, উহা মুত হুূর্ধ্ের পৃথিবী 
নন্নিহিতে শেষ লয় প্রাপ্তি ঘটে । তেমনি বালক ভূষিষ্ঠ হয় বা ভূমিতে ফুটিয়! 
_ উঠে। কিয়ৎকাল কলেবর বৃদ্ধি সহ কিছু করে আবার লয় গ্রাপ্ত হয়। কেন হয়? 


পুরাণ কথা ৪৭ 


ছত্রাক ভূমি হইতে ফুটিয়৷ বাহির হয়, ছত্রাক শুভ শ্বেত স্তস্ভবৎ, তাহার উপকি ' 
ভাগে শ্বেতবর্ণ ঝুল ছুলিয়া থাকে, কয়েক ঘন্্ী অতীতে ভিতর হইতেই 
বিস্ফোরক কোন ত্রব্য বহির্গত হয় এবং উহ ফাটিয়া! কাল কাল টুকরায় পরিপত 
হয়। কেন এমন হয়? মমুরী ডিম পাড়ে তাহার কোনট! ফাটিয়। পেখমধারী 
মসুর হয়, কোনটা আবার পেখমহীন ময়ূরী হয়। কেন এমন হয়? পুরাণে 
দেখিতে পাই, গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়ীতে যমলাঙ্জুন বৃক্ষ ছিল। কৃষ্ণ দধিভাগ 
ভগ্ন করায় ঘশোদ! শাসনার্থ শ্রীকৃষ্ষকে উক্ত বৃক্ষে দড়িদ্বার| বীধিয়া রাখেন। কৃষঃ 
সেই বন্ধন দশ! হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য দড়ি টানিতে থাকেন । 
তাহার ফলে উক্ত যমলাজ্জুন বৃক্ষটি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইতে নল-কুবর নামক 
ঘক্ষদ্বয় বহির্গত হইয়া-_কুষ্ণ তাহাদিগকে স্থাবর যোনি হইতে যুক্ত করায়__ন্তব 
করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এখানে দেব-যোনি ফক্ষদ্য় বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হন 
জানা যায়; এমন হয় কেন? উত্তরে অনেক মনীষী বলেন-__-নাশবান্‌ প্রাক্তন 
কর্মশফলে নশ্বরত্থ প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন ভোগ দ্বারা নাশ পাইলে নশ্বর দেহ ত্যাগে 
স্বধামে চলিয়া যায়। অন্তরে বলেন-_নাশত্তবের বৈচিত্রযেই স্থজন-কর্তীর মহিমা 
প্রকাশ পায়। সর্ধবশক্তিমানের শক্তির ধারণার্থ এই সকল ত্রষ্টার সামর্থ্য জন্মে। 
কেহ বলেন- ইন্দ্র মায়া জন্য বহু বলিয়া প্রভীত হন। যেমন একখানি আয়নার 
তরঙ্গায়িত কোন অংশ সমান, কোন অংশ তেরছ। কাটা, যদি তাহাতে কেহ 
মুখাবলোকন করেন তবে একই সময়ে সেই আয়নায় আপনার পাচ প্রকার 
প্রতিকৃতি দর্শন করেন। মুখাবয়ব তাহার একপ্রকার হইলেও এতিবিদ্বে নানাত্ব 
ৃষ্ট হয়। কোন পুকুরের পাড়ে দাড়াইলে সেই পুকুরের জলে তাহার তটস্থিত 
তাল-তমালাদি বৃক্ষের যে ছায়াপাত হয় তাহা সরল বৃক্ষের সরল গ্রতিবিস্বই 
দেখা যায় কিন্তু যদি কোন কারণে এ জলে তরঙ্গ উঠে তবে বৃক্ষের প্রতিবিদ্বে 
উক্ত তরঙ্গ জন্য বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই ভাষাস্তরে বহিরাগত উপাধিযোগে 
বিকৃতি ঘটে বলেন। 

- বনে ফুল ফোটে স্থগন্ধি ছড়ায় তাতার জন্য বনে ভোগী সর্প, মধু-মক্ষিকা 
আদি-_বনফুল খোপায় ব্যবহারার্৫থ আদিবাসী শ্ত্রীগণকেও স্থজন করে। 
স্কৌশলে রচিত সৃষ্টি ব্যর্থ যায় না । 

কেহ কেহ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণের গলে বনমাল! শোভা পায় তাহা বনফুলের 
মালা। ইহা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কারণ ভগবৎপুরাণেত্র দ্বাদশ স্বদ্ধের একাদশ 
অধ্যায়ে স্পষ্ট বিবৃত রহিয়াছে__্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।” 


৪৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


' উহা মায়া নাগিনীর নাগপাশ মাত্র, মালাই নহে । মাল! অর্থ সমূহ। বহু ফুল 
বা দানা সুত্র হবার গ্রথিত হইলে তাহাকে মালা বলে। যেমন ব্রজ্াঙ্গন! কাব্যে 
মধুস্দন দত্ত লিখিয়াছেন-- , 

“কেন এত ফুল তুলিলি সঙ্জনি, যতনে ভরিয়া ডালা । 

আর না পরিব গলে ফুলহার কেনলো তুলিলি--ভূষণ লতার । 

অলি বধূ তার-_কে আছে আমার, 

আমি অভাগিনী ব্রজের বালা ।” 
গোপাল তাপনীয় উপনিষদেও বলে--তীহার্‌ কঠ অজয়া মান্না আক্রান্ত, 
বনমালায় শোভিত নহে। 


কর্ম ও অকর্মম 

ইন্দরিয়-নিষ্পন্ন বাপারকে কর্ম বলে। যেমন চক্ষের পলক পড়ে তাহাও কর্ম্ম। 
নিশ্বাস বয় তাহাও কর্্ম। মলমৃত্রাদদি ত্যাগও কর্শ। বালক অঙ্গুলি মুখে দেয় 
তাহাও কর্ম। কোন কর্ম ব্যর্থ যায় না। যেমন একটি বালক পুকুরের পাড়ে 
খেলিতেছিল সে একটি টিল পুকুরে ছুড়িয়া মারিল। সেই টিলটি যেখানে পতিত 
হয় তথায় যদি কোনও ক্ষুদ্র মৎস্য বা ব্যাডের বাচ্চা থাকে তবে সে আঘাত পায়। 
তাহা হিংসাত্মক কাধ্য। যদিচ বালকের চিত্তে হিংসা-অহিংসা! বুঁ্ধ জাগে নাই। 
লোকে মাটা তুলিয়! গর্তকরে ভাল জলের জন্য | টিল ছোড়ায় গর্তের কিয়দংশ 
ভন্তি হওয়ায় পুকুর খননের যে উদ্দেশ্য তদ্‌ বিপরীত কন্ম সম্পার্দত হইল। 
জলের স্থিরতা নষ্ট হইয়া তরঙ্গের স্যঙ্ট করিল। সেই তরঙ্গ পুকুরের 
পাড়ের মাটাতে আঘাত দিল। তথায় সে মৃত্তিকা চুর্ণারুতা ছিল তাহা 
'রঙ্গাঘাতে পুকুরে নিপতিত হুইয়া ভরাট হইল। বদি তীরস্থ মৃত্তিক! কঠিন 
হয় ভবে সেই মৃত্তিকা তরঙ্গের আঘাতে আঘাতিত হইয়। তৎপার্স্থ মৎপিগকে ও 
আলোড়িত করিল বলিতে হুয়। বালক কি কন্ম করিল তাহ! সে কিজানে? 
গীতায় ২1৪৭ প্লোকে বলে-_ 

| ধঁকর্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

ম৷ কর্মফলহেতুর্ৃন্দা তে সঙ্গোহস্বকর্ম্ণি ॥” 

বালক ষেমন 'কোন ঞ্কামনা বাসনা বা ফলাকাজ্ষ। করতঃ কর্ম্ম করে নাই। 
তেমনি অন্ছুনকে ভগবান বলিয়াছেন__:তোমার সহন্ধাত কর্মের অনুষ্ঠান কর, 
ফলাকাজ্ষ। করিও না। ফলাকাজ্ছাপুর্ববক কর বন্ধনের হেতু হয়। “যজ্ঞার্থাৎ 


পুরাণ কথ! ৪৯ 


কশ্খাণোহন্তত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ |” অকর্মের সঙ্গে সঙ্গ করিও ন|। 
এখানে অকর্শ নিদ্রা, তন্দ্রা, আলম্ত পরবশে কর্ম না করিয়া অবস্থিতিকে লক্ষ্য 
করিতেছে । যেমন কুস্তকর্ণ কেবল নিদ্রা ধায়। ন্বষুপ্তি ধ্যানসমাধিকেও অকর্ম 
বল! যায়। খাহাঁরা সঙ্কীর্তনপ্রিয় তাহাদের মধ্যেও দেখা যায় ঘদি কাহারও ভাব 
হয় তাহা উল্লম্ফনযুক্ত কীর্তন অপেক্ষা উচ্চাবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। ভাবের সময় 
মন ভগবানে লাগিয়া থাকে, দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হয়। স্ৃতরাং নিস্পন্দমভাবে ধ্যান- 
ধারণ৷ দেহাদি অঙ্গ সালনযুক্ত কীর্তন অপেক্ষা উপাদেয় । যজ্ঞার্থাৎ ইত্যাদি 
অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ ব্যতীত অন্থত্র কর্ম দ্বন্ধনের হেতু হয়। বিষুলর্বে যজ্ঞঃ। বিষ্ণুই 
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম । সেই বিষ্ুপদ লাভার্থ যে শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন কর্মাত্বক 
যজ্ঞ তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। গীতায় পুন: বলিয়াছেন-__“সর্ববারস্কা হি 
দোষেন ধৃমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ1” এজন্য পরবর্তী শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে 
“অকর্শে কর্ম নর্বাৎ কর্তব্যতা এবং কর্মে অকর্ম, অর্থাৎ অকর্তব্যতা দর্শনই 
বুদ্ধিমানের কার্য । অন্যত্র বলিয়াছেন-_-'জ্ঞানা গ্রিদগ্ককন্মাণাং তামাহুঃ পরমাং 
গতিম্। জ্ঞানাগ্সিং সর্ব-কম্মীণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” কর্নাশী জ্ঞান ও 
কর্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়৷ নিদ্রালস্তে দিন কাটান 
মুঢ়তা। আবার কেবল রজোগুণের বশে কন্মপরায়ণ হওয়াও শ্রেয়: নহে । কাম 
ক্রোধ লোভ বশে লোকে স্ত্রী অন্গপানাদি আপাততঃ মনোরম পদার্থের জন্য সময় 
ক্ষেপণ করে। তাহা অপেক্ষ'-_সব্বগুণের যাহাতে বুদ্ধি ঘটে__তন্রুপ আহারাদি 
শুদ্ধ করতঃ চিত্তশুদ্ধি করাই মানবের কৃতকৃত্যতার পণ সুগম করে ৷ 


গুরু পৃণিম। 

অনেকে গুরু পুণিমায় উত্সব মানা কেন এই প্রশ্ন উথাপন করেন। পুণিমা 
অর্থ চন্দ্রের ষোলকলাতে পুর্ণত। ঘটে যে তিথিতে তাহাই বুঝায়। পুণিমা 
পুর্ণতা প্রাপ্তির তিথি । অন্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান মানবের যেদিন পুর্ণত1 লাভ ঘটে 
সেইদিনই তাহার পক্ষে পুরিমা। সেই পূর্ণতার দিন যিনি ঘটান তাহাকে গুরু 
বলে। শ্রুতি বলেন- নাল্পে স্থখমন্তি ভূমৈব স্থখং। অল্পে সখ নাই। বুহৎ 
যে ভূমাখ্য ব্রহ্ম তিনিই সর্ব সখের আকর। তীহ'৭ প্রাপ্তিতেই মানবের পূর্ণতা- 
প্রাপ্তি । এবং তাহা গুরু-কপায় ঘটিয়। থাকে । গুরু অর্থকি? গু অর্থহৃদি 
গুহা অন্ধকারাচ্ছন্ন, রু অর্থ প্রকাশ করা; ধিনি জ্ঞানের বাতি জালাইয়৷ দিয়। 
সেই হদযস্থ তিমির নাশ করেন। যেমন সুর্যযোদয়ে নিশার গাঢ় আধার দূরীভূত 


৫০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হয় তেমনি হৃদির অৎছ্ছার জ্ঞানালোকে দূরীভূত হইয়া থাকে । হিন্দিতে এক 
দোহা আছে তাহাতে ব.ণ--“সদ্‌্গুরু পাওয়ে ভেদ বাতায়ে জ্ঞান করে উপদেশ । 
কয়লাকে ময়ল! নাহি রহে ধণ্ আগ্‌ করে পরবেশ। গুরুকে শরণহি আওয়ে-- 
তব্‌ হি উপজয়ে জ্ঞান। তিমির কহে _কেইসা রহে ঘব্‌ প্রকট্‌ হই ভান্‌।” 
নারায়ণ বিষুই ত্বয়. জ্যোতি পুরুষ আদি-অনাদি-মধ্যান্ত-বিহীনমেকৎ। 
যাহা হইতে নিঃশ্বীস মারুৎ বৎ বেদের আবির্ভাব ঘটে । সেই নিত্য সত্য 
অপৌরুষে় অভ্রান্ত শ্ুতিই তাহার বাণী যাহা তাহা হইতে পন্ননাভ ব্রন্ধা প্রাঞ্চ 
হন। ব্রহ্ম! হইতে তাহার মানসপুত্র বশিষ্ঠ সই জ্ঞান লাভ করেন। বিদ্জ্ঞান 
হইতে বেদ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বেদ অর্থ জ্ঞানরাশি। মহষি বশিষ্ঠ খখেদের 
সপম্ক মণ্ডলের মন্ত্র্টা। খধিগণ মন্ত্রের ুষ্টা, হৃদয়ে উদ্ভাস্তি মন্ত্র দিবাচক্ষে 
দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন । 
বাল্সীকি বা ব্যাসের ন্যায় নিজে নিজে বুদ্ধিপুর্ধবক বেদবাক্য রচনা! করেন 
নাই । বুদ্ধিপুর্ব্বক যাহা! রচিত হয় তাহা বৈকারিক জন্য ভ্রান্তিপূর্ণ হয়। যেমন 
গীতায় ( ১৩।৫) ৬ ) ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
মহা ভূতান্থহস্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দিয়াণি দশৈকঞ্ণ পঞ্চ চেক্র্িয়গোচরাঃ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্ধাহতম্‌ 
বৈকারিক ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি নির্বিকার পুরুষের খবর করিতে সক্ষম নহে। 
এজন্য তদতিরিক্ত শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ । তৎপুত্র শক্তিও বেদের মন্তদরষ্টা ৷ 
শক্তি -পুত্র পরাশরও বেদের মন্্রষ্টা। পরাশর-তনয় বেদব্যাস কৃষ্ণ ছৈপায়ন 
বেদের মন্ত্র বিভাগ কর্তী। খক্‌, সাম, যু ,।অথর্ববার্দি বিভাগ করেন, তাহার জন্যই 
নাম বেদব্যাস। ব্যাস অর্থ বিভাগকারী। ইনি কলিযুগের অল্পবুদ্ধি অন্নগগতপ্রাণ 
জীবগণের হিতার্থ বেদের পঠন-পাঠনে অনধিকারী স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুগণের জন্য 
মহাভারত প্রণয়ন করেন, তাহা! ভাগবৎ পুরাণের ১1৪।২৫ শ্লোকে বণিত আছে। 
পুরাণ গ্রন্থে পুক্ষষের মহিমা -সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তর, বংশের শ্রেষ্ট 
ব্ক্তিগণের জীবনচরিত বর্ণনায় পুর্ণ। তাহাও বেদব্যাস রচিত। সাংখ্য, 
যৌগ, বৈশেধিক, ন্যায়, পুর্বব-মীমাংসা, শৈব, বৈষ্ণব, শান্ত, পাশুপত, বৌদ্ধাদি 
মতবাদের দ্বারা যে দ্বৈতবাদ স্থাপিত তাহার খগুনে অদ্বৈত বেদাস্তবাদের 
স্থাপনার্থ বেদাস্তত্র লিখিয়! গিয়াছেন। এজন্ত তিনি জগদৃগুরু বলিয়া 


পুরাণ কথা ৫১ 


গৃহীত। তীহারই জয়জয়স্তী আযাটের শুরু পৌর্ণমাসীতে মানা হয়। আধুনিক 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণের মতবাদ ষাহা! বিশিষ্টা ছৈত, শুদ্ধা দ্বৈত, দৈতাদ্বৈত, দ্বৈত, অচিন্ত্য 
ভেদাভেদাদি বলিয়া উল্লিখিত তাহ! পুরাণাদিতে দষ্ট হয়। ব্যাস পুরাণ-বক্তা জন্য 
সকলেরই গুরু । এবং তাহাকে গুরু বলিয়! সকলে মান্য দিয়াও থাকেন। এই 
জগদ্গুরুর উক্ত গ্রন্থা্দি কালে বৌদ্ধাদির প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় হইলে ভট্ট কুমারিল ও 
আচাধ্য শঙ্কর বৌদ্ধগণকে তর্কে নিরস্ত করিয়া বৈদিক ধর্মের পুন:প্রতিষ্ঠ। করেন । 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান যে গীতা অঞজ্জনকে প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছিলেন 
ব্যাসদেব তাহাও ক্লোকে 'নবদ্ধ করতঃ মহাভারতান্তর্গত করিয়াছিলেন। 
সেই বেদান্তস্থত্র ও গীতার পুন:গ্রচারের জন্য ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব 
ঘটে। ইনি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উক্ত গ্রন্থদ্ধম ও দশখানি উপনিষদের ভাহ্য রচনা 
করেন। তাহার পরমায়ু মাত্র যোড়শ বর্ষ ছিল। ব্যাসদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া 
এ প্রস্থানত্রয়ে প্রচারার্থ শঙ্করের আমু আরও ষোড়শ বর্ষ বদ্ধিত করিয়া দেন। 
তাহাতে শঙ্কর সর্ব ভারতব্যাপী ভ্রমণ করিয়া বৈদিক ধশ্মের প্রচারে সক্ষম হন। 
ইহাও ভারতবাসীর ও জগতের হিতার্থ ব্যাসদেবের দান। এজন্য তিনি পুজ্য ৷ 
ব্যাকরণ শব্দের উৎপত্তি, প্রকুতি ও প্রত্যয় দ্বার] নিষ্পন্ন করতঃ এই উভয়ের যোগজ 
অর্থ প্রকট করেন তাহাকে যৌগিক অর্থ বলে। পশ্চাৎ সেই যৌগিক অর্থকে 
লক্ষণাদি দ্বারা ঈষৎ বিশদর্থে প্রয়োগ করিলে তাহাকে যোগরূটী বলে। পশ্চাৎ 
সেই বিশদর্থকে সঙ্বীর্ণ করতঃ কোন অর্থে রূট়ী করা হইয়া থাকে । যেমন গম্‌ 
ধাতুর উত্তর ভোচ্‌ প্রত্যয় করিয়া! গো শব্দ নিষ্পন্ন, তাহাতে ০ 'গক অর্থ হইল 
গমনশীল। যাহা যাহ! গমনশীল তাহাই গে। শব্ধ বাচ্য। তাহাতে প্রাণী মাত্রই 
গো শব্ধ বাচ্য হয়। কেবল তাহাই নহে । বেদাদি শাস্ত্রে গো শবে ষে বাণী 
ব্রঙ্গে গমন করায় তাহাও গো । যেমন গোবিন্দ শব্ধ। গোভিবিন্মতে ইতি 
গোবিন্দ । এখানে যোগরটী হইয়া বেদান্ত বাক্য গো। হৃর্যা গমনশীল, পৃথিবী 
গমনশীলা, তাহাও গো! শব্ধ বাচা । বৃষ্টির জল মেঘ হইতে পৃথিবীতে গমশশীল 
জন্য গে! শব্দ বাচ্য। সোমলতার রস চোয়াইয়। কলসীতে গগন করে এজন্য গো। 
সু্ধ্য-কিরণ স্থধ্য হইতে লোকান্তরে গমন করে এজন্য গো । পশ্চা উহা গল- 
কম্বল বিশিষ্ট পশুতে রূট়ী হইয়। এখন গো! লিতে গরু বুঝায় । তেমনি গুরু 
পুণিমার গুরু শব্ধ ব্যাসে বটী। পশ্চাত্বর্তী কালে ভট্ট শিষ্য প্রভাকর যিনি 
গুরুমত খণ্ডন করেন, তীহাকে ঠাট্টা করিতে করিতে এখন কোন কোন রথে 
প্রভাকরকে গুরু বলিয়াছেন। 


৫২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বেদের ব যিনি জানেন না এমন ধারাপাত ও ক খ শিক্ষককেও গুরুমহাশয় 
বলা হইয়! থাকে । শ্রুতি অনুযায়ী ধিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনিই গুরু | 
শ্রোত্রীয় অর্থ ধিনি বেদের কর্মকাণ্ডে নিপুণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ধিনি জ্ঞানকাণ্ডে নিপুণ । 
এই উভয়বিধ বেদজ্ঞই গুরুপদ-বাচ্য হন। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে গিয়! বিদ্যাভ্যাস 
করিতে হইত, তথায় শিশ্ ব্রহ্মচর্যয পালনে গুরুর সেবায় নিরত থাকিতেন; 
এজন্য গীতায় ভগবান্‌ বলিয়্াছেন__ত্্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
গীতায় শেষ ভাগে (১৮৬৭) পুনঃ বলিয়াছেন। 
ইদং তে নাতপন্থীয় নাভক্তাঁয় কদাচন। 
ন চাশুশ্বষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যস্থয়তি ॥ 
ধিনি গুরু-শুশাষা অর্থাৎ গুরু-সেব। করেন ন' তিনি গীত। শুনিবার অধিকারী 
নহেন। তাই উত্তরাখণ্ডে বলে। 
«গুরুদেব বিনা নহি ভাগ জাগে, 
গুরুদেব বিনা নহি প্রীতি লাগে । 
গুরুদেব বিনা নহি শুদ্ধ হাদম্‌। 
গুরুদেব বিন! নহি মোক্ষপদম্‌। 
যেমন রবীন্দ্র জয়ন্তী, বঙ্কিম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় তেমনি মন্থাকাব্য-প্রণেতা 
মহাকবির জয়ন্তী অনুষ্টেযু। 


বিবাহ 


স্বতিশান্কে বিবাহ প্রকরণকে উদ্ধাহ-তৰ বলে। ব্যাকরণ মতে বিবাহ অর্থ 
বিশেষ প্রকারে বহন বুঝায়। বাহ বহনকারীকে বুঝায় যেমন কণঠ শ্রুতিতে 
“তবৈব বাহা তব নৃত্য-গগীতে”। কন্ঠা পিতৃগৃহে জন্সগ্রহণাস্তর মাত! পিতা দ্বার! 
প্রতিপালিত হয়। অর্থাৎ পিতামাতাই তাহার ভার বহন করেন। স্থৃতিতেও 
বলে “পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। বার্ধক্য চ হতো রক্ষেৎ নন্্ী 
স্বাতন্ত্যমর্থতি ॥; বিবাহ অর্থ বর কন্ঠার ভার বহনে দৃঢ় চিত্ত। উদ্বাহ অর্থ উৎ 
উর্ধে বহন করে। শাস্ত্রে বলে পুন্নামনরকাৎ যন্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্থৃতঃ। 
তম্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ভূবঃ ॥ পুত্র উৎপন্ন হইলে পিতৃগণের 
আনন্দের কারণ হয় ষে তাহার! পিগুতর্পণাদি ছার! তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুত্র 
পাশ্চাত্য দেশেও চায়, বলে 32116107635 10 ০৫1000. 1166 19 0190653, 
* বিশেষ ফ্রান্স ও জার্মানির ইতিস্থাস বলে দেশের জন্ পুত্র চাই। হিটলার 
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01:013015০9 জারী করিয়া ত্রিশ লক্ষ অবিবাহিত যুব ও ত্রিশ লক্ষ অবিবাহির্তী 
যুবতীর বিবাহ কমিশন নিযুক্ত করিয়া তিনমাসে পরিসমাপ্ত করেন। ফ্রান্সে 
বিবাহ না করিলে যুবক যুবতীকে 57670 দিতে হয়। বিবাহ করিলে সেই 
2ষ মাপ হয় এবং ছুটী পুত্র উৎপাদন করিলে একটির সমগ্র ভার দেশ বহন 
করে, অন্টার জন্যও কিছু ৫ মাপ করা হয়। বার পুত্র না থাকিলে পার্বস্তা 
প্রবল শক্র হইতে দেশরক্ষায় উপাক্নান্তর নাই। ফ্রান্স তিনবার জান্মীন কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া এই আইন করিতে বাধ্য হইয়াছে । 

আশ্বিন মাসে যে ছূর্গাপুজী। হয় তাহার অষ্টমীর দিন স্ত্ী-পুরুষ উপবাস করে 
বীর পুত্রের জন্য ; উহার নাম বীরাষ্টমী । পুত্রের প্রয়োজন জন্য যৌন সম্বন্ধ অচঞ্চল 
করার জন্য বিবাহ প্রয়োজন । গর্ভ অরক্ষণে অভ্যন্তা বেশ্তাতে যৌন সম্বন্ধ করিলে 
পুত্রলাভের সম্ভাবন! নাই। পুত্র আমার চাই, এজন্ত পুত্রের গর্ভধারিণীকেও চাই। 
পুত্রের গর্তধারিণী সহ সহমত ন৷ হইলে পুত্র নাও মিলিতে পারে। স্ত্রীকে এ দেশে 
অর্ধাঙ্গিনী বলে। তাহার কারণ__দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর একক থাকিতে 
সখী হয়েন নাই, এজন্য নিজ কলেবর বৃদ্ধি করত: তাহ। ছুই ভাগে বিভক্ত করতঃ 
পতি ও পত্বীর উদ্ভব ঘটে ( বু আ ১৪।৩)। অপূৃথকে পৃথগ্বৎ ব্যবহার মাত্র । 
সেই মন্ত্রটী এই__স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। 
স হৈতাবানাস যথা শ্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্তৌ স ইমামেবাত্মানং'ঘ্বেধা২পাতয়ৎ 
তত: পতিশ্চ পত্তী চাভবতাং তনম্মাদিদমর্ধব্গলমিব স্ব ইতি হ ম্মাহ যাজ্জবন্ক্য- 
স্তম্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয় পুধত এব তাং সমভবৎ ততো মুযা! অচাযন্ত ॥ 

ছুই মিলিয়া এক দেহ যেমন দ্বিদলমিব। যেমন ডাইল ...?লবিশিষ্ট হয়। 
তেমনি স্বামী স্ত্রী। দুইয়ের সম্পরিষিক্ত অবস্থায় সঙ্গম-ফলে শ্রী গর্ভ ধারণ করেন। 
উভয়েরই পুত্র সম্পদ । সেই পুত্র সম্পদের সংরক্ষণার্থ দুইয়ের একত। | যেমন 
ধা ১০৮৫।৪৭ বলে। 

সমং জন্ত বিশ্বে দেবা; সমাপো হৃদয়ানি নৌ । 
সংমাতরিশ্বা সংধাতা সমুদেন্্রী দধাতু নৌ । 

যজমান যজমানপত্রী মিলিয়। যজ্ঞ করেন। পত্বীহীন হংয়। যজ্ঞ করা যায় না। 
রামায়ণে দেখিতে পাই-_শ্রীরামচন্দ্র নৈমিষা'লণ্যে যজ্ঞ করার জন্য গৈয়াছেন। 
খত্বিগ্গণ দেখিলেন সীতা! সঙ্গে নাই, তখন তাহারা রামকে বলিলেন-_ পত্বী লইয়া 
যজ্ঞ করিতে হইবে । যদি সীতা না আসেন, আপনি কোন রাজকুমারীকে বিবাহ 
করিয়া সপত্বীক হুইয়! যজ্জ করুন। রাম বিবাহ করিতে নারাজ, সীতা আনিতেও 
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নারাজ। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বন্ধ করিতে বলিলেন। তখন রাম মহুধি বশিষ্ঠদেবের 
নিকট পরামর্শ চাহিলেন। মহ্ধি নির্দেশ দিলেন সোনার সীতা বামে করিয়া 
যজ্ঞ করিতে । তদনুসারে স্বর্ণ সীতা! সহ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল। সপত্বী যজ্ঞ- 
দানাদি দ্বারা দেবার্চন করিয়া শ্রান্ধ-তর্পণাদি দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া উৎ 
উর্ধস্থ ন্বর্গাদিতে গমনে স্বগাঁয় ভোগ সম্পদ ,মিলে। ন্বর্গভোগেও সঙ্গী চাই। 
ইহুলোকের সঙ্গী সহ গেলে স্বর্গভোগে সঙ্গীর অভাব ঘটে না| সঙ্গ সুখ সার 
সংসার । অঞজ্ছুন সঙ্গহীন রাজ্যভোগ চাহেন না ইহ! স্পষ্টভাবে গীতাম্ উল্লিখিত 
আছে। ৃ 
যেষামর্থে কাজ্ষিতং নে রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানি চ ॥ 
. ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণী-স্তযত্ক। ধনানি চ। 

বানরাদিতেও স্ত্রী নির্দিষ্ট থাক! দৃষ্ট হয়। মনুষ্য মাত্রেরই বিবাহ করিয়! পত্বীতে 
পুত্রোৎ্পাদন করার বিধি পরিদৃষ্ট হয়। বাইবেলে বলে, এডামের বামপার্স্থ 
অস্থিদ্বার ঈশ্বর ইভের দেহ নিশ্মাণ করিয়া যৌন সম্বন্ধ দ্বার! পুত্রোৎপাদনার্থ প্রদান 
করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও লিখে, শ্রীরুষ্ণের বামপার্খ্ ভেদ করিয়! রাধা বহির্গত 
হন ও কষ্চের প্রাণম্বরূপা হন। লোকে ধন-সম্পত্ভি বাগানবাটা প্রভৃতি নিশ্মাণ 
করেন স্বীয় পুত্রপৌব্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার জন্য । ভূত বা পুত্রোৎপত্ি 
ভাব ও পৌত্রা্দি দ্বারা শ্রীবৃদ্ধিকে উদ্ভব বলে। গীতায় অজ্জনের কশ্দ কি? 
প্রশ্নোত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন__'ভূতভাবোভ্তবকরো! বিসর্গ: কর্শসংজ্ঞিতঃ।' 
ভূতের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব শ্রেবৃদ্ধি) যাহাতে করে সেই জন্য ষে যজ্ঞাগ্সিতে 
আহুতির বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ তাহাকে কর্শ বলে। যজ্ঞাদদি কর্মে এই জন্যই 
জমান পত্বীর আদর | পুং গর্ভ-ধারণোপযোগী যন্ত্রাদিবিশিষ্ট নহে। স্ত্রীতে ঈশ্বর 
গর্ভ ধারণ ও পোষণের উপযোগী যোনি-স্তনাদি করিয়া দিয়াছেন। উভয় মিলিলে 
তবে পুত্ররূপ রত্বলাভ ঘটিবে। বিবাহ সেই মিলনের ব্যাপারটিকে পিতৃত্ব ও 
মাতৃত্বের সমাবেশের পাকা রকমের বন্দোবস্ত মাত্র। যে স্ত্রী গর্ভধারণ করেন 
তাহারই স্তনে ছুগ্ধ ক্ষরে। দুগ্ধরূপ অমৃত ধার! ব্যতীত সন্তান বাচিতে পারে না। 
কেবল নরে নহে, পশুতেও সুনধারা বহে। এই বিবাহ ভেদে অভেদের হুজন- 
কারক। একতায় সুখ, ভেদে ছুঃখ। এই দুইজনের একতা হইতে ক্রমে সর্বজনের 
আত্মৈকত্বের বিকাশ সম্ভবে, যাহা মানবজীবনকে কতরুত্য করে। পুত্রাদিতে 
আমার দেহাংশ বৃদ্ধি না করিয়া! একই বৈশ্বানর সর্ববদেহের রক্ষকরূপে স্থিত, সেজন্য 
তাহার সেবা পুজন কর্তব্য । উদরস্থ খাগ্যসামগ্রীকে অস্থিমাংসাদি নয় ভাগে 
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বিভাগ করিয়া যে বৈশ্বানরদেব সর্ধবদেহের রক্ষক তাহারই সেবক আমরা 
এহেন বুদ্ধি মিলনের বিশেষ হেতু হুয়। পুর্ধবজন্মের কর্্মফলে ধাহাদের চিত 
উর্দেই স্থিতিশীল, যাহাকে গীতার ভাষায় স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়াছে, তাহাদের 
'অসঙ্গের ধারায় সঙ্গপ্রিয় হইতেই হুইবে এমন নিয়ম নাই । 


সমাজ 

ইংরেজ কবি বলিয়াছেন__9০০15%5, 21217051710 21) 10৮১ 11561 
৮০30০৮/০. 0১07. 1021. অর্াৎ সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ঈশ্বর কর্তৃক 
মানুষকে বিশেষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । স্তরাং উহ। ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান 
স্বীকারে উহাই মানবজীবনের ষথাসর্ব্বন্ব ও উহাতেই জীবন ক্ষয়ে মনুত্ব বলা 
যায়। ঈষৎ চিন্তা করিলে উহা ইন্দুর, বানর, মৌমাছি, পিপীলিকাতেও দৃষ্ট হয়। 
চড়াই, কাক কবতরাদি পক্ষীতে সামাজিকতা আছে স্বীকার না করিয়া থাক। যায় 
না। স্থৃতরাং উহ। প্রাণী সাধারণের জন্য, নরের বিশেষ অবদান এমন কিছু নহে। 
সঙ্গী স্থখের অন্তর্গত । এই যে লোকে চিড়িয়াখানায় যায়, হাতী বানরকে কলা 
চানা খাওয়ায় তাহাতে কি গ্রীতি লাভ সঙ্গ স্থখ নাই? যাহার সামর্থ থাকে সে 
হাতী, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, হরিণ, কুকুর, বিড়াল পোষে, তাহাদের সঙ্গ জনতা সখ 
পায় বলিয়া পৌষধণ করে । তোতা, ময়না, কাকাতুয়া, ময়ুরাদি পক্ষী পালন করে, 
পুকুর নান। প্রকার হংসাদি দ্বার কলরবযুক্ত করে তাহাও সঙ্গস্থখকারক বলিয়াই 
করে। ভাল ভাল গাছ বপন করে তাহাদের রূপাি দর্শনে তপ্চিলাভ হয় কি 
না? এবং তাহা সঙ্গন্থখ কিনা? কেহ যদি বাগানের কোন বৃক্ষের শাখা 
ভাঙ্ষে তাহাকে গালি মন্দ দেয় কি না? উহাদ্িগকেও আপনার বলিয়া মমত্ব- 
বুদ্ধিযুক্ত হয় কি না? 4১৫0০810016) 15010081915, ইত্যাদি ০1016 
সমাজের উন্নতিজ্ঞাপক হয়। আমার বাড়ী আমার বাগান বলিয়া কত অহঙ্কার, 
কত আদর আপ্যায়ন । যিনি এই সকলের মধ্যে থাকিয়া আহাধ্য পাচন করতঃ 
কলেবর রক্ষা করেন তীহার একত্ব নিরপেক্ষত্ব চিন্তায়ও আনন্দ মিলে । সব 
সমান ঘত্ব চায় না পায়ও না ইহাও ঠিক । কুকুর কোলে লাটপত্বীকে কি কেহ 
অবজ্ঞা করে? মিনিকে কোলে করতঃ বালদকর কত আনন্দ! এই সব 
509016265, 21210059110 ৪10. 10০ এর অন্তর্গত কিন? 

সম+অজ-সমাজ-_যথায় সর্বত্র অজ আত্মার সমত্ব বিরাজিত। দেহীরই 
সমত্ব, দেহের নহে । দেহের বিভিন্নতা বৈষম্য লইয়া স্থট্টি। স্থ্টি অর্থই বৈষম্য- 
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যুত। যেমন একটি সর্ষপ দানা নিটোল গোল লাল চোঁচরা বিশিষ্ট, পিষিলে 
তেল-খল মিলে। তাহা মৃত্বিকায় বপন করিয়। দুদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে 
দেখা যায় উহার লাল চৌচরাটি অপগত, গোলত্ব অপগত। উহা! ঈষৎ 
লম্বাকৃতি হইয়াছে, উহাকে পিধিলে তেল-খল মিলিবে না_-আশ, রস মিলিবে। 
কেবল এই মাত্র বৈষম্যই ঘটে নাই। উক্ত লম্বা্কৃতি মধ্যেও দুইভাগ হইয়াছে-_ 
একদিকে শ্বেতবর্ণ অপর দিকে সবুজ বর্ণ। কেবল বর্ণ-বিভেদ মাত্র নহে। 
শ্বেতাংশ মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়! ম্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, অপরাংশ 
তাহাতে অসমর্থ। সবুজাংশ আকাশ হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন টানিয়া 
নিয়! স্বকলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। শ্বেতবৎ রস টানিতে অক্ষম। এইরূপ 
বৈবম্যপ্রাপ্তির নাম অস্কুরোৎপত্তি বা অস্কুরের স্ষ্টি। এই বৈষম্যের হেতু মৃত, 
জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃতের সংশ্রবে আগিয়া সরিষা বৈষম্য- 
ভাবাপন্ন হইয়াছে । ইহারই নামাস্তর উপাধি যোগে বিষমত্ব ঘটা । কোন দেহ 
হম্ব, কোন দেহ বৃহ্দায়তন হয়। যেমন মশক ও হস্তী। উভয় দেহই পাঞ্চ- 
ভৌতিক। উভয়ে যে চৈতন্য কণা আছে তাহা! একই জ্ঞানমস্তি সমস্তত্ত 
জস্তোবিষয়গোচরে। কাহারও দেহ পোষণে মাংসাদি চাই, কাহারও উত্ভিজ্জই 
যথেষ্ট । যেমন সিংহ ও হস্তী। দেহ স্থুল ও শুল্ক হয়। দেহী চিন্ময় তাহাতে 
কোন ভেদ নাই। লুক দেহে মন বুদ্ধি ইন্ডিয়াদির স্থান। তাহার তারতম্য 
বশে ষে বৈষম্য তাহা৷ অনিবাধ্য। বুদ্ধি অধিক জন্য নেপোলিয়ান বিশ্ববিজয়ী 
সম্রাট হন, তাহার ছোট বড় ভ্রাতারা সেইরূপ হন নাই । এজন্য কেহ 71126 
111719051 কেহ 76165106176 হয়, কেহ (0০100: কেহ 0961760, কেহ 
কেরানী, কেহ বাকুলী হয়। এই বৈষঘ্য সহই সমাজ গঠিত হয়। স্থতরাং 
সব সমান ৪1925) মাত্র । কাধ্যতঃ সব ইতর-বিশেষ-যুক্ত হইবে । 17161, ৪00 
1০জ্ হইবেই । কেহ 7121)6 চালক, কেহ 7196 যাত্রী হইবে । সমতা কথার 
কথা। তত্রাচ মুখে সব সমান বুলি বলিতেই হইবে। বলিবার সামর্থ্য 
থাকিলেও বলিতে বাধা হউক হাত তুলিতে সব সমান। এই তো সমতা 
হইয়া গেল। লোক বলে 301960. £2621ঃ1 বৃক্ষ অতি উচ্চ হইলে ঝড়ে 
ভাঙ্গিয়! দেয়। মধ্যবর্তী বৃক্ষের শির ভাঙ্গে না। চোর সমাজের বড়ই উপকারক, 
কারণ সে ধনীর ধন. অপসারিত করিয়া তাহাকে মধ্যবর্তী করিয়া দেয়। 
[718 1০ নিবারক । এজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি চোর না হইলেও তাহার [311১ 
078০€ঃগণ যদি টাক! লইয় ছিনিমিনি খেলে তাহাতে দেশ অতিশয় ধনী হইতে 
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পারে না। মধ্যবপ্তিতা রক্ষিত হয়। হিসাব-পরীক্ষক অল্পমতি জন্য চেঁচামে্টি 
করেন। ট০০০90509 একটা ধর্ম, তাহা ' রক্ষা করা কর্তব্য নহে কি? 
ব্বসমাজ স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের একসঙ্গে সুখ-ছুঃখাদি ভোগের জন্য গঠিত হইয়া 
থাকে। সমাজের রক্ষার্থ প্রাণ দান অতি উপাদেয় গণ্য হয়। জগৎ পরিবর্তনশীল, 
সমাজও পরিবর্তনশীল হইবে । পরিবর্তন ভালর দিকেও হইতে পারে। কি ষে 
ভাল আর কি যে মন্দ তাহা লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। রোমের ইতিহাসে 
দেখা যায় যে রোম তাৎকালিক বিভিন্ন ইতালীয় সমাঁজের হারাভেতে পলাতিক- 
গণের সমষ্টি ছারা গঠিত হয়। তাহাদের স্ত্রীলোকের অভাব ছিল। লেটিনদিগকে' 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের স্ত্রী কাড়িয়া রাখিয়া পুরুষগণকে বধ করতঃ 
রোমবাসী স্ত্রী- -পুত্রা্দি যুত হন । 1২01081) সমাজে 79001018175 এবং চ1০01505, 
15181 200. 10 দল হইয়াছিল। 5120121)গণ অসঙ্গরূপ 1001-০০0- 079678007) 
দ্বারা! 72৮৮71905 হইতে আপনাদের হক্‌ স্বত্ব আদায় করিয়াছিলেন। কালে 
রোম মিস্ট্রেস্‌ ওফ দি ওয়া্লড হন। কোথায় সে রোম? ভেগাল ও গথ্‌ নামক 
অসভ্যগণ রোম দগ্ধীভূত করতঃ তাহার বিলোপ সাধন করে। 

জগৎ অর্থ বিনাশশীল। পৃথিবীর লোক জন, ধন-খান্য-পণ্য সবই বিনাশশীল । 
কোথাও সমবেত জনগণ সমাজবদ্ধ হয় আবার বনাশ পায়; এজন্য যাহা সর্বব 
প্রাণী সাধারণ অথচ বিনাশশীল তাহার জন্য সময় ক্ষেপ করা কেহ কেহ দৌষাবহ 
মনে করেন। 15980 ৫1010 200 ০০ 0001055 001 60-100010 90 19 
0191 ভক্মীভূতস্ত দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ । অতএব খণং কত্বা ঘ্বতং পিবেৎ 
যাঁবজ্জীবেৎ স্ুখং জীবেৎ। স্ত্রী অন্নপানার্দি উপভোগার্থ ই মান. জীবন। যেন; 
তেন প্রকারেণ সেই ভোগ্য ভোগই কৃতকৃত্যতা। যৌন সম্বন্ধ চাই। বিবাহাদির 
নিয়মাবলী মূর্খ-প্রণীত, তাহাতে আস্থা রাখাও মূর্খতা । সর্বত্রই সমাজে সাক্কর্ধ্য 
নিবারণ জন্য বিখি-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড বা আমেরিকার সব হোটেলে 790 
ইয়োরোপিয়ানের জায়গ। হয় না । সকলকেই 11816 06 00051) ০1052059119 
00 4১206010817 01156109151 প্রদান করা হয় না। বর্তমান ভারতে সর্ব 
জাতির সর্বব ধর্মের স্থান সমান যাহা ৪০৪1৪: শবে অভিহিত হয়। ইহার ফলে, 
কি দাড়াইবে তাহার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় ' তবে নেতাগণ স্বধর্মত্াগী, যাহা 
বলেন ধাহা করেন তাহাই শোভ৷ পায়। বাজসভায় মেজরিটীার ভোট হস্তে, 
থাকিলে কোন ভয় নাই । দেশে মেজরিটার ভোট ন! থাকিলেও বিভিন্ন দলপতি 
সমবেত হইতে নারাজ "জন্য অল্প ভোট ধাহাদের তাহারাই শাসক হইয়াছেন ॥ 
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উচ্চম্বরে স্বমত বল! দোষাবহু। 999] 1096 18156 13 1599 নীতিরই 
প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়াছে। বৈষম্য প্রকৃতি শাসন করেন। ১৭৮৯ খুঃ গাষ্ট্র বিপ্লব ফরাসী 
দেশে মাথা তুলিয়া দাড়ায়, ঢ2৪115, [15615 ও মার ঝঙ্কীরে জগৎ 
প্লাবিত হয়। ফলে নির্দোষ রাজমন্তক গিলোটিনে ছিধা বিভক্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে 
আর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন কোপসিকাঁন যুবক ফ্রান্সের সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত। 
এমনই প্ররূতির বিধান। সমতা মুখে বল। হয় কাধ্যতঃ অন্রপ দৃষ্ট হয়। 


বিষয় 


বিষ য যাহ! তাহাই বিষয়। শব স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটাকে বিষয় 
বলে। বিষধর সর্প গন্ধপ্রিয়, গোরস ( ছগ্ধ) প্রিয়, সপিনী সহ আলিঙ্গন প্রিয় 
এবং বংশীধ্বনি প্রিয় এজন্য সাপুড়ের হস্তগত হয়। ম্ন্য গন্ধপ্রিয়, রূপপ্রিয় 
ইহারই জন্য ধৃত হয়। হস্তী বাচ্ভপ্রিয় স্পর্শপ্রিয় বটে। ম্পর্শ-স্থখ লাভার্থ 
পালিতা স্ত্রী হস্তিনীর সঙ্গ লাভার্থ গিয়। শৃঙ্খল বদ্ধ হয়। মৌমাছি মধুপ্রিয় জন্য 
মধুপ নামে উক্ত হয়। স্থৃতরাং শব্বাদি বিষয় প্রাণী সাধারণের উপভোগ্য । 
মনুস্তও এই পাঁচটার বিশেষ আদর জন্য যে দেশে ঘত শিল্পসস্তভার সকলি এই 
পাঁচটা লইয়া । কর্করী, ঢাক, ঢোল, মুদঙ্গ, ঢোলক, পাখোয়াজ, ডগি, তবলা 
একতারা, ত্রিতগ্তী, সেতার, এন্াজ, তানপুরা, ঘীন, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, 
বংশী, .. ক্ল্যারিনেট, বেন্জো ইত্যাদি বাছ্যন্ত্ররে এত প্রসার যে, এঁ সকল 
নির্বাণ করতঃ বহুলোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যে গৃহে ইহার 
ছুই চারিটী না থাকে সে অসভ্য বলিয়াই গৃহীত হয়। স্পর্শস্থথের জন্যই আলিঙ্গন 
চুস্বনাদি। অমূল্য দেহকে শীত আতপ হইতে রক্ষার্থে কত প্রকার বস্ত্র নিশিত হয় ; 
বিজলীর পাঙ্খা, লেপ, তোষক, গদি, বালিশার্দি সকলি স্পর্শস্থখের আসবাব । 
রূপের প্রকাশক আলোক । অন্ধকারে রূপ ফোটে না। রূপই শোভার আধার । 
সেই জন্য শোভা বৃদ্ধির জন্য গৃহে ছুইটী হাতীর দীত ঝুলাইতে হয় দুইটা বারশিং 
হরিণের শুঙ্গ ঝুলায়। দুইটা মোড়ান মেষশূঙ্গ ঝুলায় । দুইটা মহিষের শৃঙ্গ ঝুলায়। 
দুইটা রঙ্‌-করা৷ পিত্বলের ঘড়া রাখে । দুইটী ছোট টেবিলে গ্লাস, কোচ ছুইটা 
মিলিয়ে চার, তাজমহল রাখিতে হয়, তাহার একটা হস্তীদন্ত নিশ্মিত হইবে 
'অপরটা শ্বেত মর্র প্রস্তর বিনিশ্মিত হইবে । বড় বড় অয়েল পেন্টিং, নগর স্তরী 
মৃত্ঠি আদিও রাখিতে হয়। গৃহের পার্থ টবে ফুল ও পাম গাছ, বারান্দায় 
মুলান রা্বাদি রাখিতে হয়। সবই শোভার্থ। রসের জন্যই গাধার খাটুনি 


পুরাণ কথ! ৫৯ 


খাটিয়া অর্থোপাজ্জন করিতে হয়। একজন রেলের কুলী দিনরাত দুমনী বস্তা 
টানে, যদি স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য দেহে না থাকে তবে তেমন পরিশ্রমে সমর্থ হয় না। 
সেরভর বুটের ছাতু ও একটা কাচা লঙ্কা তাহার আহার্য। তাহাতেই সে স্বাস্থ্য 
শক্তি সামর্থ্য লাভ করে। বাবুদের পোয়াটেক্‌ ভাত খাইতে সিদ্ধ, ভাজা, স্থক্ত, 
চচ্চড়ি, ভালনা, ডাইল, চণ্‌, ঘ্বত বা! মাখম, দি, অস্ত্র, চাটুনি চাই, নতুবা ভাত 
পেটে যায় না। নানা রসের আস্বাদন সহ ভোজন করিতে কষ্টাঙ্জিত ধন ব্যয় 
হইয়া যায়। গন্ধ না পাইলেও কাহার কাহার জীবনধাপন হইয়া যায়। কিন্ত 
সাবান সুগন্ধ হইবে, জল স্থগন্ধ,হইবে, তরকারী স্থুগন্ধ হইবে, এসেন্স নানা 
প্রকারের চাই নতুবা! তৃপ্তি হয় না। এই যে গন্ধার্দি ইহা উপভোগ করিবার 
যাহার সামর্থ্য নাই সে যেন মনুষ্যই নয়। এই ভোগ প্রাণী সাধারণেরসহ 
সমতা আনয়ন করে। তাহাতে মনুম্যত্বের বিকাশ হয় বলা চলে না। 'মনুয্য 
মত্ত্যলোকবাসী, স্তরাং জন্মিয়াছে মরিবার তরে। যেমন ইংরেজ কৰি 
বলিয়াছেন 4১170 1110 0000060. 01:0109 216 068.006 00619] 132101)65 
০ 09০ £1:2%০ | মন্ুত্য মনে করে তর্দবিপরীতটী, যেন সে অমর হইয়! 
আসিয়াছে । মৃত্যু অনিবার্ধ্য ইহা ভূলিয়াই বিষয়পঞ্চকে নিবদ্ধচিত্ত হয়। যদি 
কেহ বলেন যে -্মামরা হেথায় স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ্য পদার্থের ভোগার্থেই 
আসিয়াছি, তখন তাহাকে ক্ষুত্র মধুমক্ষিকার দিকে দৃষ্টি দিতে বলিবে। মন্ুয্য খুব 
ফুলপ্রিয় দেখা যায়। তাহারা তাহাদের দেবতার আসনে পদ্মফুল দেয়; দেবতার 
গলে মাল্য দেয়। পুষ্প দ্বার দেবতার চরণ অঙ্চন করে। ফুলমালা, ফুলের 
তোড়া, ফুলের আতর ব্যবহার করে। ফুলশয্যায় শয়নও উপাদে- মনে করে। 
মানুষ ছনের বা টিনের ঘরে বাস করিয়াও ফুলশ্যাপ্রিয়। ম্ধুমক্ষিকা ফুলের 
রেশু বারা আপন গৃহ নিশ্নাণ করে ও তাহাতে বাস করে, ফুলের মধু পান 
করে। আপনার পাখা বিশিষ্ট 7019০-এ চড়িয়া নান স্থান ভ্রমণে আনন্দ 
ভোগ করে। ভাই ভাই-ঠাই ঠীই 715০101০ অগ্াপি গ্রহণ করে নাই, 
হাজার একত্র বাস করে। তাহাতে সে মানুষকে পিছনে ফেলিতেছে। আবার 
মানুষ যেমন সঞ্চয়ী হয় মধুমক্ষিকাও তেমনি সঞ্চয়ী হয়। তাহ" চাক ভাঙ্গিলে 
১৫।১৬ সের মধু পাওয়া যায়। তাহার! বালবাচ্চা পোষণ করে, আত্মরক্ষ; করিয়া 
জীবন যাপন করে। ইহাতে যে মানুষ কেবল ভোগপ্রিয় সে মৌমাছি সহ এক- 
জাতীয় জীব সন্দেহ নাই। ব্রান্ধ সমাজে কেহ একটি গান রচনা করেন তাহাতে 
বলে “বিষম্ব পঞ্চক আর ভূতগণ সবাই তোর পর, কেহ নয় আপন, পর প্রেমে 
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কেন হয়ে নিমগন তূলিছ আপন জনে ।” অচেতন দেহরূপ কলকে যে 
পরিচালিত করে তাহার চিন্তন কর। দেহখানি অতীব কদর্ধ্য ময়লা! নিশ্মিত। 
যতই সাবান মাখ, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার কর, দেহের দুর্গন্ধ দূর হইবার নহে । অচ্ঠ 
কিম্বা কল্য এ হেন দেহ থাফিতে না। স্ৃতরাং কদর্য দেহ পোষণ বৃদ্ধি ত্যাগে 
দেহীর চিন্তায় রত হও-_ধিনি নিত্য সত্য অমৃত স্বরূপ । শব্দ ভোগার্থ মাইক, 
রেডিও, গ্রামোফোন, রূপের জন্য টেলিভিসন্, টেলিস্কোপ্‌, মাইক্রস্কোপ্‌ আদি 
যন্ত্র আবিড়্ূত হইয়াছে । তদ্‌্যোগে আকাশে যে কূর্ধ্য গ্রহ চন্দ্রাদি বিচরণ করে 
তাহাদেরও খবর করা যায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয়__এই সবই বাহিরের বিষয় 
লইয়া! ঘটিতেছে। দেহের অভ্যন্তরে ষে কিছু আছে তাহার জন্য কি করা 
হইতেছে? দেহের পরিচালয়িতা কে? তিনি কোথাক্ন অবস্থিতি করেন? শব্দ- 
স্পর্শীদি ইস্জরিয় দ্বারা অধিগম্য। শুধু ইন্দ্রিয় নহে সঙ্গে সঙ্গে মনও চাই। মন 
বিনা কোন ইন্দ্রিয় কিছু করিতে পারে না। চক্ষু দর্শনযন্ত্র বটে প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করে, চক্ষু দেখে না, মন সহযোগে চক্ষু দেখে । চক্ষু সহ মনের যে যোগ ঘটায় সে 
অন্ত। সেই প্রকৃত ত্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধ! সর্ধবদেহেই স্থিত আছেন। 
মনও অচেতন করণ হয়, কর্তা নয়। কর্তা আমি। সবদেহেই আমি দ্রষ্টা, 
শ্রোতা, মস্তা ও বোদ্ধা। ইহাতে সব আমির একতা আছে। শরীর চলে, 
বলে আমি যাইতেছি ৷ শরীর দীড়ায়, বলে আমি দ্াড়াইয়া"মআছি। অচেতন 
কর্তার দৃষ্টাস্ত নাই। ,আমি চেতনই কর্তী, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা দেহের 
পরিচালয়িতা । আমিটা কে? তদুত্তরে বলা যায়-_প্রতিব্যক্তি প্রতিদিন তিনটি 
বিভিন্ন অবস্থাগত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্র ও স্থযুস্তি। এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে যখন 
দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই বারভূত কাধ্য নিরত তাহাকে জাগ্রৎ বলে। যখন 
দশভৃত কাধ্য হইতে বিরত হয় কেবল মন ও বুদ্ধি কাধ্য করে তাহাকে স্বপ্ন 
বলে। আর যখন মন, বুদ্ধিও কাধ্য করে ন! অর্থাৎ বারভূত স্বন্ধ হইতে সরিয়া 
দাড়ায় তখন সুযুপ্তি। দেহের পরিচালক যে আমি-নামা ব্যক্তি তিনি বড় স্থৃথে 
অবস্থান করেন। নিদ্রাঙ্গে কি রোগী, কি শোকগ্রস্ত কি সুস্থ সবাই বলে আমি 
বড় নখে নিদ্রা! গিয়াছিলাম। অর্থাৎ আমি সুখময় ; দেহের দুঃখাদি সহ সর্বব 
সংশ্রব রহিত। যেই রোগীর মন জাগে অমনি রোগ শোকার্দি জনিত ছুঃখ 
জাগে। স্থতরাং মনই, দুঃখের পসরা বহন করে, আমি নয় । 

ইহা ক্লোরফরম্‌ করতঃ অস্ত্রোপচার কালেও জানা যায়। যতক্ষণ মন 
ক্লোরফরম্‌ জন্য নিশ্চেষ্ট থাকে ততক্ষণ কোন দুঃখ নাই। যখন ক্লোরফারম্‌ 


পুরাণ কথা ৬১ 


নিঃশ্বাস সহ বাহির হুইয়! ধায় মন সচেষ্ট হয় অমনি দুঃখ আরম্ভ হয়। অস্ত্রোপচার 
কালে আমি-নাম ব্যক্তি ছিলেন তিনি কেন বলেন নাঁ, কাটছে, বড় দুঃখ । তাহার 
সঙ্গে দেহের দুঃখের কোন সংশ্রব নাই জন্য বলেন না। অথবা বলিবার কারণ 
যন্ত্ান্তরে। মন অচেতন ইহা কিসে জানা যায়? দেহম্থ চেতন-ম্বভাব আমি 
কর্তা। সর্ব দর্শনের ভরষ্টা। প্রষ্টা দৃশ্য হইতে পুথক্‌ হয়। দৃশ্য মাত্রই অচেতন । 
মন কখন কামার্ত কখন শোকার্ত কখন হ্র্যান্থিত কখন ব1 ক্রোধান্বিত হয়। এই 
মানসিক অবস্থার দ্র্টাী কে? আমি-নাম! ব্যক্তিই মনের অবস্থান্তরের দুষ্টা। 
স্তরাং মন হইতে পৃথকৃ। মন দৃশ্ঠ, দৃশ্ঠমাত্রই অচেতন, অতএব মন অচেতন । 
মনের অনেক কার্য, তন্মধ্যে স্মরণ রাখা ও চিন্তন কর! অতীব প্রয়োজনীয় 
ব্যাপার । মন দুর্ববল হইলে স্থৃতি-শক্তি হ্রাস পায়, চিন্তন-শক্তিও শিখিল»হয় ; 
তখন কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। তখন চিকিৎসকের শরণাগত হইতে হয়। 
চিকিৎসক ও৭৭ ও পথ্য ব্যবস্থা করেন। যে ওঁধধ ও পথ্য খায় তাহা! অচেতন। 
তাহার ব্যবহারে মন সুস্থ ও সবল হওয়ায় জান! যায় মন অচেতন । যাহা 
অচেতন তাহ চির পরিবর্তনশীল । মনও পরিবর্তনশীল সুতরাং, জড়। জড় মন 
হইতে চেতন দ্রষ্টা আমি পুথক্‌ বটেন। বাহিরের ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের 
ব্যাপারের উপলব্ধি সম্ভবে। এজন্য বাহিরের খবর মাত্র লইবার যোগ্য ইন্জিয় 
ব্যাপার ত্যাগে অন্তরের খবর করিতে হয়। আমি দেহমন হইতে পৃথক্‌ ও তাহা 
অপেক্ষা সুক্্মতর এজন্য ইহার উপলব্ধিও কুম্ম ব্যাপার। চম্মচক্ষু যাহা দেখে 
তাহাই সত্য এই ধারণার বশবর্তী হইয়া লোকে অন্তঃকরণের ব্যাপার বিষয়ে 
বিচার করা ত্যাগ করে। যেমন ছ:105661 প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্‌ ৪০2 তাহার 
[0855 এবং ৮619০15 লইয়াই ব্যস্ত যে মন ব্যতীত চক্ষু দেখে না তাহার দিকে 
এতটুকু দৃষ্টিও দেন নাই । অচেতন মনের 2:০০ প্রতি ধ্যান দেওয়াই মন্ত্ত্ব_ 
ইহা অন্মদ্দেশের শাস্্রকারগণের বিশ্বাস নহে। তীহার! বলেন, চেতন আমিত্বের 
প্রতি ধ্যান দেওয়াই মনুষ্যত্ব । পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈধণাক্ন ধিনি কৌশলী 
তিনিই বিষয়ী। এণান্রয়ও এই বিষয়পঞ্চকের অন্তর্তৃক্ত বটে । অচেতন চিন্তাই 
বিষয় চিস্তা। চেতনের চিন্ত। অমৃত প্রাপক জন্য বিষয় বিষ নহে। 


ষ্ি 


ষ্টা থে কাধ্য করেন তাহাকে কৃষ্টি বলে। অষ্টা স্থজনকর্তা । স্থষ্টি তাহার 
কার্ধ্য। কুভ্তকার ঘট সৃজন করে সে ঘটের কর্তী। ঘট নাধ্য। এই ঘটরূপ 


৬২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


কার্য নির্বাহ করিতে হইলে কুস্তকার মৃৎপিগ সংগ্রহ করতঃ কোন স্থানে 
স্থিত হইয়! দণ্ড-চক্রাদি করণ সামগ্রীর সাহায্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা বলে ঘটাকৃতি 
মৃন্ময় সামগ্রী উৎপন্ন করতঃ তাহা পোনে পোড়াইক্। ঘট নির্মাণ কাধ্য পরিসমাপ্ত 
করে। পোনে পোড়ান কার্ধয শেষ হইবার পুর্বে যদি শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা হয় তবে 
পঞ্জন্য দেবতার নিকট আন্মুকুল্য প্রার্থনা করিতে হয়। ইহাই ভগবান্‌ গীতার 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শ্পোকে বলিয়াছেন। 

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথঘিধম্‌। 

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা ঠৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ 

শরীরবাজ্মনোভির্ধৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 

ম্যাষ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চেতে তত্য হেতবঃ ॥ 
যে কোন কার্ধ্য করিতে হইলে এই পাঁচটা তাহার হেতু হইয়া থাকে। ১। 
অধিষ্ঠান__যেস্থানে কুস্তকার অবস্থান করিয়া, উপাদান রাখিয়া, উৎপন্ন ত্রব্য 
রাখিয়া থাকে তাহাকে বলে। ২। কর্তী-__ধিনি নিমিত্ত কারণ। ৩| করণ-__দণ্ড, 
চক্র, কুমারের হস্ত, চক্ষুরার্দি। ৪1 চেষ্টা-_-বিবিধ প্রকারে করণগণের গতি 
নিয়মন। ৫1 দৈব। এখানে উপাদান কারণ যষ্ট গ্রহণ করিতে হইতেছে। 
উপাদান ব্যতীত কেবল-নিমিত্ত কারণে ঘট ঘটিবে না। . 

সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে সৎ প্রধান! উপাদান। বৈশেধিক ও ন্তায় মতে সৎ 

পরম্মাণু উপাদান। প্রধান] ব্যাপক এবং পরমাণু অতীব হুন্ষ্ম হইলেও উভয় মতে 
বহিরাগত উপাদানে হ্ষ্টি স্বীকৃত। এই প্রণালীতে স্থঙ্টি বলিতে গেলে শরষ্টা কে? 
কোথায় বসিয়া কি উপাদানে কি করণ সাহায্যে কি প্রকার প্রচেষ্টায় কোন্‌ 
দেবতার আহ্কুল্যে স্থজন কার্ধ্য নির্ববাহ করেন তাহা! বলিতে হইবে । প্রধান! 
বা পরমাণু উপাদান কোথ। হইতে আসিল? তাহার উৎপাদর্লিতা কে ইত্যাদি 
চিন্তার বিষয় বটে। প্রাধানার উৎপাদকের উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন 
'চলিতে থাকিবে, এ কারণ অনবস্থা দৌষ উপস্থিত হয়। ঘটের উৎপাদক 
কুম্তকার তাহার উৎপাদক তাহার উৎপাদক প্রশ্ন চলিতে থাকিবে পুনঃ সেই 
অনবস্থা দোষ ঘটিংব। কোন স্থানে বসিয়া স্থপ্টি হইল তাহা বলা যায় না। যদি 
বল তাহাতেও অধিষ্ঠানের অনিশ্চয়তা ঘটিল। করণ সামগ্রী কোথা হইতে আসিল 
কেমনে কে করিল তাহা! যদি অনিশ্চিত বিষয় হয় তবে এ মতবাদ গ্রহণের 
অযোগ্য হুইয়! পড়ে। পরমাণু বাদেও এ দোষ রহিয়া যায়। এতরেয় উপনিষদে 
বলে_ “আত্মা বাইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞন মিষৎ | স ঈক্ষত 


পুরাণ কথ। ৬৩ 


লোকার, স্বজা ইতি ॥ স ইমার্সোকানস্থজত।” ইহাতে বিনা উপাদানে লোক- 
স্ষ্ট্রি বলিতে হয়। তবে “স ঈক্ষত” বাক্য থাকাম বলিতে ইক্ষণ করার যন্ত্র বা' 
করণ মন ছিল। অগ্রাণ অমনার মন কোথ। হইতে আদিল? ধাণ্থেদে ১০1৭২ 
সুক্তে স্থষ্টি কেমনে ঘটিয়৷ থাকে তাহা বর্ণিত আছে। 
- দেবানাং হু বয়ং জানা প্রবোচাম বিপণ্যয় | 
উকৃথেষু মান্যমানেষু যঃ পশ্যাদুত্তরে যুগে ॥ ১ 
অন্বয়--বয়ং নু দেবানাং জান] বিপণ্যয়। প্রবোচাম । বয়ং সম্মানার্থে আমি 

স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে । ইহার অর্থ আমি তোমাদিগকে দেবগণের জান! 
(জন্নকথা) বিপণ্যয়া বিশদভাবে হু নিশ্চয়েন প্রবোচাম বলিব। উত্তরে যুগে ষঃ 
উক্থেষু মান্তমানেষু পশ্ঠা অর্থ পরবন্তা কালে যে দেবগণের উক্থ মস্তাদি ছারা 
অহ্ষ্টি স্ততি পরিদৃষ্ট হয়। 

্রক্ষণম্পতিরেতা সং কন্মার ইবাধমৎ্। 

দেবানাং পুর্বে যুগেহসতঃ সদজায়ত ॥ ২। 

অন্থয়_ ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রহ্মণঃ অনন্য পতিঃ অদিতিঃ এতা এতানি দেবানাং 

জন্মানি কর্মীর ইব কর্মকারবৎ স যথা ভন্ত্রয়া অগ্রিং সং অধমৎ প্রজালয়তি। 
তদ্বৎ দেবানাং পুর্ব্যে যুগে অসতঃ সৎ অজায়ত। কর্মকার যেমন ভন্ত্রা দ্বারা 
অগ্রি গ্রজলিত করে তেমনি অর্দিতি হইতে এই সকল দেবতার উৎপত্তির 
পুর্বকালে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি ঘটে । এখানে অসৎ অক্ষরা। কাম 
কর্ম বীজরূপা আসন্ন সৎ প্রসবা ক্ষরভাবাপন্ন হইলেন। “ওস্নং পচতি ইতি 
ন্যায়েন” সৎ অজায়ত বলা হইয়াছে । ইহাই কপিলের সাংখ্য শাস্ত্র মতে সাম্য- 
ভাবাপন্ন প্রধান কালে ক্ষোভিতা৷ হইয়! প্ররুতিপদবাচ্যা হইলেন। অসৎ শূন্য 
কিনা? গী ২১৬ নাসতো বিগ্যতে ভাবো । ভাগবতে বলে, ন ষৎ পুরস্তাৎ উত 
যন্ত্র পশ্চাৎ মধ্যেইপি তন্ন ব্যপদেশমাত্রং। অবিগ্যমানোহপ্যবভাসতে ছয়োঃ। 
যেমন শৈত্য তাপাভাব। অভাব জাতীয় হইলেও সংযোগে অনৃশ্ঠ বায়ুতে স্থিত 
অদৃশ্য জলীয় বাষ্পরাশি উপর আকাশে শ্বেতবর্ণ মেঘরপে দৃশ্টমান হয়। পুনঃ 
শৈত্য সংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মেঘরূপে বিজলীযুক্ত বাম্পরূপে আকাশে ভাসে । পুনঃ 
শৈত্য সংযোগে তরল বারিধারারূপে পতি” হইতে থাকে । পুনঃ শৈত্য 
সংযোগে তরল বারিধারা শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলারপে পতিত হয়। শিল! এমন 
কঠিন যে তাহা দ্বারা আঘাত করিলে মনুষ্যের শিখ্ধের অস্থি ভাঙ্গিতে পারে । 
শৈত্যবৎ অসৎ গীতায় উক্ত। যে অসৎ শৃন্যবাদী বৌদ্ধ স্থাপন করেন তাহা কিছু. 
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্বতত্ত্, সেই অসৎ হইতে সৎ বা অসৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। কারণ অসতে সতের 
বীজ থাকে ন|। সেজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে “কথমসতঃ সজ্জায়তেতি”বাক্য দ্বারা 
শৃন্যবাদ খণ্ডিত করা হইতেছে । তৈত্তিরীয়ে অসদ্ব! ইদমগ্র আলীৎ। ততে। বৈ 
সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকরুত। এই বাক্যে অসৎ হইতে সছুৎপত্তি বলে। শ্রুতি 
বাক্যের সামপ্নস্ত নিশ্চয়ই আছে। তাপাভাব শৈত্যের স্তর ভেদ দৃষ্ট হয় সেইজন্যই 
কণাদ অভাবকে সপ্তম পদার্থ গণ্য করিয়াছেন। অথচ মাওুকা কারিকায় “অসতো 
মায়য়া জন্ম তত্বতে। নৈব যুজ্যতে । বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥, 

মায়/-মা+আয়া। যাহা কখন আসেনি ফ্ঞাহা সং কি অসৎ কি সদসদ্‌- 
বিলক্ষণ তাহাও নির্ণয় হয় ন1 জন্য অনির্ববচনীয়া অবিদ্িতা। ইহাতে মায়াবাদ 
খগ্ডিত।০ ছ্বেতবাদীর উহাই একমাত্র অবলম্বন। তীহারা “ম। হিংসী পুরুষাং 
জগৎ” প্রার্থী। জীবজগৎ গেলে আমর! ফ্রাড়াই কোথা। সেজন্ত শ্বেতাশ্বতরে 
বলিলেন- দেবাত্মশক্তিং ত্বগুণৈনিঢাং। ভাগবতে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন-__ 
খতেহ্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্সনি। তং বিদ্যাদাত্সনে। মায়াং যথা 
ভাসো যথা তমঃ ( অর্থ_যাহা নিশ্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ 
সর্বব্যাপী আত্মায় থাক! প্রতীত হয় না তাহাকেই আত্মার মায়! বলা হয়। ইহা 
যেমন আভাস সুর্য বা! রাহু ছায়াবৎ ॥ স্ু্যকিরণ যতই প্রখর হউক না কেন, 
দাহ ছন-বস্ত্রাদি দহন বিষয়ে নিক্কিয় নতুবা তাবুতে বা ছনের বাওলায় কেহ 
থাকিতে পারিতনা। অথচ আতস কাচ ধরিলে যে স্্য্যাভাস উৎপন্ন হয় তাহা 
ছন-তুলাদির দহনের হেতু হয়। শ্ধ্যাভাস কোন বস্ত নহে । তেমনি রাহুচ্ছায়া 
ন দৃশ্য সু্যে থাকে, না গ্রহণত্রষ্টা পুরুষের চক্ষে থাকে, অথচ আসে যায়, গ্রহণ 
ঘটে। তেমনি মায়! “অবিদ্ধমানোহপি অব্ভাসতে”। যেমন সিনেম। হলে দৃষ্ট 
দৃশ্ঠ না৷ থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয় ।) 

নির্দোষ সমব্রক্ষে ত্রিগুণা বৈষম্য। মায়ার স্থান নাই। মায়া তমঃ, পুরুষ 
সহশ্রকধ্যসমপ্রভ, স্ৃতরাং “তমঃপ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ”। সর্বব্যাপী 
বাহিরেও স্থানাভাব অথচ মায়া আত্মমায়া আখ্যাযুতা। মায়া তমোঘনাচ্ছন্ন 
'অর্কবৎ সৎকে আচ্ছন্ন করিয়া অঘটন ঘটন করে। 

:__ দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত। 
তদাশ। অন্থজায়স্ত তদুতাঁনপদস্পরি ॥ ৩। 

দেবগণের উৎপত্তি যে যুগে ঘটে তাহার প্রথম ভাগে অসৎ হইতে সতের 

উিৎপতি ঘটে । তৎপর আশ! জন্মে তাহা উত্তানপদ্দ (বিষ্ণুর ) উপরে যেন 
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স্থিত ছিল। পুর্ব্ব মন্ত্রে অক্ষর: অসৎ ক্ষর-ভাবাপন্ন হয় বর্ণিত হইয়াছে । এই মন্ত্রে 
আসন্ন প্রসব! সেই অসৎ হইতে সৎ (মূর্ত) ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায়। যেমন 
গীতায়__অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । আশা দিকৃকে বলে, 
কামনা বাসনাকেও বলে। দিক্‌ লক্ষিত কালকেও বল! যায়। অগ্নুতে ইতি 
আশা] । সর্ধগ্রাসী কাল বলিতেও বাঁধা নাই। গীতায় “কালোইহম্মি লোকক্ষয়- 
ক" দিক্‌ লক্ষিত দেশোৎপত্তি কালোৎপত্তিও বল! যায়। মন দিয়াই কামনা 
করে। যেমন খ ১০।১২৯।৪ বলে কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং 
যদ্দাসীৎ। সতো বন্ধুমপতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতিত্তা কবয়ো৷ মনীষা ॥ ছান্দোগ্যে 
“স এক্ষত বহস্তাং প্রজায়েয়েতি। বাসনানিলয় মন। শ্রুতিও বলেন, “মন এৰ 
মন্গয্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | বদ্ধস্ত বাঁসনাবদ্ধঃ মুক্তস্তবাসনাক্ষয়ে ॥৮ বহু 
হইবার বাসন চিত্তে জাগে । এই মন্ত্রে মায়া সমাগমে হিরণ্যগর্ভোৎপন্তি হইয়া 
তাহার কামনা আশা বলিলে দোব হয় না। উত্তানপদ অর্থ উৎ উর্ধে তান 
বিস্তৃত পদ যাহার সেই বিষুণকে লক্ষ্য করে। মধ্যাকাশে স্থিত হুধ্যকে বিষুপদ 
বলে। ছান্দোগ্যে এসব স্থব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে ষে অসৎ সৎ অণ্ড উৎপাদন 
করিলে সম্বৎসর কাল পরে সেই অগ্ড ফাটিয়া উদ্ধ কপালখণ্ডে গো ও অধো৷ 
কপালখণ্ডে পৃথিবী হয়, মধ্যে ভূব লোকে ঝ্র্য্য বিরাজমান থাকেন। ৭ 
১০।৯০।৩ মন্ত্রে শত্রপাদস্ত অমৃতং দিবি” বাক্য রহিয়াছে । খ ১০১২৯।৫ মন্ত্রে 
বলে “ম্বধা অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ্”। আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে 
তাহার কৃত ক্রিয়া ৃষ্ট হয়। 9০1-50000101)5 1901011)51016 1021022:00, 2100 
71:85 ৪102৮ | যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পূরবী মধ্যে থাকে উপত্ ফল পতনাদি 
ৃষ্ট হয়। অথব1 যেমন কালী মৃত্তিতে নিক্ষিয় পুরুষ নিয়ে স্থিত, দৃষ্টি নীচের 
হন না, আর উপরে তম; প্রকৃতি কার্ধযতৎপরা। 
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদে। ভূব আশ অজায়ন্ত। 
অদিতের্দক্ষো অজায়ন্ত দক্ষাদদিতিঃ পরি ॥ ৪। 

পুর্ব মন্ত্রে লোকসুষ্টি বল! হইয়াছে । এখন ভূলোকে উত্তানপদ বুক্ষাদি জন্মিল, 
ভুব লোকে আশান্ধ্য উৎপন্ন হইল। অশ্নুতে তম ইতি হৃর্ধ্য। অথবা 
উত্তানপদ সুধ্য ভূবলোকে স্থির হইলেন, ভূ ও গ্ৌ লোকঘয় অণ্ড কপালঘয় 
হইতে উৎপন্ন হইল। আশ! আশয়__পুণ্য কর্শকারিগণ গ্ৌ লোকে আশ্রয় 
পাইবেন এই আশায় প্রতীক্ষা করেন জন্য আশা ছ্যোৌ লোক। অগপ্রাণ অমন৷ 
সেই উত্তানপদ পুরুষ হইতে মায়া) উপাধি বশে মায়া হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ, 
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'অক্বত্রয় গ্রহণে কামনা করায় ভূ ভৃবাদি লোক উৎপন্ন হইল। যেমন এতরেয় 
উপনিষদে দৃষ্ট হয়__আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। অন্ৎ কিঞ্চন মিষৎ। 
স ইঈক্ষত লোকারু স্জা ইতি । আশা কামনা । ইহার উল্লেখ ধ৷ ১০১২৯1৪ 
মন্ত্রে উল্লিখিত-কামন্তদগ্রে "সম়্বর্ততাধি মনসে৷ রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।” 
অদ্দিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্সিলেন। এখানে অদ্দিতি শব্দে অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দকে বুঝাইয়াছে। কারণ খ ১৮৯১০ মন্ত্রে বলে “অদ্দিতি- 
দের্ঠারদিতিরস্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুক্রঃ। বিশ্বদেব! অদ্দিতিঃ পঞ্চজনা 
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্‌।” তমঃ সমাঁগমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি খ ১০।১২৯1৩ 
মন্ত্রে উক্ত হুইয়াছে। “তুচ্ছ্যেনাভূপিহিতং যদাসীৎ তপসম্তন্মহিনা জায়তৈকম্‌।” 
তাহার তপস্যায় মহিন! লীলায় আত কারণ দেহবূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়! 
প্রথমজ “হিরণ্যগর্ত উৎপন্ন হন। দক্ষ কর্মে দক্ষ, একাধারে স্বজন পালন লয় 
কর্মপটু। দক্ষ হইতে দেবমাতা৷ অর্দিতির উৎপত্তি ঘটিল। যেমন বু আ৷ ১1৪।৩ 
মন্ত্রে দেখিতে পাই-_স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। 
স হৈতাবানাস যথা স্ত্ীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্কৌ স ইমমেবাত্মানং ছ্েধাহপাতয়ৎ 
ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাম্‌” পুরুষ মন্গ প্রজাপতি ও স্ত্রী শতরূপা। অথবা! দক্ষ 
ও অদ্দিতি। 

অদিতির্থ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা! তব । 

তাং দেবা অন্বজায়স্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ॥ ৫৷ 

হে দক্ষ তোমার দুহিতা অদিতি (দেবমাত] ) তাহা হইতে দেবগণের জন্ম 

হয়। ভত্রা মায়াই দেবগণের বন্ধনের হেতু । দেহে দেহীরূপে পাঁশ বদ্ধ করে। 
ইহা খ ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে ্পষ্ট বর্ণিত আছে-__কামস্তদগ্রে সমবর্তৃতাঁধি মনসো! রেতঃ 
প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীয্যা কবয়ো মনীষা ॥ ভড্রা 
শবে মায়াকে বুঝায় তাহা মার্কগ্ডেয় চণ্তীর উত্তম চরিত্রে ৫।৬ বলে- নমঃ 
প্রকত্যে ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ ম্ম তাম্‌। এ ১৬ শ্লোকে__যা! দেবী সর্ববভূতেষু 
বিফুমায়েতি শবিতা। নমস্ত্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো নমঃ | গীতায় ৪1৬ 
বলে-_প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাত্মমীয়য়া । পুনর্বস্থ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার নাম অর্দিতি। 

যদ্দেবা অদঃ সলিলে স্থসংরব্দা অতিষ্ঠত | 

অন্রাবো নৃত্যতামিব তীব্রো রেচুরজায়ত ॥ ৬। 

হে দেবগণ, যে কারণ সলিলে তোমরা হুূভবে শয়ান ছিলে তথায় 


পুরাণ কথা ৬৭ 


তোমাদের নৃত্যবৎ পদ চাপে (01558016) তীব্র রেণু আবিভূতি হইয়াছিল । 
যখন স্থ্যের উৎপত্তি ঘটে নাই তখন হ্র্য কুয়াস। ( নেবুলা ) অবস্থায় নিহিত 
ছিলেন। বায়ুর চাপে বেগবান্‌ সেই কুয়াসাবস্থা ত্যাগে বিস্ফুলিঙ্গবৎ হুর্ধ্য ্বকক্ষে 
বাহির হয়৷ আসেন। সেই নেবুলা অবস্থা মন্ছতে এরূপ বর্ণিত-_আসীদিদং 
তমোভূৃতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং । অপ্রতক্যমবিজেয়ং প্রন্থপ্তমিব সর্বতঃ | খ ১০৮২৭ 
মন্ত্রে বলে-_ 
ন তং বিদথে য ইম! জজানান্তদ্যুস্মীকমন্তরৎ বভৃব ৷ 
নীহারেণ প্রাবৃত। জল্লযা চাক্গতৃপ্‌ উক্থ শাসশ্চরন্তি | 
এই দৃশ্ঠ প্রপঞ্চ হইতে অন্ত যিনি তোমাদের অন্তরে স্থিত তাহাকে না 
জানিয়া নীহার ( কুয়াস|) দ্বারা আবৃত থাকায় নানাজনে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা 
করে। আশু তৃপ্তিপ্রদ কল্লিত দেবতাদির শাসনে থাকিয়। মন্ত্রাদির দ্বারা পুজন 
করিয়া থাক ' 'এই তম আবরণের কথা ঝ ১০।১২৯।৩ মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়-__তম 
আসীৎ তমসা গুঢ়মগ্রেংপ্রকেতং সলিলং সর্ববমা৷ ইদং। তুচ্ছনাভূপিহিতং 
যদাসীৎ তপসম্তনমহিন| জায়তৈকম্‌। খ ১০১৯০ স্থক্েও “তমঃ” স্থলে “রাত্রি 
শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
ধতঞ্চ সত্যং চাভীদ্ধাত্পসোহধ্যজায়ত । 
ততো! রাত্র্জায়ত তত সমুক্রো অর্ণবঃ ॥১ 
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। 
অহোরাত্রাণি বিদধদ্‌ বিশ্বস্ত মিষতো বশী ॥২ 
ুর্ধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ববমকল্পয়ৎ | 
দিবং চ পৃথিবীং চাস্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥৩ 
দ্বৈত প্রতিবাদক শ্রুতি বলেন-_এতম্মাদাকাশঃ সভৃতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ | 
বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ | অদ্ত্যঃ পৃথিবী | পৃথিব্যামৌষধয়ঃ | এই ইহা হইতে 
আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজ, 
তেজ- হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি তত্বের উদ্ভব ঘটে । ইহার তাৎপর্য এই 
যে “এই ইহা” বাক্যে যাহাকে বুঝায় তাহা আত্মা কি তমঃ গ্রহণ করিতে হয়। 
যদি আত্ম! গ্রহণ কর। যায় তবে আত্মা কারণ শর আকাশ কাধ্য হইতেছে । 
কারণ যাহা সুম্্রূপে থাকে তাহা কার্যে ফলাও হইয়। বিকাশ পায়। যেমন, 
বটবীজে বটবৃক্ষ, বীজ কারণ বৃক্ষ কার্য । 
আত্মা অন্তি, আত্মা ব্যাপক, আত্মা নিরবয়ব । আকাশও অস্তি, ব্যাপক্ষ ও 


৬৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


নিরবয়ব। এতছুভয়ে কি পার্থক্য নাই? পার্থকা আছে। আত্মা নিগুণ, 
আকাশ শব্গুণবিশিষ্ট । যাহা কারণে নাই কার্যে থাকে তথায় কার্যে যাহ! 
অধিক তাহা বহিরাগত বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন দুগ্ধ কারণ দধি কার্য । 
দুগ্ধে অঙ্নত্বাভাব অথচ কার্য ধঈধিতে অস্ত্ব রহিয়াছে। স্থৃতরাং দধির অস্ত 
বহিরাগত । এবং ইহ! সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ছুধে তেতুল দিলে দধি হয়। 
দ্ধির অল্নত্ব কারণ হইতে আগত নহে উহা! বহিরাগত উপাধি জাত। তেমনি 
আকাশের শব্গুণ নিগুণ কারণ আত্মা হইতে আসে নাই, উহা! বহ্রাগত- 
উপাধি জাত। আকাশ হইতে বায়ু হুয় অর্থাৎ আকাশ কারণ, বায়ু কার্য্য। 
কারণ আকাশে ম্পর্শগুণ নাই, কার্য বায়ুর স্পর্শগুণটা বহিরাগত হইতে বাধ্য । 
বাষু কারণ, তেজ কাধ্য । তেজে রূপগ্তণ আছে, কারণ বামুতে তাহা নাই, স্থৃতরাং 
তেজের রূপগ্ুণ, বহিরাগত । তেজ কারণ, জল কাধ্য। কাধ্য জলে রসগুণ 
আছে, তাহা তেজে নাই, সুতরাং উহা! বহিরাগত । জল কারণ, ক্ষিতি কাধ্য ৷ 
ক্ষিতি কার্য্যে গন্ধ্ণ আছে কারণ, জলে তাহা নাই; স্থতরাং গন্ধগুণটা 
বহিরাগত । গুণ গুণীতে সমবেতভাবে থাকে | গুণী ত্যাগে গুণ স্বতন্ত্রভাবে 
বিচরণ করেন না। যেমন দধির অস্ত্ব তেতুল হইয়া ম্বতন্ত্রূপে আসিয়া জুটে 
নাই; তেতুলের অংশসসহ সমবেত হইয়াই দুষ্ধে প্রবেশ করে । তেমনি শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কোন বহিরাগত দভ্রব্যসহ আসিয়াছে অর্থাৎ আকাশ নামক 
ভ্রব্য শব্দগুণ সহ শব্ধণুণের আধার হইতে আগত হইয়াছে । তেমনি অন্যত্র । 
স্বতরাং উহা আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অনাত্ম। কোন পদার্থ যাহা মায়া 
তমঃ বা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । তবে আত্মা 
সহ আকাশের কিয়দংশে সাদৃশ্ঠ থাকায় লোকে অল্প বুদ্ধি বশে আত্মা হইতে 
উৎপত্তি বলে । এই যে কিয়দংশে সাদৃশ্ঠ, তজ্জন্যই লোকে রজ্জুতে সর্প বা শক্তিতে 
রজত দেখিয়া! থাকে ; তেমনি আত্মায় আকাশ দেখিয়া! থাকে । অর্থাৎ ইহা বিবর্ত 
'মাত্র, বিপরিণাম নহে । অচেতন রূজ্ছুতে সাদৃশ্য জন্য সর্পদর্শন স্থলে রজ্ছুর কোন 
বিপরিণাম ঘটে না অর্থাৎ রজ্ছু রজ্কুই থাকে । অথচ রজ্ছু স্থলে রজ্ছু হইতে 
ভিন্ন সর্পদর্শন ঘটে । অতম্মিন্‌ তজ্জ্ঞানরূপ বিভ্রম যাহাকে অধ্যাল বলে তাহাই 
উহ্থার কারণ। যদি কুস্তকারের ন্যায় বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি অনবস্থাদি দোষ- 
দুষ্ট জন্য ত্যাজ্য হয় তরে পরমাণু ও প্রধানা হইতে স্থষ্িবার্দিগণ ষ্টেজ হইতে 
অপসারিত হইলেন। বিশেষ পরমাণুবাদীর পরমাণু অদৃশ্য ধশ্মযুত ও অবিভাজ্য 
বলায় রাশীকৃত পরমাণু এ অনৃশ্তই থাকিবে শৃস্ত প্রগঞ্চরপে প্রকাশ পাইবে না। 


পুরাণ কথ! ৬৯ 


অবিভাজ্য থাকায় পরমাহুদ্বয়ে জোড়া লাগিবার স্থানাভাব জন্য জোড়া লাগিয়! 
থাকার বৈশিষ্ট্যও হইতে পারে না। 

প্রধানাবাদীর প্রধান! কালে ক্ষোভিতা হয়। ইহাতে প্রধানার ক্ষোভন ব৷ 
ক্ষরণ ভাব লাভ কালসাপেক্ষ হইতেছে । সেই কাল যদি চেতন হয় তবে ক্ষরণ 
কার্ধ্য আরম্ভণে বাধা নাই। যদি কাল অচেতন হয় তবে অচেতন কর্তার দৃষ্টাস্ত 
না থাকায় প্রধান! ক্ষোভিতা হইতেই পারে না। কাল অচেতন চতুব্বিংশতি 
তত্বে স্থান পায় নাই। কাল চেতন হুইলে কপিলের অকর্তা উদাসীন চেতন 
কর্তা হইয়া! যাইতেছেন। তাহা কপিল মতের বিরোধী কথা । এই বিচারে 
অন্তে বলেন, যেমন স্ুধ্য হইতে বিক্ফুলিঙ্গবৎ গ্রহোৎপত্তি ঘটে তেমনি ব্রহ্ম 
হইতে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে। তাহাতে স্ুধ্যে যেমন ভীষণ বেগযুক্ত জলন্ত 
বাম্পরাশি সদা চলিতেছে তেমনি ব্রন্ষমে ভীষণ বেগযুক্ত অণুরাশি থাকা কল্পনা 
করিতে হয়। সর্বব্যাপী পুরুষ অচল নিক্ক্রিম। তাহার ভিতর কোন বেগ বৈষম্য 
নাই, সুতরাং, বিস্ফুলিঙ্গবাদও ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পনা । অন্যে বলেন, মাকড়সাবৎ ঈশ্বর 
উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ। মাকড় আপন ভিতর হইতে রস দিয়া স্থত্র 
নিশ্নাণে তদ্বারা জাল নিন্নাণ করিয়া! থাকে । এই ক্ষুদ্র প্রাণী যাহ! করিতে সমর্থ 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর তাহা পারেন না। তাহাকে বাহির হইতে উপাদান লইতে 
হইবে এ অতি অল্পবুদ্ধির কথা। অপরে তাহাতেও দোষ দেখেন, বলেন, 
মাকড়কে রস ত্যাগের পুর্বে ওজন কর, রস ত্যাগের পর ওজন কর। ব্যয় হাস 
ঘটে কিনা? যদি মাকড় দেহ ব্যয়িত হইয়া থাকে তবে জগৎ "*ট্টিতে ঈশ্বর 
দেহও ব্যয়ভাবাপনন হইবে। ঈশ্বর অক্ষয় অব্যয় থাকেন না; খণ্ডিত বা 
পরিচ্ছিন্ন হইয়! পড়েন। মাকড়-স্ষ্ট জাল তাহার বাহিরে দৃষ্ট হয় । যদি ঈশ্বর- 
স্থষ্ট জগৎ তাহার বাহিরে থাকে তবে ঈশ্বর পরিস্ছিন্ন হন? পরিচ্ছিন্ন জন্য 
বিনাশশীল হন। যাহা কারণে নাই তাহা কাধ্যেও থাকে না। জগতৎটা অচেতন 
ৃন্ময়, চিন্ময় ঈশ্বর হইতে তাহার স্থষ্টি সম্ভবে না। মৃন্ময় জগত্রূপ কাধ্য প্রলয়ে 
কারণরূপ ঈশ্বরে লয় হয়, তাহাতে ঈশ্বর মৃন্যয় চিন্ময় হইয়া পড্েন। জগৎটা 
দুঃখের আগার, স্থখন্বরূপ পুরুষে ছুঃখের বীজ না থাকিলে দুঃখময় জগৎ হয় না। 
যদি ঈশ্বরে দুঃখ নিহিত থাকে তবে তিনি নিজের ছুঃখই দূর করুন- স্বয়মসিন্ধঃ 
কথং অন্যান্‌ সাধয়তি । করুণাময় ছুঃখহারী হইতে পারিতেছেন না। স্থততরাং 
মাঁকড়ের দৃষ্টাস্ত ত্যাগ করিতে হইতেছে। 

ঈশ্বর অমোঘবাক্‌। তাহার বাক্যে স্থাষ্টি ঘটে । যেমন বাঁইবেলে ঈশ্বর বলেন 
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পাই, শ্বয়ং ভগবান্‌ কৃঝ ব্রহ্ধা কর্তৃক গে। ও রাখাল অপহৃত হইলে বলিলেন-_যার 
যেমন গো যার যেমন রাখাল হউক আর অমনি বিন! উপাদানে তাহা হইল। 
পুনঃ ব্রন্মা গো ও রাখাল প্রত্যর্পণ করিলে ছুই সেট গো ও রাখাল হইল কৃ: 
বলিলেন__-এক সেট উধাও হও । এমনি এক সেট গো ও রাখাল উধাও হইল। 
তাহাদের অস্থি-চন্মাদি কিছু অবশেষ রহিল না। তেমনি রাসলীলাকালে ষোড়শ 
সহম্র গোপীও ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ স্থষ্টি করিলেন। রাত্রিশেষে উহার! পুনঃ উধাও 
হইয়। গেল। কোন শেষ রহিল না। সুতরাং বিনা উপাদানে স্ষ্টি। অমনি 
একজন বলিলেন-_সর্বব্যাপী পুরুষ অপ্রাণ অমনা। তাহার বাগিক্ি় নাই-_ 
যে বলেন অমোঘবাক্‌। আর যদি বাগিক্দ্রিয় থাকে তবে মন, বাক, প্রাণ, 
সবই ছিল বলিতে হয়; তাহা তিনি পাইলেন কোথা হইতে? মন বাক্‌ প্রাণ 
ক্ষেত্রের সম্পদ্‌ বিকার । তিনি নির্বিকার হইয়। সেই বিকার গ্রহণে অমোঘবাক্‌ 
হুইলেন-__কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না । দ্বিতীয়তঃ বাক শবব। শব্দ আকাশের 
গুণ। যখন ঈশ্বরে শব্ধ ছিল তখন শব্দের গুণী আকাশও ছিল ধার্য করিতে 
হয়। নিগুণ পুরুষ নিগুণ আকাশসহ ছিলেন বলিলে লক্ষণায় পঞ্চভূতসহ 
ছিলেন বলিতে হয়, বাগিন্দ্িয় পাঞ্চভৌতিক সন্দেহ নাই। যদি পঞ্চভূত ছিল 
তবে পরমাণুবাদীর ন্যায় বহিরাগত উপাদান সহ ছিলেন বলিতে হয়। তবে 
পরমাণুবাদের দোষ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্থষ্টি বলায় সেই দোষ ঘটে । বিশেষ 
তিনি কেন এমন ছুঃখময় সংসার স্থজন করেন? নিম্পৃহ তিনি, তাহার এমন 
স্পৃহা হয় কেন? তিনিই জীবজগত্রূপে স্থিত; ঈশ্বররূপে স্ষ্টি করতঃ জীবরূপে 
ভোগ করেন। বল ভাই লীলা । আর তর্কের জায়গ৷ নাই। 

সর্বব্যাপী পুরুষ একাই ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। তাহাতে নানাত্ 
উৎপাদন কে করিবে? ধীভীরা বলেন অপার অনন্ত সমুদ্রে কখন তরঙ্গ হয় কখন 
বা নিম্তরঙ্গ অবস্থা ঘটে । যখন তরঙ্গায়িত তখন ক্রিয়াশীল আর যখন নিস্তরঙ্গ 
তখন নিক্কিয়। তেমনি সেই পুরুষে ধখন তরঙ্গ হয় তখন স্থষ্টি ঘটে আর যখন প্রলয় 
ঘটে তখন তিনি নিক্ষিয় হন। তাহার! ভুলিয়া যান যে সমুদ্রের বাহিরে বায়ুমণ্ডল 
আছে, চন্দ্রম৷ আছে, তাহাদের প্রকোপে সমুদ্রে তরঙ্গ হয় । সর্ধব্যাপীর বাহিরে 
তেমন বাযুমণ্ডল ব! চন্দ্রম। নাই যাহা তরঙ্গের হেতু হইবে । বিশেষ সমুদ্র অপার 
অনস্তের দৃষ্টাস্তও হরুনা, কারণ সুর্য ও তাহার গ্রহগণের আকারে অস্কিত করিতে 
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গিয়া পৃথিবীকে একটি বিন্দুর ছারা লক্ষিত করে। পৃথিবী এক বিন্দুস্থানীয়, 
তাহাতে উপবিন্দু জল সমুদ্র, তাহা অপারও হয় না, অনন্তও হয় না। আজকাল 
প্লেনের, ই্ীমারের যুগে সমুদ্র মাকিনের হুদে পরিণত । দৃষ্টাস্তত্বরূপে মনে কর, 
তোমার বাটা এক বড় নদীর তীরে । তোমার একখানি গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, 
টেবিল চেয়ার আলমারি আদি তৈয়ার করা প্রয়োজন । সেই নদীর 
উপরের দিকে বৃহৎ শালবন আছে। শালবনের ঠিকাদার তোমাকে দিবার 
জন্য বর্ধাকালে একটি ৪ ফুটু লম্ব। ২০ ফুট বেড় শাল-বৃক্ষের টুকরা৷ নদীর 
শোতে ভাসাইয়া আনিয়াছিল। যদি তোমার দেশে সেই শাল গাছ 
চিরিবার উপযোগী করাতি, হাতুড়ী, বাটালি, আদি যন্ত্র ও তাহার পরিচালক 
মিস্ত্রী না থাকে তবে সেই শাল কাষ্ঠ পড়িয়া থাকিবে । তোমার সাজ- 
সরঞ্জাম বা আসবাব তৈয়ার হইল না। তেমনি সেই পুরুষকে খণ্ড করিতে সমর্থ 
মিস্ত্রী ও যন্ত্রাদি না থাকায় তাহা হইতে নান! কিছু তৈয়ার হইতে পারিল না। 
সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন__একমেব অদ্িতীয়ম্‌। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। হি 
বন্তত হয় নাই, হইবে না। তবে যে দেখ! যায় তাহ! এই প্রকার জানিবে__ 
এক পুকুরের পারে বসিয়। কয়েকজন শিক্ষিত লোক গল্পাদি করিতেছেন। 
সন্ধ্যা সমাগত । আকাশে চন্দ্রমা উঠিয়াছে। তিনটা মেয়ে ছোট ছোট কলসী 
কক্ষে পুকুর হইতে জল নিতে আসিয়াছে । পুকুরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিস্বপাত 
হইয়াছে । কন্তাত্রয়ের মধ্যে একজন কলণী দ্বার জল আলোডিত করিয়া! জল 
ভরিতেছিল। তখন দ্বিতীয়! তৃতীয়াকে বলিল, “টাদের নাঈ।" দেখলে! সজনি 
বিমল জলের তলে ।” সকলেই দেখিল জলের নীচে চাদ নাচিতেছে। তখন 
একজন বলিল, মেয়েটা বোকা । আকাশের দ্রিকে তাকাইলেই দেখিতে পায় 
আকাশের টাদ আকাশেই আছে। জলের নীচে কোন চাদ ডুব দিয়। নাচে নাই। 
তখন অপর ব্যক্তি সেই মেয়ের পক্ষ হইয়া! বলিল, চাদ নাচিতেছে বলে নাই, 
টাদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে বলিম্বাছে। তখন উত্তরদাতা বলিলেন_-তবে সেই 
ব্যক্তি আরও বোকা । কারণ বিশ্ব ও প্রতিবিদ্বের নিয়ম আছে । আয়নাতে 
স্বীয় দেহ দর্শন কর। যদি তোমার দেহ দুমিনিট নিশ্চল থাকে তবে প্রতি বিশ্ব 
নিশ্চল থাকিবে। যদি তুমি কোন অঙ্গ নাচাও তোমার প্রতিবিষ্বও সেই অন্গ 
নাচাইবে, একচুলও বেশী করিতে পারে না। তেমনি আকাশের চাদ নীচিলে 
তাহার প্রতিবিষ্ব নাচিন্তে পারে। যেহেতু তখন আকাশের চাদ নাচে নাই 
স্থতরাং তাহার জলস্থ প্রতিবিশ্বও নাচে নাই ব৷ নাচিত্ঠে পারে না। অতএব 
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চাদের প্রতিবিষ্বও নাচে নাই | .তবে যে আমরা দেখি! ওগো জল নাচিতেছে 
বল। জলের নাচনি জলস্থ 'চন্ত্র প্রতিবিম্বের ঘাড়ে চাপাইয়া টাদ নাচিতেছে 
দেখিতেছ। এমনি রেলগাড়ী "চলিতেছে । সেই রেলগাড়ীতে বসিয়া একটি 
স্রীলোক; তাহার কোলে তাহার তিন বর্ষ বয়স্ক পুত্র বসিয়া বিস্থুট খাইতে খাইতে 
দেখিল রেল রান্তার ধারে কতকগুলি তালগাছ দৌড়াইতেছে। এবং মাতাকে 
বলিল-_মা, দেখ তালগাছগুলি দৌড়াইতেছে। বালক বসিয়া, তার মা বসিয়া, 
স্থতরাং দৌড়াইতেছে না। রেলের দৌড়সহ তাহাদের দৌড় চলিয়াছে ইহা না৷ 
জানায় বালক তালগাছের গতিশীলতা দেখিতেছে। দেখিলেই তাহ! সাচ্চা হয় 
না। তুমি দিনেম! হলে এক কুড়ি হাতীর 7:90255107. দেখিলে । সেই হলে এত 
হাতীর স্থান আছে কি? হাতী, হাতীর পৃষ্ঠস্থ ঝুল, হাতীর পৃষ্ঠে হাওদা দেখিলে । 
কিন্ত না আছে তথায় হাতী, হাতীর ঝুল বা হাঁওদা। দেখিলেই সত্য হয় না। 
তেমনি জীবজগৎ দেখিতেছ, দেখিলেই সাচ্চা হয় ন1। 

ভাগবৎ পুরাণে বলিয়াছেন-_ন যৎ পুরস্তাৎ উত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন 
ব্যপদেশমাত্রম। মায়ার কুহকে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ নাই। 
যেমন অন্ধকারে অচেতন পতিত রজ্কখণ্ডে সর্পদর্শনে ভীত হইয়া একব্যক্তি 
মাটাতে পতিত হইল। লঞ্ন আনিলে দেখিল অচেতন রজ্জুর টুক্রা। অচেতন 
রজ্জুর টুকরা চেতন *সর্পে পরিণত হয় নাই। বাহিরে দৃষ্ট এ সর্প 
মিথ্যা। সর্পটী মাটাতে পতিত ব্যক্তির মনেই হুষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
মায়ায় কুহফে মনে করিয়াছে যে বাহিরে রজ্ছুতে সর্প দেখিয়াছে। এমনি 
জাগ্রতের দৃশ্তসকল অস্তরেই ভাসে, মনে করে বাহিরে দেখিতেছি। যেমন 
একই ঘোটক কখন ধাপে চলে কখন বা কদমে চলে, তেমনি একই মন 
কখন স্বপ্রে কর্ম করে কখন জাগ্রতে কর্ম করে; এতছৃভয়ই একই মনের ক্রিয়াদয় 
স্থৃতরাং একজাতীয়ই হইবে । এবং এইবপেই প্রতিভাত হয়, যেমন যদি 
কেহ স্প্রে ক্ষুধার্ত হয় আর চিড়াগুড় খায়, ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়ায় তৃষ্চি লাভ করে। 
যদি স্বপ্রে স্ত্রী উপভোগ করে তবে আনন্দ পায় আর যদি সর্প ব্যাপ্ দর্শন করে 
তবে ভয়ে চীৎকার করিয়া! উঠে। জাগ্রতে ক্ষুধার্ত খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, 
তৃপ্তি পায় স্ত্রী উপভোগে আনন্দ পায়, সর্পাদি দর্শনে ভীত হয়। স্বপ্ন-দৃষট দৃশ্যও 
দিনেমা- হলে দৃষ্ট দৃশ্ববৎ সাচ্চা। দ্বপ্র হ্বপ্পকালব্যাপী, জাগ্রৎ কিছু দীর্ঘ- 
কালব্যাপী। পুরুষ অচল অবর্তা, মায়৷ বা প্রকৃতি, কখন আসে নাই, হষ্টিও 
কাজে কাজেই ঘটে নাই, ইহাই নিকষ সত্য । 


আস৷। যাঁওয়। 


আসা যাওয়ার অর্থ__এই পৃথিবীতে স্ানাস্তর হইতে আগমন ও কিছুকাল 
থাকিয়৷ পুনরায় স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া! কি খুষ্টান কি মুসলমান কি হিন্দু 
সকলেই স্বর্গ, নরক ও এই ধরাতল এই তিন স্থান মানে । এবং হয় স্বর্গ, নয় 
নরক হইতে এখানে আগমন করে, আবার কিয়ৎকাল পর স্বর্গ বা নরকের দিকে 
চলিয়া যায়। স্বর্গে পরম পবিত্র ঈশ্বর থাকেন ও পুণ্যাত্মাগণ বাস করেন । 
নরকে পাপি-তাপিগণ যাইয়া থাকে । ইহলোক বা পৃথিবীতে কেন আসে? 
বিধাতা-পুরুষ পুর্ব কর্ম বিচারে কোথায় স্থিতি হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া দেন। 
সেই বিচারের ফলে আলা যাওয়া, কেহ বলেন। যেষন স্থশাসিত রাজ্যে কয়েদ 
খানা ছুইভাগে বিভক্ত হয়, একটার নাম সাধারণ কারাগার, অপরটাঞ্ধ নাম 
সংশোধনী বিভাগ (1২6£010020015 )। যদি অল্পবয়ক্ক ব্যক্তি কাম-ক্রোধের 
বেগেখুনথারাপি করিয়া বপে তবে বিচারকর্তী অল্প-বয়ন জন্য ফাসি সাজ! ন। দিয়! 
চৌদ্দকি ততোধিক বর্ষ গারদে বাস আদেশ করেন। তখন এইরূপ আসামীকে 
সাধারণ কারাগারে ন! নিয়! সংশোধনী বিভাগে লইয়া ষায়। তথায় পরীক্ষকগণ 
পরীক্ষা করিয়া সেই আসামী যে বিষ্যা বাল্যবয়সে শিক্ষা করিয়াছে তাহাতেই 
যাহাতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া অর্থোপাঞজ্জনে সক্ষম হয় তেমন শিক্ষ। দিয়া, 
থাকেন। যদি দ্বাদশ বর্ধাধিক কাল সংশোধনীতে ভালভাবে শিক্ষা নেয় তবে 
কোন ক্রিয়াবিশেষ উপলক্ষে যখন কয়েদী ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হয় তখন 
সেই ভাল আসামীকে ছাড়িয়া দেয় এবং গৃহে গিয়া অথোপ'জ্জনে ও সৎ 
পথে চলিবার সুযোগার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ তাহাকে দিয়! দেয়। আর যাদ কোন ব্যক্তি 
সংশোধনীতে গিয়া না শুধরায় তাহাকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করে। এই 
পৃথিবী ঈশ্বরের সংশোধনী গারদ। যদি এখানে আমরা সৎপথে চলি, সৎসঙ্গ 
করি তবে স্বর্গে স্থান দেন, আর যদি এখানে অসৎ পথে চলি, অসৎ সঙ্গ করি 
তবে নরকে সাধারণ কারাগৃহে প্রেরণ করেন। 

এতরেয় উপনিষদে বলে-_তা এত দেবতা: হুষ্টা অশ্মিন্‌ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্‌। 
তমশনায়াপিপাসাভ্যা মন্ববার্জৎ । এখানে প্রভু প্রথম লোক স্টি করতঃ সেই 
লোকে বাস-উপযোগী জন স্ষ্টি করেন। সোহস্ত্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যা মৃচ্ছয়ৎ। 
স্থুতরাং কারণ সলিল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করেন। এবং কারণ সমুদ্রেই ভাসাইয়া। 
দেন। ক্ষুত্র পিপাসা না! দিয়া অমৃত তৃপ্ত করতঃ সৃষ্টি করিতে পারিতেন। 
ইহাতে স্থজন কাধ্য শ্ববশে করেন নাই। প্রকৃতি পরুবশে করিয়া থাকিবেন" 


৭৪ ত্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


এমন অন্থমান করিতে হয়। পুরুষ একা ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। তখন 
শ্জন-বিষয়ক ঈক্ষণ তাহাতে আসে কেন? ঈক্ষণ করিতে মন প্রাণ চাই। 
মুণ্ডকোপনিষদ হুম্পষ্ট ভাষায় 'লিখিয়াছে-__অপ্রাণোহ্মনাঃ শুভ্রোহক্ষরাৎ পরতঃ 
পরঃ। অক্ষর হইতে পরে পরমাত্মা__তীহার প্রাণ মন নাই। যে সকলের কথা 
শ্রুতি বলিয়াছেন, তখন অক্ষর! প্রকৃতি ছিল যাহ হইতে মনাি লইয়। খণ-জালে 
জড়িত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতির পরবশ হুইয়াছেন। খণ বড় পাপ। এজন্যই 
সেক্সপিয়ার বালোনিয়ানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন- 61022: ৪ 15967 1১0: 
৪ 6০00:০অগ্য 6৪. সংস্কৃতে খণদাতাকে উত্তমর্ণ বলে ও খণগ্রহীতাকে অধমর্ণ 
বলে। খণের স্থুদসহ আদায় জন্য উত্তম্ণ অধমর্ণকে অধোতে পদদলিত করিয়া 
খাকে ?* ইহা ধর্থেদের ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে আছে'। ব্বধ! অবস্তাৎ প্রয়তি পরস্তাৎ। 
আকর্ষক কৃষ্ণ অন্তরালে স্থিত, বাহিরে তাহার কৃত ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। 5০1 
50001010176 70110010915  0207628.0]) 2100 21561£5% ৪10. এইট ভারতীয় 
চিত্রকার কালীমৃত্তিতে চিত্রিত করিয়াছেন। খণদাতা প্রকাতি উপরে স্থিতা 
অধমর্ণ পুরুষ তাহার পদতলে পতিত। খ ১০/১২৯1৪ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে 
এই থে মন প্রাণ গ্রহণের পর তিনি বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি এমন ঈক্ষণান্তর স্যরি 
কামনা করতঃ মানস স্যট্টি করিয়াছেন। 7019 মনে, সজলের পর তদহুসারে 
কাধ্যারভ্তণ হইয়া থাকে। সেখানে শ্রতি আক্ষেপ করিয়াছেন__কামস্তদগ্রে 
সমবর্ততাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং যদীসীৎ। সতো৷ বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি 
প্রতীষ্ত! কবয়ো মনীষা! । মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শুদ্ধ চিন্তে বিচার করতঃ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই মনস্কামন। ঘটায় সৎ পুরুষ অসতের ছ্বার। বন্ধন 
দশাগ্রন্ত হইয়াছেন। ত্রিগুণ! প্রকৃতি বহুল রজলা হইয়। হুষ্টি করেন। রজোগুণের 
বৃত্তি হইতেছে__-অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও লোভ। এজন্ত স্থষ্ট গ্রাণীতে 
রজোগুণের প্রভাবাধিক্য দৃষ্ট হয়। শুন! যায় ইয়োরোপে মধ্যযুগে রাজগণ যাহাকে 
ক্ষমতাধিক্য হেতু প্রতিদ্ন্বী হইতে পারে ৰলিয়। সন্দেহ করিতেন তাহাকে 
ধরিয়া নিয়া এমন বিষম পার্বত্য ছুর্গে আবদ্ধ করিতেন যে ইহজীবনে আর সে 
গারদ ত্যাগে সমর্থ হইত না। তেমনি এই পঞ্চকোষাবৃত দেহপুরে প্রকৃতি 
জীবকে আবদ্ধ করতঃ ফাঁটকে আটক রাখে । সেইজন্য জীব সহসা এ দুর্গম 
দেহ-দুর্গ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। জীবদেহী প্ররুতির প্রতিবিধানে 
সমর্থ জন্যই দুর্গমে স্থিত হইয়াছে । সংসার সমুত্রে মহতি অর্ণবে ক্ষুৎপিপাসায় 
'কাতর করিয়। ছাতিয়! দিয়াছে। যেমন একটা £০৮০ আছে। তাহাতে 
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কলিকাতা ও তাহার বিপরীত ভাগে আমেরিকার নিউইমর্ক লিখা আছে। 
একটী পিপীলিকাঁকে যদি এ গ্লোবের কলিকাতাতে ছাড়িয়। দেওয়। যায় তবে 
উহ৷ চলিতে চলিতে সেই গ্লোবের নিউইয়র্কে গিয়া! উপনীত হয়, তেমনি বিরাট 
পুরুষের দেহে স্বর্গ মর্ত্য নরকাদি স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে । জীব কম্মফলে চলিতে 
চলিতে উহার এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গিয়া পৌছিয়। থাকে । বিরাটের 
পাদদেশে ভূলোক, মস্তক দেশের নাম স্বঃ লোক, মধ্যদেশে ভূব লোকাদি স্থিত 
আছে। যেমন গ্ীতায় ১১।১৫ শ্লোকে বলে-_ 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ববাংস্তথ! ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 

্রক্মাণমীশং কমলাসনস্থ্মৃযীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ 

দেবদেহের সর্বত্র সমান নহে । কেননা উহা মায়াদি নব বৈকারিক ধ্তত্ব দ্বারা 

নিশ্মিত। ভাগবতের ১২।১১।৫ শ্লোকে বলে-_ 

মায়াগ্যৈর্নবভিস্তত্বৈ: সবিকারময়ো৷ বিরাট্‌। 

নিম্মিতো দৃশ্যতে ঘত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্‌ ॥ 

যেমন পৃথিবীর কোন স্থান পার্বত্য জন্য উষ্ণ, কোন স্থান সমুদ্রপহ প্রায় সম 

লেভেলে স্থিত জন্য অস্বাস্থ্যকর জলময়। কোন স্থলে মরুভূমি । কোন স্থান 
স্থজল! স্থফলা_ সর্বত্র সমান নহে । তেমনি এই দেবদেহখানি কল্পিত হইয়াছে । 
যদি দেহখানি এক চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে এক গ্রামে যাহাদের বাড়ী 
তাহার যেমন নিজেদের একস্থানবাসী যনে করে, গ্রামে যাতায়াত মনে করে না_ 
তেমনি সেই দেহবাসী সকলকেই এক দেহস্থ এগ্ঠ একস্থানবাস্। মনে করা যায়। 
তাহাতে দেব-যক্ষ-গন্ধর্-কিন্নর-নরাদি সব একস্থানস্থ জন্য তাহাদের চলাফের। 
যাতায়াত বল! হইবে কেন? কেহ বলেন যাহার যাহা ধশ্ম তাহা কখন ত্যাগ হয় 
না। যেমন অগ্নির দহন ধশ্ম। সেই অগ্নি যখন কটাহস্থ জলে প্রবেশ করে তখন 
সেই জলে অঙ্গুলি দিলে অঙ্গুলিতে ফোস্কা৷ পড়ে । ইহাতে জান যায়, অগ্নি জলে 
প্রবেশ করিলেও নিজ দহন-ধন্মসহই প্রবেশ করে। তেমনি নিক্রিয় ব্রহ্ম দেহে 
প্রবেশ করিলেও স্বীয় নিক্ছিমনত্ব ত্যাগ করে না। কাল কঠিন প্রস্তর টুকরায় লৌহ- 
খণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে একটা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ পাওয়া! যায় তাহা! যদি কাপড়ে 
লাগে তবে কাপড়াংশ জলিয়। যায়। অগ্নির যাহা স্বধশ্ম তাহ! যতই ক্ষুদ্র হউক না৷ 
কেন সে ত্যাগ করে না। তেমনি হৃদি-গুহাস্থিত ব্রদ্মাংশ তাহার নিক্রিয়ত্থ ত্যাগ 
করে না। যেমন একটি স্থুগোল সর্ধপদান! পিষিলে তেল-খল মিলে, তাহা মৃত্তিকায় 
রাখিয়া! জল দিলে অঙ্গুরায়িত হয়। তখন সেই অঙ্কুর পিহঘলে তেল-খল স্থলে রম 
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ও আশ মিলে। কিন্তু সেই অঙ্কুর পাঞ্চভৌতিক উপাধি দ্বারা বিকৃতি লাভ 
করিলেও তাহাতে পাতা, ফুল ও ফল মিলে, তাহার স্বাদ স্বতন্ত্র। ফল পাকিলে 
সেই পন্ধ ফল হইতে পুনরায় তেল-্খল-বিশিষ্ট স্থরগোল সর্ষপদানা মিলে । উপাধি 
জন্য বিকৃতি ঘটিলেও স্বরূপ ত্যাগ হয় নাই। তেমনি ইন্দ্রিয় মন উপাধিবশে 
জীবাত্ম! জাগ্রতে বিশ্বরূপে প্রকাশ পান । ইন্দ্রিয় ত্যাগে কেবল মন উপাধিযোগে 
স্বপ্ন অবস্থায় তৈজস হন, আবার মন ত্যাগে স্বযুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ হন। সুযুগ্তি- 
কালে কারণ শরীরের আবরণ থাকে, তাহা ত্যাগ হইলে তুরীয় অবস্থায় 
সব স্বরূপে স্থিত হন। জল বাম্প আকার ধারণে অনৃশ্ত বায়ুতে অদৃশ্ঠভাবে থাকে । 
সেই বায়ু উত্তপ্ত হইয়া! উর্ধে যায়, তথায় শৈত্য-সংযোগে অদৃশ্য বাষ্প শ্বেতবর্ণ 
অন্র হুইঞ্জা আকাশে পৃথগ্ভাবে দৃষ্ঠ হয়। সেই অভ্রে শৈত্য-সংধোগে উহা কৃষ্ণবর্ণ 
বাশ্পরূপ মেঘ হয়। তাহাতে শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে উহা! তরল বারিধারা হইয়! 
পতিত হইতে থাকে, তখন পুনঃ শৈত্য-সংযোগ ঘটিলে শ্বেতবর্ণ কঠিন শিলাতে 
পরিণত হয়। শৈত্যরূপ উপাধিযোগে জলের নানাত্ব ঘটিলেও জলত্বের কোন 
হানি হয় না। তেমনি মায়া উপাধিযোগে আত্মা নানারূপে প্রতিভাত 
হইলেও তাহার স্বরূপচ্যুতি ঘটে না। অচ্যুৎ অচ্যুতই থাকেন। এজন্য দেহস্ছ 
হইলে আত্মা দেহের ক্রিয়াশীলত। দ্বার! লিপ্ত হয়েন না। ইহা! স্গীতায় ১৩1৩১ 
শ্লৌকে বলিয়াছেন-__“শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় নকরোতি ন লিপ্যতে।” এজন্য 
এ দেহস্থ 'আমি'র যাতায়াত নাই। মায়ার কুহকে স্বর্গা্দি লোকে আস 
যাওয়া ঘটে । 


ষ্ঠ 


বৃষ. সেচনে, বর্ষণে ধাতু হইতে বৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মেঘ শৈত্য-সংযোগে 
যে বারিধার। বণ করে তাহাকে বৃষ্টি বলে । যে সব স্থানে বারিধারা কম বর্ষে 
তথাকার লোক পুকুর হইতে জলনেচন করিয়া ক্ষেত্র শস্তশালিনী করে। ক্ষেত্র 
ত্ুজলা হইলে স্থফল! হয়। এইজন্য প্রবাদ আছে “আইল বরষা! চাষার হইল 
ভরস1।” কি ভরর্পা? বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় ক্ষেত্র সিক্ত হইলে প্রচুর ফসল 
পাইব এই ভরসায় সে ক্ষেত্র চাষ করিয়া ধান্তাদি বীজ বপন করে। বেদে ইন্দ্র 

বর্ষণ-কর্তী, তাহাকে এজগ্ বৃষ বলে। বৃষ্টি কম হইলে ইন্দ্রকে দধি আদি দ্বারা 
পুজন করে। ইন্দ্র পুজন দ্বারা হৃষ্ট হুইয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করেন। প্রচুর ফসল 
উৎপর হয়। পূর্্ববৃঙ্গে ঞমনেক ধান ক্ষেত আছে, তাহাতে ১৪ হাত জল বাধে, 
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তাহাতে ধান নষ্ট হয় না। ধানগাছও জলবৃদ্ধির সহিত বদ্ধিত-কলেবর হয়।- 
ধানগাছ ১৫১৬ হাত লক্বা হইয়া থাকে, বর্ষার সম্য় সেই ক্ষেত্রের উপর দিয়া নৌকা 
চালাইলে বহু বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। অতিবুষ্টি জন্য বান হইলে ক্ষেতের ধান- 
গাছ বানের জল কমিলে মৃত্তিকায় শুইয়া পড়ে, তাহাতে গাছ পচিয়৷ ফসল নষ্ট 
হইয়া যায়। ধান ব্যতীত অন্ত ফসল জলসহ বৃদ্ধি পায় না। সে সকল অতিবুষ্ট 
হইলে নষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীতে যত স্থানে ষত বৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে আদাম 
চেরাপুঞি পাহাড়ে সবচেয়ে বেশী বুট্টি হয়। ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেশ, তাহাতে 
মরুভূমিও আছে, পার্বতা প্রদেশও আছে, জলময় প্রদেশও আছে। এজন্ 
অনাবৃষ্টি ঘটিলে যেমন দেশে দুভিক্ষ হয়, তেমনি অতিবুষ্টিও দুভিক্ষের কারণ হয়। 
নদীসকল পার্বত্য প্রদেশের বুষ্টর জলে বদ্ধিত-কলেবর হইয়া সমুখ্গগামী হয় 
পার্বত্য প্রদেশে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইলে নদীগর্ত ত্যাগে তীর অতিক্রশ্ন করিয়া 
বহিতে থাকে, তাহাতে তীরস্থ জনপদ দুস্থ হইয়া পড়ে। যেমন ব্র্পুত্র ও 
কোশীনদীর জলবৃদ্ধির জন্য ডিক্রগড়াদি উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার দ্বারভা্গ। 
জিলাদির প্রজাগণ অনেক ছুঃখ পাইয়। থাকে । বিহার রাঁচি প্রদেশের বুষ্টির 
জন্য দামোদর নদতীরস্থ বর্ধমান অঞ্চল বন্যা-বহুল। ইদানীং সরকার “ডেম” 
নিশ্মাণে এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ প্রবাহ নিরস্ত করিয়া দেশ শশ্তশালিনী করিবার জন্ত পুর্ত- 
কার্য করিতেছেন । 

প্রকৃতির খেল1-__সমুদ্রল বাম্প হইয়া মেঘ স্থষ্টি করে অথচ সমূদ্র নিকটবর্তী 
স্থানে বর্ষণাভাব। মরুময় সিন্ধু প্রদেশ আরব সাগরের তীরে স্থিত। কোথাও 
অতিবৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি ছুঃখের হেতু হয়। এজন্য --”ষ্টগত প্রারব্ধ 
স্বীকুত হয়। বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি হইয়াছে কিন্ত প্রকৃতির বিপর্যয়েরও শেষ 
নাই। এখন পৃথিবী যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করে তাহা! অপেক্ষা লোকলংখ্য। 
বেশী হওয়ায় কোন না কোন দেশে ছুতিক্ষাদি লাগিয়াই আছে। বিজ্ঞানবিদ্গণ 
লোকসংখ্যা হাস করিবার জন্ত বোম তৈয়ার করিয়াছেন এবং যাহাতে যৌন সম্বন্ধ 
জন্য সন্তানোৎপত্তি হ্রাস ঘটে এমন বাবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। ধনহীনের 
পুত্রোৎ্পত্তির সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়; ইহাও প্ররতির খেল! । পুত্রোৎ্পত্তিও 
যোনিতে বীধ্য সেচনে ঘটে । বৃষ (ষণ্ড)__বন বীর সেচন সমর্থ জন্খই বৃষ-শব্দ- 
বাচ্য। বর্ষণ জন্য উৎপত্তি । বণ রুদ্ধে অগ্চৎ্পত্তি। পরিমিত বর্ণ এজন্য 
কাম্য। শান্ত্রবিধানান্ছনারে তিথি-নক্ষত্র-কালাদি বাছিরা স্ত্রী গমন করিলে মিত 
বর্ষণ সম্ভবে। 


কৃষ্টি 


কষ্+ক্তিচ্‌ প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব নিষ্পন্ন হয়। কৃষতি অন্তর্তুবং বিগ্যালোচনা- 
ভ্যাসাদিভিঃ | কি, অর্থ__ পণ্ডিত, প্রজা, জন। কৃষ্টি শব্দে অধুনা ইংরেজী ০৮169০ 
বুঝায়। যেমন জমিন ভালরূপে চাষ করিলে ভাল ফসল মিলে, তেমনি মানব জমিন 
পতিত ন! রাখিয়া! চাষ করিলে উত্তম ফল মিলে । এ জন্য রাম প্রসাদের একটা গান 
আছে “এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতে! সোনা । মন তুমি 
কৃষিকাজ জান না।” ক্ষেত আবাদ করিয়! ফসল উঠাইতে হইলে তাহাতে বেড়া 
দিয়। বহিরাগত জন্তগণ হইতে রক্ষা করিতে হয়! তেমনি ফসল বুনার পর পুনঃ 
পুনঃ আগাছ। উঠাইয়া।ফেলাইতে হয় । মানব জমিন সম্বন্ধে ৬বস্কিম চট্টোপাধ্যায় 
“অনুশীলন” বলিয়া! একটা প্রবন্ধ লিখিপ্না গিয়াছেন, তাহাতে স্তুল, সুক্ষ, সর্ব 
অঙ্গেরই অন্থশীলন আবশ্যক ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । কেবল [01)551081 
825:0156 করিলে অর্থাৎ ব্যায়াম কুন্তি করিলে চলিবে না, মন, বুদ্ধি, ইন্জিয়াদিরও 
০0160: চাই । অনেকে মন, বুদ্ধির ০01681০কেই ০০18০ মনে করেন । 
স্থল দেহের ০0165:2 পছন্দ করেন না। আবার অন্য কেহ স্থল দেহের 
অন্ুশীলনার্থ কেবল ব্যায়াম কুস্তি করেন এমন নহে, ফুটবল, ক্রিকেটাদি খেলায়ও 
মত্ত থাকেন। সর্ব্ব দেশেই ফৌজ রাখিতে হয় এবং তাহাদের 0:51917)6 দেওয়া 
হয়। সেই ট্রেনিং সময়ে তাহার! শিকারাদি দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে "অভ্যাস করে। 
প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত তৃল্লাস করিলে দেখা ধায়-গুরুগৃহে বাসকালে বিগ্যাধিরা 
শরীরটাকে সর্বংসহা! করিয়া ফেলিত, সঙ্গে সঙ্গে বিগ্যাঙ্জন করিত। ধাহারা 
দেহের শক্কিসাধনার্থ পালোয়ান হইতেন তীহারাও বিগ্যার্থীর স্তায় বীর্য ধারণ 
করিতেন। বীর্ধা ধারণ না করিলে ওজ:শক্তি জন্মে না । ওজ: অন্তরে বাহিরে 
ফলপ্রন্থ। 

বিদ্যা জ্ঞানকরী ও অর্থকরী হইয়া থাকে । অর্থকরী বিদ্যাকেই কাম্য মনে 
করিয়া কেহ তাহার অনুশীলনে রত হন; জ্ঞান আনুষঙ্গিক ব্যাপার ভাবিয়া 
থাকেন। কেহ জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্বতন্ত্র দেখেন । জ্ঞান ঈশ্বর অনুধ্যানে এবং বিজ্ঞান 
শিল্পসভ্ভার বৃদ্ধির জন্ত প্রকৃতির বিষ্লোষণে নিয়োজিত হয়। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস 
বলিয়াছেন-_ ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।, তিনি যছু মল্লিককে 
বলিয়াছেন__“কিরে ঈশ্বরেরু সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে কয়েকটা হস্পিটাল্‌ ও কলেজ 
চাহিয়া নিবি।, অর্থাৎ হস্পিটাল্‌ ও কলেজ যতই সমাজের উপকারক হউক ন! 
কেন, উহ! সাধ্য বা কাম্য নহে। মানবের কাম্য কি হইবে? এ বিষয়ে কলেজে 


পুরাণ কথা ৭৯ 


পাঠকালে একবার কাশিয়াং-এর এক ইটালিয়ান্‌ ফাদারদের আশ্রমে গিয়াছিলাম। 
একজন ফাদার (ফাদার, পুত্রের পিতা নহেন। অবিবাহিত' জীবনযাপনে ক্রহ্ষচর্য্য 
পালনে জগৎপিতা বা ফাদারকে বরণ করিয়া তাহা নিয়াই থাকেন জন্য ফাদার 
পদ্রবাচ্য) সহ আলাপ হইল । তিনি পাদরী সাহেব, ভগবানের নাম-প্রচারক । 
বিবাহ-জীবনে নাম-প্রচারে বাধা নাই । বুদ্ধি-প্রাবল্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 
_-সাহেব, তোমার মেম্‌ সাহেব কোথায়?” তিনি হাসিয়া বলিলেন__“আমার 
মেম্‌ সাহেব নাই-_আমি বিবাহ করি নাই।* সাহেব পক্ক-শ্শ্র, আমি বলিলাম 
-_-বিবাহ না করার কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন_-যিশু বিবাহ করেন 
নাই, তাহার ১২ জন শিল্য সেপ্ট পল সেন্ট জনাদিও বিবাহ করেন নাই । ঈশ্বরের 
শরণাগত হুইয়া ঈশ্বরে প্রেম করিয়াই সদ! আনন্দে জীবনযাপন করিয়াছেন । 
আমরাও তাহাদের অনুসরণে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার নাম” নিয়া 
তাহার অন্ুধ্যানেই জীবন কাটাইতেছি। তিনি আরও বলিলেন-_-“ঘদি বিবাহ 
করি, তবে বিবাহিতা স্ত্রীর জন্য প্রতিদিন কতকটা সময় দিতে হয়, তাহাতে 
ঈশ্বরে পরাভক্তির ব্যভিচার হয়। আবার বিবাহিত জীবনে পুত্রাি হইলে 
তাহাদের জন্যও উপ'পনার কার্য হইতে বিরত হইয়া সময় দিতে হয়। ইহা ঠিক 
নহে।” গীতায়ও ১৪।২৬ শ্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন। 
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 

তবে বাইবেলে একেশ্বরবাদ মাত্র বিবৃত। অদ্বিতীয় ব্রক্ষতত্ব কেবল 
শ্রুতিগম্য । ব্রন্ধতত্ব না জানিলেও তাহারা কিরূপ ঈশ্বরপরায়, . নারামণঃ 
পরাবেদাঃ নারায়ণ: পরাক্ষরাঃ। নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণ; পরাগতিঃ ॥ শাস্ত্রে 
বলে- মন্তয্যত্বং মুমুক্ষৃত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ম। কারণ আহার অন্বেষণ, পুত্রাদি 
পালন, গৃহাদি নির্মাণ, মৌমাছি, পিপীলিকা, ইন্দুরাদি প্রাণিগণও করিয়া থাকে, 
স্থতরাং উহ! মনুষ্যের বিশেষ সম্পদ নহে। ইহাই ইংরেজীতে 5০090160৮১ 1116170- 
9710 ৪20. 1০৪-এর অন্তর্গত । প্রাণী সাধারণের ইহা আছে। এজন্য উহা 
0151196]5 7098:0/০0. 8101 1091) উত্তিটা অতুযুক্তি | উক্ত পাদরি সাহেব 
যুদ্ধ দ্বারা পররাজ্য হরণ এবং তাহার ভোগার্থ প্রজাশোধণ কৃষ্টি মনে করেন না। 
অথচ 106 10: 1১০51] সর্বদেশে সর্ব শানক সম্প্রদায়ে জনগণের অপ্রিয় 
হইলেও তাহা মানবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি বলিয়! গৃহীত হয়। মাত্র বিংশ বর্ষ পুর্বে ষে 
মাকিণ সমুদ্রবেষ্টিত নিজ বাসতৃমে শান্তিতে থাকিয়া! কর্তব্য-বুদ্ধিতে কার্ধ্য করিতেন, 


৮৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বাহিরে কেকি করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন মনে করিতেন না, সেই মাকিণ 
রুজভেপ্টের প্রেরণায় [00021091190 শিক্ষায় এমন মত্ত হইয়াছেন যে, 001010- 
০1:৪০ই সভ্যজনোচিত (30217010100 মুখে এই বুলি কপ্চাইয়া চীনের 
প্রজাগণের স্থাপিত 061)0085৭ সংহারে বদ্ধপরিকর হুইয়াছেন। ইহাদের 
ক্ষিপ্ত বলিলেও অযৌক্তিক হয় না। ইংলগ্ডের প্রবীণ রাজনৈতিকগণ চীনের 
প্রজাসভার সহিত সুব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলেও উত্তমর্ণ মাকিণের রাজসিক 
শাসনে তাহা করিতে পারিতেছেন ন1। মাকিণ নানা উপায়ে সকল রাজ্য আপন 
প্রভাবে রাখিবার জন্য কিন! করিতেছে ! ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা ও জাতিগত 
ক্ষমতাপ্রিয়তা সদাই চলিতেছে। হিটলার জর্মণীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্বজাতির 
পরিচালক করিবার জন্য যুদ্ধে লোকক্ষয়, গৃহাদি ক্ষয় করিতে পশ্চাৎ্পদ হন 
নাই। কিন্তু সমষ্টিগত প্রারন্ধ বিরোধী হওয়ায় জন্মাণী পরাধীন হইয়াছে, 
ব্যক্তি হিটলার আত্মহত্য। করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নাজির লিডার হিটলার, 
ফেসিষ্ট লিডার্‌ মুসোলিনি, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, কুজভেন্ট, রাজতন্ত্রের 
প্রিমিয়ার্‌ চাচ্চিল্‌, কম্যুনিষ্ট লিভাবু ষ্টেলিন্‌ সকলেরই এক বুলি--আমার দেশ 
সবার নেতা হইবে । উপায়--০00০ 79:65 1019) 0102 1081) 17916. বস্তত 
ডিকূটেটব্‌ বা টাইরান্ট..হওয়াই কৃষ্টির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি। সব সমান বুলি 
অহরহঃ মুখে কপচাইয়। যা কর তাই আচ্ছা । [.920০7 অর্থ কুষ্টিসম্পন্ন, 
স্থতরাং রাজার নন্দিনী"প্যারি যা করেন তাই শোভা পায়। 

অস্মদ্দেশের অভিধানে কৃষ্টি অর্থ পণ্ডিত। গীতায় বলে- জ্ঞানাগ্রিদঞ্ধ- 
কর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। পণ্ডিতন্মগ্যমান! শব্ধায়মান প্রজাকেও কৃষ্টি কহে। 
ভাল খায়, ভাল পরিধান করে, হল্লা করিয়! 910891) গাইয়! দিন কাটায় সেই কৃষ্টি 
কৃষ্টি। বিদ্যার আলোচন অভ্যাস করাকেই কৃষ্টি শব্দের যৌগিক অর্থে বুঝায়। বিদ্যা 
ও অবিগ্তা শবে জ্ঞান ও অজ্ঞানকে লক্ষ্য করে । যেমন ছান্দোগ্যে বলে- যদেব 
'বিগ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদ! তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি । অধুনা ইউনিভার- 
সিটিতে যে শিক্ষ! দেয় তাহা প্রকৃতপক্ষে অবিষ্যা । প্রকতিকেই অবিগ্ভা বলে? সেই 
প্রকৃতির বিশ্লেষণ মাত্র কলেজাদিতে শিক্ষা দেওয়া! হয়। জ্ঞান অর্থ ব্রক্ম। “সত্যং 
জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম ।” সেই ্রহ্মবিষয়ক শিক্ষা কোথায়? সুতরাং কৃষ্টি কোথায়? 
বৃহদারণাকে (৩৫) কহোল কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়! মহষি যাজ্ঞবন্য কহিয়াছেন_ 
এষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ । কতমে। যাজ্বন্ধ্য সর্ববাস্তরেো! যোহশনায়াঁপিপাসে 


'শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ মাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ 


পুরাণ কথা ৮১ 


পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্ৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায্াশ্চ বুখায়াথ ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি । তন্মাদ্‌ 
ব্রাহ্মণ; পাগ্ডিত্যং নিবিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ | বালং চ পাগ্ডিত্যং চ নিবিদ্যাথ 
মুনিঃ অমৌনং চ মৌনং চ নিধিদ্য অথ ব্রাক্ষণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্তাদ্‌ যেন স্তা" 
'তেনেদৃশ এব অতোহনদ্‌ আর্তম্‌। 

ইহাই প্রকৃত কষ্টি। 


গুরু-শিষ্য 


গুরু বা কে শিশ্ত বা কে? যিনি শিশ্তকে অন্মশাসন করেন তিনি গুরু । 

ধিনি গুরু দ্বারা অনুশামিত হন তিনিই শিষা । অর্থাৎ গুরু-শিষ্য অর্থ অন্ুশাসক 
ও অন্ুশাসিত। অনুশাসন শব্দের উপর নির্ভর করতঃ সম্বন্ধটি নির্ণয় করিতে 
হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে একাদশ অন্থবাকে দেখিতে পাই-_ 
বেদমনৃচ্যাচপর্ষোহস্তেবাসিনমনূশাস্তি-_সতং বদ। ধর্ম চর। স্থাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। 
আচাধ্যায় প্রিয্ং ধনমাহত্য প্রজাতত্তং মা ব্যবচ্ছেৎ্সীঃ। স্ত্যান্ন প্রমদিতবাম্‌। 
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ভূত্যৈ ন প্রমদদিতব্যম্‌। 
স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। ১॥ 

দেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাৎ ন প্রমদ্দিতব্যম্‌। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো। ভব। 
'আচাধ্যদেবো ভব । অতিথিদেবে! ভব। যান্যনবদ্যানি কম্মীণি। তানি সেবি- 
তব্যানি। নো! ইতরাণি। যান্যস্মীকং সুচরিতানি। তানি ত্য়োপাস্তানি ২ ॥ 

নো ইতরাঁণি। ষে কে চাম্মচ্ছেয়াংসে৷ ব্রাক্ষণাঃ। তেধাং ত্বয়াসনেন 
প্রশ্বসিতব্যম্‌। শ্রদ্ধয়। দেয়ম্‌। অশ্রদ্ধয়াইদেয়ম্‌। শরিয়া দেয়ম্‌। হয়! দেয়ম্‌। 
ভিয়! দেয়ম। সংবিদ। দেয়মূ। অথ যদ্দি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎস! 
বা ম্যাথ । ৩॥ 

যে তত্র ব্রাহ্ষণাঃ সম্মণিন:। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলৃক্ষা ধর্মকামা: স্থ্যঃ। 
যথ। তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রান্মণাঃ 
সম্মশিনঃ | যুক্তা আযুক্তাঃ | অলুক্ষা। ধর্মকামাঃ স্্যঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্‌। 
তথা তেযু বর্তেথাঃ। এষ আদেশ: । এষ উপদেশঃ | ৭ বেদোপনিষৎ। 
এতদম্থশাসনমূ। এবমুপাসিতব্যমূ। এবমু চৈতদ্পান্তম্‌। ৪ ॥ 

উহার অর্থ-_শিষ্যকে বা অন্তেবাপীকে বেদ অমৃচ্য অর্থ অধ্যয়ন করাইয়া 
উপদেশ দিতেছেন। সত্যং বদ-_যাঁহা প্রমাণ মূলে জানা আছে তাহাই সত্য 
তাহাই বলিবে। শাস্ত্রোক্ত ধর্মকন্মানুষ্ঠানে রত থাকিবে । অধ্যয়ন করিতে 


৬ 


৮২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ভূলিবে না। বিচ্যালাভ করিয়া গুরুকে তীহাঁর সম্ভোষ বিধানপুর্ধধক গুরুদক্ষিণ? 
দিবে। গৃহে গিয়। বিবাহ, করিবে যেন বংশহীন না হয়। মিথ্য। ব্যবহার 
করিবে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ধর্ম হইতে চ্যুত হুইবে না । আত্ম- 
রক্ষার্থ কুশল কর্ম করিতে ভূলিবে না। ভূতি অর্থাৎ বিভূতি বৈভব লাভার্থ 
মঙ্গল কর্ম করিতে ভুলিবে না। স্বাধ্যায় পাঠ ধরা ও প্রবচন অধ্যাপনা করা 
বিষয়ে প্রমাদ ঘটাইবে না । দেবকার্ধ্য, যজ্ঞাদি দেবপুজন ; পিতৃকার্ধ্য, শ্রাদ্ধ 
তর্পণারদ্দি করিতে ভুলিবে না। মাতাকে দ্েববৎ পুজা নমস্কার করিবে । 
পিতাকে, আচাধ্যদেবকে ও অতিথিকে দেববৎ সেবা করিবে । অনবদ্য 
অনিন্দিত শিষ্টাচার পালন করিবে । যাহা! নিন্দিত তাহার আচরণ করিবে না। 
আচাধ্যগণের আচরিত সুষ্ঠ কশ্মসকলের অনুষ্ঠান করিবে । যাহা নিন্দিত 
তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ট বিদ্বান তাহাদিগকে আপনাদি দিয়া 
তাহাদের শ্রম অপনোদনে সচেষ্ট হইবে । শ্রদ্ধাপুর্ববক দান করিবে । অশ্রদ্ধয়া 
অদেয়ম। অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না। শ্রী অর্থাৎ আপন বিভবাহ্ছপারে দান 
করিবে । সলজ্জভাবে দান করিবে অর্থাৎ সদর্পে দান করিবে না। ভিয়া দেয়ম-_ 
ভয়ের সহিত দান করিবে । কি জানি এই দানে কোন অশিষ্টাচার ঘটিতেছে 
কি না এমন ভীতভাবে.দান করিবে । আর যদি কর্মবিচিকিৎসা অর্থাৎ শ্রোত 
বা ম্মার্ত কর্মমবিষয়ে অথবা! বৃত্তবিচিকিৎ্সা অর্থাৎ শোৌত বা শ্ার্ড আচারবিষয়ে 
সংশয় জাগে, তবে দেই স্থানে ও সময়ে যে সমন্ত বিচারশীল ব্রাক্ষণ থাকিবেন, 
ধাহারা কর্ম তৎপর, কাহারও দ্বারা প্রেরিত হইয়া করেন না অর্থাৎ স্বেচ্ছাপুর্ববক 
আচরণ করেন; অলুক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ, অক্রুর, ধর্মকামা হন, তাহাদের আচরিত 
পথে চলিবে । আবার পুর্ববোক্ত ব্যক্তিদের কাহারও আচরণ সম্বন্ধে কেহ সংশয্ 
উপস্থিত করিলে সেই দেশে ও কালে যে সমস্ত বিচারশীল ব্রাহ্মণ থাকিবেন, ধাহারা 
কর্মতৎ্পর, কাহারও দ্বার! প্রেরিত হইয়! করেন ন৷ অর্থাৎ স্বেচ্ছাপুর্বক আচরণ 
করেন; অলুক্ষ অর্থাৎ অরুক্ষ অক্রুর ধর্মকামা হন, তাহাদের আচরিত পথে 
চলিবে । ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই উপনিষৎ অর্থাৎ বেদের রহস্য, 
ইহাই অনুশাসন্ন। এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। 

কঠ উপনিষদে নচিকেতা! যম হইতে তৃতীয় বর চাহিতে গিয়া বলিয়াছেন__ 

যেয়ং প্রেতে ঘিচিকিংস্তা মনুষ্তে অস্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে 
এত ্িষ্যামন্তুশি্টন্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ 
কোন বিষ্যা শিখিতে হইলে তাহা সেই বিদ্ভাতে ধিনি নিপুণ, বিজ্ঞ তাহার 


পুরাণ কথা ৮৩ 


নিকটই শিখিতে হয়। ব্রদ্ধবিদ্া শিখিতে যিনি বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাও 
উভয় বিষয়ে নিপুণ তাহার নিকট শিখাই শ্রেয়: । মুণ্ডকোপনিষদ বলিয়াছেন__স 
গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রন্মনিষ্ঠম । ভাগবতে বলা হইয়াছে__ 
শাবে পারে চ নিষ্কাতং তমাচার্ধ্যং প্রচক্ষতে। কেবল ধারাপাত ও প্রথমভাগ 
পাঠনে যিনি পটু তাহাকে শিক্ষক বলা যায়, গুরু শব্দ প্রয়োগ ঠিক নহে । অপ- 
প্রয়োগে গুরুমশাই বলে। অন্যান শান্ত্র পড়াইতে ধিনি পটু তিনি অধ্যাপক 
শববাচ্য হইবেন। সেই মুণ্ডকোপনিষদে শিশ্ত লক্ষণে উক্ত হইয়াছে : 
পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিত্তান্‌ ব্রাহ্মণ! নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যরূতঃ কতেন। 
তিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে সমিৎ্পাঁণিঃ শ্রোব্রিয়ং ব্রন্ষনিষ্টম্‌॥ 
তন্মৈ স বিদ্বান্থপসন্নায় সম্যক্‌ প্রশাস্তচিত্বায় শমান্বিতায় । . 
ষেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্রহ্মবিগ্ভাম্‌ ॥ 
ইহাতে ৬৩  -্ক্মাবিদ্‌ ও শিষ্য ব্রহ্মবিদ্া শিক্ষার্থী হয়। অন্য বিদ্যা যিনি শিক্ষা দেন 
তিনি অধ্যাপক, শিক্ষক হন। নচিকেতা যমের নিকট যে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রশ্ন 
করিয়াছেন “প্রেতে বিচিকিৎসা, তাহাও ত্রহ্মবিদ্া। প্রেতে সন্দেহ । কেহ মরিয়। 
প্রেত হয় কি? কেহ জন্মেও না মরেও না প্রেতও হয় না। জন্মমৃত্যু ইহলোক 
পরলোক সব মায়ার কুহকে দৃষ্ট হয়। স্ুখছুঃখ ভোগও মায়ার কুহক জন্য। এইজন্য 
ভাগবৎ পুরাণে_“ধ্দা নিরস্তকুহকং সতাং পরং ধীমহি” বাক্য রহিয়াছে। 
মায়ার কুহক নিরস্ত করার জন্য সাধন ভজন করিতে হয়। গীতায় বলিয়াছে__ 
“মামেব ষে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে!” গুরু শিব্যকে "ই মায়ার ফীদ 
হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। ব্রহ্মা"হ্যা লাভ হইলে 
জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তখন স্ধ্যালোকে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যেমন 
দূরীভূত হয় তেমনি মায়ার কুহক দূরীভূত হইয়া খাকে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে 
জ্ঞানযোগ বোধগম্য হয় না। এজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন__“যোগিনঃ কর্ম 
কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে।” চিত্রশুদ্ধি করিতে আহারাদি শুদ্ধ করিতে হয়। 
সাত্বিক আহার ভোজন, সাত্বিক ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা, রাজসিক ভোজনাদি 
ত্যাগে রজোগ্ুণী তমোগুণী ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগে চিত্তস্তাদ্ধ লাভ করিতে হয়। 
আচাধ্যবান্‌ পুরুষো বেদ। যিনি শব ও পরব্র্ধ উভয় বিগ্ঠায় নিপুণ 
তাহার নিকট শিক্ষা নিলে ব্রহ্মবিদ্‌ হওয়! যায়। এজন্য হিন্দি দোহায় বলে 
“সদ্পগ্তরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ কয়লা কি ময়লা না রহে যব, 
আগ, করে পরবেশ।” েমন কয়লাতে আগুন প্রবেশ করিলে কয়ল! আর কাল্‌ 
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থাকে না, লাল হয়, পশ্চাৎ অগ্নি নির্ববাপিত্র হইলেও আর কাল থাকে না, সাদা 
ভম্ম হইয়! যায়। তেমনি গুরু জ্ঞানাগ্রি প্রজ্লিত করিলে হৃদয়ের পুর্ব পুর্ব 
জন্মজাত কুসংস্কারজনিত ময়ল! দুর হইয়া যায়। গুরু প্রথম ভেদ বলেন; বিভিন্ন 
মতবাদ ও তাহাদের পার্থক্য বিষয়ে উপদেশ করেন এবং এ পার্থক্য ভ্রান্তিমূলক 
যুক্তিযুক্ত বাক্যে তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎসহ যাহা অভ্রান্ত বেদবাক্য তাহা হৃদ্‌- 
বোধ করাইয়া দেন। এতৎ বিষয়ে গীতা বলিয়াছেন _“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন 
পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।” ব্রন্ধ জানিতে হইলে শমদমাদ্দি অবলম্বনে প্রশান্তচিত্ত 
হইয়া গুরুসেবা করিতে হয়। গুরুর নিকট অকপটভাবে নিজের সংশয় ও 
বিপরীত ভাবনা বিষয়ক প্রশ্নসমূহ করিতে হয়। প্রশ্নোত্তরে গুরু যাহা বলেন 
তাহা খুর মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়, যেন মন তাহা আর বিস্বৃত না হয়। 
এই প্রকার গুরু হইতে শ্রুত বাক্য সদা অনুশীলন করিতে হয়। অনুশীলন 
কালে বেদবাকা, যাহা গুরু বলিয়াছেন, তাহা অভ্রাস্ত এবং প্রতিপক্ষের উত্তি- 
সকল ভ্রান্ত ইহা মনন দ্বারা নিশ্চয় হইলে শিষ্য চুপ হুইয়! যায় এবং তখন ধ্যান 
সমাধিতে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করিয়! কৃতরুত্য হয়। গুরুসেবার অর্থ গুরুর 
আশ্রম বা বাটার ব্যবহারার্থ যত জল, মাটা, গোবর, কাষ্ঠ লাগে তাহা সংগ্রহ 
করিয়৷ মন্তকে বহন করিয়। আনয়ন ; গুরুর ভোজনার্থ অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনা। 
গুরুর গো-রক্ষণ, গো-দোহন, ক্ষেত্রে জল সেচনাদি সর্বপ্রকার কীজ নিজ হস্তে 
সম্পাদ্দন করিলে সেবা হয়। এই সেবার সহিত ক্রহ্মচর্ধ্য পালন (বীর্ধ্য ধারণ) 
করিতে হযম়। তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি হইলে দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি 
পাইয়। থাকে । 
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্রস্থানত্রয় অর্থ প্রক্ষ্ট স্থান লাভার্থ উপায়ত্রয়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য যে দশখানি 
উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহ! শ্রুতি-প্রস্থান বলিয়া উক্ত হয়। শঙ্করাচার্ধয 
বেদাস্তদর্শনের যে ভাষ্য করিয়াছেন উহাকে ন্যায়-প্রস্থান ও ভগবদ্গীতার ষে ভাস 
করিয়াছেন উহাকে, স্বতি-প্রস্থান বলে। প্রস্থান অর্থ পথ। যেমন মহারাজ 
যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থান অর্থ রাজা সংসার ত্যাগে মহান্‌ পথে 
স্বর্গের পথে প্রয়াণ করেন । প্রস্থানত্রয় অর্থ পথত্রপ্ন, যে পথত্রয় অবলম্বনে ব্রহ্ানন্দ 
লাভ ঘটে। বস্তৃতত্ত পথমেকং। তবে বাড়াইয়! বলায় তিন বলা । যেমন তিন 
দেব ত্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব বহুজন-পুজিত । আবার কাধ্য ব্রদ্ধে হিরণ্যগর্ভের উপাসনায় 
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এই তিন একীভূত হইয়। যান। তখন অজ ব্রহ্মার আদ্য অক্ষর অ, উপেক্দর বিষ্ণুর 
আগ্য অক্ষর উ, মহেশ্বরের আদ্য সক্ষর ম দ্বারা ওম্‌ বাক্যে একতা সম্পার্দিত 
হইয়া থাকে । এই তিনখানি গ্রন্থ একই বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যান-পুস্তকত্রয়। 
স্বৃতি অর্থ ব্যবহারিক সত্বায় যে আচারাদি অবলম্বনীয় তাহার সংগৃহীত পুস্তক । 
বেদসমূহে যাহা নান৷ স্থানে ছড়ান ভাবে আছে তাহা৷ একত্র করতঃ উপাসকের 
স্বৃতিতে জাগরুক রাখার জন্য সংগৃহীত । গ্লীতা সদ! ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ, 
তাহা! যে বেদ-উপনিষদমূলক তাহা নিশ্চয়পূর্ববক জানার জন্য শ্রুতি-প্রস্থান 
প্রণীত। শ্রুতি ম্থৃতি যে খামখেয়াল নহে, উহ! যে সব যুক্তিযুক্ত তাহা! স্ায়- 
প্স্থানে প্রদখিত। অকাট্য যুক্তি দ্বারা দ্বৈতমতবাদের যাবতীয় গ্রন্থসকলের 
বিষয়সমূহ যে ভ্রান্তি আছে এবং তজ্জন্য উহা অবলম্বন যে সমীচীন নংহ তাহা 
বিশদভাবে বণিত আছে। বেদাস্তদর্শন শাস্ত্র বেদ-উপনিষদমূলক | অন্য সব 
তেমন বেদানষ্ট নহে। বেদ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাণী। অন্য সকল গ্রন্থ 
্স্থকারগণের স্বীয় স্বীয় বিচারবুদ্ধি অবলম্বনে রচিত। মন বুদ্ধি বৈকারিক 
যাহা নির্ণয় করিবে তাহ! অবৈকারিক হইতে পারে না? পুরুষ অবৈকারিক 
জন্য তাহ বৈকারিক চিত্তবৃত্তির দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয় । দ্বৈতবাদিগণ যে প্রমাণ- 
চতুষ্ট় অবলম্বন করেন তাহা! অতীব বৈকারিক। দর্শনেন্দ্রিয় দুষ্ট পদার্থ সত্য 
এই নিশ্চয় করিয়া থাকেন। ইহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
মূলে অনুমান করিয়া থাকেন। দর্শনশান্ত্র প্রণেতাগণ সকলেই এই অনুমানের 
উপর নির্ভরশীল। যদি মূলেই ভূল থাকে তবে তাহার শাখা শাখার আদর 
হইবে কিসে? বেদান্ত পুরুষকে এজন্য পপ্রমাণ-চতুষ্টয়ের বহির্ভূত অপ্রমেয় 
বলা যায়। 

উপমান অর্থ সাদৃশ্ত। আপ্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জন 
তাহার গ্রহণ। ধাহারা মনে করেন বেদ পৌরুষেয় তাহারা খষি বাক্যকে 
আপ্ত বাক্য বলিয়া থাকেন। তাহা ভ্রমাত্মক। বেদ খধিগণ বুদ্ধির দ্বার 
বিচার করিয়া রচনা করেন না-_যেমন রামায়ণ মহাভারদ্ণ বাল্ীকি ও ব্যাস 
্ব স্ব বুদ্ধিপুর্ববক রচন। করিয়াছেন। বেদজ্ঞান খধিগণের শুদ্ধ চিত্তে উদ্ভাসিত 
হয়, তাহা। দৃষ্টে পশ্চাৎ্ৎ তাহা কাগজে লিপিবদ্ধ হ্য় যেমন কেহ কেহ স্বপনে মন্ত্র 
পায়, ইহা স্বপ্রকীলে তাহাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা ম্মরণে লিপিবদ্ধ 
করে। যুধিষ্ঠির মহারাজের ন্যায় রাজ্য সংসার ত্যাগে মহাপ্রস্থানের পথ 
অবলম্বন করিতে হয়। তাই শ্রুতি বলেন তেন ত্যক্তেন স্ু্বীথাঃ। ত্যাগেনৈকেন' 
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অমুতত্বমানগ্ডঃ | নিক্ষাম কর্মছার। শুদ্ধচিত্ত হইলে সদ্‌গুরুর শরণাগত হইতে 
হয়। তথায় গুরুসেবাদি ধীর! শ্রীগুরুর কৃপায় মহান্‌ ত্রক্ষপথে প্রস্থান করার 
যোগ্যতা লাভ হয়। 


জম 


ইন্জিয়াদি করণের বৈকল্য জন্য পদার্থের স্ববপের অন্যথা কল্পনা করাকে ভ্রম 
বলে। যেমন মনের বিভ্রম, দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রতি-বিভ্রম, বিচার-বিভ্রম ইত্যাদি । 
শুক্তিতে রজত-ত্রম, মনের ভ্রম বা ম্বতি-বিভ্রম জাঁত। স্ফাটিকে লালত্ব ভ্রম, লাল 
পুষ্পের বা বস্্াদির প্রতিবিস্বপাতে ঘটে । যাহার প্রতিবিস্বপাত হয় তাহা 
অদৃষ্ট হইলেই ভ্রম ঘটে । বিশ্ব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে ভ্রমের কারণ থাকে না। 
হরিদ্বার আশ্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের যে মৃত্তি স্থাপিত আছে, তাহার গলদেশে 
একটা বড স্ষটিকের মাল বিলম্বিত আছে। এ মন্দিরের উপরিভাগে একটা 
জানাল! আছে, তাহা৷ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা! শ্বেত, পীত, লাল, 
নীল চারিখানি অমহুণ কাচখণ্ড দ্বারা আবৃত । দু' প্রহরের পর এ জানাল! দিয়া 
সুধ্যের কিরণ মন্দিরে প্রবেশ করে। ভগবান শঙ্করাচার্য্ের মৃত্তিখানি শ্বেতবর্ণ 
মর্খর প্রস্তর নিশ্মিত। অতিশম্ন মন্থণ না হইলেও বেশ পালিশ বটে। এ সৌর 
কিরণ চারিখানি অমহ্ণ কাচখণ্ড ভেদ করিয়া একই সময়ে একীভূতভাবে 
ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গলস্থিত মালায় পতিত হয়, তাহাতে উহা স্থবর্ণমষ বলিয়া 
প্রতীত হয়। কুর্ধ্যকিরণ সপ্তরশ্রিযুক্ত হইলে তাহা শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। 
এখানে চারিটা রশ্শিযুক্ত জন্য সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হয়। ধাহারা দাঞ্জিলিং ঘুমশূে 
যান, তাহারা ব্র্যোদয়কালে হিমালয়ের শ্বেত বরফাঁবৃত স্থলে কাঞ্চন বর্ণবিশিষ্ট 
পর্ধবতগাত্র দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন। শ্বেতে কাঞ্চনবর্ণ দর্শন-বিভ্রম মাত্র । 
তেমনি স্থাধুতে নর, রঙ্ছুতে সর্প, মরীচিকায় জল, গগনে নীলিমা, সমুদ্রে 
নীলিমাদি দর্শনরূপ বিভ্রম ঘটিয়া থাকে । 

সমুদ্রের নাম নীলামু অভিধানে দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে সাদা কাপড় ধুইলে 
নীলবর্ণ হয় না। ধেথানে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙ্গে তথায় ছুথ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জল দৃষ্ট 
হয়। ইহাও এক বিভ্রম । আকাশে কখন কখন মেঘে কুর্ধ্যরশ্রিপাতে রামধনু দৃট 
হয়। উহাতে সপ্তরশ্মির সপ্তবর্ণ দেখা বাঁয়। সেই মেঘখানা যেন খন্থণ কাচখণ্ডের 
স্ঠায় সধধবর্ণ দেখায়। তেমনি চন্দ্রের সভা হয়। চন্দ্রের চারিদিকে মেঘখগুগুলি 
এমনভাবে সজ্জিত হয়ংষেন চন্দ্র একটা গোল সভামগ্ডুপে আছেন। সময়ে ক্ষুত্রও 


পুরাণ কথা ৮৭ 


বৃহ্দায়তন হইয়৷ থাকে। খন! বলে, দূর সভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল 
অর্থাৎ অতিবুষ্টির সুচক। পুশিমার দিবস প্রাতে আঁকাশে যে লাল সুর্য উদ্দিত 
হন এবং সন্ধ্যায় যে চন্দ্রম। উদ্দিত হন, এতদুভয়ের আঁকার সমান বলিয়। চ্মচক্ষে 
প্রতীত হয়। অথচ বিজ্ঞানবিদ বলেন, চন্দ্র হইতে স্ুধ্য বিশ লক্ষগুণ বৃহদায়তন। 
ইহাও দৃষ্টি-বিভ্রম। পরিষার দিনে সন্ধ্যাবেল] পশ্চিমাকাশে যে শ্বেতবর্ণ অভ্র থাকে 
তাহ! নীল, সবুজ, পীত, রক্তবর্ণের আভাযুক্ত দুষ্ট হয়; ইহাও এক দৃষ্টি-বিভ্রম। 
পুর্ণ কুধ্যাদি গ্রহণকালে স্র্ধ্য চন্্র যেন রাহুচ্ছায় দ্বারা আবৃত হন বলিয়া! প্রতীত 
হয়। কোন স্থানের লোকের তাহ দৃশ্ত, অন্যত্র দৃশ্য নহে অর্থাৎ স্ুর্ধ্যকে গ্রাস 
করে না। ভষ্টার নেত্রেও কোন ছায়াপাত হয় না। দৃশ্তে নাই দ্রষ্টায় নাই, অথচ 
ছায়া আসে যায়, যেন কুর্ধ্যাদিকে গ্রাস করে এমন প্রতীত হয়। ইহাও দৃষ্টি- 
বিভ্রম কি? এজন্য মায়ার লক্ষণে দৃষ্টান্ত স্থলে “যথা ভাসঃ থা তমঃ" বলিয়াছে। 
তম রাহুচ্ছ।়াকৈ, বুঝায়। রা বলিয়। কোন গ্রহ নাই যে ছায়া করে। অথচ 
বলে রান্গ্রস্ত দিবাকর। স্থধ্যাস্ত আর এক বিভ্রম। কৃধ্য কখনই অন্ত যায় 
না বা তাহার কিরণরাঁশি আপনাতে গুটাইয়া নেয় না বা কোন অচলে প্রবেশ 
করে না; অথচ অস্তাচলে প্রবেশ করেন এমন লোকে বলে ও বিশ্বাদ করে। 

স্থানান্তরে গমন করিলে কাহারও কাহারও দিগ্রম হয়। আয়নাতে যে 
প্রতিবিষ্বপাত হয়, তাহা ডাইন বাম ও বাম ভাইন বলিয়া দৃষ্ট হয়। স্ৃতরাং 
প্রতিবিম্ব বিশ্বের ঠিক ঠিক আকৃতি নহে । আয়নাখানি তরঙ্গায়িত হইলে একই 
আয়নায় একই সময়ে একাধিক প্রতিমৃতি পরিদৃষ্ট হঃ়। জলে যে “:.তবিশ্বপাত 
হয় তাহা জলে তরঙ্গ উঠিলে বিশ্ব স্থির খাঁকিলেও প্রতিবিষ্বের রূপাস্তর ঘটিতে 
দেখা যায় । জলে চাদের নাচনি, রেলগাড়ীতে বসিয়! রাস্তার পার্খস্থ তালবৃক্ষের 
দৌড়ানও পরিদৃষ্ট হয়। উহাও বিভ্রম। এমনি সব বিভ্রম দৃষ্টে বলিতে হয় যে, 
এই ষে গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ তাহাও বিভ্রম মাত্র। অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে 
বিশ্বাস করিতে নাই। 

উপাধি জন্য জলের এই শ্বেত জলীয় বাষ্প, এই কৃষ্ণব্র্ণ মেঘ, এই তরল বারি- 
ধারা, এই শ্বেত শিলারূপে দর্শনবৎ বিশ্বজগৎ কি? ভাগবৎ পুরাণের ১২৫৬ 
শ্নোকে বলে “মনঃ স্জতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ কম্প।ণি চাত্সনঃ। তম্মনঃ হজতি 
মায়া ততে। জীবন্থ্য সংস্থতি।” মন হইতে আত্মার দেহ, গুণ, জীবের কর্ম স্যট 
হয়; সেই মনই মায়া হথজন কুরে, যে মায়া জীবের সংলারের হেতু । এঁ ১১/২৮1২১ 
ক্লোকে বলে “ন যৎ পুরস্তাছৃত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যখদেশমাত্রম্‌।” যাহা 


৮৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


পুর্ব্বে থাকে না, পশ্চাৎকালেও থাকে না, মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা! যখন দেখা যাক্ষ 
তখনও থাকে না, যেমন ব্বজ্ছুতে সর্প, সিনেম। গৃহে দৃষ্ট দৃশাপ্রপঞ্চ। 

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন্ধ তিনটী অবস্থাগত হুয়। জাগ্রন্ স্বপ্ন ও সুযুগ্চি। 
যখন দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এই বার উপাধি স্বন্ধে চাপে, কাজ করে তাহা জাগ্রৎ 
বলিয়া উক্ত হয়। খন দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিবস্ত, কেবল মন, বুদ্ধি কাজ করে 
তাহার নাম ম্বপ্ন। আর ষখন বারভূত নিশ্টেষ্ট তখন সুযুপ্তি। এ জন্য মাওুক্যে 
বলিয়াছে_ “ত্র স্থণ্টো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্রৎ পশ্ঠতি, তৎ 
বযুগ্তম্‌।” ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্র, তাহার চতুর্থাংণ ছয় ঘণ্টা প্রত্যেক ব্যক্তি সুযুস্তিতে 
আনন্দে কাটায়। বলে__আমি বড স্থুথে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন আমি ব্যতীত 
কেহ গা থাকায় একাকী বড স্থুখলাভ ঘটে। সেই সময় রোগশোক জন্য দুঃখ ভাসে 
না। যেই মন জাগে, রোগ শোক জন্য দুঃখ প্রকাশ পাষ, তাহাতে মনই ছুঃখের 
পশবা বহন করে জানা যায়, আমি নহে । আমি স্থখময়। তেমনি ষখন কোন 
সার্জন কোন ব্যক্তিকে ক্লোরফরম্‌ করিয়া অচ্ছেদ করে, তখন ক্লোরফরমের 
দ্বারা আক্রান্ত হই! মন বুদ্ধি দশ ইন্ডিয়ের ব্যাপার স্থগিত হয়। তখন উহার 
অঙৃচ্ছেদের বিষয়ে মনাদি নিশ্চেষ্ট থাকে । আমিও তখন থাকে, সেই আমি 
তখন বলে না--বড ছুঃখ, কাটিতেছে বড কষ্ট। যেই ক্লোরফরম্‌ গ্যাসটি 
নিঃশ্বাসসহ বাহির হইয়া! যায, মন জাগে, ছুঃখও জাগে। স্থতরাং আমিসহ 
দৈহিক সম্ভাপের কোন সংশ্রব নাই। আমি নিলিগ্ু। এজন্য গীতায় ১৩1৩২ শ্লোকে 
বলে-__“শবীরস্থোইপি কৌস্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।” এই উভয় কালে জগৎ 
ভালে না। যেই মন জাগে অমনি জগৎ জাগে। সুতরাং মনই জগতের হেতু । 
জগৎ ব্যক্ত মধ্য অবস্থা, সুতরাং ব্যাপদেশমাত্রম্‌। 

মন নাই যখন, জগৎ নাই তখন। জাগ্রতেও মন নিশ্চেষ্ট হইলে জগৎ 
ভাসে না। প্রত্যেক ইন্ডরিয়-ব্যাপার মন সাপক্ষে ঘটে । ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃ 
দেখাশুনাদি করে না। মনের সহযোগেই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারসমূহ নিশ্পন হয়। 
স্থতরাং জাগ্রতের দৃশ্য দর্শনও মনের কাধ্য। স্থতরাং মন নাই যখন, জগৎ 
নাই তখন। 

মন জড পদার্থ। কারণ মন দুর্বল হইলে উহাকে ডাক্তার যে ওধধ পথ্য 
দিয়া হৃষটপুষ্ট করেন তাহাও জড, স্থতরাং মন জড। জড় মনের সংজ্ঞ। নাই। 
সুতরাং মন জগৎ দেখে ইহা! কথার কথা। এজন্য ব্রহ্ম জগদ্ভ্রম যেমন রজ্ছুতে 
সঙ্গল্িম। রজ্ছুতে « সর্পত্রম স্থলে রজ্জব ও সর্পে সাদৃশ্ত থাকায় অন্ধকারে 


পুরাণ কৃথা ৮৯ 


অজ্ঞানবশে ভ্রম হয়। ব্রহ্ম নিরবয়ব, জগৎ সাবয়ব, ইহাতে সাদৃশ্ঠাভাব জন্য ভ্রর্ম 
সম্ভবে না। জগৎ পাঞ্চভৌতিক, তাহার আকণশভূত নিরবয়ব, ব্যাপক । ব্রহ্ম 
নিরবয়ব, ব্যাপক; এই সাদৃখ্য লইযস ব্রদ্মে আকাশ-ভ্রম সম্ভবপর ৷ পশ্চাৎ মনঃ 
কল্পিত বায়ু আদির স্থষ্টি ঘটে । এই প্রথম ভ্রম সংস্কার জন্মায়, পশ্চাৎ আকাশাদি 
জাত জগদ্‌ ভ্রম সম্ভবপর হয়। যেমন রজ্ছুতে সর্পভ্রম স্থলে রজ্ছুর অবয়ব 
সমান, আর সর্পাবয়ব মুখের দিকে মোটা লেজের দিকে চিকন। মায়া আবরণ 
শক্তি ছারা বিচারবুদ্ধি আবৃত করে; বিক্ষেপ শক্তি দ্বার! পুর্ববদৃষ্ট সর্পসাদৃশ্ত 
আনিয়! হাজির করে এবং মন.ঘ্বার! সর্পাব্য়ব স্থজন করে। শান্ত্রও বলে 

“হরিরেব জগদ্ জগদেব হরি । 

হরিতো। জগতো! নহি ভিন্নতনুঃ ॥” 
যেমন রজ্ছুর তনু ও সর্পের তম্ধর একতা, তেমনি হরির তন্ন ও জগতের তনুর 
একভা1 প্লে(কে উল্লেখ করায় ব্রন্দে জগৎ দর্শন বিবর্তবাদের কথা ইহা স্বীকৃত 
হয়। জগৎই মনের বিলাস ব1 চিত্তবিভ্রম জন্ত 1 ভ্রম লইয়াই আমরা আছি। 
ভ্রমই ভ্রম ষদ্দি, তবে সত্য কিছু আছে কি? “অস্তি”। শ্রুতি বলেন__অস্তি 
ইতি উপলন্স্ত তত্বভাবঃ প্রসীর্দতি । কিমস্তি? অনির্দেশ্ঠং পরম স্থখমন্তি | 
সৎচিদানন্দ ব্রদ্দ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ আছেন। নেহ নানান্তি কিংচন। যিনি গু 
তৎ সৎ বলিয়া অভিহিত হন। তাহাই সত্য; তাহাই শ্রোতব্য, মন্তব্য, 
নিদিধ্যাসিতব্য | 


প্রবন্ধাবলী 


গৃহচ্ছ 


গৃহস্থ লিখিতে গ-কার লাগে । গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গুরু, গোবিন্দ 
এই ছয় গ-কার সহিত গৃহস্থের সঙ্গ হইলে সাতের মিলন স্থথ শাস্তির হেতু 
হয়। গৃহস্থ কে? না, ষে গৃহে চস্থত সেই গৃহস্থ। ঠাকুর দেবতাও মন্দিরে 
থাকেন, মন্দিরই গৃহ। স্থতরাং তীাহারাও গৃহস্থ কি? লোকে বলে “ন গৃহং 
গৃহমিত্যাহুগূ্হিণী গৃহমুচ্যতে” | শাস্ত্রে দেবগণেরও স্ত্রী থাকা বলে। লক্ষ্মীনাব্ায়ণ, 
গৌরীশঙ্কর, শচীপতি ইন্দ্র ইত্যাদ্দি। ভাগবৎ পুরাণে বলে শরীরের ষোড়শ 
সহমত স্ত্রী। খাইসেলেও গড দি ফাঁদার হোলি ঘোষ্টরূপে মেরীতে গর্ভাধান 
করিয়া গভ্‌ দি সন যিস্তুর উৎপত্তি ঘটান। এডাম ইডেনে এক! ছিলেন, 
ঈশ্বর তাহাকে নিত্রিত করিয়৷ তাহার বামপার্থের অস্থি হইতে ইভকে নির্মাণ 
করেন ও আনিয়া এডামকে দেন। এডাম-ইভ স্বামীন্ত্রীপে ইডেনের বাহিরে 
গৃহ নিশ্মাণে গৃহস্থ হন, কেইনা্দি পুত্র উৎপাদন করেন। দারাপত্যাদদি জন ও 
খন যে চায় সে গৃহস্থ । জনবৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা ভারি বাস্ত। নারদ ব্রহ্মচধ্য লইয়া 
জীবনযাপন করিতে চাহিলে ব্রহ্মা বলিলেন, যদি বিবাহ না কর শাপগ্রস্ত 
হইতে হইবে। তাই নারদ বিবাহ করেন। বিনি গৃহস্থ হন তি আপনাকে 
পরিচ্ছিন্ন মনে করেন। কারণ গৃহ গৃহী হইতে আয়তনে বৃহৎ হয়। পরিচ্ছিন্ন- 
ভাবে বাস যাহাদের প্রিয় তাহারাই গৃহস্থ । শশ উপনিধদের প্রথম শ্লোকের 
“ঈশা বাস্যং” বাক্য রহিয়াছে তাহার অর্থ কেহ কেহ করেন ঈশ। আবাশ্তং 
ঈশার আবাস বা গৃহ। জ্যোতিষে দ্বাদশ রাখিচক্রের কোন রাশি কোন 
গ্রহের গৃহ বলে। লিংহ রাশি রবির গৃহ, কর্কট রাশি চন্দ্রের গৃহ, মিথুন ও 
কন্া বুধের গৃহ, বুষ ও তুলা শুক্রের গৃহ । মেষ ও বৃশ্চিক মঙ্গলের গৃহ । মীন 
ও ধনু বৃহস্পতির গৃহ । মকর ও কুম্ত শনির গৃহ । 

শাস্ত্র মানবজীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। শতবর্ধ 
পরমায়ুর প্রথম ২৫ বর্ষ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যে থাকিবে । দ্বিতীয় ২৫ বর্ষ বিবাহ 
করিয়া পুত্রা্দি উৎপাদনে কুটুম্বাদির সঙ্গন্থখ ভোগ করিবে । ইহাকে গৃহস্থাশ্রম 
বলে। পরে ঞপঞ্চাশোর্দে বনং ব্রজেৎ”। তৃতীয় ২৫ ব্র্য বানপ্রস্থী হইয়া 


৯৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


উপাসনাদিতে জীবনযাপন করিবে । শেষ ২৫ বর্ষ সন্্যাসাশ্রমে পরিব্রাজক 
অনিকেতন হইয়া 'সর্বজনহিতায় নানাস্থানে অসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন 
করিবে । গৃহস্থের নিত্য অঙ্গুষ্ঠেয়। পঞ্চমহাযজ্ঞ ; দেবধজ্ঞ- দেব পুজন, ধফিযজ্ঞ-_ 
খাষি প্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন, পিতৃধঞ্জ-_মূত পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ জলাগলি দান বা 
পিতৃগণের তৃপ্থি হেতু তর্পণ, নৃষজ্ঞ_অতিথি পুজন। গৃহে অতিথি আসিলে 
তাহাকে সাদরে অল্পপানাদি প্রদানে বিশ্রামের জন্য বন্দোবস্ত করিবে । পঞ্চম যজ্ঞ 
ভূতষজ্ঞ- গো, শ্ব, বায়স, কীটাদির জন্য অন্ন প্রদান এবং গৃহের উন্নতি সাধন, 
ধনজন বৃদ্ধির জন্য ধর্মপথে মতি রাখিবাব চেষ্টা । বিভ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্‌ 
যাতি পাত্রতাং। পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্রোতি ধনাদ্ধর্মঃ ততঃ স্ুুখম্‌॥ উপনিষদ 
বলে,দ দ দ-_দমন, দান, দয়া। ইন্জ্রিয় মন দমন, যথাসাধ্য জীবে দয়া ও ধন 
দান করিবে। 


গঙ্গা 

গং+গা্গঙ্গা। গগনে গায় জন্য গঙ্গা । ত্বর্গঙ্গা রূপে অলকানন্দা কলকল 
নাদে অলকাপুরী নন্দিত করিয়া ভারতের উত্তর প্রাচীর পর্যন্ত গমন করতঃ 
হিমরূপে হিমশিখরে অবতরণ করিয়া গোমুখী পর্বতদ্বারে বিনির্গত হইয়াছেন । 
অন্ত শাখা নারায়ণের বদরী বিশালাপুরী সন্গিহিতে অলকানন্দা নামে জগতের 
কল্যাণার্থ সমতল ভূমি* বহিয়া চলিয়াছেন সর্বজলাশ্রয় সমুদ্রাভিমুখে। ভগীরথ 
কারণরপ পূর্বপুরুষ সগরগণের উদ্ধারার্থ ভাগীরথী নামে সাগর পতনান্তে সাগরই 
হইয়াছেন। আর নাম-রপাত্মক| গঙ্গা! নাই , সাগর সহ একীভূত হইয়াছেন। 
ত্রিপথগ1 গঙ্গার তৃতীয় ধার! ভোগবতী নামে পাতালে প্রবাহিত। “সর্বমাপোময়ং 
জগৎ” জন্য আপময়ী নিরাকার! বলিয়াই উক্ত হন। এজন্য মন্ত্র দেখা যায়__ 


সর্বাকার। নিরাকারা সচ্চিদানন্দলক্ষণম্‌ । 
নিরাকারমভূদ ব্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগঙ্গাত্মনে নমঃ। 
কেহ বলেশ-__- 
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা, 


ভক্তিঃ শ্রদ্ধাগঙ্গেয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ৷ 
বিশ্বেশোহয়ং তৃরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষিভূতোহস্তরাত্মা। 
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে বদি বসতি পুনস্তীর্ঘম্তৎ কিমস্তি ॥ 
দেহস্থ ঈড়া, পিজলা! ও নযুয়া নাড়ীত্রয়কে গঙ্গা, “যমুনা, সরস্বতী নাম দেওয়া 


প্রবন্ধাবলী ৯৫ 


হয়। থেদে ১০।৭৫।৫ মন্ত্রে গঙ্গার উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং ৬।৪৫1৩১ মর্জে 
গঙ্গা উপত্যকা উল্লিখিত। যমুনা নদী হিমালয় যমুনোত্রী হইতে উদ্ভূত হুইয়! 
তীর্থরাজ প্রয়াগে সরম্বতী গঙ্গ৷ সহ মিলিত হইয়াছেন । ব্রিধার! গঙ্গ! নামেই 
সাগরগামিনী। হিমালয়ের অত্যরখানের পরবর্তী কালে শিবালক পর্বতশ্রেণী 
ভূমিকম্পে উন্নমিত হইলে তৎসঙ্গে সাহারাণপুর আম্বালা রোহতকাদির ভূমি 
উন্নমিত হওয়ায় সরস্বতী দক্ষিণাভিমুখী হুইয়! প্রভাসতীর্থ সমীপে সাগরে পতিত 
হইয়াছেন । ইহা! নব্য জিওলজী শাস্ত্র যাহার ভারতীয় বিবরণাংশ প্রফেসার 
ওয়াদিয়া সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার ২৫১ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। তাহাতে গঙ্গা সরস্বতী 
সঙ্গম বৈদিক যুগে ছিল পশ্চাৎ ভেদ ঘটিয়াছে বিবৃত আছে। 

পবিত্র ধর্শকার্ধ্যাহুষ্ঠানকালে লোক নিজ ব্যবহারে জলকে পবিত্র করার 
জন্য মন্ত্র পাঠ করেন। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরম্বতি। নর্দে সিন্ধু 
কাবেবি জলেন্মিন্‌ সন্গিধিং কুরু । গঙ্গার নাম গ্রে উল্লিখিত। পঞ্চতন্ত্রে বলে 
গুণিগণগণনারভ্ে ন পততি কঠিনী যন্য সন্তরমাৎ। তন্তান্বা যদি স্তিনী বন্ধ্যা 
বা কিদৃশী ভবেৎ। শুনিতে পাই কোন ইংরেজ রসায়নবিদ্‌ গঙ্গা ও টেমস্‌ 
নদীর জল পরীক্ষা করতঃ বলিয়াছেন__গঙ্গার জলে জীবাণুনাশক শক্তি 
রহিয়াছে, টেমসের জলে তাহার অভাব। অনেকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে 
উত্থান সময়ে ও রাত্রে শয়নকালে দেবতাস্মরণ করেন তাহাতে ছয়টি গ-কারযুক্ত 
নাম আছে। প্রথমেই গঙ্গা। গঙ্গা গীতা গায়ত্রী গো গুরু গোবিন্দ _এই ছয় 
নাম উচ্চারণ দ্বারা আপনাকে পবিত্রচিত্ত করেন। একটী প্লেঁকে বলে গঙ্গা 
গঙ্গেতি যো ব্রয়াৎ যৌজনানাং শতৈরপি। মৃচ্যতে সর্বপাপে.ভা বিষুলোকং 
সগচ্ছতি। পুরাণে বলে বিষণ গান শুনিতে শুনিতে ঘর্ম-জলাপ্ুত হন, মেই জল 
তাহার পাদ বহিয়া মৃত্তিকায় পতিত হইলে গঙ্গার উৎপত্তি ঘটে । বিষুপাদোড্তা 
গঙ্গা। কোন কোন শিবস্তোত্রে ্ব্গঙগ| (00110 জ2৮)-কে শিবের জট বলেন । 
এজন্য শিব-জটায় গঙ্গ। প্রবাদ রহিয়াছে “বিয়দ্ধযাপী তারাগণ-গুণিত ফেনোদ্গম- 
রুচিঃ। প্রবাহে! বারাং যং পৃষতলঘুদৃষ্টং শিরসি তে। এবং মহাভারতের অন্শাসন 
পর্ধের ১৪ অধ্যায় ৩১২ ও ২২৫ ক্পোকে হিমালয়কেই মহাদেবের প্রতীকরূপে 
নমস্কার বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। “নমঃ কাঞ্চনমালাট: গিরিমালায়ৈ বৈ নমঃ । ক্ষীরোদ- 
সাগরাণাঞ্চ শৈলানাং হিমবান্‌ গিরিঃ ॥ একটা স্তোত্রে আছে গঙ্গাফেনসিতা'' 
জটা1। শ্বেত বরফই তাহার জটার শ্বেতত্বের হেতু । সেই বরফ গলিয়াই গঙ্গানদী। 
খরেদে সরস্বতী নদী জ্ঞানরূপিণী ও প্রবাহরূপিণী। তাহা গঙ্গার অন্তর্ভূক্ত !, 
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খ্যমুনা গঙ্গাসহ প্রয়াগে একীভূত । এজন্যই গঙ্গার মহিমা। ভারতবংশীয় 
বাজগণের রাজধানী হ্তিনাপুব গঙ্গাতটে স্থিত ছিল। মহারাজ জরাসন্ধের 
বংশীয়গণ রাজগীর ত্যাগে গঙ্গাতটে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। বন্ধের 
মুনলমান বাদশার রাজধানী মুধিদাবা্গি গঙ্গাতটে স্থিত। ইংরেজেব আমলে 
ভারতবর্ষের প্রথম রাজধানী কলিকাতাও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। দিল্লী নগরী 
গঙ্গার উপনদী যমুনাতীরস্থ বটে। গঙ্গা হিমালয় ও বিদ্ধযপর্বতের নানা 
ধাতু নানা বৃক্ষপত্রা্দি রসে সিক্ত জন্য অম্ৃতন্বরূপ। গঙ্গাব পলিমাটি গাত্রে 
মর্দন করিলে চন্দরোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাত্য়া যায়। তাই বলে “ওষঘী 
জাহুবীতোয়ম্গ । অন্য নদীর জলে অল্প দিনেই ছাট পড়ে । গঙ্গার জল ম্ৃৎ 
ঘটে রাখিলে বর্ধাকালেও ছাট পড়ে না। গঙ্গে হর গঙ্াধর । 


গীতা 


গে+ক্ত+আপ্‌ করিলে গীতা হয়। গীত অর্থ গান। যাহ ভগবানের 
গুণগান করে তাহার নাম গীতা । যাহা ভগবানের স্বরূপ কীর্তন করে তাহাও 
গীতা । মহামায়। হইতে ভগ বা! এশ্বধধ্য যখন আসিয়া যুক্ত হয় তখন তিনিও 
ভগবান হন। যেমন কোন ব্যক্তিতে যদি ধন আপিয়া যুক্ত হয় তিনি তখন 
খনবান হন। ভগবান ত্বরূপতঃ ভগহীন। মায়ার কুহক তীঁহাকে স্পর্শ 
করে না| যেমন ভাঃ পুঃ ১1১১ বলিয়াছে “সদা নিবস্তকৃহকং সত্যং পরং 
ধীমহি*। আর মায়ার কুহকযুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ যেন বিকৃতি প্রার্থ হয়। 
একজন গৌরবর্ণ পুরুষ অঙ্গে কাল রং মাখাইয়৷ আলিলে তাহাকে চিনা ছুরহ। 
রঙ বিধৌত করিলে স্বীয় গৌরবর্ণ প্রকাশ সহ রূপ ফুটিয়! উঠে। মহাভারতে 
আছে রাজ! নল পাশ! খেলায় রাজ্য হারাইয়া বনে গমন করেন, তখন তাহার 
আত্মগোপন প্রয়োজন ছিল । কক্ধেণটক নাগ তাহাকে দংশন করিলে, তাহার ৰপ 
বিরুত হওয়ায় তাহাকে চিনা যাইত না। তাহাতে তিনি আত্মগোপনে খতুপর্ণ 
রাজার সারথি হইয়া জীবন ক্ষেপ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হুন। ব্রিগুণা মায়ার 
যত প্রশ্বরধ্য সবই ত্রিপ্্ণা বিশেষ রজঃপ্রধান। ভগবান বশী হইলেও মায়ার 
কুহুকে যেন মাম্বাধীশ ভাবটা তৎকালে প্রকট হয়। যেমন ভগবান রামচন্দ্র 
ঘণ্ডকারপ্যে বাসকালে তাহাদের কুটারের সামনে এক ব্বর্ণ-মগ দৃষ্ট হয়। সীতা 
'তাহ! দেখিক্! মুগ্ধ হইয়! বলিলেন, আমাকে এই স্বর্ণমগটী ধরিয়া আনিয়। দাও, 
পালন করিব। রাম সীতার প্রার্থনা পুরপার্থ বিনা বিচারে সেই হ্বর্ণস্গ ধরিতে 
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বান। এই অবসরে রাবণ সীতাহরণ করেন। যদিচ রাম মায়াধীশ তত্রাচ মায়ার * 
কুহকে তিনি যে স্বর্গ স্থষ্টি করেন নাই বা, এটা মারিচ রাক্ষসের শাখ্রী 
মায়াবৃত অবস্থা তাহ! যেন তাহার সর্বজ্ঞ হৃদয়ে জাগিল না। ভগবান ব্ববপতঃ 
নিগুণ হইলেও মায়ার কুহকে সগুণবৎ কাধ্য করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান 
বলেন প্ররুতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া (81৬)। প্রকৃতিং স্বামবষ্ঠভ্য 
বিস্জামি পুনঃ পুনঃ (৯/৮)। সদ্বপে নিক্ষিয় হইলেও যেন সক্রিয় হন। কর্তা 
ভোক্তা হন। পুরুষ সর্বব্যাপী জন্য অচল অক্ষর অব্যয়, সচলবৎ কার্য করেন এমন 
দৃষ্ট হয়। সর্বব্যাপী পরিচ্ছিন্ববৎ পরিরদৃষ্ট হন। এই যে নিগুণের সগুণ ভাব 
তাহা বহিরাগত উপাধি-জাত। এই সোপাধিক নিরুপাধিক অবস্থান্তরের মধ্যে 
কি যে ব্যাপার আছে তাহা জানার চেষ্টাকে তত্বাহুসন্ধান বলে। এই তবান্চসন্ধান 
যে গ্রন্থে আলোচিত তাহার নাম গীতা । 

গির লাণী যেন তৎ ইতো৷ ভবতি প্রাপ্তো ভবতি সা গীতা । তত্বশব্ধ তৎ+ 
ত্বং অর্থ_-তৎ ও ত্বং এতছুভয়ের একতা স্থাপন। ত্বং জীব তৎ শিব। দেহো 
দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবল: শিব: । ইহাই ভাগবৎ পুরাণের বিষয় 
বলিয়া ভাগবৎ পুরাণের শেষভাগে উপসংহাবে বলিযাছেন “সর্ববেদাস্তসারং 
যদ্‌ ব্রহ্মাত্সৈকত্বলক্ষণম্‌। বন্তদ্বিতীয়ং তত্রিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্। ভাঃ 
১২/১৩/১২। ত্বং জীবাত্মা তৎ পবমাত্মা এই উভয় এক। দেহে দেহে স্বতন্ত্র 
আত্মা নাই। একই সব দেহেব দেহী। অসৎমায়া (মা+আয়া) আসেনি, 
স্ষ্টিও ঘটেনি। ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ নিফল অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দ্য়াদি বিহীন । 
«“একমেবাদ্বিতীয়ম্” ৷ “নেহ নানাস্তি কিংচন” । ইহাই তত্ব। গীত ২।১৬ শ্লোকে 
অসৎ মায়! না থাকা স্ৃম্পষ্টভাবে বল! হইয়াছে “নাসতো বিছ্যাতে ভাবে। নাভাবো 
বিষ্ততে সতঃ”। গীতা ১৩1৩১ শ্লোকে বল! হইয়াছে “শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন 
করোতি ন লিপ্যতে”। এই সব তত্বাুসন্ধান মহাভারতান্তর্গত ভীম্ম পর্বে 
উত্ত অষ্টাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট গীতা, গীতা-নামের সার্থকতা দিয়াছে । মা ৯৫1২৮ 
বলে, "অসতো মায়য়া জন্ম তত্বতো নৈব যুজ্যতে । বন্ধ্যাপুত্র ন তত্বেন মায়য়া 
বাপি জায়তে”। দৃষ্ত প্রপঞ্চ সিনেম। গৃহে দৃষ্ট দৃশ্বৎ “অবিদ্যমানোইপি 
অবভাসতে” (ভা! পু ১১/২৩৮)। যেমন, জলেব নীচে চাদের নাচনি ব! তাহার 
প্রতিবিস্বের নাচনি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও বস্ততঃ চাদ নাচে না, জল নাচে । চাদের 
নাচনি “অবিদ্ধমানোইপি অবভাসতে”। সমুদ্রের জশ নীলবর্ণ জন্য উহাকে 
নীলা্থু বলে। সমুদ্রের জলে নীল আদৌ নাই। “অবিগ্থমানোৎপি অবভাসতে”।. 


খ 
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চক্রের জ্যোৎজার কত প্রশংসা সর্বাদেশে কবিগণ করিয়াছেন। চক্র আলোকহীন, 
চন্দ্রের হিম অংগু “অবিগ্যমানোইপি অবভাসতে”। নুষ্ধ্য সন্ধ্যাকালে আপন 
রশ্মিজাল গুটাইয়া অন্তাচলে গমন করেন, লোকে প্রত্যক্ষ করে পৃথিবী 
অন্ধকারময় হয়। বুর্ধ্য চিরই আকাশে কিরণজাল ছড়াইয়া৷ আছেন। গুটাইয়া 
লইয়া কোন পর্বতের আড়ালে লুকান না, তত্রাচ “অবিদ্যমানোহপি অব্ভাঁসতে”। 
তেমনি দ্বৈত প্রপঞ্চ অবিষ্যমানোহপি অবভাসতে | যেমন অচেতন রজ্ছ চেতন 
সর্পে পরিণত ন! হইলেও অজ্ঞান আধারে সর্প বলিয়া প্রতীত হয় এবং দ্ষ্টা 
ভয়বিহ্বল হন এমনি অসৎ জগৎ অবিদ্ধমানোহপি অবভাসতে। এইরূপ 
তত্বযুক্ত গ্রস্থকে গীতা বলে। 


য়া 


গায়স্তং ত্রায়তে যন্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্তা। বা গয়ান্‌ প্রাণান্‌ ত্রায়তে । 
গয়ঃ প্রাণ। যিনি প্রাণরক্ষক তাহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ত্রী মন্ত্র আচাধ্য 
কর্ণে দিলে ব্রাহ্মণ হয়। উহা ব্রদ্মবিষয়ক মন্ত্র, ব্রিসন্ধ্যা পাঠ করিতে হয়। 
কেহ বলেন প্রাতে রক্তবর্ণা দ্বিভূজ! হংসারঢা ব্রহ্মাণী গায়ন্্রীৰপে, মধ্যাহ্ছে 
স্বেতবর্ণা চতুর্ভূজা৷ গরুড়বাহন! বিষ্বশক্তিরূপে সাবিত্রী, সায়ংকালে নীলবর্ণ 
ত্রিশূলডমরুধর! অর্ধচন্জর ভালে কুদ্রশক্তি সরন্বতীরূপে চিন্তনীয়। বর্ণভেদ 
সর্ধ্যের উদয়, মধ্যাহ্ছে স্থিতি ও সায়ংকালে রাত্রির তমঃসমাগম দৃষ্টে হইতে 
পারে। এক ব্রক্ধ দ্বিতীয় নান্তি। সেখানে তিন স্বতন্ত্র শক্তিরপে চিন্তা 
পৃ্কত্থের পরিচায়ক । গীতায় পৃথগ্দর্শন রজোগুণের ব্যাপার বলিয়াছেন । 
১৩১৬ ক্লোকে “ভূতভর্ভ চ তজ্জেয়ং গ্রসিষু প্রভবিষু চ” বাক্যে এক দেবতা? 
স্থাপিত। কেহ কেহ ২৪ অক্ষর গায়ত্রীরী'অক্ষরে অক্ষরে এক এক তন চিন্তা 
করিতে বলেন। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পঞ্চতন্নাত্রা, পঞ্চভৃত, আত্মা ও প্ররুতি 
এই চতুর্বিশতি তত্ব।, গায়ত্রী মন্ত্রট গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলে। গায়ত্রী 
ছন্দ ২৪ অক্ষরা চডু্াদা হয়। খ ৩৬২১০ মন্ত্রটি ২৩ অক্ষরা ব্রিচরণ]। 
এজন্য কেহ বরেণ্যংগ্ছলে বরেণীয়ং পাঠে ছন্দের ইজ্জৎ রক্ষা করেন। খা ১১1১ 
মন্ত্রটিও গায়ত্রী ছন্দে রচিত “অগ্নিমীড়ে পুরোহিতিং ষজ্জশ্ত দেবমৃত্বিজং হোতারং 
রত্বধাতম্” ॥ দেবীপুরাণে- দেখিতে পাই ছুর্গাদেবীর মন্ত্রে বলিয়াছেন__গয়নাদ্‌ 
গমনাৎ বাপি গায়ত্রী আছে। নারায়ণ ত্রিদশাচ্চিতা। ভন্ত্রমতে প্রত্যেক 
“ফ্বেবতার এক একটি গীয়ন্রী মন্ত্র! উপনিষদেও এইরূপ ভিন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন 
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ভিন্ন গায়ত্রী মন্ত্র দুষ্ট হয়। তাহার কারণ এই- গায়স্তং ত্রায়তে বন্বাৎ। তত্ব 
পুরাণ বা বৈদিক মন্ত্র গুরু শিল্তের ভবসাগর হইতে থাণার্থ দিয়া থাকেন। 
তাহাতে দীড়ায়__গুরু যাহাকে যে মন্ত্র দেন তাহাই তাহার গায়ত্রী। ব্রন্ষের 
লিঙ্গ নাই। “অলিঙ্গব্যাপক এব চ”। “নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
ষদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে”॥ গায়ত্রী ব্রক্ষই। পুরাণে বলে 
ব্রহ্মার পত্বী গায়ত্রী। খখথেদে গায়ত্রিণে। অকিনে! শব্ঘয়ং প্রয়োগে পার্থক্য 
করিয়াছেন। 


গো 


গম ধাতু ডোচ্‌ প্রত্যয়ে গো শব্ধ নিষ্পন্প। তাহাতে গো শবের স্লৌগিক 
অর্থ হয় যাহ গমনশীল। বৈদিক ব্যবহারেও সেইৰপ দেখিতে পাওয়। যায়। 
বেদান্তব।ক) গুপ্ হইতে শিষ্যে গমন করে জন্য গো। গোভির্বেদাস্তবাক্যৈঃ 
বিন্দতে ইতি গোবিন্দ । খা ৮২০1৮ «গোভিরাণে। অজ্যতে” গোভিঃ স্ততিভিঃ। 
সোমলতার রস চর্শের উপর দিয়! চোয়াইয়া কলসীতে গিয়া পতিত হয়। গমন- 
শীল জন্য তাহার নাম গো। গোপীথায় অর্থ সোমপানায়। খ| ১১৯১ খ। 
১।৬৪1১০ বুষখাদয়ে অর্থ সোমপানায় । খ ৮৪৩১১ উক্ষান্নায় সোমযুক্ত অন্ন। বুঃ 
আঃ ৬।৪।১৮ মন্ত্রে আছে “মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সপিশ্বস্তমন্্ীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা 
ওঁক্ষেণ বার্ষভেণ বা” ॥ এখানে মীংস শব্ধ অর্থ মনোমত, ওদন অর্থ ভাত পাক 
করিয়া তাহাতে সপি স্বত দিয় খাইবে। যদি ঈশ্বর অর্থ এই্বধ্যক'খী হয় তবে 
সেই ওদনে ওক্ষ বা বার্ষভ সংমিশ্রিত করিবে। ক্ষ ও বার্ধত একই পুংগোর 
নাম। এস্থলে বিকল্প করিবার কোন হেতু নাই। এখানে ওক্ষ সোমরস 
এবং বার্ঘভ সর্ক্বৌষধীগণের অষ্টবর্গাস্তর্গত কর্কটশৃঙ্গীর রস বুঝাইয়াছে। এই 
অধ্যায় মন্থ দিয় যজ্ঞ করিবার অধ্যায়, এখানে মাংসের স্থান নাই । সর্ববোষধীর 
মন্ত্র বারা যজ্ঞ করিবার বিধি ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫1২1৪ মন্ত্রেও পরিরৃষ্ট হয়। 
বুআ: ৬৩১ মন্ত্রে উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বজ্ঞ শত্রর 'গ্রতিগমন করে জন্য 
তাহার নামও গো । খ ১১২১।৯ মন্ত্রে ত্বং আয়সং প্রতিবর্তয়ো গোর্দিবো বাক্য 
আছে। আয়স লৌহ নিম্সিত বজ্র গো। খ 1৩০1৭ মন্ত্রে গব! বজ্র অর্থ 
প্রকাশক । নক্ষত্রগণ প্রতিদিন আকাশে বিচরণ করে। অর্থাৎ গমনশীল জন্ত 
গো শব্ধ বাচ্য । খ ১/১৫৪।৬ মন্ত্রে ষত্র গাবে। ভূরিশৃঙ্গ | অধাসঃ। খা ৫২৪1৩ 
মন্ত্রে তঘিহব্যং মন্থষে গ! অবিন্দব গো! বৃষ্টিধারা, ৩৬১ সমৃতূজ হু্যো গাঃ। গাঁঃ 
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বুষ্টিধারাঁ-আকাশ -হুইতে পৃথিবীতে গমনশীল। খ ৫1৫৬৫ মন্ত্রেও গবাং 
উদকানাং অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে । খ ৬৩৫1২ গোষু ইন্দ্রবাক্যে গো! পলায়ন- 
পর গমনশীল শক্র বুঝাইতেছে । খ ৭১৮।১ মন্ত্রে পৃষ্নিগাবঃ বাক্যদ্বারা গমনশীল 
মরুদ্গণকে বুঝাইয়াছে। উধা আসে ধায় জন্য গে! বলিয়! উক্ত। দাক্ষিণাত্যে 
মন্দিরের সাত-তলাবিশিষ্ট ফটককে গোপুরম্‌ বলে। অর্থাৎ পুর প্রবেশের 
রাস্তাকে গো বলে। খ ৭৮৭1৪ দিবো গন্তং গৌরাবিবেরিণম্, গৌঃ__উধাসকল। 
ধ। ৮1৪৭।১২ মন্ত্রে গবে চ ভগ্রং ধেনবে বীরায় এখানে গো অন্য পণ্ড, ধেন্ু গরু। 
ধ 81881১ অশ্বিন সঙ্গতি গোঃ। এখানে অশ্বিনীগণের রথে যোজিত অশ্ব 
বুঝাইয়াছে। খ ৭১৮১০ মন্ত্রে ঈষুর্গীবোন বসাদ | এখানে গাব অর্থ মকুদ্গণের 
অশ্ব।, বৈদিক ত্যাগে বৌদ্ধ যুগেও বৌদ্ধ অমর সিং তাহার স্প্রসিদ্ধ অমর- 

কোষের তৃতীয় কাণ্ডের নানার্থ বর্গে লিখিয়াছেন__ 

ত্ব্গেষু পশু বাগ বজ্র দিগনেত্র স্বনি তু জলে। 
লক্ষ্য দৃষ্টাস্তিম্াং পুংসি গৌ। 

যাস্কের নিরুক্তে ছ্িতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্রে গৌরিতি পৃথিবীনামধেয়ম্‌। 
অথাপি পশুনামেব ভবতি এতম্মীদেব। এখন গো! শব যোগৰ়ী হইয়া গল- 
কম্বলবস্ত ধেনুমাত্র বুঝায় । মহিষের গলে কন্ধল থাকে ন জন্য গো নহে। ছাগ, 
উষ্ট, মহিষ, গর্দর্ভাদিও দুগ্ধ দেয়, চতুষ্পদী, গমনশীল তত্রাচ এখন তাহার! গো-শব্দ- 
বাচ্য-নহে । গো কেবল দুগ্ধ প্রদানে জীবন রক্ষা করে এমন নহে । গোছুষ্ধ-জাত 
দখি, মাখন, স্ব, ছান! ক্ষীরাদি, রসগোল্লা, কাচাগোল্লা, সন্দেশ সবই গোক্ষীর 
জাত। গে! লাঙ্গল টানে, ক্ষেত্র চষিয়! ধান্তা্দি হয়। গে! গাড়ী টানে, গো 
পৃষ্ঠে বোঝ! বহন করে । গোচর্দে জুতা হয়। গো-অস্থিচূর্ণ ক্ষেত্রের সার হয়। 
গোমাংস-ভক্ষকও আছে। গো-নাড়ী হইতে তুলাদি ধুনিবার তার হয়। 
গো-শূঙ্গ হইতে চিরুণী আদি হয়। গো-ক্ষুর হইতে শিরিষ আঠা হয়। গোময় 
'ইদ্ধনের কাজ দেয়। গোময় লেপন দ্বারা নোংর! জায়গার বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। 
'গোময় ক্ষেত্রের সার হয়। গোময় হইতে 2০62119. 292 নামক ইনজেকশনের 
ওধধ হয়। গোস্ত পানে কোন কোন ব্যাধি দূর হয়। শাস্ত্রে বলে, গোদেহে 
দেবগণের বাস। এহেন পবিভ্র গো বিনাশকরতঃ ছুষ্ধাভাবে বিদেশাগত ৃষ্চর্ণাদি 
ব্যবহার জন্য দেশের কোটী কোটী টাক! বাহিরে যাইতেছে । গে। বেদে অক্স্যা_ 
হুননের অযোগ্য । শানে যেখানে গো-হনন বলিয়াছে তথায় সোমলত্া৷ হনন 
. বুঝায়। গোহীন হওয়ায়, দ্বত দুগ্ধ যাহ1 শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাহার অভাবে 


প্রবন্ধাবলী ১০১ 


ভারতীয় যুবকগণ বীর্্যহীন মগজহীন হইয়া পড়িয়াছে। দেহ দূর্বল হওয়ায় সদা 
নানারূপ ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হুইতেছে। গো সেবা কর, গো রক্ষা কর, 
দেশের উন্নতি হইবে। ইংলগ্ড আমেরিকায় গো-মাতার! প্রতিদিন ৩০।৩৫ সের 
ছুধ দেয়, পাঞ্জাবে গো-মাতা' ১২1১৪ সের ছুধ দেয়, কেননা সে সকল দেশের 
অধিবাসীরা গো-সেবার জন্য প্রচুর শস্তাদি উৎপাদন করেন। ভারতের 
পর্ববপ্রান্তে গোঁসেবার তেমন বন্দোবস্ত নাই। পূর্বে গ্রামে গ্রামে গোচারণ 
ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। প্রচুর ছুধ হইত। লোকে খাইয়৷ হর পুষ্ট বলিষ্ঠ 
হইত। রোগ কম ছিল। এখন সে সকল উঠিয়া! যাওয়ায় দেশের ক্ষীণদেহ 
মনুষ্যগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়৷ পড়ে। গে! রক্ষিত হইলেই মনুষ্যদেহ 
রক্ষিত হইবে। 


গর, 

+4রু-গুরু। গু আধার হৃদিগুহা, রু প্রকাশে, ধাহার কাধ্যতায় সেই 
হদিগুহার অন্ধকার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয় তিনিই গুরু । শ্রুতি বলেন__ 
“গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টম.1” গুরুকে আচাধ্যও বলে এজন্ত শ্রুতি 
বলেন “আচার্ধযদেবে। ভব।” “শাবে পারে চ নিষ্াাতং তমাচাধ্যং প্রচক্ষতে |” 
“আচাধ্যবান্‌ পুরুষে বেদ।” জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থ কি? জ্ঞঅন-্জ্ঞান। 
যিনি অন জ্ঞ তিনি জ্ঞানী । আর অজ্ঞান__অজ্ঞ+অন। ধিনি অন বিষয়ে অজ্ঞ 
তিনিই অজ্ঞান। অন কাকে বলে? ন+ন-অন। প্রথম : অর্থ ন অস্তি 
কিং তৎ নিষেধক, দ্বিতীয় ন অর্থাৎ নাস্তি নহে অর্থাৎ ধার অস্তিত। চির 
অবাধিত। শ্রুতি বলেন “অস্তি ইতি উপলন্বন্ত তত্ব ভাব প্রসীদ্ঘতি”। চির 
অবাধিত সত্তীকে সৎ বলে। তৎ বিপরীতে অসৎ শবটি, গীতায় ২১৬ শ্লোকে 
বলে নাতো! বিদ্তে ভাবো নাভাবে! বিদ্ধতে সতঃ। সতের নাশ নাই, 
অসতের বিদ্যমানত৷ নাই। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন-_আচাধ্যং মাং 
বিজানীয়াৎ এবং ১০।৮২৪৫ ক্লোকে দেখিতে পাই তিনি ত্বম্নং আচার্য হইয়া 
গোগীগণকে অধ্যাত্মবিদ্া শিক্ষ। দেন এবং তাহারা তৎ অন্ুধ্যানে পঞ্চকোশাতীত 
্রক্মলীন হন। অর্জুন গীতায় “তৎ কিং কর্মাণ ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব" 
বাক্যে কশ্ম করিতে নারাজ অথচ ভগবান তাহাকে ব্রদ্ষবিদ্যার অধিকারী নয় 
বলিয়াছেন। এখন কর্শদ্বারা চিত্রপুদ্ধি কর পশ্চাৎ “তব বিদ্ধি প্রণিপাতেন 
পরিপগ্রশ্নেন সেবয়া |” কর্মমগ্যেবাধিকারস্তে ২1৪৭) বলিয়া ধনিরস্ত করিয়াছেন । 


১০২ ত্বাসী মহাদেবানদ্দ রচনাবলী 


অনধিকারীকে শিক্ষা! দিবে না, দিলে অতো নষ্টস্ততো ভ্র্ঃ হইয়া থাকে। 
তাই গীতায় (৩২৬) ভগবান বলিয়াছেন-ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং 
কর্মসঙ্গিনাম্‌। যৌজয়েৎ সর্বকম্াণি বিছ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্॥ হিন্দি দোহায় 
বলে”. 
গুরুদেব বিন্‌ নহি ভাগ জাগে । গুরুদেব বিন্‌ নহি গ্রীতি লাগে 
গুরুদেব বিন্‌ নহি শুদ্ধ হদং। গুরুদেব বিন্‌ নহি মোক্ষপদং ॥ 
ধিনি চিত্তগুদ্ধি করাইয়া মোক্ষপদ্ দেন তিনিই গুরু | বর্তমান যুগের 
ইউন্ভি।রসিটির শিক্ষাদাতারা অধ্যাপক শিক্ষক' হন, গুরু নহেন, কারণ তাহাদের 
শিক্ষায় চিতশুদ্ধি ব1 জ্ঞানলাভ হয় না। তাহার! অজ্ঞান অবিদ্ভ! জন্য যে পাখিব 
পদার্থ “তাহারই মাত্র বিশ্লেষণাদি শিখাইয়া আরও অন্ধ তমে লইয়া যান। যেমন 
শ্রুতি বলিয়াছেন অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিদ্যামুপাসতে । ততে। ভূয় ইব তে তমো 
য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ এখানে বিদ্যা অনাত্ম দেবতাদি বিষয়ক জ্ঞান। অবিদ্যা 
কামকন্মবীজরূপা জন্য তাহাকে পাপ বলে। পাতি রক্ষতি অপ কর্মফল যে 
সেই পাপ। হিন্দী দোহায় বলে__ 
সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ । 
কয়লাকি ময়ল। না! রহে যব. আগ্‌ করে পরবেশন। 
যেমন কাল কয্পলায় অগ্নি প্রবেশ করিলে উহ৷ লাল হয় পশ্চাৎ সাদা তেমনি 
সদ্‌গুরু প্রথমে বিদ্যা অবিগ্ভার ভেদ শিখাইয়া পশ্চাৎ সৎ সত্যজ্ঞান প্রদানে 
চিত্ত উদ্ভাসিত করতঃ আনন্দস্বরূপ করিয়া দেন। পাথিব ও অপাখিব 
অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমাধিক তত্বের ভেদ জ্ঞান হইলে ব্যবহারিক 
পাথিব সম্পদ ত্যাগে পারমাধিক সৎ লাভার্থ গমন করেন। তাহাই শ্রুতি 
বলিয়াছেন-- 
পরীক্ক্য লোকান্‌ কর্মচিতান্‌ ত্রান্মণে। 
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কতেন। 
তথিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টম ॥ 
যিনি শ্রুতির কর্মজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ তিনি গুরু হইতে পারেন না। 
সৎ যে ব্রহ্ধ তৎ বিষয়ক জ্ঞানদাতাই গুরু-শব্ধ-বাচ্য। 
গুরুতর! গুরুবিষু গুকুর্দেবো। মহেশুরঃ । 
_. ষ্িকুরেব পর ত্রন্ধ তে খ্রাগুরবে নমঃ ॥ 


গোবিন্দ 


গোবিন্দ অর্থ গোঁভিঃ বিন্দতে ইতি । গৌভিঃ বেদাস্তবাক্যৈঃ বিন্দতে 

ইতি গোবিন্দ। বেদাস্তবাক্য-লভ্য গোবিন্দ । খা ১/৮২1৪ মন্ত্রে ইন্দ্রই গোবিন্দ 
সখাতং বুষণং রথমধিতিষ্টাতি গোবিন্দমূ। খ ১০1১০৩৬ মন্ত্রে গোত্রভিদং 
গোবিন্দ বজ্বাহমূ। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মৃঢমতে। 
প্রাঞ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডূকুঞ্ করণে। সংস্কৃত ব্যাকরণের 
ধাতু পাঠে ডূকঞ, কবণে বাক্যটি দৃষ্ট হয়! এজন্য কেহ কেহ ব্যাকরণ 
পাঠের নিন্দা দেখেন। ব্যাকরণ ও ন্যায় ব্যতীত আগম শান্ত্র বুঝ! যায় না। 
অতএব তাহার পাঠ আবশ্টক, ত্যাজ্য নহে। ক ধাতু হুইতে যাহা মিলে 
তাহারই ত্যাগ বলিয়়াছেন। কু+মন্‌ করিলে কর্ম হয়। তাহারু ত্যাগ 
বলিয়াছেন। ক+শতৃ কর্তা হয়। কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। 
গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 

'প্রকৃতেঃ ক্রিয্মাণানি গুণৈঃ কন্াণি সর্বশঃ | 

অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥” 
গীতায় আমি কর্তী-ভোক্তা নহে__ 

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ | 

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ১৩৩১ 

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলস্ত যঃ। 

পশ্ঠত্যকৃতবুদ্ধিত্বাক্ন স পশ্যতি দুর্মভিঃ ॥ ১৮১৬ 

যস্ত নাহস্কতো। ভাবো! বুদ্ধিরবহ্য নলিপ্যতে। 

হত্বাপি স ইমশল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮১৭ 
এই অযথা কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। 

ক+অনট করিলে করণ হুয়। নিজস্ত ক+অনট্‌ করিলে কারণ হয়। কৃ+ 

ঘ্যন্‌ করিলে কাধ্য হয়। কু+ক্ত করিলে কতহয়। নরৃত অরৃত। পুরুষ 
কাধ্য নহেন কারণ নছেন. কৃত নহেন অকৃত নহেন, করণহনন এজন্য পুরুষকে 
জানিতে হুইলে এঁ সকল বহিঃস্থ উপাধি ভাগ করা আবশ্তক। এই সকল 
হেতুবাদে বলিয়াছেন নহি নহি রক্ষতি ডুককঞ করণে। কৃ কর্ম ভাহা যাহাদের 
পণ বা মূল্যবান সামগ্রী অথবা! কম্ম করিতে দৃঢপণ তাহাদিগকে কৃপণ বলে। 
গীতায় বলে কপণাঃ ফলহেতবঃ| ফল চায়। ভগবান বলিয়াছেন মা ফলেষু 
কদাচন, মা কর্মফলহেতুভূঃ। ফল হেতু কর্ম করিলে ৪তাহা৷ বন্ধনের হেতু" 
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হয়। গ্ীভায় ৩1৯) বলে যজ্ঞার্থাৎ কর্দপোহস্া্ লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ। যজ্ঞার্থাৎ 
অর্থাৎ যজ্ার্থকর্শ করিলে বন্ধন হয় না। বেদাস্তবেগ্ পুরুষই গোবিন্দ, বিষ বা 
অদ্বিতীয় শিবতত্ব। বেদে ইন্্প্রক্দ। পুরাণের ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, ব্রহ্ম নহেন। 


অর্থ 

ধ+-থন্‌ প্রত্যয়ে অর্থ হয়। অর্থ +অল প্রত্যয়েও অর্থ হয়, অর্থ শবে 
প্রয়োজন, ধন শবে যাহা বুঝায় তাহাও অর্থ। হ্বরাষ্্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক 
রাজনীতি, অভিপ্রায়, হেতু, রীতি, বিষয়, ফল, কাধ্য ইত্যা্দিও প্রকাশ করে। 
স্বার্থ, ব্যর্থ শব্বাদিও দৃষ্ট হয় । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে চতুর্বর্গ বলে । একটা 
ক্সোকে বলে- বিদ্ভা দদাতি বিনয় বিনম্বাদ যাতি পাত্রত্বাম। পাত্রত্বাদ্‌ 
ধনমাপ্রোতি ধনাদ্‌ ধর্ম, ততঃ স্তুখম্‌ ॥ বিছ্যাকামী বিদ্যার্জনার্থ গুরুসেবাদি 
পরিশ্রম করেন, তাহাতে বিনয় লাভ হয়। বিনয়ী পুরুষ প্রিয়পাত্র হইতে 
পারেন। রাজার প্রিয্পপাত্র হইলে ধনের অভাব থাকে না। ধনব্যয়ে যজ্ঞ, দান, 
তীর্ঘযাত্রাদি করিয়! ধর্মশলাভ করিতে পারেন । ধর্ম রক্ষতি ধাশ্মিকং। যে 
ধর্মরক্ষা করিয়া থাকে ধন্ম তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করতঃ ত্বর্গাদি 
লোকে স্থখী করেন। স্থখই সকলের কাম্য। কেহ বলেন ধন অনর্থকারী । 
শ্রুতি বলেন “তেন ত্যক্তেন তূপ্রীথা মা গৃধঃ কম্ত শ্বিদ্ধনম”। কেহ বলেন 
কুপণস্য ধনং ঘাতি বহ্ি তন্কর পার্থয়োঃ। কপণের ধন অগ্নিসাৎ হুইয়! ভন্মীভূত হয়, 
নয়ত চোর ডাকাত লুণ্ঠন করে, নয়ত রাজ্যপতি কোন ছলে তাহা! হরণ করে । 
যে পুস্তকে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বাণিজ্যাদি ব্যবহারের নীতি স্থকৌশলে লিপিবদ্ধ 
থাকে তাহ! অর্থনীতিশাস্ত্র বা অর্থশান্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ইংরাজীতে 
অর্থকে ০2:061)০5 বলে। জলের লোত (০0:60) যেমন স্থিত থাকে 
না তেমনি অর্থ (ধন) কোথাও স্থির থাকে না, সদাই হস্তাস্তরিত হইয়া থাকে । 

লক্ষ্মী চঞ্চল! এই জন্য একটা গ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই-_“আগচ্ছতি যদা 
লক্্ী নারিকেলফলাম্থুবৎ। নির্গচ্ছতি তদ! লক্ষ্মী গজভুক্তকপিখবৎ।” পূর্বে 
ইংরেজগণ ধনে জনে ভূসম্পত্তিতে পৃথিবীর ১ নম্বর রাজ! ছিল। জান্মান 
যুদ্ধের পর ধন-সম্পত্তি-বিহীন হুইয়৷ তাহারা ফলহীন বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান আছেন। 
এখন মাকিনের অধমর্প হইয়া পড়িম্বাছেন। পুর্বে ইংরেজের সাম্রাজ্য 
সূর্য্য অন্তমিত হইত না। এখন ঢ00175 শব্ধ ত্যাগে 001669. 12178010 
হইয়া মাফিনেহু. মুখ পানে চাহিম়। জীবনযাপন করিতেছেন। ইহার পূর্বের 
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যখন মাফিন ক্ষাত্রবীর্ধ্য-হীন ছিল কে তাহাকে গণ্য করিত ! এখন ক্ষাত্রবীরধ্য 
জাগিয়াছে, সম্রাট পদবীর জন্য ব্যন্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় মিশর, 
পারস্য, গ্রীস, রোম, কালের অতল জলে নিমজ্জিত হুইয়াছে। অর্থলোভেই 
পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আসিয়াছিল। অর্থ অনর্থকর জানিয়াই 
সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন ( পলেনিয়াসের মুখ দিয়! বলাইয়াছেন ) 1ব010721 & 
10170011001 ৪. 01:06: ৮০. ধিনি অন্যকে অর্থ দিয়া সাহায্য করেন 
তাহাকে উত্তমর্ণ বলে এবং যিনি অর্থ খণন্বরূপে গ্রহণ করেন তীহাকে 
অধমর্ণ বলে। উত্তমর্ণ প্রভূ হন, 'অধমর্ণ দাসবৎ হন। প্রতৃত্বের বাড়াবাড়িতেও 
পতন হয়। দাসত্ব চিরকালই হেয়। ইংরেজরাঁজ জর্জ দি থার্ডের সময়ে 
মাকিনবাপী বাস্তহারা হইয়া বাস করিতেছিল। যে কল ধর্শপ্রাণ ঘরামান 
কেথলিক .ব1 প্রটেষ্টা্টগণ মাকিনবাসী হন তাহাদের উপর টেক্সের পর 
টেক্স স্থাপনে প্রভূত্বের বিষম চাপে তাপিত করিলে তাহারা মরিয়া-হুইয়া 
যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ফলে ইংরেজের প্রতৃশক্তি ক্ষীণ হয় ও মাকিন 
স্বাধীন হয়। 

এই মরজগতে সবই বিনাশশীল। মাফিন বিজ্ঞানবিদ্‌ লিক্বলন বারনেট 
বলিয়াছেন__বিশ্ব এখন প্রলয়ের দিকে ছুটিয়! চলিয়াছে। বিশ্বের হজনকালের 
বন্ধিষুণভাব বিদুরিত হইয়াছে, বিশ্ব এখন ক্ষয়ের দিকে যাইতেছে । আইনকানুন 
দুর্ববলের রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হইতেছে। প্রাচীন কালে দুর্ববলের রক্ষণার্থ আইন 
কার্যকর হইত । যে দিনাস্তে দুমুঠী চানা চিবাইয়। জীবনরক্ষা ব:" তাহার সেই 
চানাতে টেক্স বসানের ধারা আইন পদবাচ্য । মাটিতে গর্ত করিয়া খনিজ দ্রব্য 
যে বিদেশে যাইতেছে সেই গর্ভ কোন ভগবান পুনঃ খনিজ ভ্রব্য ছ্বার1 পূর্ণ 
করিবেন? ভবিষ্যতে যে বংশধর হইবেন তিনি সেই গর্তে শুইয়া জীবনযাপন 
করিবেন। মৃত্যুর টেক্স, জন্মের টেক্স, জীবনধারণের জন্য খাগ্জীবীর টেক্স, 
জিিজিয়! দিয় প্রজা পিষিত হউক, টেক্স দিয়া বল দিলীশ্বরে! বা জগদীশ্বরো 
বা। এদিকে বিলাতী কুচিকর দ্রব্যাদির জন্য অজত্র ব্যয় রাজ্যের শোভনীয় 
ব্যাপার। দেশের লোকের চাকরী মিলে নাঁমিলে কি আসে যায়, বড় বড় 
মাহিয়ানায় মাকিন, জান্নমীন 696: আসিতেছে, তাহাদের জন্য ০০০1৪ 
০01075 করিয়া 7191) চালান হইবে । চমৎকার বর্ণ বিভাগ স্থাপন । 
দেশের বৈদিক বর্ণবিভাগ্‌ নাশে তদুপরি নব্যধরণের ০০1০৩: ৪: স্থাপিত 


হইতেছে। 
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ব্যাকরণের কোন পত্তিত বলিয়াছেন, স্ব-এর অধীনত তাহার নাম স্বাধীনতা । 
এইটি স্তোতে বলে রাবণ 'দেবগণকে স্ব অধীন করেন। গীর্ববাণানাৎ ভ্রাতং 
স্বাধীন কুরুতে । তেমনি স্র্ব'অ+অধীন-্ম্বাধীন_যে সুষ্টপ্রকারে অন্যের 
অধীন সেই স্বাধীন। অন্টে বলেন স্বজনের অধীনতাই স্বাধীনতা! । কাশ্মীরের 
প্রশ্ন আপনি মীমাংসা করিব কেন? [0ব0-এর বিচারাধীন কর। অর্থকরী বিদ্যা 
উচ্চাজের বিদ্তাঙ্জনের স্থান লইয়াছে। খণের পর খণ কর! কেন? চার্ববাক 
বলিয়াছেন, খণং কৃত্ব। ঘ্বতং পিবেৎ, যাবজ্জীবং স্থখং জীবেৎ। ভবিস্যৎ দৃষ্টি নাই। 
নতরাং ড/61576 বল! কেন? এখন ব্যাপার এই-_)০)5 পুরণার্থ অর্থব্যয় 
অপেক্ষা ভাল অর্থব্যয় আর হয় না। ইহার! সব চার্ববাকের মতাবলম্বী__খখণং 
কৃত্ব!। স্কতং পিবেৎ, ঘাবজ্জীবং স্থখং জীবেৎ। অর্থের অর্জনে ছুংখ রক্ষণে 
ছুঃখ, ব্যয়ে ছুঃখ। অথচ চায় সবাই স্থখ। অর্থের জন্য পিতাকে কয়েদ করা, 
ভ্রাতাকে বধ কর! ইত্যাদি ছুফার্য ঘটিয়া থাকে । শব্ের অর্থ করিতে গিয়া 
কদর্থ অবলম্বনে কত লোক অধন্থ পথে চলিয়া থাকে । যেমন দৃষ্টান্ত শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “অজৈধষ্টব্যম্” । অজ অর্থ ছাগ করিয়া রজো:গুণী লোভিগণ ছাগবধ 
করতঃ তাহার দ্বার যজ্জ করে এবং যজ্জাবশেষ মাংসে উদর পুত্তি করিয়া পাপ 
বিদূরিত হইল মনে করে। কারণ শাস্ত্রে আছে, “যজশিষ্টাশিক্গঃ সস্তো মূচ্যন্তে 
সর্বকিবিষৈঃ”। ধাহারা সত্বগুণী অহিংসাপরায়ণ তাহারা বলেন অজ অর্থ 
“ন জীয়তে অন্মাদিতি”। যে ব্রীহি পুরাতন হওয়ায় তাহার বীজভাব আপনি নষ্ট 
হইয়াছে তেমন ধানের চাউল দিয়া যজ্ত করিবে। নৃতন ধানের বীজ সপ্রাণ হয়। 
তাহার চাউল করিলে প্রাণবধ জন্য হিংসা, হয় এজন্য তাহা করিবে না। পশুহিংসা 
দুরের কথা উদ্ভিদের হিংসাও তাহারা করিতে পাপ মনে করেন। বর্তমানে 
ঘয়ানন্দ সরস্বতীর আধ্যসমাজ এই হিংসা-অহিংস! লইয়া তর্ক করতঃ ছুই 
লে বিভক্ত হইয়াছেন । মাংসদ্বারা যজ্ঞকারী মাসপাটী ও পুরাতন ধানের চাউল 
দ্বার! যজ্ঞকারীগণ ঘাসপাটা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঘাসপাটার সংখ্যা লখু। 
অন্তে বলেন “অজৈরষটব্যম্চ অর্থ অজবাহন অস্রি ব্রহ্মা । ধাহাকে অজত্র স্ষ্টিকারী 
জন্ত অজ বলে সেই অগ্নি প্রজলিত করিয়া যজ্ঞ করিতে হুইবে। “অন্নির্দেবো- 
দ্বিজাতীনাম্চ। অগ্নিতে. আছতি দিলে তাহা! সর্ধব দেবগণকে তুষ্ট করে। ফুলদল 
দিয়! পুজ! করিলে ধাহার পুজা তিনিই তুষ্ট হন। অন্য দেবগণ বঞ্চিত হন। অন্ত 
কেহ বলেন, অজ অর্থ পরামাত্মা যাহার জন্ম নাই ন+অ অজ- “অজচিস্তা- 
লহিতৈঃ বষ্টব্যমূ”. -প্রমাত্মাকে ন্মর্ণ করিয়া যজ্ঞ করিবে । এই জন্ত অন্মপ্রাশন, 
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উপনয়ন, বিবাহাদি শুভকাধ্য করিতে প্রথমতঃ দেওয়ালে সিন্দুর দ্বারা স্বস্তিক 
চিহ্ন (ভর) অঙ্কিত করিয়! বহুধারা! দেওয়। হয়, পশ্চাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি, 
যোঁড়শোপচারে দেবগণের পুজা করিয়! কাধ্য করিতে হয়। ন্বস্তিক প্রকাশ 
করে-_নকল দিকেই তিনি আছেন । তাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত জন্য খথেদে 
তাহাকে অন বলে। ন+ন নান্তি নহে অর্থাৎ ধাহার অস্তিত্ব চির অবাধিত সৎ। 
সৎ জ্ঞান অনস্ত চিন্তা সহ কার্ধ্যারভ করিলে ফল বী্যবত্তর হয়। আজকাল 
অনেকে বেদের মনন না জানায় সিন্দুরের একটা পুত্তলিকাবৎ অঙ্কন করেন। শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “যৎ বিস্কয়া! করোতি শ্রদ্ধয়া। উপনিষদা তৎ বীধ্যবত্তরং ভবতি”। 
দক্ষপ্রজাপতি অজ পুরুষ ত্যাগে বজ্জারভ্ভণ করায় তাহার যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল, 
ইহা পুরাণ পাঠে জানা! যায়। রজোগুণী বহু আড়ম্বরের সহিত পুজাদি করায় বহু 
ব্য়সাধ্য ব্যাপার হয় । তাহার জন্ত ছলে বলে কৌশলে অর্থসংগ্রহ করিতে হ্য়। 
সত্বপতণী নর্জনে মানস পুজায় জোর দিয়! কার্য নির্ববাহ করেন। ধনের প্রয়োজন 
হয় না। এজন্য এক প্রবাদ বাক্য আছে, “অজাবুদ্ধে খবিশ্রাদ্ধে প্রভাতে 
মেঘডম্বরে দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারভ্তে লঘুক্রিয়া” । খষিশ্রাদ্ধে উপনিষদ্‌ 
গ্ীতা্দি যথাযথ ছন্দার্দি উচ্চারণপুর্বক পাঠ হয়। ভোজনা'দি চাউল, কলা দ্বারা 
সাত্বিকভাবে নির্বাহিত হইয়। থাকে । অর্থের প্রয়োজন সেখানে দেখা যায় 
না। হরীতকী দক্ষিণা যথেষ্ট। ইট্টাপুর্তার্দিতে বহু অর্থ চাই। অশ্বমেধ, রাজন্য়, 
বাজপেয়াদি রজঃপ্রধান রাজগণেরই ব্যাপার । মহারাজ যুধিষির রাজস্থ্য় অশ্ব- 
মেধার্দি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্রীরামচন্দ্র অন্থমেধ যজ্ঞ করেন নিজ পুত্র 
লব কুশ সহ যুদ্ধ হয়। 

এমনি অর্থ মজুদ করিয়া যদি দান ন। করে, তাহা তাহার স:্গ যায় না। যাহার 
ব্যান্কে কোটি টাক। আছে, পকেটে চেক বহি ও সোনার কলম আছে তাহাকেও, 
যম যখন ধরে, সব ত্যাগে বাস্তহার! রেফুজীর মত রিক্ত হস্তে যাইতে হয়। অর্থ 
দ্বারা পুণ্য কশ্মাহুষ্ঠান করিলে কর্মফল সঙ্গে যায়। বাল্যে গুরুগৃহে অতীব অল্প 
ভোগ্যে সন্ত্ট থাকিতে হয়, তৎপরে দারপরিগ্রহে সংসার বী গাহ্‌স্থ্যাশ্রম ; তখন 
ধন চাই জন চাই তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা থাকে । এজন্য গীতা! (৮৩) বলিয়াছেন 
“ভূতভাবোস্তবকরো বিসর্গ; কর্মসংজ্িত£” , পুত্রাদি জন ও ধন এস্ব্্য 
লাভার্থ যজে ষে আহৃতিত্যাগ তাহাকেই কর্ণ বলে। এ সকলি ক্ষণভঙ্গুর 
অঞ্চব, এজন্য তাহ ত্যাগে গ্রব ব্রহ্ধানন্দ লাভের জন্ত বদ্ধপরিকর হওয়া 
কর্তব্য । 


জীব ও ঈশ্বর 

জীব ক্ষুদ্রদেহ অল্পআয়ু অনীশ, আমি অল্লজ্ঞ অল্প শক্তিমান্‌ অসমর্থ এহেন 
বুদ্ধিযুক্ত। ঈশ্বর শব ঈশ+-বরছ্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ঈশ এশ্বধ্যে, শাসনে ধিনি 
বড় শ্রেষ্ঠ তিনি ঈশ্বর | তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিরাটদেহ কল্পকাল স্থিতিশীল। 
জীব ঈশ্বরের প্রসাদে অষ্টেরব্ধ্য লাভে মত্ত হইতে পারেন। ঈশ্বর স্থষ্টি-স্টিতি 
বিনাশকর্তা। ইঠ্রিন, এক্সরে, প্লেন, মটর, জাহাজ, এটমিক বোমা্দি, এনাটমী, 
সার্জারি, ইঞ্জিনিয়ারিং আদি কল-কারখানার দিকে দৃষ্টি দিলে জীবও কম নয় মনে 
হয়। প্লেনের ০:91 ইঞ্জিনের ঠোকাঠুকিতে বহুলোক মারা যায়। যন্ত্রও ২০৩০ 
বর্ষ পর কার্য চালাইতে অপটু হইয়া থাকে । ঈশ্বরের স্থতি চন্দ্র, স্ধ্য, গ্রহ, ধূমকেতু 
প্রভৃভি কল্পে কল্পে থাকে । মানুষের নিশ্মিত পাখায় কিয়দ্দিনের জন্য ১০।১২ জন 
হাওয়া পাইতে পারে। ঈশ্বরের বায়ুমণ্ডল চিরকাল কোটা কোটা জীবকে 
হাওয়! দিয় আসিতেছে । জীবের ইলেক্ট্রিক বা্যোগে একটা ছুইটাতে কামরা 
আলোকিত করে। ঈশ্বরের হ্ধ্য বিশ্ব জগতকে আলোকিত করে । মানবের কৃত 
পুকুর ইন্দারা কয়েকজনকে জল দেয়। ঈশ্বরের মেঘ নদী সমুদ্র কেমন জল দিয়া 
ধরণীকে শশ্যশালিনী করে। ঈশ্বরের ভূমগ্ুলের শেষ নাই। মানব তাহার এক 
স্ুদ্রতম টুকরা পেলেই কৃতার্থ হয়। ঈশ্বরের খনিজ পদার্থ মাঙ্গঘ ভোগ করে। 
কিন্ত খনির খাদ নৃতন,সামগ্রী দ্বারা পুর্ণ করিতে পারে না। ঈশ্বর জীবদেহ 
স্টটি করেন। মাতৃগর্ভে সেই দেহকে মাতার নাড়ী সহ সংযুক্ত করিয়া তাহার 
পোষণ করেন। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হইবে তাহার দুই চারি মাস আগেই 
মাতার বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ ছুগ্ধে পরিণত কক্রিয়া ছুধের ফোয়ারা তৈয়ার করিয়া 
দেন। বালক জন্গিয়াই সেই ছুধ পান করিবে । মাতার স্তনে যে দুগ্ধ হয় তাহা 
বালককে দিলেই মাতার আনন্দ নতুব। স্তন্তদুগ্ধ ব্যারামের স্থষ্টি করে। মাতা 
সগ্যোজাত শিশুর মুখে স্তনের বোট! দিয়৷ কত সুখী! কিন্তু শিশু ঈশ্বরের প্রেরণায় 
সেই বোটাটা চুষিয়া ছুধ বাহির করে এবং তাহ। খুক্‌ করিয়৷ ফেলিয়া ন৷ দিয়া 
গলাধঃকরণ করে। “বালক কেৰল দুগ্ধ পান করে। ঈশ্বর তাহার দেহে থাকিয়া 
সেই ছুগ্ধকে নয় ভাগ করিয়া থাকেন। মলমৃত্র ছুই ভাগ বাহির হইয়া যায়। আর 
সাতভাগে তাহার অস্থি মাংস মজ্জা রক্ত চ্খ শিরাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বালক 
সবল সুস্থ দেহে আনন্দে বাস করে। সেই দেহের বৃদ্ধি ঈশ্বরই করেন। ডাক্তার 
ধাত্রী মাত! পিতা কেহ করে না। এইকপ প্রাণী মৃত্রেরই দেহে দেহে ঈশ্বর 
'বান করিয়া তাহাদের দেহরক্ষার বন্দোবত্ত করেন। এমন পরম কারুণিক 


প্রবন্ধাবলী ১০৯ 


ঈশ্বরের চিস্তা যে নর করে না সে নরাকার পণ্ড । এজন্য শ্রুতি বলেন, সজীবঃ 
কেবলঃ পণ্ড তশ্ত পতি: পশুপতিঃ | সর্ধবপ্রাণী দেছে নয় ভাগকারী প্রতৃ রহিয়া 
নিত্য রক্ষাকাধ্য করিতেছেন । যত দেহ তত ঈশ্বর নাই। একই নশ্বর সর্বদেহে 
দেহী। খখেদে বগে “ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতু যানি জনেষু পঞ্চস্থ তানি ইন্দ্র ত 
আবৃণে” | সকল দেহে যে সকল চক্ষু কর্ণ নাসা জিহবা! ত্বক ইন্দিয়াদি আছে 
তাহার ব্যবহার এক ইন্দ্রই করেন। সর্বদেহের ভষ্টা শ্রোতা মস্তা বোদ্ধ! সেই 
ইন্দ্র (দীধ্িমান ) ঈশ্বর । মন ও ইন্দ্রিয়গণ করণ, কর্তা নহে। ত্রষ্টা চেতন, দৃশ্য 
অচেতন। দৃশ্য পদার্থ ভোগ্য, ড্রতন ভ্রষ্টা ভোক্তা । এই ভোক্তা চেতনই ঈশ্বর 
ইন্্র। এজন্য জীবের কর্তব্য ষেসে ঈশ্বরের উপাসন| করিয়া আপনাকে ধন্য করে। 

সংখ্যালঘিষ্ঠ নয় লঘুতম মনীষাসম্পন্ন একটী মতবাদী পরিদৃষ্ট হয়। তাহারা 
বলেন, প্রাণীমান্রই স্থুখ চায় এবং যেমন প্রাণীমাত্রই বায়ু তেজ জল বিনা প্রচেষ্টায় 
প্রাপ্ত হর তেমনি স্খও প্রাপ্ধ হয়। প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থা হইতে 
পরে স্বপ্ন প্রাঞ্থ হইয়া স্যুপ্তি (গাঢ় নিজ্রা) প্রাপ্ত হয় এবং রোগযন্ত্রণায় ক্লান্ত, 
শোকগ্রন্ত শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলে, আমি বড় স্থখে 
নিদ্রা গিয়াছিলাম | এই বড় স্থখের সময় মন বুদ্ধি দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত 
থাকে । জাগ্রতে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি বার ভূত কাজ করে। স্প্রে মাত্র মন বুদ্ধি 
কাজ করে। ন্ুযুস্তিতে আমি-নামা! ব্যক্তি একাই থাকেন। তখন বড় সুখ হয়। 
স্থতরাং আমি-নামা ব্যক্তি বড় স্থখময়। যেই মন জাগে অমনি ছুঃখ জাগে । মন 
ছুঃখের পশরা বহন করে। সুখময় আমি কবে না। যখন ভংক্ার কাহাকেও 
ক্লোরফন্মন করিয়া অস্ত্রোপচার করেন, তখন ক্লোরফর্মের প্রভাবে এন ইন্্িয়াদির 
ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায় । ডাক্তার কাটে, দুঃখ হয়, তাহ! যন জানে না। কিন্ত 
তখন আমিটা থাকে কি থাকে না, সে কেন বলে না যে কাটে তাই ছুঃখ হয়। 
সে দুঃখের ধার ধারে না স্থখময়। যেই ক্লোরফণ্ম নিঃশ্বাস সহ বাহির হইয়া যায় 
মন জাগে, দুঃখ জাগে । এহেন স্থখময় আমি নামক ব্যক্তির দুঃখজনক মনাদির 
সহবাসে জলে চাদের নাচনিবৎ আমি দুঃখী এমন মনে হয়। হুখময়কে দুঃখ 
স্পর্শ করে না। এজন্য গীতায় বলিয়াছেন “তং বিদ্যা্বঃখসংযোগ-বিয়োগং 
যোগসংজ্ঞিতম্* | “মনের বিয়োগে দুঃখ থাকে না। স্থখময় আমি ধাকে। এই 
আমিকে সুখময় জানাই মনুত্তের কৃতকৃত্যতা।” কিন্তু ইহারা স্বীকার করেন, 
প্রথম ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বার! চিত্বশুদ্ধি না করিলে এই স্থখময়ত্বের ধারা হৃদয়ে 
জাগে না। অতএব জীবৈর কাধ্য উপাসনা । 


অচল 

অচল অর্থ ন+চল। ঘাহা চলে না। পর্বত চলে না জন্য তাহাকে অচল 
বলে। এই বিশ্বতদ্ধাণ্ডে চলে ন) এমন কিছু দৃষ্ট হয় না। নুর, চন, গ্রহ, নক্ষত্র, 
ধূমকেতু আদি সব সচল। তীব্রবেগে সব আপন আপন কক্ষে. অবিশ্রাস্তভাবে 
চলিতেছে । আমাদের পৃথিবীও একটা গ্রহ। ইহার বাধিক গতি একপ্রকার, 
যাহাতে ইহা! সুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করে। দৈনন্দিন গতি একপ্রকার, যাহাতে ইহা 
নাগরদোল1 যেমন ডাগ্ডাটার চারিদিকে ঘুরিয়। থাকে সেইরূপ ঘুরে। আবার 
গণিতবিদ্গণ বলেন, মেরুঘ্য়েরও নাকি একটী গতি আছে। এমন গতিশীল 
পৃথিবীকে অচল! বলে। বৃক্ষলত। পাহাড় পর্বত পণ্ড নর সবাই পৃথিবী সহ অনবরত 
ঘুরিতেছে। যেমন নর-দেহে প্রীণবায়ু শির হইতে পা' পর্য্যস্ত সব ক্ষু্র বা! ক্ষুত্রতম 
নাড়ী অবিরাম এমন কি নিদ্রাকালেও চলিয়া ফিরিয়া! দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন 
করিতেছে । যখন নাড়ীর গতি অচল হয় তখন মৃত্যু ঘটে । মৃত দেহেরও পচন- 
কাধ্য ত্রুত চলিতে থাকে । হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চলে, তাহার নাম জীবন। অচল 
হয়ত মৃত্যু । মন্তকের চুল তিল তিল করিয়' বৃদ্ধি পায়; সুতরাং চুলও সচল, 
অচল নহে। নখ বৃদ্ধি পায়; সুতরাং নিদ্রাকীলেও তাহা সচল। সচলতাই 
জীবন। বুক্ষলতা বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ ততক্ষণ উহা! জীবিত। বৃদ্ধি রহিতে মৃত । 
যেমন ঘড়ির কাটা বসিয়া থাকে না, ধীরে অতি ধীরে চলে। সেকেগ্ডের কাট 
খুব ভ্রন্ত চলে। মিনিটের কাটা তাহ অপেক্ষা ধীর চলনশীল ! ঘণ্টার কাটা 
অতিশয় ধীরে চলে। এমন গতিশীল! পৃথিবীকে অচলা বলে। বরং যয 
কতকটা অচল কল্পিত হইতে বাধা নাই। পৃথিবীর লোকে বলে পৃথিবীকে ছুই 
অর্ধে বিভক্ত করে মহাবিষুব রেখা (০৫৪007)। তাহার ২৩০৩০' উত্তরে কর্কট- 
ক্রাস্তিরেখ! এবং ২৩০৩০' দক্ষিণে মকর ক্রান্তিরেখা ; এই ছুই রেখার মধ্যে সুর্য 
উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে ঘুরিয়া থাকে । যখন উত্তরাভিমুখে 
হুর্য্য গমনগীল তখন উত্তরায়ণ (৬ মাস) আর খন দক্ষিণ দিকে গতিশীল 
তখন দক্ষিণায়ন (৬ মাস)। কোন জ্যোতিব্বিদ্‌ বলেন, তাহ! ঠিক নহে, 
যে ছয়মাস কূর্ধ্য মহাঁবিযুবের দক্ষিণে থাকেন তাহ দক্ষিণায়ন এবং যে ছয়মাস 
মহাবিষুবের উত্তরে থাকেন তাহা নাম উত্তরায়ণ। প্রতিবর্ষে দুইবার ত্র্ধ্য 
মহাবিষুব রেখা অতিক্রম ফরেন। এ দিন দিব! রাত্রি সমান হয়। প্রাচীন 
কালে ৩শে চৈত্র ও ৩*শে আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হুইত। বিষুব বিন্দুঘয়ের 
পশ্চাৎ গতি জন্ত এখন ৯ চৈত্র ও »ই আশ্বিন দিব! রাত্রি সমান হইতেছে । 


প্রবন্ধাবঙসী ১১৯ 


সুধ্য গ্রহ উপগ্রহগণ সহ হারকুলীশ ( হরিকুলেশ ) নামক ঞরব-নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জ্যোতিব্বিদগণ বলেন হরিকুলেশ হউক বা মুগব্যাধ 
(91199) হউক, সকলেই গতিশীল। কেহ ধরব নহে। উত্তরমের সন্নিহিতে 
একটা নক্ষত্র ধব-নক্ষত্র বলিয়া উক্ত হয়, তাহাও এখন উত্তর নির্দেশক নাই, 
সরিয়া পড়িয়াছে। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ 1136 ?ব61১018 হইতে সুর্্যোৎপত্তি বলেন । স্বধ্য হইতে গ্রহাদির 
উৎপত্তি ঘটে। গ্রহ হইতে উপগ্রহ জন্মে। গ্যালাক্সি, ধূমকেতু প্রভৃতি এবং 
উক্ত মিষ্ট, নেবুলা প্রভৃতির উৎপত্তি কে বলিবে! আমর! মনে করি, দেবগণ সর্বজ্ঞ 
কিন্তু তাহারাও প্রথম সৃষ্টির পরভাবী, স্থতরাং এ বিষয়ে তাহারাও কিছু বলিতে 
পারেন না। “থ ১০/১২৯/৬ কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ*। কুত অজাতা। 
কৃত ইয়ং বিস্থপ্টিঃ। অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসঙ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥ 
ইয়ং বিহ্ৃপ্দি: ক্প্মাবভূব ঘদি বা দধে যদি বা ন। যে! অসাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমন্‌ সো 
অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭॥ অর্থ_ কেই বা' তত্ব জানে কে ইহলোকে এ বিষয়ে 
বলিতে পারেন। এই বিষম স্থষ্টি কোথা হইতে আসিল, কিরূপে ঘটিল? পরভাবী 
দেবগণ তাহা জানেন না, মানুষ কি জানিবে। এই বিস্ষ্টি কিরূপে জন্মিল? উহা 
কেহ ধারণ করেন কি অথবা করেন ন1। যিনি অধ্যক্ষ পুরুষ পরম ব্যোমে বাস করেন, 
তিনি হয়ত জানিতে পারেন অথব! তিনিও জানেন না। হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ, তিনি 
সৃষ্িস্থিতি-লয়-কারক। তাহারও উৎপত্তি আছে, স্ৃতরাং তিনি তাহার উৎপত্তির 
পূর্ববর্তী ঘটন। জানিবেন কি করিয়া? এই বিশ্বব্রন্ধাণ্ডে জীবাণু হইতে দেবদেহাদি 
প্ধ্যস্ত সব সচল : ইহাতে অচলের স্থান নাই । এই সকলি অচেতন জড় পদার্থ । 
যাহা! জড় তাহা কোন আশ্রয় লইয়। স্থিত? ন1 সকলি নিরাশ্রয়? গীতাতে (১৬৮) 
এমন লৌক থাকা কল্পনায় বলিয়াছেন, “অসত্যমপ্রতিষ্টং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌। 
অপরম্পরস্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌” ॥ যদি কুর্ধ্য হইতে গ্রহ উৎপত্তি হয়, কি 
নেবুলা হইতে ্থর্যের উৎপত্তি হয় তবে এই বিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি ও বহির্গমনের 
কারণ কি? যদি কারণ এ বস্ততেই থাকিয়া থাকে তবে চিরই হৃর্ধযাদির উৎপত্তি 
হওয়া কর্তব্য । আমরা পাথরে লৌহাঘাতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখি। 
বহিরাগত শক্তিবলে উহা নির্বাহিত হয়। ঘোনকের পায়ের নাল ও রাস্তার 
কঠিন প্রস্তরাদির আঘাতে বিস্ফুলিঙ্গ হয়। তাহ! অশ্বের শক্তির প্রহারেই ঘটে । 
বনবৃক্ষের শাখায় শাখায় সংঘর্ধণে অনল উৎপত্তি হইয় দ্াবানলের সৃষ্টি করে। 
শাখায় শাখায় সংঘর্ষণ বহির্নাগত বাম্ুর প্রকোপে ঘটে। কেহ কেহ বলেন 


১১২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


92058185100 ও 50150:80010 জন্য গতি ঘটে । বিকাশন ও সংকোচন ক্রিয়াও 
বহিরাগত শক্তি দ্বারাই নির্ববাহিত হয়। 72:5091)510-এর শেষ ও সংকোচনের 
আরস্ত কালকেই বা কে নিয়ন্ত্রিত করে? যেমন স্থবর্ণের পাত বিকাশন অবস্থা 
আর পিও সংকোচন অবস্থা । গঁদ্ধকে পিত্ীকৃত করিতে বহিরাগত শক্তির 
প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পিগকে পাত করিতেও বহিরাগত শক্তির গ্রয়োজন 
হয়। রবারকে টানিয়া লম্বা করে আবার পেষণ দ্বার! ক্ষুদ্রাবয়ব করে। যদি 
বহিরাগত শক্তি অঙ্গীকৃত হয় তবে বলিতে হয় তাহার ০%7917017 শক্তি 
9915020. হইয়া থাকে। তৎপর খন ১০010080020 আরম্ভ হয় তখন 
পুনরায় আর উহ! 60850 হইবে না। তেমনি ০০00:8০007 শক্তি শেষ 
হইলে তখন 50275 5011 অবস্থা বলিতে হয়। পুংস্ত্রী যোনিছয়ের সংকোচন ও 
বিকাশন দৃষ্ট হয়, তাহাও বহিরাগত শক্তিপ্রযুক্তই বটে। [762 22381705 
০010 ০0730:8065. এই 1,০80 ও ০010-এর নিয়ন্তা কে? বস্ততে বস্তুতে 1398 
ও ০010 সদাই স্থিত থাকে । তাপ ও শৈত্য একই সময় একই স্থানে থাকে 
না। বিপরীত ধর্ম। তাহাতেও তাপ ও শৈত্যের একের কার্ধ্য রুদ্ধ করিয়। 
অপরের কার্য আরম্ভ করানের জন্য বহিরাগত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। 
তাপ ও শৈত্য আপনা-আপনি বিচার করিয়! কার্য করে বল! আর জড়ের 
বিচারশক্তি থাকা একই কথা। বিচারশক্তি চেতনের। জণ্তের কোন সংজ্ঞা 
নাই। যেমন মৃতদেহ জ্লস্ত চিতায় দিলে উহু-আহা করে না । দেহে তখন 
চিৎ নাই । 

মনের সংজ্ঞা থাকা অনেকে মানেন, কিন্তু তাহ ভ্রান্তি তাহা সহজেই 
বোধগম্য। শ্রুতি ছাঃ ৬।৫।৪ মন্ত্রেবলে- অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ- 
স্তেজোময়ীবাগিতি । মন অন্নময় জন্য জড়। আচার্য্য শি্যাকে এই কথা বলিলে 
শিষ্য তাহা শ্বীকার করে নাই। তখন আচার্ধ্য শিষ্যকে ১৫ দিন অন্ন খাইতে 
দেন নাই কেবল জল খাইতে দেন। জল খাইলে প্রাণ যাইবে না । যোড়শ 
দিবসে শিষ্যকে ভাকিয়া আচার্ধ্য বলিলেন শ্রুতির অমুক স্তোত্রটি বল। শিশশ্ব 
ব্লিল-_অনাহারে মন এত ছূর্ববল ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছে যে কিছুই ম্মরণ 
হইতেছে না। তর্থন কতিপয় দিবস শিশ্বাকে অন্প আহার করাইলে শিল্তের মনে 
সব মন্ত্র জাগিল। স্থৃতরাং মন যে অন্নময় তাহা! শিষ্বের হৃদবোধ হইল। সেক্সপিয়ার 
ইংরেজের বড় কবি? তীহার সময়ে ডাক্তারগণ মনের চিকিৎসা জানিত 
না। তাহাঁ0০০6০0৫ 1 0917 500. ০06 9, 2010. 01569520 ?--বাক্য 
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হইতে জান! যায়। এখন সহরে সহরে 1367,09] 130501651 খুলিয়াছে, ছুর্বল 
মনের চিকিৎসা হয়। দুর্বল-মন-রোগীকে চিকিৎসক ওধধ-পথ্য দিয়! সবল সুস্থ 
করিয়া দেন। মন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। যে ওঁধধ পথ্য চিকিৎসক দেন ও রোগী 
সেবন করে তাহা সবই জড় পদ্দার্থ। জড় পদার্থ মনে লাগিয়া মন হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে 
এজন্য মন জড়। অন্য প্রকারেও দেখিতে পাই, মন কখন কামার্ত হয়, কখন 
শোকার্ত হয়, কখন হ্্ান্থিত হয়, কখনও বা ক্রোধান্বিত হয় । এই যে মনের' 
পরিবর্তন ঘটে তাহা দেহস্থ “আমি”-নামা ব্যক্তি দেখেন। ষ্টা দৃশ্ঠ হইতে পৃথক 
হয়। ভ্রষ্টাী চেতন, দৃশ্ঠমাত্রই অচেতন-_-এই পার্থক্য । আমি-নাম! জুট মনের 
অবস্থান্তরের ভ্রষ্টা। স্তরাং আমি মন হইতে পৃথক এবং মন দৃষ্ত জন্য জড়। অন্ত 
কেহ বলেন, যাহা! জড় তাহা চিরই পরিবর্তনশীল (2৮০:-০18208178 )3 মনও 
সদা পরিবর্তনশীল, এজন্য মন জড়। স্থতরাং জড় মনবুদ্ধি হইতে পৃথক চেতন ত্রষ্টা, 
চেতন দেহে দেহে বাস করে, দেহকে এবং মনাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
চেতন কর্তা ভোক্তা । স্থৃতরাং ক্রিয়াশীল জন্য গতিশীল। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন 
€ ১৩৩১ শ্লোক ) শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। কর্তা ভোক্তা 
নহে । আমি খাইতেছি যাইতেছি সবাই বলে, স্থতরাং আমি কর্তা ইহাতে 
কোন সংশয় নাই। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষ বলেন-__সন্ধ্যাবেলা কতকগুলি লোক 
পুকুরের পাড়ে বসিয়া! কথাবার্তায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিল। এমন সময় পঞ্চ 
বর্ষবয়স্ক একটি বালক আসিয়! পুকুরের জলে টিল ছুঁড়িয়া! চলিয়া গেল। তখন 
একজন বলিল-_দেখ, জলে চাদ নাচিতেছে । অন্জন বলিল--তৃমি ত বোকা । 
টাদ আকাশে থাকে, এখনও আকাশেই রহিয়াছে । জলে নামিয়া ডুব দেয় 
নাই। নাচেও নাই। তখন অন্য একজন বলিল-_উনি সাজাইয়া বলিতে পারেন 
নাই। তাহার বলিবার অভিগ্রায় হইতেছে যে জলের নীচে চাদের যে প্রাতিবিশ্ব 
রহিয়াছে তাহা নাচিতেছে। তুমিও দেখ প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে। তখন সে 
বলিল-_তুমি একটি বোম্বাই বেকুব। বিশ্ব ও প্রতিবিষ্বের নিয়ম__বিশ্ব যাহা 
করে প্রতিবিহ্ব তাহারই অন্থকরণ করে, এক চুলও অধিক করিতে পারে না। 
আকাশের চাদ নাচিলে জলস্থ প্রতিবিস্ব নাচিতে পারে, যেহেতু আকাশস্থ চন্দ্র 
নাচে নাই সুতরাং তার প্রতিবিষ্বও নাচে লই | প্রতিবিদ্বের উপরিস্থ জল 
নাচিয়াছে। জলের নাচনি বল। নাচিছে জল, তুমি তাহা ভ্রম করতঃ নীচে 
প্রতিবিদ্বে আরোপ করিয়া বলিতেছ চাদের প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে। তেমনি বুদ্ধি- 
ধর্পণে প্রতিবিদ্ব চিদাভাপের নিশ্চলতা৷ অব্যাহত থাকিলেও তাহার আবরক মন-. 
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বুধ্যাদির চঞ্চলত৷ চিদাভাসে আরোপ করিতেছে । চিদাভাসই জীবাত্মা। চিৎ 
অচল জন্য তাহার চিদাভানও অচল, সুতরাং গীতার বাক্যই ঠিক। চিদাভাস 
চিৎহইতে হ্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে. যাহার গতাগতি ক্রিয়াশীলতা তাহা কাহারও 
চিন্তনীয় বিষয় হয় না। পুকুরের জলে তীর্থ বৃক্ষের আভাসপাত হয়। জলে 
তরঙ্গ হইলে বিশ্বরূপ বৃক্ষ অচল হইলেও জলম্থ বৃক্ষাভাসের নানাপ্রকার চঞ্চলতা 
দৃষ্ট হয়। চিদ্াভাস সম্বন্ধেও তেমনি ঘটে সন্দেহ নাই। প্রতিবিস্বের ক্রিয়াদৃষ্টে 
বিশ্বের অস্তিত্ব আসিয়া পড়ে। সেই বিশ্ব সৎ নিশ্চল সর্বব্যাপী। সেই অচল 
অকর্তা একক পুরুষের টুকরা! বাহির করার যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রির অভাব জন্য নিকষ 
সত্য হইতেছে যে জগৎ কখনও স্থষ্ট হয় নাই। এজন্য চেতন ঈশ্বর 8১90106 
স্বীকার, করার প্রয়োজন হয়। ধাহাকে আকর্ষণুকারী সঙ্কর্ষণ বা :৪%1691000 
8210 বলা যায়। 


মূর্ত 

পদার্থসকল মূর্ত ও অমূর্ত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ মূর্ত) 
বাতাস আকাশ অমূর্ত। মূর্ত চক্ষগোচর জন্য দৃশ্য বলিয়। অভিহিত হয়। 
অমূর্ত চক্ষুর অগোচর এই জন্য অদৃশ্ঠ বলা হয়। চক্ষুর অগ্রোচর পদার্থের 
সংখ্যা কম নহে। পরমাণু দ্বযণুক অনৃশ্য। তড়িৎ, চুম্বক, মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা 
প্রকৃতি, চক্ষুর গোচর নে । বিজ্ঞানবিদ যে আলোক 99001 ব্যবহার 
করেন তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র চক্ষগোচর হয়। -85, (381009-72, 
7২৪010-:85, 005108০72৪5, [00102510190 2 প্রভৃতি আলোক, 
চক্ষু দেখে না। তেমনি ত্বয়ং জ্যোতির জ্যোতিও চক্ষু দেখে না। চক্ষু 
দৃশ্ত দেখে না, দৃশ্তের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করে মাত্র। কারণ মন সহযোগ 
ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় শ্বতন্ত্র কাজ করে না। তবেকিমনইত্রষা? মন জড়, 
পদার্থ। জড় কর্তার দৃষ্টাস্ত নাই । সুতরাং মন দৃশ্টের দর্শনকর্তী বা! তুষ্টা নহে । 
মন করণ। মন সহায় চক্্রাদি ইন্দিয়ব্যাপার ঘটে। জড় মনের পরিচালফ্িতা' 
কে? ইহা কেনোপননিষদের প্রশ্ন । কেনেধিতং পততি প্রেধিতং মনঃ1 “তত” 
মনের পরিচালয়িতা ৷ তৎ শবে ব্রহ্মা বুঝায় কারণ বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩৯৯ 
মন্ত্রেবলে কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম তদিতাচক্ষতে। সংস্কতে তৎ 
ও ইদং দুইটি সর্বনাম শব আছে। তাহার ইদং ইন্দরিয়গোচর দৃশ্ব-প্রপঞ্চকে 
রলে। আর ইন্দিয়াতীত মনেরও অগোচর যাহা তাহা তৎপদবাচ্য। এই 
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তৎ শব সেই সর্বব্যাপী ব্রন্ধ-প্রকাশক। ও অক্ষরটি মূর্ত, অমূর্ত, এবং তাহা 
হইতেও অধিক যাহা তাহা! বুঝাইবার ঘন্ত্র বটে। ওকার দৃষ্ত প্রপঞ্চ খ্যাপক। 
আর ৬ বক্র মাত্র! রেখ। অব্যক্তা জগৎ কারণের প্রকাশক এবং €") অর্থাৎ বিন্দু 
অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে অধিক যিনি সেই ত্রদ্মের নির্দেশক | বিন্দু নির্দেশ করে 
যে অনির্দেন্তং পরমং সথথমন্তি। এই অস্তিতা সৎ শব দ্বারা! বুঝায়। এজন্য 
কেনোপনিষদে বলিয়াছে, “তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি”__বিদিত ইন্দরিয়গ্রাহ্‌ 
পদার্থ আর তাহার কারণ হুশ্স অব্যক্তা অনুমেয়! হইলেও তাহার স্বরূপ 
অবিদিত। অবিদ্দিত জন্য অচিস্ত্য 'অনির্ব্চনীয়' শব ও অব্যক্ত মায়াকে লক্ষ্য 
করে। তদতিরিক্ত তৎ বা ব্রহ্ম । বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম । বুংহ+মনট্‌-ত্রক্ম। বৃংহ ধাতুর 
অর্থ বৃহৎ্-_যাহ! হইতে বৃহৎ অন্ত কিছুই নাই। মনট প্রত্যয়ের অর্থ নিরহ্তিশয় 
অর্থাৎ অবধিরাহিত্য । যিনি নিরতিশয় মহান্‌, 'ধাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর কিছু 
নাই। অর্থাৎ সর্বব্যাপী । সর্বব্যাপী জন্ত অচল। কারণ চলিতে হইলে ফাকা 
জায়গা চাই। সর্বব্যাপীর বাহিরে ফাকা জায়গা না থাকায় চলা সম্ভবপর নহে 
অতএব অচল । যেমন ভাব নারিকেল ও ঝুন! নারিকেল। ভাব জলপুর্ণ জন্য উহ? 
ঝাকিলে জল চলে না বা! শব্দ করে না। ঝুনাতে জল হইতে নারিকেল পড়ান 
ফাক। জায়গা! থাকে, জল চলে, শব্দ করে। পরিচ্ছিন্নের সচলতা অপরিচ্ছিম্নের 
অচলতা। কচি ডাবের জলে নারিকেল বা তাহার ফোপরা অব্যক্ত 
অমূত্তভাবে থাকে । ঝুনা নারিকেলে তাহ ব্যক্ত মূর্ত অবস্থাগত হয়। আজ 
যাহা জলাশয়ের তরল জল মূর্ত ব্যক্ত, কাল তাহা হুষ্যযোত্তাপে বাষ্প হইয়া অদৃস্থ 
বায়ুতে অদৃশ্য অব্যক্ত অমূর্ত হইয়া থাকে । আবার দৃশ্ট বাতাস হইতে অদৃশ্ঠ 
জলীয় বাম্প শৈত্য-সংযোগে পৃথক হইয়া! আকাশে শ্বেতবর্ণ অভ্র বা বাদলরূপে 
প্রকাশ পায়। সেই শ্বেত বাদল শৈত্য-সংযোগে কষ্ণবর্ণ মেঘে পরিণত হয়। 
তাহাতে বিজলী চমকে ৷ মেঘ নাদ হয় বজ্রপাত হয়। সেই রুষ্কবর্ণ মেঘ শৈত্য 
সংঘোগে পুনঃ জলরূপে বৃষ্টিধারা হয়। সেই বৃষ্টিধারাতে আরও শৈত্য-সংযোগে 
উহ শ্বেতবর্ণ শিলায় পরিণত হয়। 'এই শৈত্য বহিরাগত উপাধি, তৎসংযোগে 
জলের নানাত্ব ঘটে। কিন্তু জলত্বের কোন হানি হয় না। তেমনি মায়া- 
সংযোগে পুরুষ জীবরূপে নানা প্রাণিদেহে দেহিগপে অবস্থিত হন। দেহের 
নানাত্ব শৈত্োর নানাত্ববৎ জানিবে। দেহের নানাত্ব ঘটিলেও দেহীর কোন 
পরিবর্তন ঘটে না। মূর্ত সাবয়ব হয়। অমূর্ত নিরবয়ব হয়। যেমন আকাশ 
নিরবয়ব। জল সাবয়ব। যখন জল বাম্পরূপে অদৃশ্ত বাযুতে অদৃশ্ত থাকে তখন 
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বাম্পীয় অবয়ব হইতে জলীয় বাম্পের অবয়ব বিভাগ কল্লিত হয়। মূর্ত প্রপঞ্চ ও 
'তৎ কারণ অমূর্ত অব্যক্তা' হইতে ব্রক্ষ পৃথক। ইহা! গতায় ১৩১৩ ক্লোকে 
বলিয়্াছে-__-অনাদিমৎ পর ব্রহ্ধ ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে । সৎ মূর্ত, অসৎ অমূর্ত 
পরং ব্রহ্ম অনাধিমৎ। উৎপত্তি নাই জন্য অনার্দি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহার 
রচয়িতা আদি হয়। ব্রহ্মকে সৎ ব। অসৎ বলা চলে না । কথাটি শ্রুতি-বিরোধী 
হইতেছে । খর্থেদে ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে সতোবন্ধুমসতি বাক্য ব্রহ্ধকে সৎ ও 
অব্যক্তাকে অসৎ বলিয়াছে। সৎ অর্থ অন্তি ও অসৎ অর্থ নাস্তি। যেমন গীতায় 
(২1১৬) নাসতে। বিদ্যতে ভাবে। নাভাবে। বিছ্যতে সতঃ ॥ কপিল মুনির মতে 
প্রধানা সৎ তাহার বিকৃতি প্রকৃতি, তাহার বিরুতি, বিরুতির বিকৃতি সবই সৎ। 
বন্ধ্যাপুত্র আকাশকুন্থম শশশৃঙ্গাদি অসৎ । অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়ে কণাদের 
পরমাণু সৎ বলিয়া গৃহীত। পরমাণু অদৃশ্ঠ ও অবিভাজ্ায। পরমাগণুসমষ্টি হইতে 
যাহার উৎপত্তি ঘটে তাহা অসৎ । অর্থাৎ অসৎ বিনাশশীল, সৎ অবিনাশী। এই 
উভয় মতেই সৎ উপাদানে স্ষ্টি বলে। এবং উহা! বহিরাগত উপাধি । যেমন 
কুক্তকার বহিরাগত মৃত্তিক| উপাদান দ্বারা ঘটসরাবাদি নিশ্মাণ করে। শ্রষ্টার 
শরষ্টা, উপাদানের অষ্টাদি প্রশ্নে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। এজন্য উহা! ত্যাজ্য। 
বিশেষ যখন ক্ষুত্র প্রাণী মাকড়সা আপন দেহ হইতে রস দ্ুপাদান দ্বারা সুত্র 
নির্মাণ করে, তাহা দ্বারা জাল সজনে তাহাতে বাস করে); তখন সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর বহিরাগত উপাদানে সৃষ্টি করেন বলা ধৃষ্টতা । মোটামুটি বিচারেও উক্ত 
মতবাদঘ্য় দোষযুক্ত জনা খপ্ডিত বল। যাঁয়। প্রধান! জড়, তাহা কালে ক্ষোভিতা 
হইলে ব্রিগুণের বৈষম্যে স্থষ্টি হয়। কপিল চতুব্বিশতি তত্ব বলেন, তাহার 
জ্ঞানেই মুক্তি, তাহাতে কালের নাম নাই। অথচ প্রধানা কালে ক্ষোভিতা হয় 
বলায় প্রধানার ক্ষোভন কার্যে কালের অপেক্ষা আছে । নেই কাল যদি জড় হয়, 
জড় প্রধানাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কারণ এক জড় অন্ত জড়ের 
পরিচালয়িতা হয় না। জড় কর্তা হয় না। উহার দৃষ্টান্তও নাই। যদি কাল চেতন 
হয় তবে চেতন আত্মা উদাসীন নিষ্রিয়, একথা ব্যাহত হইতেছে । কালরূপ 
চেতন কর্তী। পরগ্মাণুবাদীর পরমাণু স্বভাবতঃ অদৃশ্য হওয়ায় তাহার! লক্ষ একত্র 
হইলেও অনৃশ্যই হইবে এবং দ্বাণুক ত্রসরেণুর কলেবর বৃদ্ধি ব্যাপার পরমা ণুহয়ের 
সংযোগে ঘটে। বর্দি পরমাণুত্বয়ের সংযোগের স্থান থাকে তবে তাহা 
বিভাজ্য হয়। অবিভাজ্যবাদে দোষ আলিতেছে। মাকড়সার ন্যায় ঈশ্বর নিমিত 
এবং উপাদান, উর কারণ বলিলে এই মতবাদটিতে দোষবহুলতা পরিদৃষ্ট হয়। 
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ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী। ষদ্দি মাকড়সাকে রসত্যাগের পুর্বে ওজন কর! হয় 
ও রস ত্যাগের পর ওজন কর! যায় তবে উহা! ওজনে হাস পাইবে । তেমনি 
ঈশ্বর হইতে জগছুপাদান অংশ বাহির হইয়া গেলে ঈশ্বর ওজনে হাস পাইবেন। 
যাহার হ্রাস-বুদ্ধি আছে তাহা বিনাশশীল। স্থতয়াং ঈশ্বরের অবিনাশিত্বের হানি 
ঘটিতেছে। 

ঈশ্বর চিন্ময়, জগৎ মৃন্ময়। চিন্ময় হইতে মুন্ময় জগতের উৎপত্তি ঘটিলে 
ঈশ্বরকে চিন্ময় মৃন্ময় বলিতে হয়। নতুবা শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে । যাহাতে যাহা। 
নাই তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। কাধ্য কারণে লয় হয়। ঈশ্বর 
হইতে আগত জগৎ প্রলয়ে ঈশ্বরে লয় হইবে । স্থতরাং ঈশ্বর শুধু চিন্ময় নহেন। 
মুন্সয় যাহা তাহা বিনাশশীল। স্থৃতরাং মুন্ময় ঈশ্বরও বিনাশশীল হইতেছেন। ঈশ্বর 
আনন্দময় । জগৎ-সংসার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অধি-দৈব ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দ্বারা 
জজ্জরিত । তাতে ঈশ্বরে ছুঃখের বীজ নিহিত আছে বলিতে হয়। যদি ঈশ্বর 
দুঃখময় হন তবে তিনি আর আমাদের ছুঃখ-দুরকর্তা করুণাময় হইতেছেন না। 
নিজের ছুঃখ দূর করিতে থাকুন। ঈশ্বর নিম্পৃহ ; তাহার স্থজনে স্পৃহা আসে 
কোথা হইতে? তাহার মনাি ইন্ড্রির় নাই। নিজে নুখন্বরূপ হুইয়! জীবরূপ 
প্রাণিগণকে অহরহ ছুঃখে জর্জরিত করেন। ভীষণ নির্দয়ত! কিনা? সাংখ্য ও 
মীমাংসাবা'দিগণ ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন নাই | কর্মেই সৃষ্টি হয়। চক্ষু যাহা 
দেখে তাহাই সত্য-_এই বাদটিতেও অনেক দোষ আছে। চক্ষু মৃত্তিই দেখে। 
অমূর্তে তাহার দখল নাই। ০1702010000 বিষয়ে বলিতে গিযা ইহ! উক্ত 
হইয়াছে। যাহা! মূর্ত বলিয়া! দেখে তাহার অস্তিত্ব নাই। যেমন সিনা হলের দৃষ্ট 
দৃশ্তসকল । একজন সিনেম! হলে বারটি হাতীর মিছিল দেখিল। সেই হুলে 
ঢুকিবার ৬| ১৫ ৪॥ ফুটের অতিরিক্ত দরজ! নাই । এ হল হুইতে বাহিরে যাইবার 
রাস্ত। নাই। এমন দরজ! দিয়া হাঁতীর প্রবেশ সম্ভবপর নয়। বারটি হাতীর 
দাড়াইবার জায়গাও সেই হলে প্রচুর নহে। এমতাবস্থায় এ সকল কায়াবিশিষ্ট 
হস্তী নহে, ছায়াবাজী মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। হলে প্রবেশকালে হলে 
গতিবান হস্তী-ঘোটকাদি, যেমন ০1:০8$-এ দেখা যায়, তেমন দেখা! যায়না। 
খন খেল! পরিসমাপ্তি হয়, বাতি জ্বলে, তখনও কিছু থাকে না । আধারে বসিয়! 
হাতী, ঘোড়া, রেল, প্লেন দেখে । তেমনি চন্ত্রমার জ্যোতস্থা, সুধ্যের অস্তগমন। 
চন্দ্র হইতে ২* লক্ষ গুণ বৃহ্দাকার এক স্ুধ্যকে চন্দ্র হইতে ক্ষুত্র বা সমান দর্শনাদি 
ব্যাপার চাক্ষুষ দর্শন হইলেও সাচ্চা নহে। চক্ষৃতে কুটা ব! কীট পড়িলে চক্ষু তাহা 
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দেখে না। চক্ষর নিকটে বড় অক্ষরের লেখ! লইলে চক্ষু তাহা দেখে না অর্থাৎ 
চক্ষু অতি নিকটে দেখে না। প্ষ্টা যে স্থানে স্থিত তথা হইতে ৪০ মাইল দূরে 
একটি পাহাড় আছে তাহাতে ৫০৬০ ফুট লম্বা, ২০ হাত বেড়ের শালবুক্ষ আছে, 
বন্ত হ্তী আছে, গৃহাদি আছেঁ'- ত্রষ্টা দেখেন যেন একখণ্ড কাল মেঘ আকাশের 
কোলে ঝুলিতেছে। অর্থাৎ চক্ষু অতি দূরে দেখে ন|। স্ুর্ধ্যের দিকে তাকাইলে 
অন্ধকার দেখে অর্থাৎ অতি-আলোকে দেখে না; অতি-আধারে শ্বেতবর্ণ বন্ত্রকে 
কৃষ্ণবর্ণ দেখে অর্থাৎ অতি-আধারে দেখে না। অল্প আধারে রজ্জুতে সর্প; 
খুঁটিতে নর ভ্রম করে। অতএব চক্ষ-যস্ত্রধানির উপরে নির্ভর করা চলে না। চক্ষু- 
যন্ত্ত্যাগে ইন্দিয়গণ ত্যাগে কিসের উপর নির্ভর করিয়া চলিব। অন্রাস্ত অপৌরুষে় 
শ্রুতিবাক্যে নির্ভর করিয়া চলিতে হুইবে। যাহা পৌরুষেয় তাহা ভ্রান্ত । কারণ 
লোক বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়! চলিয়া থাকে । সেই বুদ্ধি যাহা হইতে উৎপন্ন 
তাহ! ত্রিগুণাত্মিক] (11195015) |, অঘটন-ঘটনরূপে প্রতীতি জন্মায় অর্থাৎ 
মায়িক। 

নিউটন বুদ্ধিপুর্ববক যাহা নির্ধারণ করিয়াছিলেন ডাঃ আইনষ্টাইন তাহা! দোষ- 
দুষ্ট বলিয়াছেন । ০60 8১৪০] 99৪০০ মানিয়া বিচার করিয়াছেন। 
171786510, 8195010966 89০০ স্বীকার না৷ করিয়। বিচার করিয়াছেন । যাহা 
কেহ বুদ্ধিপুর্ববক বিচার করে অন্ঠে তাহা দোষদুষ্ট দেখে । এজই্টভ্রান্তিময় বুদ্ধির 
বিচার ত্যাগে অপৌনযেয় শ্রুতিগ্রহণ কর্তব্য। পৌরুষেয় অর্থ যাহা কোন পুরুষ 
বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া নির্ণয় করেন। তাহা তদপেক্ষ! বুদ্ধিমান দোষযুক্ত 
দেখেন। যাহা মূর্ত তাহা চস্ষুদৃশ্ত। চক্ষু অতীব ছুর্ববলযন্ত্র যাহাতে নির্ভর করা 
চলে না। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রমাণ-চতুষ্ট় মধ্যে 
চাক্ষুষ দর্শন শ্রেষ্ট প্রমাণ। তাহার উপর নির্ভর করতঃ অনুমান ও উপমানাদি 
প্রমাণরূপে স্বীরূত হয়। যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অবিশ্বাস হয়, তবে মূল উচ্ছেদ হওয়ায় 
'অন্মান-উপমানাদি প্রমাণ কাধ্যকরী থাকে না। ম্মাপ্তবাক্য অর্থ বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তির বাক্য সত্য এমন বিশ্বাস। প্যারিসের রসায়নবিদ্‌ জেন্সনের মতে কার্বন 
গ্যাস, চারকোল, :গ্রেফাইট ও ভায়মণ্ড একই কার্বনের বিভিন্নরূপ ; ৮৪1০০15, 
10155508125 এবং (51090150016 উপাধিত্রয়ের বিভিন্নত্ব জন্য ঘটিয়। থাকে । 
10959 বা পদার্থ যাহ। 'তাহারই ড০109165) 71:959011:2 ও 621021:9001:6 
সম্ভব জলের নানাত্ব বিষয়েই ইহা আলোচিত হইয়াছে। অনৃশ্ঠ বাম্প শৈত্য জন্ 
স্ুত, অধিকশৈত্য জন্য কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও ততোহধিক শৈত্য জন্ত বৃষ্টিধারা এবং আরও 


প্রবন্ধাবলী ১১৯ 


শৈত্য জন্য শ্বেতবর্ণ শিলা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে একই 70:06515 
বা 2ব53:০০, হইতে উপাধি তারতম্যে পদার্থের নানাত্ব ঘটে। বাপ অমূর্ত 
অব্যক্ত অনৃশ্ঠ, শিলা! মূর্ত ব্যক্ত দৃশ্য । ভাগবতের]ুএকটি শ্লোকে বলে £ 
মনঃ হজতি বৈ দেহান্‌ গ্রান্‌ কর্মাণি চাত্মনঃ। 
তন্মনঃ হথজতে মায়া ততো৷ জীবস্য সংস্থতিঃ ॥ ১২1৫৬ ॥ 

মন স্বপ্রে স্থজন£করে তাহা ম্বীকৃত। জাগ্রতে করে কিন! তাহ বিচাধ্য ৷ 
রঙ্জু সর্প জাগ্রতে দর্শন করে। সেই£ুঅচেতনুরজ্ছ্'চেতন সর্পে পরিণত হয় নাই। 
অথচ সর্পনৃশ্যরূপে দেখিয়া লোকেটভীত হয়। পশ্চাৎ অপসরণ করিতে গিয়া প1 
মচকায়। আলো আন! হইলে, দেখা যায় রজ্জুর টুকরা পড়িয়া আছে। এই সর্প 
জাগ্রতেই মন স্বজিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই | খু'টিতে নর ভ্রম, সবই এই 
জাগ্রতে জড়ের স্থষ্টি বটে। পাহাড়ে মেঘ ভ্রম, শ্বেতবর্ণ বস্ত্র কষ্ণবর্ণাদি জাঁগ্রতেই 
ঘটিয়। থাকে ৷ জাগ্রৎ দৃশ্ত ও স্বপ্রের দৃশ্য বিচার করিলে দেখা যায় বিনা মনে 
কোনটিই হয় না। সুতরাং এতদুভয়*একই্মনের স্পন্দনদ্বয় জন্য ঘটে । যেমন 
একটি ঘোটক কখন ধাপে চলে, কখন কমে চলে । এই উভয় কাধ্য একই 
ঘোটকের উপাধির তারতম্যে ঘটিয়! থাকে । যখন ঘোটকের লাগাম কষিয়! ধরে 
ও ঘোটকের বুকে বুট জুতার ঠোক্কর মারে£তখন?সে কদমে চলে আর যখন 
লাগাম টিল দেয়, ঠোক্কর মারে না, তখন ধাপে চলে। তেমনি মন ইন্দ্রিয়সহ 
কার্য করে জাগ্রতে আর ইন্দ্রিয়বিহীন অবস্থায় কার্ধ্য করে স্বপ্নে । একই মনের 
স্পন্দনদ্বয় একজাতীয় হইবে । ঘোটকের ধাপ ও কদম একজাতীয় ইহা স্বীকার্য্য; 
সুতরাং মনকৃত দৃশ্য জগৎ ও মনরুত স্বপ্ন উভয়ই একই মনকৃত জণ একজাতীয়। 
স্বপ্ন মিথ্যা জন্য জাগ্রৎও সেই জাতীয় হইতেছে । বিশেষ স্বপ্নে ও জাগ্রতে 
ভোগাদ্দি একই প্রকার । স্প্রে ক্ষুধা লাগিলে আহার্য্যগ্রহণে তৃপ্তি হয়। স্বপ্রে 
সত্র-উপভোগে আনন্দ দেয়। স্বপ্নে ধনাদি হানি জন্য শোক হয়। এক 
ব্যক্তি নান! প্রকার ভোজনসাম্ত্রী আক ভোজনাস্তে দশটার সময় পালঙ্ষে 
শয়ন করিয়াছে । ১১০-টার সময় স্বপ্ন দেখিল, তাহার গৃহসহ আসবাবপত্র 
নদীগর্ভে ডূবিয়া গেল, সাতার কাটিয়া তীরে আসিয়া সব গেল জন্য শোকার্ড 
হইয়। বিষম চিন্তা্বিত হইল। কিয়ৎকাল পর তাহার তীব্র ক্ষুধা পাইল। 
সে ক্ষুৎ-পিপাস! নিবারণ জন্য পাড়ায় গেল। এক বুদ্ধ! তাহাকে পোয়াভর চিড়। 
ও এক ছটাক গুড় দিল, এক লোটা জল দিল। চি'ড়া ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া জলপান 
করিতে করিতে তাহার*নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখে সে নিজের দ্বিতল 


১২০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


গৃহে শয়নে আছে৷ তাহার পেট ফুলিক্াছে। ক্ষুধার নামগন্ধ নাই। স্বপ্ন বলে 
জাগ্রৎ মিথ্যা, জাগ্রৎ বলে স্বপ্ন মিথ্যা । বিচারশীল বলেন, উভয়ই মিথ্যা। যাহার 
মৃত্তি আছে তাহার চলন সম্ভব । মন, বায়ু মূর্ত কি না? ইহাদের চলন আছে । 
ৃ 

বাস স্পশেক্দরিয়-গ্রাহ্‌ জন্য মূর্ভ। " জড় মন সুক্্ম দেহের অংশ জন্য মূর্ত বল! যায়। 
বেদাস্ত মতে মন অন্নের সারাংশ দ্বার] পুষ্ট হয়। অপঞ্ীকত পঞ্চভৃতের সমষ্টি 
দ্বার! অস্তঃকরণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। যাহা পাঁচমেশালি তাহা মূর্ভই হইবে। কারণ 
শরীর কাম কর্খ্ববীজ রূপ অবিদ্যা। বাটবৃক্ষ হইতে বটের অঙ্কুর সুক্ম, তাহা! 
হইতে বটবীজ বুন্্তম হইলেও মূর্ত বটে। প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নে 
*্প্রজাপতিঃ মিথুনমুৎপাদয়তে রয্িং চ প্রাণং চ। আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, 
রয়িরেব চন্দ্রমাঃ ; রয়িরা! এতৎ সর্ববং যন্তর্তং চামূর্তং চ; তস্মানুত্ডিরেব রয়িঃ ॥৮ 


সাম 

সা+অম-সাম। সা-বাণী অম অমৃত তুল্য, ন+ম অম, ন মরণং অন্য 
অস্তি, যাহা! মরণ-ধর্মশীল নহে। অম্ৃততুল্য বাণী সাম। বেদ নিত্য সত্য 
'অপৌরুষেয় অভ্রাস্ত। বৃঃ ২1৪১০ “অস্ত মহতো। ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেদ্‌ যদৃখেদে 
যভুর্বেদঃ সামবেদোহর্বাঙ্গিরস।” ছাঃ ১1১।২ «পুরুষস্য বাগ্রসো বাচ খগ্রস খচঃ 
সামরসঃ সা স্ত্রীলিঙ্গ অম পুংলিঙ্গ, এজন্য লামমিথুনৌ (গ্যাবাপৃথিব্যো। গো পিত। 
পৃথিবী মাতা । কুরধ্য ছেগ লোকাযি ) সমভাবেন গৃহ্বাতি । এই সামের সা অংশ সা 
রে গা মা পা ধা নি লাতে প্রাধান্যে গৃহীত হুইয়াছে। খথেদের মন্ত্র সহ হাবু 
আদি যোগ করতঃ গানের উপযোগী করিয়া সাম হইয়াছে । ছাঃ ১/৬।১ ইয়মে 
বর্গনষিঃ সাম। অর্থ ইয়ং পৃথিবী খক্‌ এবং অগ্নি সাম স্বরূপ । বাক্‌ অগ্নি দৈবত। 
অর্থাৎ যজ্ঞবেদী খক্‌, বাক অগ্রিশ্থানীয়। প্রাণাগ্সি হোজ্রে দেহস্থ বৈশ্বানর 
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে । এজন্য ছাঃ ১1৬৩ তদেতস্তা সৃচ্যধা়ং 
সাম। খকে অধিরূঢ হইয়! সাম মন্ত্র রচিত হয়। ছাঃ ১/৬।১ ইয়মেব সা অগ্নিঃ 
অমঃ তৎ সাম। প্রশ্ন উপনিষদের ৫ প্রশ্ন তম্বচো মন্ুষ্যলোকমুপনয়স্তে। সোহস্ত- 
রিক্ষং যজুভিরুত্ীযতেতে। স সামভিরুত্ীয়তে ব্রহ্মলোকম্‌। 

হর্গে দেবগণের গ্রীত্যর্থে গন্ব্বগণ নাম গান করেন। নরলোকে উদ্গাতা 
সাম গান ঘারা দেব নরু উভয়ের তৃপ্তি সাধন করেন । সামগানে হাবু অক্ষর 
হয়ের বিশেষ গ্রযোগ থাকায় পূর্বববঙ্গে চাষার ছেলেরা ষে গালিগালাজ করে 
তাহাকে হাবু বলে। বোকাকেও হাবু বলে। অধুনা”কীর্ভনের ন্যায় সাষগানসহ 


প্রবন্ধাবলী ১২১ 


শ্মশানযাত্রিগণ শব বহন করিতেন জন্য সামকে কেহ কেহ অপকৃষ্ট,মনে করেন ॥* 
সামগান মনোহর জন্য সামের আদর । কবি বলেন, যদিও ন| থাকে স্থর তাল 
জ্ঞান যদিও ন! থাকে রাগিণী বশে। তবুও কি কেহ নাহি করে গান আপনার; 
ভাবে ভাসিয়া রসে। সখের সময় দুঃখের সময় আপনা আপনি বেরোয় গান । 
জোর করি যদি রোধে সে সময় আকুলি বিকুলি করিবে প্রাণ। 

যজ্ঞাঙ্গ স্বরূপে সাম তৃতীয় । যজুঃ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ নির্ধীরিত হয়। খক্‌ সহ 
হোতা আহুতি প্রদ্দান করেন। সাম সহচর মাত্র। লোকসংগ্রহার্থ সাম 
অতি উপাদেয় উপায়। শ্্েচ্ছ রাজগণের কালে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড রুদ্ধ হইলে 
হরিকীর্তন, কথকতা, কবি ও যাত্রা তাহার স্থান লইয়াছিল। বর্তমান সিনেমা, 
থিয়েটার, রেডিও, গ্রামোফোনাদি সামের স্থান পুরণ করিতেছে। হাবুর প্রাধান্ত 
তৈত্তিরীয়ে ভূপুবন্পীর ১০ অন্বাকের পঞ্চম মন্ত্রে এতৎ সাম গায়ন্নান্তে। 
হাত বৃ. ই:"বঃহাঙওবু॥ অহমন্নমহমন্মহমন্নমূ। অহমন্নাদোই৩হমন্নাদদোই- 
৩হমন্নাদঃ। যেমন বল হরি হরি বোল কথাটি নির্দোষ হইলেও শ্মশান- 
যাত্রীর উক্তি জন্য 15011016 বলিয়া গ্রহণ করে। সামবেদের খধিগণ মধ্যে 
একজনের নাম অবস্তা দৃষ্ট হয়। ইরাণীয় আর্য্যগণের ধর্মগ্রস্থের নাম জেন্দাবস্তা। 
অর্থ জেন্দ, ভাষায় অবস্তানামা খষি প্রণীত। এই শব্ষের একতা দ্বার! 
উভয় আর্ধযগণের একতা স্থাপনে প্রচেষ্টা হইয়াছে । এবং তাহার ফলে 
71711091985 ব্যাকরণের অংশীভূত হইয়াছে । ভারতের অথর্ধববেদ অথর্বাঙ্গিরস 
বলিয়া অভিহিত হয়। তেমনি জেন্দাবস্ত শব্দ হইয়াছে। দাম সা ও অম 
শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। যিনি উই, ইন্দুর, হাতী, ঘোড়া, রক্ষ, যণ্, কিন্নর, নরে 
সমভাবে স্থিত তাহার প্রকাশক শব্দের নাম সাম। গান যখন গায় তখন তাহ! 
বিদ্বান্‌, মূর্খ, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সবাই সমভাবে শ্রবণ করেন। এজন্য 
নাম সাম। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর উচ্চ-নীচাদি ভেদ থাকা সত্বেও 
শ্বরভেদে এক সমতা রক্ষা করে যাহা তাহারই নাম সাম। এই সমতা ষে, 
গায়ক রক্ষ। করিতে পায়ে ন৷ তাহ। বিক্ষিপ্তের প্রলাপ মাত্র। 


ধর্ম ও অধর্ম্ম 
ধ7মনট্‌-্ধর্ম। ধারয়তি ইতি আধতে পরংব্রন্ধ। ধ্রিয়তে উদ্ধীয়তে 
ইতি ধর্ম। যাহা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষকে উন্নমিত করে তাহাই ধর্ম। মনু 
বলেন “আচার: প্রভাবো ধর্মঃ |” বৈদিক খধিগণের আচার-বিচার ফলে বেদ, 
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জ্ঞানরাশি আমর! পাইয়াছি। ধর্শ-_ স্বভাব, গুণ বুঝায় । ধর্ম জীবকে বুঝায়। 
জানও বুঝায় যেমন- গীতায়, ১৮।৭০, “অধ্যেন্ততে চ য ইমং ধর্দ্যং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্ঞানযজ্েন তেনাহমিষ্টঃ স্তাঙ্গিতি মে মতিঃ॥* জৈমিনি পুর্ববমীমাংসায় সুত্র 
করিয়াছেন, “চোদনালক্ষণোহ্থঃ” ধর্মঃ 1” বেদের প্রেরণায় কতকর্শ ধর্ম । 
এখানে ধর্ম সংবাদে জ্ঞানযজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় এজন্য জ্ঞানের সংবাদ হইতেছে। গীতা 
২।৭-_ধর্ম্মসংযুঢ়চেতাঃ | গীতা ৪।১৫-__অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহাস্তি জন্তবঃ | 
যখন এমন দশ! হয় তখন জ্ঞান মোহযুক্ত চিত্ত বল! যায়। বৌদ্বগণ ধর্ম, 
সংঘ ও বুদ্ধ এই তিনের নমস্কার করেন। এঁকেরই এই তিন অবস্থা । ধর্ম 
জীব যখন খবি সংঘ জুষ্ট হয়, খাধিগণের সেবা করিয়া বিচারপথে অগ্রসর 
হয়, সে কালে প্রবুদ্ধ হয় ইহাই বলিয়াছেন। যে আজ ধর্শ (জীব) সেই 
'পশ্চাৎ বৌদ্ধ বিহারের শ্রমণগণের সেবক। এক কথায় সে তাহাদের ছারা 
অনুশিষ্ট হইয়া! বুদ্ধ হয়, জ্ঞানী হয়। তদ্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্থেন সেবয়াঁ_ 
লীতা। ৪1৩৪ । 

হিংশ্র জন্তর স্বভাবই দুর্বল প্রার্ণীকে বধ করিয়৷ স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করা । 
ইল্পৎ যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে । দুগ্ধ মিষ্ট, তিস্তিড়ী টক্‌, পলতা পাতা 
তিক্ত, সমুদ্রের জল লবণাক্ত__ইহা বস্তর ধর্ম। কেহ সত্বগুণের উদ্রেক করে, 
'কেহ রজোগুণের বিকাশক, কেহ তমোগুণে আক্রান্ত করে । যেমন ইক্ষুরস সব্ব- 
গুণেরু উদ্রেক করে, আনন্দদায়ক | গীঁজ| রজোগুণের বিকাশক, আফিং তমো- 
গুণের, নিদ্রা, আলম্য ঘটায়। ব্রব্যগুণ দৃষ্টেই আমুর্ধবেদে সব পদার্থের কোন 
রোগে কোনটি ফলগ্রদ তাহ! নির্ণয় করতঃ তাহার গুণাদি বিবৃত করিয়াছেন । 
বর্ণাশ্রমধর্্শ, জাতিধর্শম, কুলধর্ম, দেহধর্শম, রাজধন্ম, আপদধর্ম্, মোক্ষধর্ম । ন+ধর্ম 
লঅধন্ম । ধর্ম পুণ্যকর্্াত্মক। অধশ্ম পাপাত্সক। কাহারও নরবধে ধর্ম, 
যেমন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ ধর্ম। কাহারও গোবধে ধর্ম, যেমন- মুসলমানদিগের 
“কোরবাণী। কাহারও মহিষ বধে ধর্ম, কাহারও ছাগ-মেষাদি বধে ধর্শা। অন্য 
কাহারও পক্ষে এই সকলই অধর্ম। কন্ম ধর্মও অধর্শাত্মক হয়। এমন কর্ম 
হইতে পারে যাহ/ম্মও নয় অধর্শও নয়। যেমন চক্ষের পলক পড়ে। 

বালক জন্গিয়াই কাদিতেছিল, মাতা! উঠাইয়া তাহার মুখে স্তনের বৌটাটি 
প্রবেশ করাইয়া দিল? বালক বৌটাটি জিহ্বাদ্বারা চুধিল, ক্ষরিত ছুগ্ধ 
ালাধ:করণ করিল, পুর্ব পুর্ব সংস্কারবলেই কণ্ম করিয়াছে। ইহা ধর্দ কি অধর্থথ ? 
ন্মাতার স্তন মাতা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন সুতরাং চুরি হয় নাই। মাতার 
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স্তন্দু্ধ বালক গ্রহণ না করিলে মাতার দুঃখ ঘটিয়া থাকে । দান গ্রহণের 
প্রয়োজন আছে, এজন্য বলে ষজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি গ্রহণ 
এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্তব্য। খখেদে প্রথমজ তমোরূপিণী মহামায়া জগন্মাতা 
হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ গ্রহণ করায় শ্রুতি বলিয়াছেন “সতোবন্ধুমমতি।” 
আচার অন্থসারে যেমন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ নিষিদ্ধ । মাতার ছুপ্ধধারা পান 
জন্য মাতার ন্সেহভোরে বন্ধন ঘটিয়াছে নিশ্চয়। 9172155572216 বলেন টব 210121 
ও, 12102] 1501 2. 001:0৬121 1০. লোকে বলে মায়ের খণ শোধ হয় 
না। এই দুগ্ধগ্রহণ ক্রোড়ে আরোহণ সবই দোষযুক্ত। পরমুখাপেক্ষিতা বড় 
দোষ। এক বালক মাতার সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিল। মাতা যখন কলপীতে জল 
ধরেন তখন বালক পুকুরের পাড়ে একটি টিল পাইয়া তাহা পুকুরে নিক্ষেপ 
করিল। ইহা ধশ্শকি অধর্শ? লোকে পুকুর কাটে জল ধরিবার জন্য । যদি 
সেই জলে .যৃত্তিক! নিক্ষেপ করে তাহাতে জলাধারস্থ স্থানের কমতি ঘটিল। 
উহ! পু্রিণীকর্তনের ইষ্টবিরোধী ঘটনা! ঘটিল। পুকুর ভরাট হইল। এ টিল 
যদি জলে ভাসমান কোন ক্ষুদ্র মতস্তের গায়ে লাগে তবে তাহার হনন হইল। 
টিলপাত জন্য পুকুরে তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গ পাড়ে আঘাত করিল ৭ ঘি সেই 
আঘাত জন্য কোন মৃত্থণ্ড জলে পড়ে তবে পুকুর ভরাট রূপ দৌষ ঘটিল। 
পুকুরের জল টিলের ময়লায় মলিন হইল | ইহা সে বালক জানে না, তাহার দোষ 
হইল কি? বালক অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া৷ যায়। বালক অজ্ঞান বলিয়া 
রেহাই নাই । বিচার করিলে এই বালক বালক নহে, কতবার নরজন্ম লইয়াছে। 
পুরাণ ঝা পাপী। কর্মাফলে সবাই কর্ম করে। আবার সেই কলে বদ্ধও হয়। 
“অধ ঘ ইমে গ্রাম (গৃহস্থ) হঠ্টাপুর্তে দত্তমিত্যুপাসতে ধৃমমভিসং ভবস্তি।” 
তাহারা পিতুলোক হইয়া সোমলোকে ( চন্দ্রলোক ) গমন করে। ধর্ম করিলে 
হ্বর্গে যায়। অধন্ম করিলে নরকে যায়। একজন এই মর্তলোকে পুণ্য করিল 
না, পাপও করিল না । সুতরাং স্বর্গে বা নরকে যাইবে না, নিত্য কণ্ম করায় 
প্রত্যবায় হইল না, ফলাভাব। ম্বৃত্যু ইহলোকে থাকিতে দিবে না। অতএব 
সে মুক্তই হইবে। ইহলৌোকও নরকের এক অংশ মাত্র। সভ্য গভর্ণমেণ্ট 
হইলে জেলখানায় ছুই বিভাগ রাখে । একটি সাধারণ কারাগার, অন্যটি 
সংশোধনী কারাগার । অল্পবয়স্ক ব্যক্তির দীর্ঘ জেল হুইলে তাহাকে প্রথমে 
সাধারণ গারদে পাঠায় না। সংশোধনী বিভাগে পাঠায় । সেখানে তাহাকে 
যথোচিত শিক্ষা দিয়া ধাহাতে সদ্যৃহস্থ হইয়! জীবন যাপন করিতে পারে, 
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তেমন বন্দোবস্ত করে। যদি সংশোধনীতে থাকাকালীন বদমাইসী করে তবে 
তাহাকে সাধারণ গারদে পাঠ্ঠায়। আর সংশোধনীতে যদি ভালভাবে কাজ করে 
তবে তাহাকে কিছু টাকা দিয়া ্থাডিয়া দেয়; সৎজীবন যাপনের হুষোগ দেয়। 
ধদি এখানে চরিজ্র সংশোধন করে উবে স্বর্গে যায়। আর যদি এখানে অসৎ 
কাধ্যরত হয় তবে তাহাকে নরকে পাঠায়। কবি রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন_ 
তারা কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস বল! এজন্ত কঠ 
উপনিষদে নচিকেতাকে মদে রাজ্য, সাআজ্য, দীর্ঘাযু, পুত্রপৌত্রাদি, স্বর্গীয় 
অগ্ষারী, হ্বর্গাঁয় রথ, ্বর্গায় ঘোটক, হিরণ্য মার্যাদি দিতে চাহিলে নচিকেতা 
তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া! বলিয়াছেন- অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্থাত্র অধন্দীৎ 
অন্ত্রাম্মাৎ কৃতাকভাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্ঠসি তদ্দ ॥-_ 
মুরারে স্তৃতীয় পন্থাঃ। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন, “জায়ন্ব অিয়ন্থ” একধারা। 
তাহারা এখানেই জন্মে ও মরে। এখন যে নিত্য কণ্ম করিয়াছে প্রত্যবায় 
হয় নাই স্থৃতরাং তৎফলে নরকাদি হইবে না। আবার নিত্যকর্শের 
ফল নাই জন্য ফল না থাকায় মুক্তি অনিবাধ্য। শাস্ত্রে বলে ইহলোকে যত 
কর্ম করে সব কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ হয় ন! (ম্বত্যুকালে যে বিষয়ে চিত্ত 
ছিল সে বিষয়ক কর্মফলাংশ পরজন্মে ভোগ করে। ) অন্যাংশ সঞ্চিত থাকে । 
কর্মফল ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারন্ধ তিন ভাগে বিভক্ত । যেমন একজন ভাল 
গৃহস্থ তাহার ভোগের অর নান! প্রকার পদার্থ এক ঘরে মজুত রাখে । চাল 
ডাল, ম্বত, তৈল, নূন, শাক, ফল, মূল, মসল্লাদি। মজুত থাকাকেই সঞ্চিত 
বলে। এই ব্যক্তির কল্প বস্তা ফসল আসিল সে তাহ! বারান্দায় রাখে, ভাগ্ডারে 
নেয় না। এ বস্তার জিনিষ ঝাঁড়িয়া-বাছিয়! রৌদ্রে শুকাইয়া তৎপর ভাগ্ারে 
রাখে । বতক্ষণ ভাগ্ডারে না যায় ততক্ষণ ঝাড়া-বাছাই আদি কাধ্যার্থ বারান্দায় 
থাকা অবস্থায় উহা! ক্রিয্»মাণ অবস্থাগত। তৎপর ভাগারে গেলে উহা 
সঞ্চিত ভুক্ত হইল। কর্তা ভাণ্ডার হইতে গ্রতিদিনের ভোজনার্থ যে জিনিষ 
বাহির করিয়াছেন তাহাই প্রারন্ধজাতীয়। যাহা ভোগার্থ উপস্থিত তাহাই 
প্রারন্ধ আর কর্ধীক সঞ্চিত থাকে, এজন্য উক্ত ব্যক্তি যে পাপপুণ্য করে 
নাই তাহার মুক্তি হইবে না, সঞ্চিত কর্মফলে পুনর্জন্ম লাভ হইবে । আর সে 
যে বলিল নিত্যকর্শ করায় প্রত্যবায় হয় নাই তাহাতে গোলযোগ আছে। 
ফিক বলিলেন, নিত্যকর্্ঘ না করায় প্রত্যবায় হয়। নিত্যকর্ম না করা 
'হ্যাপারাটি কি? 
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ভাব জাতীয়, কি অভাব জাতীয়? যদ্দি অভাব জাতীয় হয় তবে তাহা! 
হইতে প্রত্যবায় রূপ ভাবের উৎপত্তি স্ভবে না। আর যদি ভাব জাতীয় হয় 
তবে তাহা হইতে নিশ্চয়ই ফল উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে । অপরে বলেন, যদি 
শাস্ত্রে নিত্যকর্শের ফল স্পষ্ট ভাষায় নাও বলিয়া থাকেন, তত্ত্রাচ তাহা 
অন্ুমেয়। যেমন বাজপেয় ষজ্জের ফলশ্রুতি বলেন নাই, কিন্তু মহাফল ঘটে । অন্তে 
বলেন, মনুতে নিত্যকর্ম্ের ফল আছে। দেখ! যায়, পঞ্চ-মহাধজ্ঞ নিত্যকন্ম তাহার 
অনুষ্ঠান ফলে পঞ্চন্থনার পাপ বিনষ্ট হয়। স্তরাং নিত্যকর্্ণ নিক্ষলা৷ নহে। 
কেহ বলেন, নিত্যকন্ম নিক্ষলা জন্য অকর্ম। কেহ বলেন, নি্ষাম কর্ম অকন্ম, 
যখন এ ব্যক্তির স্বর্গাদি কামনা নাই । এজন্য নিষ্ধাম কন্ী কর্মফল ঈশ্বরার্পণ 
করেন। এই ব্যক্তির তেমন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি ছিল কি? মৎ্শ্য, হাঙ্গর কুমীর, 
সিংহ, ব্যাত্র, সর্প, ঈগল, কুরল, বাজ, চিল প্রভৃতি অন্য প্রাণীবধে তাহার 
মাংসাদি ভক্ষণ করে। ইহার! হস্তী ঘোটক, মহিষাদির ন্যায় শস্তভোজী নহে। 
জীবে! জীবন্ত জীবনম্‌-_ইহাদের পাপ হয় কিনা? কেহ বলেন--শান্ত্র মহুম্ের 
জন্য, ইতর প্রাণীর জন্য নহে । তবে ইতর প্রাণীর পাপ-পুণ্য নাই বলিতে হয়। 
বুঃ আ ৫1১৪।৮ মন্ত্রে বুড়িল হস্তীর ন্যায় বলবান্‌ হইলেও প্রতিগ্রহের বোঝা 
বহন করিয়া বেড়াইতেন। গায়ত্রীর মুখ কি তাহা ন| জানায় এরূপ করিতেন। 
অগ্রিমুখ-গায়ত্রী যে জানে তাহার প্রতিগ্রহাদি বোঝা সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া 
যায়। প্রতিগ্রহ পাপের বোঝা । বালক ষে মাতার ছুগ্ধগ্রহণ করিল উহা! 
প্রতিগ্রহরূপ পাপের বোঝা কিনা? জ্ঞানাগ্রি সর্ব্বকর্মাণি ভম্মনা কুরুতে তথ] । 
জড়ভরত হুরিণদেহে এক জীবন অতিবাহিত করেন। নহুষ ইন্দ্রপদ্রষ্ট হইম্া 
সর্প হন। পঞ্চাগ্রি বিছ্া মতে যখন কেহ চন্দ্রলোক হইতে ফিরিয়৷ পৃথিবীতে 
শশ্যাদিতে প্রবিষ্ট থাকে, তাহা মন্ুুষ্যে না খাইয়া! অন্য জন্ততেও খাইতে কোন 
বাধা নাই। মন্ুন্য মধ্যে স্ত্রীনপুংসকাদি খাইলে নৃজন্ম লাভ হয় না। কর্মফল 
এমনি জিনিষ । এজন্য গীতায় বলিয়াছে-__সর্ধবধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ। মামেব ষে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ মায়! দূরীভূত হইলে 
তৎকাধ্য কাম কর্শবীজ থাকে না। তবে শাস্তি। অবিষ্া কামকশ্ম বীজরপা 
কাম-কর্মের বীজ (অপ) রক্ষা করে। পাতি অপ এজন্য পা+অপ-্পাপ 
বলিয়া উক্ত হয়। ধন্মাধন্ম উভয়ই কর্মাত্মক মায়। জন্য, তাহা ত্যাগে শাস্তি। 
নতুবা “অবশং প্রকৃতেবশ্নাৎ* স্থিতি মায়ার অধীনে স্বতত্্রতাবিহীনে *পুনরপি 
জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং” ঘটিয়। থাকে। | 


আনন্দ কানন 

স্বর্গে দুইটি কানন আছে.। একটির নাম নন্দন কানন, ইহা স্বর্গের 
অধিরাজ ইন্দ্রের কানন। অন্াটর, নাম চৈত্ররথ কানন। উহ] কুবেরের 
উদ্যান। ভারতবর্ষে কাম্যকবন, দ্বৈতবন, দণ্ডকারণ্য (গোদাবরী তটে ), 
থাগববন, বৃন্দাবন, অগ্রবন, নৈমিষারণ্য প্রসিদ্ধ, কারণ কানন অর্থ বন, অরণ্য । 
কবি গোবিন্দ চৌধুরী একটি আনন্দ কানন দেখিয়া বলিয়াছেন-__-আজ চক্লেম 
রে ভাই সেই আনন্দ কাননে? সংসারেরই লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় 
মনে ॥ আনন্দ কাননে পাখী আনন্দে সঙ্গীত 'গায়। আনন্দেরই ফুল আর 
ফল দুলছে আনন্দেরই বায় ॥ নিত্যানন্দ ধাম সে যে কি শুনায় আনন্দ বই। 
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দমমী ॥ ' ইত্যাদি। বাস্তবিক কথাটি 
কবির মুখে বাহির হইয়াছে স্বান্ুভৃতি জন্ভ। এই সংসার ভবকারাগার ব 
ছুঃখের সাগর তাহাতে আমর! অহরহ হাবুডুবু খাইতেছি। 

প্রকৃতি কোশাত্মবক গারদে আমাদিগকে ফাটকে আটক রাখিয়্াছেন। 
যেষন একটি ফুটলা এরও বৃক্ষের নির্ধ্যাস হইতে ফুৎ্কার দিলে বাহির হইয়া! 
বামুমণ্ডলে ঘুরিতে থাকে, তেমনি আমরা সংসার-বৃক্ষের কারণ নির্যাস হইতে 
ফুটলার ন্তায় বাহির হুইয়াছি । ফুটল! অর্থাৎ এক ক্ষুদ্রতম বায়ুকণা*্বৃক্ম নিধ্যাঁসের 
আবরণে আবৃত হুইয়। ফ্লাটকে আবৃত হুইয়া ঘুরিতে থাকে । যখন সেই 
আবরণটি ভেদ হয় তখন সেই ক্ষুদ্রতম বামুকণা বাহিরের মহান্‌ বামুতে 
একীভূত হুইয়৷ ঘায়। তেমনি মানব এই সংসার-বৃক্ষের কারণ নিধ্যাসে উৎপন্ন 
পঞ্চকোশাবরণে আবৃত হুইয়। সংসারে ঘুরিতেছে ৷ ঘখন সেই পঞ্চকোশাবরণ ভেদ 
হইবে তখন এই ক্ষুদ্রতম প্রাণ-বাযুকণ। মুখ্য মহাপ্রাণে একীভূত হইবে । এই 
পঞ্চকোশাত্মক দেহ কাটানই সাধনার কার্ধ। কৃষ্ণ উপনিষদ্দে ও ভাগবৎ পুরাণে 
দেখিতে পাই, ভরঘ্বাজ আশ্রম কাননের মুনি ও পাঠীগণ শ্রীরামচন্দ্রের বাক্যানুসারে 
ঘবাপর যুগের ভগবানের কোমলাঙজের আলিঙ্গন পাইবার জন্য গোপী হুইয়। 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার! বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে 
তাহার কোমল অর্জের আলিঙ্গন লাভ করেন__ধাহাকে রাসলীল। বলে। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার এগার বর্ষ বয়ংক্রমকালে বৃন্দাবন ত্যাগে মথুরা যান। তথায় কংসকে 
ব্ধ করিলে মগধরাজাধিরাজ জরাসন্ধ দশলক্ষ সৈগ্যসহ শূরসেন রাজ্য ও রাজধানী 
মথুয়া অবরোধ করিলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকী প্রভৃতি বীরগণ মথুরা ত্যাগে 
রেফুজী হইয়া কুবন্থুীর. সমুদ্রতটে পলাইয়! যান। রাস্তায় পর্বত, মরুভূমি 
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আদি পার হুইয়! গমন করেন। অন্নজলের সংস্থান না থাকায় মহারাজ জরাসন্ধ 
মথুর1 দখল করিয়া মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শ্রীরুষ্খ আর কখনও 
বুদ্দাবন যান নাই। বহুকাল পরে একবার সুধ্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবগণসহ 
শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হদে স্সানার্থ আগমন করেন। বুন্দাবনের গোয়ালারাও 
সপরিবারে কুরুক্ষেত্রে ্নানার্থ আগমন করেন। এখানে ছুই দলের সাক্ষাৎ 
ঘটে। তখন শ্রীকষ্ণ পুর্ববাবতারের শ্বতি জাগায় সেই ভরদ্বাজের আশ্রমের মুনি 
তপস্থিগণকে স্বয়ং আচার্য হইয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষ। দেন এবং তদ[লোচনায়, 
তাহারা পঞ্চ-কোশাতীতে হ্বশ্বরঁপে ব্রক্ষলীন হন। ইহা! ভাগবৎ পুরাণের 
১০৮২1৪৫ ক্লোকে বণিত আছে । এই সংসাররূপ নরককুণ্ড ত্যাগে ব্রহ্মানন্দভোগ 
মানবজীবনের কতকত্যতা1। “তেন ত্যক্তেন তৃপ্তীথা” শ্রুতি ঘোষণ! করিয়াঁছেন। 
দেহের নাশেই প্রাণবাযুর মহানন্দরূপ আনন্দ কাননে স্বানলাভ ঘটে । 


বেদাস্ত-রহস্য 

বেদান্ত অর্থ বেদের অস্তভাগ। অস্ত অর্থ শেষ ও মধ্য অর্থে প্রয়োগ দেখা 
যায়। যেমন অন্তঃকরণ শব্দে অন্ত শব দেহমধ্যস্থিত করণ, মন ও বুদ্ধ্যাদি 
বুঝায়। বহিষ্করণ, বাহিরে স্থিত চক্ষুরাদি করণকে বুঝায়। অস্ত শবে শেষার্থ 
বহুস্থলেই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন 'প্রাণান্ত। অস্তেবাসী শবে গুরুর অস্ত 
সমীপে বাকারী। বেদ শব্দ বিদজ্ঞানে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বেদ অর্থ 
জ্ঞানপ্রকাশক। যাহা অন্য ব্যক্তি অন্য অন্য দেশে অন্য অন্য সমন বুদ্ধিদ্বারা 
নিশ্যয় করিতে পারেন তাহা অন্থবাদ মান্র। যাহ] বুদ্ধির প্রকাশগম্য নহে 
তাহার প্রকাশেই বেদের বেদত্ব। এক সর্বব্যাপী নিক্ষিয় নির্বিকার অব্যয় 
নিত্য সতাং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম, দ্বিতীয় রহিত আছেন। এই সত্যের অপ্রমেয় 
বস্তর যাহ প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের অগোচর সেই অপ্রকাশিতের প্রকাশে বেদের 
মহিমা । অর্থবাদ বা অন্বাদ যাহা বেদে আছে তাহার প্রকাশে বেদের 
সার্থকতা! নাই। বেদান্ত অর্থ বেদের অস্ত ব! মধ্যস্থিত সারাৎসার তত্ব। অথবা! 
অন্য সব নেতি করিয়! অস্তে পরিশেষে যাহা থাকে তাহার প্রকাশক । অথবা 
বেদ অর্থ যেন যাহার দ্বার জীবজগতের অস্ত বা পরিসমাপ্তি জান হয়। “যথা 
চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম” বেদ অর্থ জান। অস্ত সমীপস্থ দেহস্থ 
আত্মা পুরুষকে যাহা দ্বার! জানা যায় অথব! বেদ যাহা! প্রকাশিত করতঃ অস্তঃ 
বা পরিসমাপ্ত। বেদের অস্ত বা শেষ কথ! বা চরম উপদেশ ।& যেমন খগ্‌ বেদে 
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১/১৬৪1৩৯ মন্ত্রে ধাচো' অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যশ্মিন্‌ দেব! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ | 
যস্তং ন বেদ কিমূচা করিস্যত্তি। মইত্বধিুত্ত ইমে সমাসতে ॥ সেই পরম 
'ব্যোষস্থিত অক্ষর পুরুষ যাহাকে*ঞ্ক বর্ণনা করেন যাহাতে দেবগণ ও বিশ্ব 
অবস্থিত, তাহাকে ধিনি জানেন না তার খক্‌ মন্ত্র মুখস্থ করিয়া 'কি ফল। যিনি 
তাহাকে জানেন তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অক্ষর পুরুষের প্রকাশেই বেদের 
'বোদত্ব। তাহাই অপ্রকাশিতার্থ প্রকীশ বলিয়া কথিত হয়। শুধু মন্ত্রবিদ্‌ হইলে 
'বেদাধাম়ন ব্রত সম্পন্ন হয় না। তাহ ছান্দোগ্যের শ্বেতকেতু ও নারদের আখ্যানে 
দেখান হুইয়াছে। আত্মবিদ্‌ হইতে হইবে ।* বেদের রহস্ত জানিতে হুইবে। 
সেই জ্ঞানম্বরূপের প্রকাশ করার জন্য বেদান্তস্থত্রে *শান্ত্র যোনিত্বাৎ”, “তৎ 
তু সমস্বষ্নাৎ” সুত্রদ্বয় করা হইয়াছে। ব্যবহারিক দত্তায় ষে প্রমাণ চতুষ্টয় (প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্য) ব্যবহৃত হয় তাহা দ্বারা ব্রহ্ম নির্ধারিত হন না জন্য 
তিনি অগ্রমেয় বলিয়! উক্ত। কেবল শ্রুতি প্রমাণগম্য । শ্রুতি পাঠের সার্থকতা 
'তৎপদবাচ্য সেই সত্যাং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্মকে জানায়। ব্রহ্ধকে জানিয়! ব্রহ্মলীন 
হুওয়ায়। ব্রদ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি । 
খক্‌ ১০।১২৯।২ আনীদবাতং স্বধয়! তদেকং তম্মাদধান্তন্ন পরঃ কিং চ নাস। 
স্বাস প্রশ্বাস বায়ু যাহ! সহযোগে হয় তাহাই অন্‌ বা! প্রাণ কা্য»বলিয়া উক্ত। 
বামু নাই প্রাণন আছে যেমন গর্ভস্থ অণ্ডে। তেমন লেই প্রাণ স্বধয়া স্বপ্রকারে 
অর্থাৎ" স্বগত ন্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত অখট্করসরূপে এক অদ্ভিতীয় 
তাহ! হইতে অন্ত অপর কিছু ছিল না। খকু ১০।১২৯1৪ “সতোবন্ধুমসতি” 
অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। এই বন্ধন মুক্তে জীব পরমের যোগ তাই গীতায় 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “তং বিদ্যান্বঃখ সংযোগ বিয়োগ যোগসংজ্ঞিতম,1” 
অসতের বন্ধন জন্যই সংসারীর জীবভাবে নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ক্ষুধা 
তৃষ্ণা আধিব্যাধি জর! মৃত্যু প্রধান । এই সংসারে জীব অক্ষম দুর্ববল-_“অনীশয়া 
'শরোচতি মৃহ্থমানঃ ।” 

খক্‌ ১০।১২৯৫ মন্ত্রে “ম্বধা অবস্তাৎ প্রতি পরস্তাৎ” যিনি স্বগত ম্বজাতীয় 

এই প্রকার ভেদ রহিত জন্য (গীতা। ৫1১৯) “নির্দেষং হি সম ব্রহ্ধণ বলিয়া উক্ত । 
ধিনি অধংস্থিত দৃশ্ত প্রপৃঞ্চের অন্তরালে অবস্থিত। আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীল! 
উপরে ভাসমান । ইহাই ঈশোপনিষদে হিরগুয়েন পান্ডেণ সত্যন্তাপিহিতং মুখং 
স্যক্যে উক্ত। থক্‌ ৬৪৭১৮ “ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপৃ ঈয়তে |” ইন্দ্র মায়াযোগে 
' বহ রূপ ধারণ, ..ব একে! জাল্বান ঈশত ঈশনীভি: | গীতায় “সভবামি 
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'্ত্মমায়র়া।” যেমন বলে “হরিরেব জগৎ জগতেব হরি। হরিতে! জগতো , 
নাহি ভিন্ন ত্ত* তেমনি বজ্জু সর্পস্থলে রজ্ছুর দেহ ও সর্পের দেহ একই দেহ, 
রজ্জুত্যাগে সর্প বলিয। কিছু নাই। 

ধক্‌ ১/৮৯১* অদিতির্দ্যোরদিতিরস্তরিক্ষম। অরদদিতির্মাতা স পিতা স 
পুত্রঃ$। বিশ্বে দেব! অদিতি পঞ্চজন৷ অর্দিতির্জাতম্‌ অদিতির্জনিত্বম্‌॥ অর্দিতি 
ছ্যলোক অস্তরিক্ষ মাতা (পৃথিবী) পিতা পুত্র (কারণ ও কাধ্য ) বিশ্বদেবগণ 
অদ্দিতি পঞ্চজনা (নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, তির্্যগার্দি যোনি ) যাহা জন্িয়াছে 
বা জন্মায় নাই অদিতি । যেমন গীতায়-_ ব্রন্ধার্পণং ব্রদ্ধ হবির্রন্ষাগ্ ব্রহ্ষণ! হতম্‌। 
ব্রদ্মন তেন গন্তব্যং ক্রহ্ধকর্শসয়ীধিনা | (৪1২৪) তেমনি থাক্‌ ৪1৪০1৫ হংসঃ 
শুচিষদ্‌ বহ্রস্তরিক্ষ সন্ধোতা৷ বেদিষদতিথি-দুরোণসৎ্চ। ব্যাজ 
গোজ। ধতজা অদ্দিজ! ধতং বুহৎ ॥ 

রহস্য যাহা রহসি অর্থাৎ নির্জনে গুরু শিষ্কে উপদেশ করেন। উপ 
সমীপে নি নির্জনে সদ বাস। এইজন্য উপনিষদ অর্থই রহস্য। সামান্যতঃ 
মন্ত্রতন্ত্রে যে উপদেশ প্রদত্ত তাহার বিশ্তদ্ধ গুহাতম ভাব প্রকাশ করে যাহা 
'তাহাই রহমত ৷ যেমন গীতায় (৯1১,২) “ইদন্ত তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যন্য়বে |” 
“রাজবিদ্যা রাজগুহং পবিভ্রমিদমুত্তমম.।৮ গীতা ৪৬ অজোহপি সন্নব্য়াত্মা 
ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়য়া! ॥ যদিও 
আমি অজ (যাহার জন্ম হয় নাই, যাহা হইতে কিছু জন্মায় না) অব্যয়, আত্ম! 
€ সর্বগত ), ব্যয়রহিত, অবিকারী ভূতগণের ঈশ্বর, এশ্বধয মহিমায় সকলের 
শাসক বা নিয়মিত অব্যাককতা প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ মায়ান্ধার' জীবজগত্রূপে 
প্রকাশবান হই । ভাগবত ১২।১১।১৩ অব্যাকৃতমনস্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ | ভাঃ 
১২।১১।১১ স্বামায়া বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীৎ দধৎ । গীতা ৪1১৮ কর্মপ্যকর্ম 
ঘঃ পশ্টেদকর্মণি চ কর্ম ষঃ। স বুদ্ধিমান মনুগ্তেযু স যুক্তঃ কত্সকন্মকৃৎ ॥ 
ধিনি কর্মে ইন্দ্রিয় ব্যাপারে অকর্তব্যতা এবং অকর্দে (ধ্যান সমাধিতে ) 
ক্র্তব্যত। দেখেন তিনি মনুষ্য মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই সমগ্র কম্মরুৎ। ইন্দ্রিয়- 
পরতন্ত্র হইয়া কর্ম কর৷ প্রাণী সাধারণের ধর্ম বা আস্্রী সম্পদ। তাহ! ত্যাগে 
'দৈবী সম্পদকে ধিনি ধারণ করেন তিনিই বৃদ্ধিমান। “দৈবী সম্পধিযোক্ষায় 
নিবন্ধায়ান্থ্রী মতা1” গীতা ১৬৫ ॥ ইশ উপনিষদও বলেন, “তেন ত্যক্তেন 
ভুঙ্তীথাঃ 1” পাধিব সম্পদ বঞ্জিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ ॥ জ্ঞানাগ্রিদঞ্ধকন্দাণং তমাহথঃ 
পগ্ডিতং বুধাঃ ॥ যার সমস্ত আরম্ভণ কামসঙ্কল্পবঙ্জিত তিনি কর্মসকল জ্ঞানানি ছার! 


রে 
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* স্বারা দগ্ধ করতঃ পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হন। অবিদ্যা কাম-ধর্মাবীজ মানবকে 
ইন্দিয়পরায়ণ করে; পণু-ভাবান্বিত করে। জ্ঞানারি প্রজ্জলিত হইলে অজ্ঞান 
ক্সবিদ্যা নাশ করে । তখন জীবও হ্বস্বরূপ (ক্রন্ম ) লাভ করে। 

্ধারপণং ব্রণ বিরাগ ব্রদ্ষণা হতম্‌। 

ব্রদ্মৈব তেন গস্তব্যং ব্রহ্ষকর্মসমাধিনা ॥ গীতা! ৪1২৪ ॥ 

জড় কর্ন, অগ্িযুক্ত জড় কাণ্ঠের ন্যায় জ্ঞান অগ্নিতে ভন্মীভূত হয়। কাষ্ঠ ও 

অগ্নির একক্রাবস্থানবৎ জ্ঞান ও কর্মের একক্রাবস্থান কর্শের নাশহেতু হয়। এজন্য 
জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় সম্ভবে ন|। ব্রহ্মবিদ্‌ সর্বত্র ব্রক্মই দেখেন। ব্রন্ধ ব্যতীত অন্য 
কিছু তাহার দৃষ্টিতে পড়ে না এজন্য আপনিও ব্রন্মই হয়েন। সর্ববং খবিদং ব্রহ্ম 1 
লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা অর্পণ জড স্বৃত, জড় অগ্নি আদি সকলই তিনি ব্রহ্বরূপে 
দেখেন! এইরূপ জ্ঞানী ব্যাক্তি কর্ম মনন নিদিধ্যাসন অবলম্বনে ব্রহ্গত্ব প্রাঞ্ত 
হন। যেমন কঠ শ্রুতিতে-_ 

ষদাপঞ্চাবতিষ্স্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। 

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমা গতিম্‌ ॥ কঠ ২৩১০ ॥ 
যখন পঞ্চজানেন্দ্িয় মন বুদ্ধি নিক্কিয় নিশ্চল অকর্্ তখনই পরমাগতি ব্রহ্গে স্থিতি 
ঘটে। শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ | সর্ববং কর্্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে ॥ গীতা ৪1৩৩ ॥ জ্ঞানময় যজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা ট্রৈয়স্কর । অখিল 
স্ব কর্ণ জান অগ্নিতে ভন্ম হইয়া পরিসমাধ্ধ হয়। যতক্ষণ অগ্নি ছারা কর্ণ ও 
কর্মফল ভঙ্িত না হয় ততক্ষণ কর্জন্য হ্বর্গ নরক ও ইহলোকে গতাগতি । 
যেমন ভঙ্জিত বীজে বৃক্ষোৎপন্ন হয় না তেমনি জঞানাগ্নি ভজ্জিত কর্মফল নৃতন 
দেহ উৎপন্ন করে না। অখিল অর্থ কারণ ও ্ুক্্রদেহরূপ কর্শা তাহা! 
জানাহিতেই ভম্ম হয়। ইহাই বস্ততঃ মরণ তখন জীবভাবে ভ্রষ্টা নাই 
আর জগৎ দৃশ্ঠও নাই কেবল ব্রক্ষই অস্তি॥ গীত! (৪1৩৬) অপি চেদসি 
প্রাপেভ্যঃ সর্ধেভাঃ পাপরুত্তমঃ | সর্বং জ্ঞানপ্রবেনৈব বুঁজিনং সম্তভরিব্যসি ॥ পাপী 
হইতেও ষে পরম পাগী লে জ্ঞানরূপ ভেল! যোগে বুজিনং এই ছুঃখময় সংসার- 
সমূত্র উততীর্প হয়। গুতা ৬২৩। তং বিগ্যাদদ,ংখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজিতম্্‌। 
বাক্যে অবিস্তা সংযোগকেই ছুঃখ সংযোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ গীত1 ৪1৩৭ ॥ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রির্ভর়সাৎ কুরুতেহজ্ছুন। জ্ঞানাগিঃ সর্ববকর্মাণি ভম্মসাৎ 
কুরুতে তথা ॥ সমিষ্ধ (প্রজ্জালিত) অগ্নি যেমন কাঠটস্ূপ ভন্মরাশিতে পরিণত 
ফারে তেঘনি জ্ঞানামরি কর্দসকল (সঞ্ধিত ও আগামী,) দ্ধ করে । তৎ হ্বয়ং 
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যোগসংসিছ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪1৩৮ ॥ নিফাম কর্মাযোৌগ অবলম্বনে 
চিত্তশুদ্ধিরপ সিদ্ধিলাভ করতঃ কালে আত্মাকে জানে । এইটি পুনঃ গীতা ১৮৫, 
শ্লোকে “দিদ্ধিং প্রাঞ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে।” বাক্যে বলিয়াছেন 
চিত্তশ্তদ্ধি হইলেই জ্ঞান হয় না, মুমুক্থ হইতে হয়। অদ্বৈত ব্রন্থতত্বে শ্রদ্ধা! থাকা 
চাই। যে সকল শাস্ত্র একেশ্বরবাদেই পরিসমাঞ্ধ কিংবা! আত্মা স্বীকার করে না, 
তাহাদের ঘার! জ্ঞান সম্ভবে না। “সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম” ব্রক্ষজ্ঞানই জ্ঞান। 
ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য নহে। উহা! মায়! বিজ্ভিত। 
শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্তিয়ঃ | জ্ঞানং লব্ধ! পরাং শাস্তিং 
অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ৪৩৯ ॥ যে তৎপর (তৎ বাচ্য ব্রহ্মপরায়ণ ) 
সংযতেন্দ্রিয়গ্রাম, গুরুবেদাস্ত বাক্যে শ্রন্ধাণীল তাহারই জ্ঞান লাভ হুয়। তৎপর 
না হইলে হয় না। জ্ঞানলাভে চিরশাস্তি ॥ আত্মবন্ততন কর্মাণি নিবরস্তি ধনপ্য় ॥ 
গীতা ৪1৭১1 আত্মবান পুরুষকে কর্ধবন্ধনযুক্ত করিতে পারে না । জ্ঞানবানই 
আত্মবান। জ্ঞানাগ্মিভ্বারা কন্ম ছারখার হয়। কন্মবন্ধন করিবে কি? 
তন্মাদজ্ঞানসভূতং হংস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ গীতা ৪1৪২ ॥ 
অতএব হ্ৃদয়স্থ অজ্ঞানজনিত সংশয় জ্ঞানপ অসিদ্বার৷ ছেদন করত: মায়ার 
স্পর্শ যোগ বিদূরিত করতঃ জীব পরমেশ্বরের যোগসাধন কর। ইহা 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। কঃ ১/৩।১৪ ॥ বাক্যে উপদিষ্ট। 
ময় ততমিদং সর্ধবং জগদব্যক্তমৃত্তিন] ৷ 
মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ গী ৯৪ ॥ 
আমি অব্যক্ত মু্তিতে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ব্যক্ত মৃন্তিতে 
বিরাটরূপে ত্রিভৃবনব্যাপী দেহও পরিচ্ছিন্ন। খ ১০৯০৩ বলে পাদোহস্থাবিশ্ব- 
ভূতানি ত্রিপাদস্তাম্বতং দ্িবি। গীতায় (১১1১৫) “পশ্তামি দেবাংস্তব দেব দেহে 
সর্ববাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্ঘান্‌। ব্রহ্জাণমীশং কমলাসনম্থমৃযীংশ্চ সর্বাহ্রগাংস্চ 
দিব্যান্” বণিত। ঈশা উপনিধদের “ঈশ। বাশ্যমিদং সর্ববং ঘৎ কিঞ্চ জগত্যাং- 
জগৎ” বাক্যে লক্ষিত। গ্ীতায় ২।২৮-__অবক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি 
ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র ক পরিবেদন! ' গীত! ৮।১৮ ॥ অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ 
সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে । রাত্র্যাগমে গ্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজকে ॥ গীতা 
৮২১ ॥ অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাঃ পরমাং গতিং॥ গীতা ৮২০ ॥ পরক্তস্থাত্ত 
ভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। গীতা! ৭1২৪ ॥ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং 
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' মন্ততে মামবৃদ্ধরঃ। পরং ভাবমজানস্তো মমাব্য়মনুতমম্‌ ॥ গীতা ৭২৪ ॥ 
নাহ প্রকাশঃ সর্বন্ত ফোগমায়াসমারৃতঃ | মৃচোহয়ং নাভিজানাতি লোকো 
মামজমব্যন্নম॥ এ সব স্থলে অঁধ্যক্তের মায়া উপাধি যোগে ব্যক্ত ভাব বণিত 
আছে। এঁযেব্যক্ত মধ্য অবস্থা তাহা অনিত্য। তাহাই আবরণ যেমন 
ঈশার ১৫ মন্ত্রে হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সতান্তাপিহিতং মুখং। যোগমায়া বা তমের 
আবরণ। আবরণ অপসারণে সত্য বস্তর দর্শন। সর্বভূত আমাতে স্থিত কিন্ত 
আমি তাহাতে অবস্থিত নই। 

গীতা ৭৪ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরমূ। ভূতভূর্ন চ ভূতস্থেো 
মমাত্ব৷ ভূতভাবনঃ ॥ ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে ইহাই যোগমায়ার 
এই্বধ্য| ভূতগণের ধারণ করি কিন্তু ভূতে স্থিত নই। ভূতে ভাবন বা! রক্ষণ 
করি বটে। রজ্ছু সর্পকে ধারণ করে কিন্তু রজ্জু সর্প নয়। সর্প রঙ্ছুতে নাই। 
রঙ্জু সর্পকে ধারণ করে, রক্ষা করে। সর্পরজ্ছু নয়। রজ্ছর্প ষেমন তমাবৃত 
হইয়। থাকে তেমনি জগৎ দৃশ্য ও তমাবৃত বুদ্ধিতে দেখে । উভয়েই তুল্য 
আপেক্ষিক বা তাৎকালিক সত্য । 

গীতা ৯।৮ গ্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্্জামি পুনঃ পুন: ৷ ভূতগ্রামমিমং কৃৎ্নমবশং 
প্রকৃতের্ববশাৎ ॥ মদধীনা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠানরূপে বশ করতঃ প্রকৃতি ( কর্মফল ) 
অবলম্বনে ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ স্বজন করি ॥ গীতা ৯৯ ন চ মাং তানি কণ্মাণি 
নিবন্বস্তি ধনগ্জয়। উদ্দাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মন্থ ॥ সেই কর্মসকল আমাকে 
বন্ধন করে ন৷ কারণ আমি উদ্বাসীন সাক্ষিভাবে আসীন, কর্মে আসক্তিহীন। 

জড প্ররুতি ৃষ্টিকর্তী নয়। অধিষিত চেতনই স্যষ্টির কারণ। যেমন সাধারণ 
সর্যযাকিরণ দাহ বস্তসকল দহন বিষয়ে নিষ্ছিয়। খড, তৃলা, কাগজ, কাপড, কয়লা 
সহজে দহনযোগ্য হইলেও 'জ্যোষ্ট মাসের তীব্র সৌর কিরণ জন্ত আপনা আপনি 
জলিয়! উঠে না। কিন্তু 21880165056 1215 ( আতস কাচ ) ভেদ করিয়া! যখন 
রশ্মি আভান-হূর্ধয বা স্ুধ্য প্রতিবিম্ব রচন। করে তাহা তৎক্ষণাৎ সকল দাহ্বস্ত 
দহন করে। তছৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত চিৎ ব। চিদাভাস ক্রিয়া করে। চিৎ 
নিক্ষিয়। 

স্থপ্রনিদ্ধ গায়ত্রী মনে দেখিতে পাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশকর্তা জ্যো তির্ঘয় 
পুরুধ ধিনি তিনিই “তথ শব্দবাচ্য। তিনি জভবুদ্ধ্যাদির প্রেরয়িতা, খষি তাহারই 
ধ্যানরত। এই তৎশব্ধ তীহাকেই লক্ষ্য করে যিনি ইন্দ্রিয় তীত। যাহা ইন্দরিয়গ্রানথ, 

“ন্তাহা ইদং শবাবাচ্য। হথ! ঈশোপনিষদে “ঈশা বাস্তংমিগং সর্ধং ঘৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
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জগৎ” বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে। যাহা ইদং তাহা পরিচ্ছিক্ন নাশবান বা অনিত্য 
তাই শ্রুতি অনিত্য ত্যাগের জন্য “তেন ত্যক্তেন 'ভূপ্ধীথা* আদেশ করিয়াছেন। 
যাহা ব্যক্ত তাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা! কাধ্য, কারণ অব্যক্ত সুক্ম। যাহা কাধ্য 
তাহা কর্ণ বলিয়া কথিত হয়। যাহ! কার্ধ্য নহে তাহা অকর্ণা। অকর্্ম হইতে 
কার্যোৎপত্তি সম্ভবে কি? 

ইন্দ্িয়নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম বলে, যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত তখন অকর্ম, 
যেমন ০1১10101020 কালে মৃচ্ছা। অবস্থায় ব! সুযুগ্তি (গাঁচনিদ্রা) কালে । গা 
ধ্যান সমাধি অবস্থাও অকর্শ অবস্থা বটে। যাহা তততম অর্থাৎ সর্বব্যাপী তাহা 
অচল হয়। কারণ চলিতে হইলে যে চলিবে তাহার বাহিরে স্থান থাকা 
আবশ্যক । অচল জন্য নিক্ষিয়, নিক্ষিযন জন্য নিব্বিকার, নিব্বিকার জন্না অব্যয় 
অক্ষয়, এজন্য নিত্য । যদি নিত্যবস্ত নিক্ষিয় হয় তবে তিনি কর্তা হইতে পারেন 
না। অখ১ এং নিত্যবস্ত ইন্জ্িয়াতীত জন্য তৎ্শব্ববাচ্য। হ্ষ্টি-স্থিতি-নাশকর্তীও 
তৎ শব্ধবাচ্য দেখিতে পাইতেছি। তাহ] হইলে “তৎ" মধ্যে কর্তী-অবর্তার ভেদ 
আছে বলিতে হয়। ত্রিভূবন ব্যাপক দেহ স্থষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্তা বিরাট পুরুষ 
মায়াবৃত জন্য পরিচ্ছিয্ন দেহ। পুরুষ শব্দার্থ পুর্ণ অ'নন সর্ধবং অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপী 
তিনি পুরুষ শব্ববাচ্য। এই প্রসিদ্ধ “পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে । পুর্ণন্য 
পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাব শিশ্যতে” মন্ত্রে অদঃ ও ইদং শব্দ দ্বারা ছুইটি পুর্ণ লক্ষ্য 
করে। পুর্ণ হইতে পুর্ণের উৎপত্তি এবং সময়ে পুর্ণ ( যিনি উৎপত্তিমান ) তাহার 
পুর্ণত্বের কারণ বিদুরিতে উৎপত্তিকালের পূর্ববর্তী যে পুর্ণ (ধিশি মূল) তিনিই 
অবশেষ থাকেন। লৌকিক দৃষ্টিতে যিনি স্থপ্রিস্থিতি-নাশকর্তা তিনিই সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান তাই পূর্ণশক্তিমান পুর্ণভগবান পুর্ণ বলিয়া অডিহিত। পর্ব পুর্ণ 
অচল অকর্তা হইতে মায়! উপাধিযোগে পুর্ণ ভগবান কর্তার কাধ ব্রদ্মের উৎপত্তি 
করিতে হয়। যেমন খথেদে “ইন্দ্রো মায়াতিঃ পুরুরূপ ঈয়তে |” অথবা, গীতায় 
"সম্ভবামি আত্মমায়য়া।” এই মায়াকে তম, তুচ্ছ্যা, অসৎ, প্রতি খথেদে 
১০১২৯ নাসদীয় সুক্তে বল! হুইয়াছে। 

খধি অঘমর্ণ দৃষ্ট খগ্‌ (১০1১৯) মন্ত্রে রাত্রি শবের প্রয়োগ দেখা যায়। খাগ্‌ 
বেদ ১০1৭২৫ মন্ত্রে “ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ* বাত” “ভদ্র” বলিয়াছেন। মুগ্ডকে 
“অন্ন” শব প্রযোজিত । চগ্তীতে “নিদ্রা” ও “ভদ্র” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; অন্য 
অব্যার়তা প্রকৃতিকে, আগ্ঠা বলিয়াছে, ও গীতায় ৬২৩ ক্সোকে ছুঃখ শব ছার! 
মায়! লক্ষিত হুইয়াছে। 


১৩৪ হ্বামী মহাদেবামন্দ রচনাবলী 


মাাযোগে স্থাষ্ট-স্থিতি-নাশকর্তীর উদ্ভব ঘটে বলায় যাহার উৎপত্তি আছে 
তাহারই নাশ আছে” এই গ্তায়ে পুর্ণশশক্তিমান ভগবানও বিনাশশীল বলিতে হয়। 
ধিনি নিজে বিনাশশীল তাহার ণষ্ঠ জীবজগৎ নিত্য হইবে বল! ধৃষ্টতা মনে হয়। 
ধাথেদে তম আবরণে আবৃত হইয্বা প্রথম ভগবানাদির উৎপত্তি ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে 
বণিত আছে। স্থষ্িপ্রিয় খষি এজন্য বলিয়াছেন, “মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।* 
শ্বেতাশ্বতর ॥ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই--এই জীবজগৎ নিত্য স্ৃযুপ্তিকালে লয় 
হইতেছে, তথাপি কেহ উহার নিত্যত্ব কল্পনা করিতে বিরত হইতে চাহে না। 

বহুল রজসে বিশ্বের উৎপত্তি। এজন্য সংসান্নে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, 
লোভ যুক্ত জনবাহুল্য অনিবাধ্য । রজোগুণ, ভেদের কারণ । এজন্য সবাই ভেদ 
ব! হৃষ্টিপ্রিয়। বীজ হইতে মূল ও অস্কুর উদগমসহ রূপভেদই বৃক্ষ হৃষ্টি বলিয়া 
উক্ত। পুরাণে এই জনপ্রিয়তা ও তদ্‌ বিরোধী একে লয়কারী মতবাদছয় লইয়া 
দক্ষষজ বিনাশের আখ্যানটি রচিত । দক্ষ গ্রজাপতি প্রজাস্থজনে দক্ষ বলিয়! দক্ষ 
নামে প্রসিচ্ধ। স্থজন কর্ম জন্ত কর্মপ্রবণ। কণ্শাই ইহ-জীবনে উন্নতিবিধায়ক। কর্মাই 
পরলোকে স্থখদায়ক । অতএব কর্ম কর, কর্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ 
করিয়া থাকেন অন্তে তীহারই অনুসরণ করিয়া থাকে । সেজন্য সর্বসাধারণ 
অনিত্য কাম কর্শপরায়ণ হয়েন। নিত্যসত্য বিস্বতি-সাগঞক্র ডুবিয়। যায়। 
অজ ব্রক্ধতত্ব আর কেহ চিন্ত। করেন না। তাহার প্রয়োজনও বোধ কবেন না । 
কর্ম অজান কাম কর্খববীজ রক্ষিতা অবিদ্যাপ্রস্থত। অনিত্যে আসক্ত অজ্ঞানাবৃত 
চিত্তে ব্রন্মজ্ঞানের স্থান রহিল না। তাই উম৷ ব্রহ্ষবিষ্ঞা বলে দেহরক্ষা করিলেন । 
সত্যের নাশ হয় না ত্বপ্রকাশ সুর্যের ন্যায় আপনি প্রকট হয়েন। বীরভভ্রের 
ভত্র বা মঙ্গলগ্রদ জানের হঙ্কারে দক্ষের কর্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হুইয়া গেল। “জ্ঞানাগিঃ 
সর্বকর্ম্াণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা।” তখন নিন্রাযুক্ত কর্মী দক্ষের চৈতন্য হইলে 
অজ ব্রহ্মতত্ব তাহার মুণ্ডে স্থানলাভ করিল। তেমনি অন্নপুর্ণা পুজায় পিস্বক্ষু পুরুষ 
“একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ং এচ্ছৎ।” বু আ ১1৪৩॥ প্রপঞ্চ উপশমে যে 
অধ্বৈত শিব থাকেন তিনি কেবল একলাটি। যেমন শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত 
য্ধাহতমন্তক্ন দিবাধ্ন রাত্রির সম্ম চাসঞ্িব এব কেবলঃ। ৪1১৮॥ তখন দ্বিতীয় 
কিছু না থাকায় ধন, অল্প ব! এইবর্ধ্য কোথাও নাই। “ন কিঞ্চনমিষৎ্*গ তখন 
মহামায়। মনবাকৃপ্রাণ অর্ক্পে তাহার তৃপ্তিবিধান করেন। যাহ! মুণ্ডকে “তপসা 
চীয়তে ব্রঙ্ধ ততোহন্মভিজায়তে* বাক্যে অভিহিত। ইহ! অসম্ভূতি (অব্যাকৃতা 
প্রকৃতি) উপাসনা । ইহাতে জীররূপ শিবের ভোগ বহিরাগত জানা যায়। 


প্রবন্ধাবলী ১৩৫ 


তিনি ঘর্দি একা অখণ্ড একরসরূপে বিরাজিত তখন ঘিতীয়। মায়া! কোথা 
হইতে আসে? ভাগবত পুরাণে ততৃত্বরে বলেন, “অবিগ্যমানোহপি অব্ভাসতে 
যো।” ১১।২৮।২২ ॥ যেমন রাহছু-দৈত্য কর্তৃক গ্রাসিত ন। হইলেও গ্রহণকালে 
লোকে রাহ্গ্রন্ত দিবাকর দেখে । এও তেমনি একটা কিছু ঘটে । অবিগ্যমান 
অথচ দৃষ্ট হয়। ইহা! সম্ভবপর কিনা? বায়স্বোপের গৃহে হাতী, ঘোডা, পাহাড, 
সমুদ্র, রেলগাভী, ই্রীমারাদি অবিদ্যমান অথচ দুষ্ট হয়। সমুদ্রের জলে নীল রং 
না থাকিলেও নীলাম্ব, বলিয়া অভিহিত। ্ুধ্য অস্তকালেও আপন রশ্মিসকল 
সংহত না করিলেও উদয়কালে পুঞ্ঃ বিস্তার না করিলেও উদয়াস্ত স্বীকত। চন্তর 
রশ্মিবজ্জিত তাহা অমাবস্যার চন্দ্রে জানা যায়। শুক্ুদ্ধিতীয়ার চন্দ্রের রশ্মির 
উপরে আলোক হীনমগ্ডল দৃষ্ট হয়। তত্রাচ চন্দ্র শীতাংশু বলিয়া অভিহিত। 
মরীচিকায় জল না থাকিলেও জলযুক্ত বলিমা দৃষ্ট হয়। জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বের 
নাচনি চন্দ্র নিশ্চল হইলেও দৃষ্ট হয়। শুক্তিতে রজত না থাকিলেও রজতভ্রম 
উপস্থিত হয়। খোটাতে [স্থাণু) নর ভ্রম, রজ্জুতে সর্পাদি দৃষ্ট হয়। না থাকিলেও 
আকাশে নীলিম। দৃষ্ট হয়। এমনি অবিষ্যমানোহপি অবভাসের বাহুল্য লক্ষিত 
হয়। এই ষেজীবজগন্ভাব তাহা স্থষ্টি বলিয়া কথিত হয়। স্থষ্টি সনবন্ধে প্রাচীনতম 
খাণ্থেদে ১০।১২৯ স্ুক্তের মন্ত্রে বলে, কামস্ততগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ 
প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমলতি নিরবিন্দম্‌ হৃদি প্রতীষ্য। কবয়ে৷ মনীষা 181 
ক্রান্তদর্শী মনীধিগণ শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার দ্বাব! নির্ণয় করিষাছেন যে স্থ্টির পুর্ববকালে 
তিনি তমোযোগে কামন। করিলেন বহু হইব তৎপর মানস কৃষ্টি + রলেন। এই 
যে তমোযোগে স্থষ্টি কামন। ও স্থজন ব্যাপারের আরম্তণ ইহা! সৎ পুরুষের অসৎ 
ভ্বারা বন্ধন । বন্ধন কাপড় দিয়া গাটটি বাধার ন্ায়ও হয়। আবার রশিঘ্বারা 
বন্ধনবৎও হইতে পারে । আবার গলে গামছ। দিয়! বন্ধনবৎ, মালা দ্বারা বন্ধনও 
সম্ভবে। যেমন গর্ভাবরণ, গৌরী পষ্রাবরণ, গলে সপবৎ বা মালাবৎ মায়ার 
বন্ধন _কষ্চগলে যে মাল! বনমাল! বলিয়া! কথিত হয় তাহা ভাগবতের দ্বাদশ 
্বদ্ধের ১১শ অধ্যায়ে “ম্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুপময়ীং দ*-।* বাক্যে স্পষ্ট 
উক্তি পাওয়! যাইতেছে । শিবগলে সর্প বা লিঙ্গ মধ্যে গৌরীপট্র তম বা অসতের 
বন্ধনই বটে। প্ররুতিরূপিণী রমণীর আলিঙ্গন হত্তপাদাদদি দ্বার! বন্ধনই বটে । 
যুগল মিলনে উহ! প্রকটিত। উক্ত সুক্তের ৬৭ মন্ত্রে 

কে। অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা! কৃত ইয়ং বিস্থপ্িঃ। 
অর্ধগ্‌ দেবা অন্য বিসর্জদনেনাথা কো বেদ বত আবতূব ॥৬। 
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ইয়ং বিশ্ৃত্ির্ধত আবভূব যদি বা দধে ঘদি বা ন। 
যো অভ্তাধ্যক্ষঃ গরমে ব্যোমন্‌ সো! অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥ 

কেবা তত্ব জানে, কে ই] রলিবে, কোথা হইতে জাত, কেনই বা এই স্থটি 
হয়। দেবগণও পশ্চাৎ উৎপন্ন তাঁহার তাহাদের পুর্ববকালের সৃষ্টির বিষয় কি 
প্রকারে বলিবেন। ৬া এই স্ষ্টি যাহ! হইতে হইয়াছে তাহার অধিষ্ঠান কি 
ছিল বা ছিল না? হে পুত্র, ধিনি পরম ব্যোমে থাকেন অধ্যক্ষপুরুষ তিনি দি 
জানেন অথব! তিনিও না জানিতে পারেন। ৭॥ এই স্থক্তের ১২ মঞ্ত্রে 
মহাগ্রলয়ে সর্বলীন এক অদ্বৈত তত্ব থাকা বর্ণিত। তৃতীয় মন্ত্রে তমের 
আবির্ভাব ও তমাবরণে প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের হেষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কর্তীর) উতৎ্পতি 
বর্ণিত ॥ চতুর্থ মন্ত্রে সতের অসৎ কর্তৃক বন্ধন কথিত। পঞ্চম মন্ত্রে রেতোৎপন্নজীব 
ও অজীব উৎপত্তি কথিত এবং আচ্যঙ্গিক “ত্বধা অবস্তাৎ প্রতি পরম্তাৎ।” 
বাক্য আছে। স্বং আধতে অর্থাৎ স্বপ্রকারে ব্বস্ব রূপে নিয়ে ছিলেন এবং 
প্রকৃতি উপরে প্রকাশমান দৃশ্ প্রপঞ্চরূপে স্বিত। তাহার ইংরাজী অন্বাদ 
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কালীমৃত্তিতে হুষ্টি-স্থিতি-বিনাশ-কারিণী তম বা প্রক্কাতি উপরে ভাসমান এবং 
শুদ্ধ অজ পুরুষ নিয়ে অলক্ষিতে স্থিত। এইরূপে বর্ণনাস্তর ৬্*্মন্ত্রে হুষ্টির সাক্ষী 
না থাকা উক্ত। কারণ কোথা! হইতে কেমনে জাত তাহারও বক্তা নাই অর্থাৎ 
স্থষ্টির প্রমাণাভাব। দেবগণ অনেকটা সর্বজ্ঞ, তাহার! পর ভাবী জন্থা স্থির সাক্ষী 
হইতে পারেন না, অপরে কি বলিবে। ৭ম মন্ত্রে স্গ্রিকর্তার অধিষ্ঠান বা আধার 
অন্বেষণ করিতে গিয়া বলিতেছেন- হয়ত অধিষ্ঠান ছিল না। অর্থাৎ গীতায় 
ভগবান যেমন বলিয়াছেন-_অধিষ্ঠানং তথ! কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধমূ। বিবিধাশ্চ 
পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চেবাত্র পঞ্চমম্। ১৮1১৪ ॥ কর্ম করিতে এই পাঁচটি একান্ত 
প্রয়োজন। সৃষ্টি ও কর্ম, তাহার ও কর্তার অধিষ্ঠান, করণ, চেষ্টা, দৈব বা কর্ত 
দেখ! যায় ন! 

সর্বব্যাপী পুরুষ নিষ্কিয নির্বিকার নিত্য নিরবয়ব। তীহার করণ নাই 
'অপ্রাণে! হমনাঃশুভো হৃক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। কর্তা নাই দৈবেরও অভাব তিনি 
একক। চেষ্ট! করিতে ফাক বা অবকাশ নাই। সর্বব্যাপী জন্য তাহা সভবে না। 
অতএব সৃষ্টি পুরুষ-কৃত নহে। কেবল “তৎ* অন অস্তি নানা নাই। তাহার 
'্মজ্ঞাতসারেও স্যর হয় নাই। যদি জাতসারে হইত তবে “ন বেদ" অর্থাৎ জানে 
মা বলে কি প্রকারে? অর্থাৎ সেই সর্বব্যাপী পুরুষের অজ্ঞাতেই কি বিশ্বের 
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উৎপত্তি ঘটে? দ্বিতীয়ের অভাব জন্য তিনি জানেন ন|। থাকিলেও পুক্রষ তিন্নি 
জানিতেন। ব্রন্গ শুভ্র শুক্র এজন্য তাহাতে তমের স্থান নাই। তম ও প্রকাশের 
একত্র অবস্থান অসম্ভব। ব্রন্ষের বাহিরে স্থান নাই। এজন্য ভাগবতকার, 
“অবিগ্ভমানোহপি অবভাষতে ছয়ো” বলিয়াছেন। 
প্রকৃতি বা যায়৷! কোথা হইতে আসে কোথায় ভাসিয়া যা তাহ! নির্বধাচন। 
করা যায় না। এজন্য অনির্বচনীয়া। খগ্বেদ তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন, 
তুচ্ছ পদার্থের অনুসন্ধান কেহ করে না বা করা সমীচীন মনে করে না। 
অসৎ বিলয় হুইয়৷ যায় জন্য “ত$ চিন্তা না করিয়া কিসে লয় হয় তৎ চিন্তা 
কর্তব্য। 
স্থষ্টি-চিন্তকের স্গ্টিকর্তা কি কুস্তকারের ন্যায় উপাদান করণাি, সংগ্রহ 
করেন? সেই উপাদান ও করণাদি কার স্থষ্টি, কর্তারই বা! শর্ট কে? এসব 
প্রশ্ন উঠিলে- অনবস্থা দোষ অনিবাধ্য হুইয়া পড়ে। যদি মাকড়সার ন্যায় নিজ 
হইতে উপাদান দিয়! স্থষ্টি করেন তাতে ব্যয় বিকার অনিবার্য । অথচ পুরুষ 
অবিকারী অব্যয়। যাহা নিরবয়ব তাহা উপাদানযোগ্য কিনা বিবেচ্য। 
নিরবয়বের কোন অংশের বিকৃতি লাভে জীন হয় কি? চিন্ময় হইতে যুন্ময় 
জগৎ হয়কি? জড় জগতের উপাদান সেই নিরবয়বে বিদ্ভমান না থাকিলেও 
জগৎ ভাসে বিপরিণামে নহে অধ্যাসে । ইহাতে জড় জগৎ স্থজন অসম্ভব হইয়া 
গড়ে; যাহা কারণে নাই তাহা কাধ্যে থাক। বলায় শৃন্বাদে লইয়া যায়। আর 
হদি গ্রতৃর ইচ্ছায় স্ষ্টি বল! যায় তবে গীতায় বে ভগবান বলিয়া; ৰ_- 
মহাভূতান্তহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্িয়গোচর! ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা! ঘ্েষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন ধৃতিঃ । 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদ্রাহাতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
এই বাক্যানুসারে ক্ষেত্রাংশ মন ইচ্ছাদি হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক বলিতে 
হইতেছে । শ্রুতিও “সর্ধেক্দ্িয়বিবজ্জিতং” বলায় অমন অনিচ্ছ হইলেও ইচ্ছা 
করেন বলিতে হয়। বিশেষ সংসার ছুঃখালয়। তাহা তিনি ইচ্ছা! করিলেন 
কেন? ছুঃখের বীজ তাহাতে থাকিলেই ছু, 'ময় তাহা হইতে আগত বলা' 
যাইতে পারে। নতুবা যাহ! কারণে নাই তাহার কার্য্যে প্রকাশ, ইহা কিরূপ 
স্ভবে? ইহাতে কাধ্যকারণ ভাব ব্যর্থ বা, কথার কথা হয়। ইচ্ছা! ক্ষেত্রের 
ধর্ম জন্যই উহা! ক্ষেত্রজ্ের ধর্ম নয় বলিতে হয়। তবে যদি তাহার ইচ্ছ। হয়, 
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তাহা! আরোপিত মাব্র। এজন্য গীভায় প্রকৃতি ব্রিগুণ দ্বার! সর্ব কর্ম করেন বল! 
হ্ইয়াছে। এবং পুরুষের ইচ্ছা প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত মাত্র। তথাহি গীতা 
৩২৭ প্রকৃত: ক্রিয্বমাণানি ওষটৈঃ-রু্াণি সর্ববশ:। অহঙ্কারবিমৃঢাত্মা। কর্তাহমিতি 
অন্ততে ॥ 

ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্ত স্থজতি প্রভূঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত 
প্রবর্ততে ॥ ৫1১৪ ॥ এজন্য জীব-জগৎ মায়িক বলিতে হয়। স একো! জালবান্‌ 
বশত ঈশনীভিঃ এক উদ্ভবে সম্ভবে চ। অর্থাৎ জীব-জগৎ ভাবে এন্দ্রজাল 
খেলামাত্র। তাহাতে উহা স্প্নদৃশ্তবৎ গ্রাতিতাপিকমাত্র হইতেছে। জাগ্রত 
* স্বপ্ন উভয্বই মন স্পন্দন মাত্র। যখন মন লীন থাকে, যেমন ০১10:01002 
মৃচ্ছা, নুনুপ্ডি, সমাধিকালে তখন জীব-জগৎ ভাসে না। যখন মন স্পন্দনযুক্ত বা 
ক্রিয়াশীল হয় তখনই জগৎ জীবভাব। ন্ুতরাং মনের স্পন্দন পুরুষে আরোপিত 
হয় বলিতেই হইবে। 

জীব দেহধারী হয় । দেহে দেহে জীব দেহধারী হ্য়। সেই আবরণে আবৃত 
দেহিসকল পৃথক পৃথক বলিয়া! মনে হয়। এই যে আবরণ তাহার স্তরভেদ 
করিত হয়। স্থুল দেহ যাহা দহনে ভন্মরাশিতে পরিণত হয় তাহার অভ্যন্তরে 
সুক্মদেহ যাহ পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও মন_বুদ্ধিযুক্ত ; তাহার অবশ্ছিতি । তন্মধ্যে 
কারণ শরীরস্থিত, এই কারণ শরীরকে আনন্দময় কোষ বলে। তাহাতে 
দেহীস্থিত। স্থুলদেহকে অন্নময় কোষ বলে। সুল্ম্রদদেহ বা লিঙ্গশরীর মধ্যে 
'আবার তিনটি স্তরভেদ আছে। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানমন্ম কোষ বলিয়। 
অভিহিত। এজস্ত পঞ্চকোষাতীতে দেহীর অবস্থান । এই যে আবরণ বা! কোষ- 
পঞ্চক তাহা অজ্ঞানপ্রস্থত, দেহীর স্বরূপ দর্শনের অন্তরায় । এজন্য এই অজ্ঞান 
বিমোচনে উপাধি বিমোচন বা মুক্তি বলে। ইহা! ঈশা! উপনিষদে ১৫।১৬ 
মন্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাই। “হিরগ্নয়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং সত্যং 
জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম ।” জ্রানরূপ সত্য অজ্ঞানাবরণে আবৃত। তাহা দূর করিলে 
নং স্বরূপ উপলব্ি,হয়। এই যে দেহে দেহে আবৃভ সত্য তাহাকে অহং বলা 
হয়। এই অহং “জীবাখু হইতে ্রন্ম পর্ধ্যস্ত সর্ধদেহে বিরাজিত। এই যে 
ধরাতলস্থিত জীবসকল [তাহাদের মধ্যে অবকাশ বা ফাক জায়গা দৃষ্ট হয়। এ 
লফল স্থান ব্রিভৃবনব্যাপী বিরাট দেহের অস্তভৃকত বটে। তন্মধ্যেও দেহী আছেন। 
তরাং দেহিসকলের সমাষ্ট একীতৃত এক বিরাট অহং প্রাওয়া যাইতেছে । অহুং 
ধর্ষন হং।.. রান হস্তি গ্ছতি, খর্থাৎ অচল। সর্বব্যাপী জন্তই অচল। 
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ঘটাকাশ ও মহাকাশবৎ ঘটের আবরণ কিয়ংকাল আকাশকে পুথগ্বৎ প্রতীয়মান 
করে। ঘট নাশে বা মাবরণ উন্মোচনে একই অখণ্ড আকাশ । তত্বৎ দেহনাশে 
বা দেহাবরণ উন্মোচনে একই বিশ্বব্যাপী আত্মা থাকেন। যাহা! ঈশা! উপনিষদে 
“যোইসাবসৌ পুরুষঃ সোহহম্‌ অস্থি” বাক্যে স্ফুট। বক্তাতে যাহা অহং পদবাচ্য 
শ্রোতাতে তাহা ত্বং পদবাচ্য। ত্বং ও অহং শব্দদ্বয় দেহস্থ দেহীকে আত্মাকেই 
লক্ষ্য করে। এজন তত্বমসি মহাবাক্যে ও অহং ত্রহ্মাম্মি মহাঁবাক্যে কোন পার্থক্য 
নাই। তৎ ও ত্বং পদার্থের আবরণ উন্মোচনে বা উপাধিনাশে একই সত্যস্বরূপ 
বিরাজমান থাকেন। তৎ শব্বাঁচ্য হিরপ্যগর্ভ সোপাধিক ত্বং পদবাচ্য দ্গীবও 
লোপাধিক উভয়ের উপাধি বর্জনে একই স্তুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত অবশেষ থাকেন । যেমন 
রৌপ্যমিশ্রিত সুবর্ণথণ্ড ও তাত্রমিশ্রিত স্থবর্ণখগ্দ্বয়। রৌপ্য ও তাত্রণ্উপাধি 
বিদূরিতে উভয়ন্র বিশ্তধ স্থবর্ণ পিগড বিরাজিত থাকে । ইহাকে তৎ ত্বং পদার্থের 
শোধন বলা যায়। স্থা্ট-স্থিতি-বিনাশ-কর্তা হিরণাগর্তও মায়া আবরণরূপ গর্ভে 
স্থিত। ক্ষুত্্র জীব মায়ার কোষ আবরণে আবৃত, আবরণ হালক। বা পুরু এই 
ইতর বিশেষ। যেমন পাতল। বান্বের বেষ্টনী ও মোটা ডুম বেষ্টনী আবৃত 
আলোকদ্বয়। ইহাই ভাষাস্তরে মায়ার শুদ্ধসত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্বে জীব বলা 
হয়। দেহী সে আবরণ হইতে পৃথক তাহা৷ নুষুপ্তি অবলম্বনে পরিজ্ঞাত হওয়া 
যায়। ন্ুযুপ্তিকালে মন, বুদ্ধির ও ইন্দরিয়াদির ক্রিয়! থাকে না। প্রাণের মাত্র 
ক্রিয়৷ থাকে । তাই উহার প্রাণে লীন হয় বল! ঘায়। মনের কার্য স্মরণ রাখা ও 
চিন্তন, তাহা গাঢ় নিদ্রাকালে থাকে না। গৃহদাহ-জনিত হানি বা :“'ড়ন্দৌড়ে লক্ষ 
টাকা লাভ কিছুই মনে থাকে না। তখন দেহী সচ্চিদানন্দ পরব্রন্মে লীন হয়, বড় 
আনন্দ অন্থভব করে । কিন্তু আনন্দমক কোষের আবরণ থাকায় কিছুই জানি ন৷ 
বলিয়া থাকে । এই সময় দেহী কেবল একল! থাকেন উপাধি মন বুদ্ধি ইন্জরিয়াদি 
ব্যাপার রহিতে। সুতরাং এ সকল আত্ম! বা অহং এর ধর্ম নয়। উহা! মায়ার 
আবরণে স্থিত। মায়ার আবরণ হইতে অহং-নাঁমা। ব্যক্তি স্বতত্ত্র। মায়ারই 
স্পন্দন অহং নিষ্কিন আবরক জলের স্পন্দন লক্ষ্য না কবিয়া যেমন জলমধ্যস্থ 
চাদের নাচনি দেখে এও তেমনি মনের স্পন্দন আত্মা আরোপ ক্রিয়!' থাকে । 
জাগ্রত ও ম্বপ্ন উভয়ই মনের স্পন্দন জন্য অবভাসিত হয়। কারণ যখন. মন 
নিক্ষিয় তখন জগৎ ভাসে না। মনের ক্রিয়াসহ জগতের অবভাসন সমসাময়িক 
যদি একথা সত্য হয় তবে মন স্পন্দন জন্য যে স্বপরদৃশ্ত দৃট হয় তাহা ও জাগ্রতের 
দৃশ্ঠ একজাতীয় প্রদার্থ। স্বপ্ন প্রাতিভাসিক হইলে জাগ্রৎও প্রাতিভাসিক 
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সন্দেহ নাই। হ্বপ্পে ভয়, ভোগ, তৃপ্তি ও জাগ্রতে ভয়, ভোগ, তৃপ্তির তুল্যা- 
তুলযতা অবশ্ত-ন্বীকার্ধা, কালের স্ব্পতা দীর্ঘতা জন্য বিভেদ ঘটে । 

জীব ও জগৎ যুগপৎ আহ্বস.ষায়। জীব জগতের দ্রষ্টা। যখন সুযুপ্তিতে 
জগৎ ভালে না, তখন জীবভাবও থাকে না। জীব-চৈতন্য প্রহ্ষ-চৈতন্যে একীভূত 
হয়। এজন্য “সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্ধিতীয়ম্” বলে। অর্থাৎ 
মায়ার আবরণ জন্য জীব ও জগৎ ভাব। আবরণ বিদুরিতে জীব ও জগৎ আবরণ 
সহ লয় পায়। ইহা! ঈশ1 উপনিষদে ১৫।১৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট দেখ! ষায়। জীব জগৎ 
ভাব পরিচ্ছন্ন ভাব সচল ভাব । অচল ব্রন্ধে সচলতার স্থান হয় না এজন্য এ 
সচল ভাব উপাঁধিগত বলিতে বাধ্য । 

এন্ু যে সোপাধিক অবস্থা উহ! সাধারণতঃ ব্যবহারিক সতা৷ বলিয়া ও নিরু- 
পাধিক অবস্থা পারমাধিক সত! নামে অভিহিত হয়। উহা! কর্ম ও জ্ঞান মার্গ 
নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়া গীতায় কথিত। লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুর! প্রৌক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞান-রোগেন সাংখ্যানাং কর্মষোগেন যোগিনাম্‌। বেদে এই উভয় অবস্থার বিষয় 
চিন্তিত হইয়াছে । কর্ধমার্গে ও ব্যবহারিক সততায় যেরূপ ব্যবহারাদি কর্তব্য তাহা 
মন্ত্রাতক সংহিতায় বিবৃত আছে। এবং জ্ঞান পথে যাহার! চলিবেন তাহাদের 
জন্য ব্রাহ্মণ আবণ্যক উপনিষদ উপদিষ্ট হইয়াছে । ব্যবহীবিক স্তর সহায়ে স্থতর 
ও স্মৃতি শান্ত্রাদি রচিত হইয়াছে । বেদাস্তে চিত্তশুদ্ধিব জন্য মন্্াত্মক বেদাংশের 
উপধোগিতা স্বীকৃত। তৎপর মুমুক্ষ জ্ঞানপথের পথিক হইবেন । জ্ঞান অজ্ঞান- 
নাশক। অজ্ঞান বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রাণী সাধারণ সংসারে গতাগতি 
করে। গীতা »৮ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ | ভূন্গ্রামমিমং 
কৎ্স্সমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ভ্েগুণ্য বিষয় ত্যাগে নিস্ত্রেগুণ্যে যাইবার ব্যবস্থ! 
বাহ! গীতায় ভগবান উপদেশ করিয়াছেন। তাহাই কর্শত্যাগে জ্ঞানপথের ব্যবস্থা 
করিয়া উল্লিখিত হয়। যাহা প্রাণী সাধারণের ধর্ম তাহা গীতায় আম্মরী সম্পদ 
বলিয়া অভিহিত। অস্থর অর্থে কেবল দৈত্য না বুঝিয়া প্রাণী সাধারণও 
বুঝিতে হয়। ইহার যৌগিক অর্থ অন্থ প্রাণ যাহার আছে সেই অন্থ্র। প্রাণী 
সাধারণ সর্ধদা আঙ্ধীর অন্বেষণে রত। অর্থাৎ দেহ পোষণই তাহাদের ব্যাপার । 
পিগীলিকা মধুমক্ষিক! দলবদ্ধ হুইয়া বাস করে। গৃহ বা আবাস নির্মাণে তৎপর, 
আত্মরক্ষার্থ কামড় দিতে পটু | যৌন সম্বন্ধ করতঃ পুত্রাদি উৎপাদন ও তাহাদের 
রক্ষণ জন্য সদা নিযুক্ত | এক স্থানে বাসের অস্থবিধা হইলে স্থানান্তরে উপনিবেশ 
স্থাপনও করে। আহার্ধ্য গ্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে। ইন্দুরাদিও এরূপ 


প্রবন্ধাবলী ১৪১ 


আবাস নির্াণাদিতে তৎপর দেখা যায়। অর্থাৎ ইংরেজীতে ধাহাকে ৪০৫৫৪ড, 
21510051510 250 1০৩ বলে তাহা প্রাণী সাধারণের ধর্শ | উহাতে যাহাদের 
জীবন কাটে তাহারা আন্ত্রী সম্পদে মত্ত । মানবে এই আহ্রী সম্পদ ব্যতীত 
দৈবী সম্পদও প্রদত্ত হইয়াছে । মানব এ দৈবী সম্পদ অর্জন করিলে দেবতুল্য 
হইতে পারে। মনুষ্য সর্বত্র কার্ধ্যাদি জন্য চারি শ্রেণীতূক্ত দেখা যায়, যেমন 
ইংরাজীতে 10159101221, 10111025) 10610172100 10200121 12000121, 
ইহাই সংস্কৃতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র নামে অভিহিত। দেবপুজন, জপতপ 
মিশনারীগণে দৃষ্ট হয়। দৈবী সম্পদ বা জ্ঞান চ্চা ইহাদের ব্রত। মিলিটারী 
সমাজকে অস্তঃশক্র ও বহিঃশক্র হইতে রক্ষা! করে, শীসনযন্ত্র পরিচালনা করে। 
ইহাতে খাঁটি মিলিটারী ও সেমিমিলিটারী বা সিভিলিয়ান বিভাগ দৃষ্ট হয়। আর 
মার্চেন্ট শিল্পসস্ভার নিশ্মাণে ও বিক্রয়ে পটু । অর্থশান্ত্র ইহাদের করতলগত । 
[.8১০"৩" হাতে-কলমে কাজ করে যন্ত্রৎ। এই শেষ-ত্রয় আস্থ্রী সম্পদ 
লইয়া ব্যন্ত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পীচা্টই ইন্দ্রিয়াকর্ষক পদার্থ । 
ইহাদ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্থিসাধনই উপভোগ বা! স্থখলাভ বলিয়া অধিকাংশ জনবর্গই 
উহাতে রত হইয়া থাকে | সর্প বংশীধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সাপুডের 
নিকটস্থ হয় ও ধৃত হয়। বন্ হস্তী স্পর্শস্থখরত হয়! পালিত হস্তিনীর সন্নথখার্থ 
আসিয়া ধৃত হয়। রূপের জন্য পতঙ্গবৎ বহু ব্যক্তি দেহ-বিক্রেত্রীর ফাদে পড়িয়া 
নাশ পায়। রসের জন্য মৌমাছি গুডের দোকানে গুডভাণ্ডে দেহরক্ষা করে। 
গন্ধের জন্য মীন বডশী গিলিয়! ধৃত হয়। ব্ু'তবাং মানব ও জন্য প্রাণীতে এই 
ভোগলিগ্পা তুল্যাতুল্য রাখিতে হয়। বাচ্যষন্ত্রাদি শাল-আচ' ঘানাদি হুদৃশ্য 
চিত্রকল। শিল্পসভার গৃহের শোভাবর্ধক ৷ রসাল খাদ্যা্দি ও স্ুগদ্ধিদ্রব্য নিশ্মাণ 
করিয়! বুলোক জীবিকা] অঞ্জন কবে এবং শিল্প কারুকাধ্যার্দি সভ্যতারও 
পরিচায়ক বটে। তত্রাচ উহা! বিলাসসামস্ত্রী বলিয়াই গণ্য হয়। ভোগবিলাদ 
জাতির বিনাশের হেতু হয় এমন ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। এইসব কর্মজাত 
জন্য কর্্মপথের পাথেয়। যতই উপাদেয় হউক না কেন, ইহার! আম্রী সম্পদের 
অন্তর্গত । ইহার ত্যাগেই জ্ঞানপথ লভ্য তাহা “[651790 £508615” উপাধিক 
মিশনারীদিগেরও চির ব্রহ্মচধ্যাদি হইতে জান" যায়। শ্রুতি বলেন “তেন ত্যক্তেন 
ভূপ্বীথা” ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বং আনশু; ॥ সকাম কর্শ ভোগবিলাস ত্যাগ ও 
উপাসন! কর্ণঘ্বারা চিত্রগুদ্ধি হইলে বেদবেছ্য পুরুষের অনুসন্ধান করিতে হুয়। 
তাহা বেদাস্ত শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ বেদাস্ত বাক্যের ষথার্থ নির্ধারণ ও প্রতিপক্ষের 


১৪২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


মতবাদ খণ্ডন, তৎপর নিদিধ্যাসন অবস্থায় ব্রহ্জানন্দে স্থিতি । এই যে উপাসন। 
তাহা ত্বমেব মাত! চ পিত। ত্বমেব। ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব । তমেব বিদ্কা 
প্রবিণং ত্বমেব। ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥ মন্ত্রে উল্লিখিত, তাহাতেই সর্বাতোভাবে 
চিত্বের স্থিতি । তাহা ব্যতীষ্ি অন্য কোন পাখিব বিষয়ে আকাঙ্ষা! ন। রাখাই 
ব্রত। অসতো মা সদ্গময় তমসে। ম1 জ্যোতির্গময় । মুত্যোর্মা অম্বতং গময়। 
এতাবৎ প্রার্থনাবাক্য কামনাত্মক বল! চলে না। ইহা! নিষকাম প্রার্থনা! বলিয়াই 
শাস্ত্রে অভিহিত। পুনঃ পুনঃ তৎ চিন্তনং তৎ কথনং অন্তান্ত তৎ প্রবোধনংকেই 
জপ বলে। এবংবিধজপাৎ সিদ্ধিলাভ ঘটে। ধ্যানং নিবি্বিষয়ং মন। যখন 
মনে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই বিষয়পঞ্চক্ ভাসে না তাহাই ধ্যানসংজ্ঞক । 
ইহাই কঠশ্রুতি যদা পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানীনি মনস৷ সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টাতি 
তামাহু£ পরমাং গভিম্‌॥-_বাক্যে বল! হইয়াছে । জপ ও ধ্যানে আবূঢ হইতে 
হইলে তাহার শুদ্ধির প্রয়োজন । মনে সত্ব, রজ, তম বুদ্ধিকর আহাধ্য পদার্থসকল 
দৃষ্ট হয়। যেমন মিশ্রি, চরস ও আফিং। যছ্পি তিনিই উত্তিদজাত, মিশ্রির 
সরবত হ্ৃন্ভ ও সত্বগুণবর্ধক, চরসে দম দিলে রজোগুণ বৃদ্ধি পায়। অহিফেন 
সেবনে আলন্ত, তন্দ্রা উপস্থিত করে। কিংবা মাষ মস্থর মুগ ডাইল। মাষ 
শ্নেম্মাদি বর্ধক, মসুর রজোগুণবর্ধক ও মুগ ত্রিদ্দোষনাশক এজন্য পিয়াজ-রস্থুনা্ি 
রজোগুণ বর্ধন জন্য বর্জনীয়। বুন্্র শব স্পর্শ রূপ রস গ্ধ ষ্টিম্তর হইলেও 
সত্বগুণাত্মক নহে জন্য এগুলির বর্জন বা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অতীব আবশ্তক। 
তাই শ্রুতি বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৭২৬২ ) আহার-শুছো সত্বশুদ্িঃ সব্ব-শুছো, 
ঞঁবা স্বতিঃ শ্বাতিলভ্ে সর্ববগ্রস্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। গ্রন্থি রজোগুণের হয়। ব্রিজ 
হইলে বিপাপ্যা হইয়া হ্বস্বরূপে স্থিভিলাভ সম্ভবপর হয় ॥ 


কর্মে পঞ্চাঙ্গ 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃগ্িধম্‌। 
বিবিধাশ্ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্ধৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ 
অধধি আশ্রয় ষ্ঠান অর্থ স্থান। আশ্রয়স্থান কোন পদার্থ বিনা আশ্রক্কে 
থাকিতে পারে না।নুতরাং ঘখন কেহ দেবতা আছেন বিশ্বাস করে তখনই 
তাহার অধিষ্ঠান কি তাহারু সন্ধান করে। যেমন বিষ্ণুর ধ্যানে বিষ আছেন 
সম্কসিজ আসনে। ব্রদ্ধা আছেন কমলাসনে। শিব পল্মাসনে। সরসিজ অর্থ 
সয়সি জাত। সরসি জলাশয় তাহাতে জাত যে নুন্দক্ষ পুষ্প তাহাই সরসিজ । 


প্রবন্ধাবলী ১৪৩ 


কমল অর্থ কং জলং তন্ত মলং। জলের মলে কমল জনে । এই জল কোন 
জল? জল অর্থ জম্ম ও লয় যাহাতে হয়। কারণ সলিলে বুদ্বুদবৎ দেহের 
উৎপত্তি ও লয় ঘটে। ভাহারই নামান্তর অব্যাকৃতা, অন্ত, শেষ, অব্যক্তা, 
একার্ণব। বিষু বিষয়ে চণ্ডীতে বলে__ 

“যোগনিদ্রাং ঘদা বিষুর্জগত্যেকার্ণবী কৃতে । 

আস্তীর্ধ্য শেষমভজৎ বল্পাস্তে ভগবান্‌ প্রভূঃ ॥ 
কেশব অর্থও তাই--কে জলে শববৎ নিচেষ্টভাবে স্থিত । অনস্ত শয়নে হের 
নারায়ণে। অনন্ত সর্প বিষ্ুর আসন বা! অধিষ্ঠান। ভাগবৎ পুরীণে ১২।১১১৩ 
শ্লোকে বলে, অব্যাকুতমনস্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ। কাধ্যব্রন্ম গর্ভরপিণী 
মায়াতে অধিষ্ঠিত। গীতায় ৪৬ শ্লোকে বলে, প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি 
আত্মমায়য়া। মহামায়াই প্রকৃতি । যেমন চণ্ডীতে চতুর্থ মাহাত্যে সণ 
শ্লোকে বলে অব্যাকতা৷ হি পরমা প্রকৃতিত্বমান্া। চণ্তীর প্রথম মাহাত্যযে 
৭৮ ক্লোকে__ 

মহামোহা। চ ভবতী মহাদেবী মহান্থরী । 

প্রকৃতিত্বং হি সর্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী ॥ 
শিবের অধিষ্ঠান হয় না। সর্বব্যাপিত্বাৎ। শিব কে? “প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং 
শিবমছৈতং ।” অদ্বৈত তিনি অধিষ্ঠান থাকিলে ছৈত হইয়া যান। মহামায়াই 
কালী, তাহার অধিষ্ঠান শববপ নিক্ষিয় পুরুষ। ধাহার অধিষ্ঠান আছে তিনি 
পরিচ্ছিন্ন, সসীম। ধাহার অধিষ্ঠান তাহা হইতে অধিষ্ঠান বৃহদায়তন হইবে। 
সর্বব্যাপীর আবার কোথা হইতে অধিষ্ঠান আসিয়া অধিষ্ঠিত হইবে সর্বব্যাপীর 
বাহিরে জায়গা নাই। সর্বব্যাপী অশরীর সর্বত্র সম সর্বপ্রকার ভেদরহিত। 
তাহাতে ত্রিগুণাবৈষম্যযুতা প্রকৃতির স্থান নাই। প্রকৃতি তম কাল, শ্বয়ং 
জ্যোতি পুরুষ সহশ্র-হুর্ধ্--সমপ্রভ জ্যোতিম্মান্। তম ও প্রকাশের একত্র 
অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার । স্তরাং পুরুষ কাহারও আশ্রয় নহে। তবে দ্বৈত 
প্ররণচিত্ত ব্যক্তিগণের কল্পনাশক্তির দ্বারা “ক্রন্ধাশ্রয় মায়াঃ সস্তি” বলিতে তাহার? 
অকুষ্টিতচিত্ত। মাঁয়াই পাপ-_পাতি অপঃ কশ্মফলং ইতি পাপঃ। অবিষ্ঠা কাম- 
কর্মবীজরপ। এজন্য পাপ। শ্রুতি তারম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন অপাপবিঘ্াং 
শুদ্ধং অন্াবিরং অব্রণং | হুক কণ্টকবৎ অশরীর পুরুষ দেহে অলক্ষিতভাবে 
বিদ্ধ হুয়া থাকেন। লোমকৃপে অনৃশ্থমানবৎ অলক্ষিতভাবে থাকেন। কারণ 
শুদ্ধ জামুবিহীনের কল্প জাতে যেমন স্থক্ ব্রণ অলক্ষিতভাবে থাকে না! তেমন 
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খাকিবার সম্ভাবনাই নাই। ব্রহ্ম কাহারও অধিষ্ঠান না হইলেও ছ্বৈতবাদী 
বলেন, সর্বাশ্রয় অর্ধকারণ কারণং। ব্রহ্ম কারণ বা কার্য নহেন তাহা কঠ 
উপনিষদে নচিকেতার প্রশ্ন হইহৃত জানা ঘায়। অন্যত্র ধরা ন্তাতরধন্াদন্তত্রাম্মাৎ 
কৃতারুতাৎ। অন্তর ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ ঘদ্‌ তৎ পশ্থসি তদ্‌ বদ ॥ কৃতকাধ্যও 
অকৃত কারপার্থে প্রয়োগ হইয়াছে । যিনি ধর্ম অধর্্ম হইতে অন্য কাধ্য, কারণ 
হুইতে অন্ত বর্তমান, ভূত ও ভবিষৎ হইতে অন্য তাহার কথা বল। মহামায়া 
সর্বাশ্রয় সর্বকারণ হইতে বাধ! নাই তবে শ্রুতি বলেন “নেহ নানাস্তি কিংচন।” 
শ্রুতি নানার্থ প্রকাশক সর্ধব-শব্দের ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন। নান বা সর্বব 
বলিয়া! যাহা লোকে বলে তাহা! মায়ার কুহকে 'বলে। যেমন সিনেমা হলের দৃষঠ 
বস্ততত্ত নাই অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। তেমনি মায়! ও তাহার নানা 
কার্ধ্য হয় নাই, হইবে না, হইতে পারে ন! ইহাই নিকষ সত্য । বুতরাং অধিষ্ঠান 
বা আশ্রয় দ্বৈত প্রবণ চিত্তের কপোল-কল্পিত কথামাত্র। ঈশ্বর কোথায় বসিয়! 
কোন উপাদান কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন করণ সামগ্রী লইয়া বিশ্বস্থষটি 
করেন, কোন দেবতার আম্ুকুল্য চাহেন এবং স্থষ্ট পদার্থ কোথায় রাখেন ? 
তখন এ লোকত্ষ্টি হয় নাই। কোন সময় হ্য্টি করেন, কি প্রয়োজনে স্থটি 
করেন, তাহা কে বলিবে? যাহা বলা যায় না তাহা ঘটিবার গর কারণ 
অনুমান করে। অচ্মানকারীর সংখ্যাধিকা জন্য এক একজন এক এক মত 
বলেন এবং নিজের মত স্থাপনার্থ অন্যের মতবাদ দূষণ করেন তাহাতে কোন 
মতই টেকে না। যেমন ছয়জন লোক সাইকেল চড়িয়! সন্ধ্যার পর পাডাগীয়ের 
অপ্রশন্ত রাস্ত! দিয়া পর পর আদিতেছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, সামনে 
একটা সাপ। ছিতীয় জন আসিয়া দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়৷ বলিলেন, 
সাপ নয় জলধারা । তৃতীয় আসিয়া! বলিলেন, সাপ বা জলধারাও নয়, সভায় 
মালার ছড়াছড়ি হইয়াছিল কেহ সেই মালার এক টুকরা এখানে ফেলিয়া 
গিয়াছে। চতুর্থ জন বলিলেন, তাহা! নয়, একটা লতার টুক্রা। পঞ্চম 
বলিলেন, লতার টুক্রা বা সাপ নয়, উহা! কোন রাখালের বাছুরের দড়ির টুক্রা । 
এমন সময় একজন লন হাতে তথায় মাসিলেন। দেখা গেল কাহারও 
অনুমান সত্য নহে । উচ্ছা সৌরর্িরণে মাটি ফাটিয়াছে তাহার লম্বা! ফাটল। 
এমনি সুষ্ঠ জীবের প্রথম স্থ্টি কিরূপে হইয়াছিল তাহার জন্মের পুর্ববেকার কথা 
কিরুপে জানিবে, কারণ যাহার নিকট জানিবে তিনিও পরভাবী স্থতরাং সহি 
বিধয় চিরকালই পদ্দির আড়ালে থাকিবে । 


কর্তা 


যঃ করোতি স কর্তী। যিনি কোন কাধ্য করেন তিনি কর্তা বলিয়া 
অভিহিত হন। কর্তাহীন কাধ্য হয় না। কর্ম থাকিলে তাহার কেহ কর্তাও 
নিশ্চয় থাকিবে । এই পৃথিবীতে অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত নাই। সর্বত্র চেতন কর্তা 
হয়। এজন্য নৈয়ায়িক স্থষ্টি বা! প্রপঞ্চরূপ কার্ধ্য দৃষ্টে তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া বলিয়াছেন, চেতন আত্মা কর্তা ও ভোক্তা । সাংখ্যকার কপিলমুনি আত্মার 
কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, ভোতৃত্ব স্বীকার করেন। ভোক্তা শব্দের অর্থই 
হইতেছে ভোগ্য পদার্থ ভোগের ক্র্ভী। ভোগ ক্রিয়ার কর্তা ভোক্ত। দৃ্টাস্ত্বরূপে 
বলেন, যেমন একজন বালককে এক অপুত্রক রাজা পোস্তপুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। সেই বালক রাজ্যের কর্তা নহে । রাজভোগ ভোগ করে ॥ এমনি 
কর্তা ন! হইয়াও ভোক্তা হয়। অন্তে বলেন, একটি সগ্যোজাত শিশু জন্মিয়াই রোদন- 
পরায়ণ হইয়াছে । মাতা তাহাকে উঠাইয়। তাহার মুখে স্তনের বৌটাটি দিলেন। 
সে বৌটাপ্রাপ্তে তাহা চুষিয়া ছুগ্ধ নির্গতকরতঃ তাহ। গলাধঃকরণ করিয়। শান্ত 
হইল। এখানে বালক নিজ বুদ্ধিতে চোঁষণ কার্ধ্য ও গলাধ:ঃকরণ কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছে কিনা? স্তন্যপায়ী পশুগণও জন্মিয়াই মাতৃস্তন্য চুষিয়। পান করিয়৷ থাকে; 
'নিমেষ, উন্মেষ, স্বপন, শ্বলন, বিসর্জন প্রভৃতি কর্্মও বালক করিয়া থাকে তবে 
'সে কর্তা হইবে না কেন? রাজোর পরিচালন কর্তা সবাই হয় না। বালকও হয় 
না। কপিল মুনি কর্থৃত্ব অস্বীকারে ভোতৃত্বটি গ্রহণ করিয়াছেন। বেদাস্ত 
ভোত্ৃত্বটিও স্বীকার করেন না। গীতায় ১৩।৩১ ক্লোকে ভগব'ন বলিয়াছেন 
_শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।” শরীরস্থ জীবাত্মা কোন 
কর্ম করেন না তার ফলভোগও করেন না। তিনি অকর্তা ভোক্তা | তদুত্রে 
প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাস।৷ করেন এই যে গুরুশিষ্য বক্তা, শ্রোতা, বক্তার আসন, শ্রোতার 
'আসন, অশন, ভোজনার্দি চলিতেছে তাহার কোন কর্তী নাই বলিলেই তাহা! 
গ্রহণযোগ্য হয় না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সচ্যোজাত বালক কর্তা ভোক্তা আর 
উনি বলিলেন, না শরীরস্থোহপি ইনি কর্তা ভোক্তা নন। শবীরস্থ দেহী কর্তা 
(ভোক্তা নন। তবে কর্তা কে? কর্তা চেতন হুইবে, অচেতন কর্তার দৃষ্টাস্ত 
নাই। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন। অচেতন জন্য প্রকৃতি কর্তা হইতে 
পারিতেছেন না । সাংখোর প্রধানারও সক্রিম্ন হইতে কালের অপেক্ষা আছে। 
সর্বব্যাগী পুরুষ চেতন হুইয়াও কর্তা নহেন। যদি প্রকৃতি বা পুরুষ কর্তা নহেন 
তবে তৃতীয় কে আছে যে কর্ত! হইবে? যদি কর্তা না থাকে তবে কার্ধা সম্ভবে . 
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না। তবে এই দৃশ্প্রপঞ্চরপ হি কাঁ্যটি বিনা কর্তীয়ই নির্ববাহ হইয়াছে বলিতে 
হইতেছে । অর্থাৎ কঞ্ডাহীন কার্য বলা চলে না। অতএব এই কর্তাহীন 
কাধ্যরপ জগৎ বন্ততঃ পক্ষে হয» নাই। ইহা রজ্জ,সর্পবৎ অবিষ্যমান হইলেও 
সিনেমা হলের দৃশ্ঠবৎ অবিস্তমান। তুমি, আমি, গর, শিল্ত, চন্ত, সধ্য, গ্রহ, 
নক্ষত্র, বন, পর্বত, সমুদ্র, দেবতা, এঞ্েলাদি কিছুই নাই। উৎপত্তি ঘটে নাই । 
যেহেতু কর্তা নাই। আমর! কেউ নয়। আমার দেহ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মন, 
কিছুই জন্মায় নাই। চমৎকার কথা। ডাল আছে, চাল আছে, ডেগ. আছে, 
অগ্নি আছে, চুলা আছে, লবণ আছে, ম্ব-মসল্লাদি আছে, কর্তা না থাকায় 
ইহান্দের সংযোগে খিঁচুড়ী হইতে পারিতেছে না। সংযোজনার্থ কর্তা চাই। 
পাচক,কর্তা থাকিলে খিঁচুড়ী ঘটিবে। নতুবা শ্রীহরি। দ্বৈত চিত্তে সব নানা! 
প্রসব করে। খা ১০।৮১।১ মন্ত্রে বলে__ইম! বিশ্বাভূবনানি ভূহ্বদৃষিহ্ঠোতান্যসীদৎ 
পিভানঃ। আমাদের পিতা (রক্ষাকারী ) খধি প্রলয় যজ্ের হোতা! স্বরূপে 
এই বিশ্বভৃবন আপনাতে আহুতি প্রদানে বিনষ্ট করেন। থা ১০/১২৯।২ মন্ত্রে 
ধঘলে__ন মৃত্যুরাসীদম্বতং ন তহি ন রাত্র্যাহ্ু আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং 
ত্বধয়া তদেকং তল্মাদ্ধান্তন্নপরঃ কিঞ্চনাস। অবাত (বাযুদ্ার! প্রাণী জাত 
প্রাণন করিয়া থাকে )। বামুহীন অন মৃত্যু ও কাল গ্রাস কুরিয়। একাকীই স্ব- 
ত্ব্ূপে ছিলেন তাহা! হইতে অন্ত অপর কিছু ছিল না। মৃত্যু অব্যক্তা প্রকৃতি, 
অস্ত, হিরণ্যগর্ড কার্ধ্ব্রদ্ষদেব ও কাল খণ্ড প্রলয়ে থাকে যেমন গীতার ৮1১৮ 
শ্লোকে-_অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ 'পর্ববাঃ প্রভবস্তাহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে 
তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ৷ কার্য কারণে লয় হয়। অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে কার্ধয- 
ব্রদ্ষের দিবাকালে ব্যক্ত দৃশ্তাপ্রপঞ্চরূপ বিশ্বত্রক্ষাণ্ড প্রস্থত হয়। পুনঃ কাধ্যব্রন্মের 
রাত্রিকাঁলে ত্যত্রি অব্যক্ত! গ্রাস করিয়া জীবজগতের মৃত্যুস্বরূপিণী প্রলয় ঘটায়। 
এই প্রলয়ে গ্রাসকারিণী স্ৃত্যুক্ূপিণী অব্যক্ত থাকে, কাধ্যব্রহ্মও রাত্রিকাল থাকে । 
পূর্বোক্ত খক্‌ মন্ত্রে এই তিনের প্রলয় ঘটাইয়৷ অন (ন4+ন- অন) যাহার অস্তিত্ব 
“কখনও নাস্তি হয় না। 'ন' নান্তি অর্থ অস্তিত্ব চির অবাধিত। অন সর্বগ্রাস 
করিয়! একাকীগথাকেন, তাহার সত্ব! চির অবাধিত। সর্বব্যাপীকে কে গ্রাস 
করিবে? দ্বিতীয্বাভাবাঁৎ। জগৎটা “মনসো বিলাসং” ভা পু ১১।১৩৩৪। মন 
নাই ঘখন জগৎ নাই তখন। মন সক্রিয় স্বপ্রে ও জাগ্রতে হয়, জগৎ ভাসে । 
 ক্লোরোফরম্‌ করিলে, ধুর্ছাকালে, নুযুণ্তিকালে মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, জগৎ ভাসে 
এনা ঘৈতপ্রধগ চিত্তে জগৎ থাকা কল্পিত হয় এবং সত্য বলিয়! গৃহীতও হয়। 
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যেমন একজন ৩1৪ বর্ষের বালক পুনঃ পুনঃ পুকুরের দিকে যায়, মাতা তাহাকে 
বলিলেন, খোকা পুকুরের পাড়ে যেও না সেখানে ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে। 
মাতার কথায় আস্থাবান্‌ খোক! আর পুকুরের পাড়ে যায় না। সেখানে ঘোগ 
আছে কামড়াবে। কেবল এই খোক! পুকুরপাড়ে যাওয়! বন্ধ করিল না, উহার 
সমবয়স্কগণ সকলেই বিশ্বাস করিল পুকুরের পাড়ে ঘোগ আছে কামড়াবে। এই 
ঘোগ থাকার ন্যায় বিশ্ব আছে বলে। বিচারশক্তিহীনের জন্য জগৎ আছে। 
বিচার বড় কঠিন; যেমন এক পুকুরের পাড়ে কতক যুবক বসিয়। কথাবার্তা 
বলিতেছিল। সন্ধ্যাকালে আকাঁশৈ চন্দ্র উঠিয়াছে, চক্রের প্রতিবিশ্ব জলের 
নীচে দেখা যাইতেছে । এমন সময় ছুইটি বালিক। জল লইবার জন্য তথায় 
আসিয়া উপনীত। সঙ্গে একটি চতুর্থবর্ষের বালক আসিয়াছে । বালক আপিয়াই 
পাড়ে একটি মাটির ঢেল! পাইল আর তাহা দিয়া জলে টিল মারিল। টিল 
মারায় জল তরঙ্গায়িত হইল আর জলের তলে চাদ নাচিতে লাগিল । সবাই ইহা 
দেখিল। এক বালিকা অপরকে বলিল- দেখ, জলের নীচে টাদ নাচিতেছে। এই 
কথা এক যুবকের কানে আঘাত করিল। নে বলিল- মেয়ে দুইটি বড় বোকা। 
আকাশের চাদ আকাশেই রহিয়াছে, মাথা উচু করিলেই দেখা যাইতেছে । 
টাদ সবে ধন একটি, তাহা জলে ডুব দেয় নাই যে জলের তলে চাদ নাচিবে। 
অপর এক যুবক মেয়েদের পক্ষ লইয়া বলিল-_ছেলেমান্ুষ কথাটা সাজাইয় 
বলিতে পারে নাই। তাহার বলিবার অভিপ্রায় এই যে চাদের প্রতিবিষ্ব জলের 
নীচে নাচিতেছে-। তখন প্রতিপক্ষ বলিলেন, তুমি একটি বোম্বাই বেকুব । বিশ্ব 
না নাচিলে তাহার গ্রতিবিস্ব নাচিতে পারে না। একারণ আকাশের চাদ না 
নাচিলে তাহার প্রতিবিশ্ব জলের নীচে নাচিতে পারে না। যেহেতু এখন 
আকাশের চাদ নাচে নাই। স্তরাং তাহার প্রতিবিষ্বও নাচে নাই। তবে যে 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি চাদের প্রতিবিষ্ব নাচিতেছে। উহা! তল? উপরিস্থ জল 
নাচিতেছে, সেই নাচন আবৃত প্রতিবিষ্বে আরোপ করিয়া চাদের নাচন বলা। 
তেমনি মনোময় কোষে আবৃত আত্মাতে আবরক মনের নাচন বা ক্রিয়াশীলতা 
আরোপিত হয়। আত্মা ক্রিয়াশীল নহে। পুরুষ নিক্রিয, তাহার প্রাতিবিশ্বও 
নিক্ষিয়্ হইবে। বুদ্ধিতে গ্রতিবিষ্বিত চিদ্রাভাস সচল সক্রিয় হইতে পারে না। 
কর্তা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এজন্য গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “কিং 
কর্খ কিমকর্ম্মোতি কবগ্বোহ্‌প্যক্র মোহিতাঃ। তত্বে কর্ণ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বা 
মোক্ষ্যসেহশুভাৎ” ॥ অগ্তভ মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে । যে কর্ধে 
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অকর্ম্ম অকর্তব্যতা দেখে ও অকর্ম্ে সমাধিতে কর্ম কর্তব্যতা দেখে সেই প্রকৃত 
রষ্টা, ইহা! ভগবান্‌ খোলাভাবে বলিয়াছেন গীতার বহুস্থলে। বিশেষ ১৩২৯ 
শ্নোকে বলিয়াছেন-_প্রকত্যোধ চ কর্খাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। যঃ পশ্বাতি 
তথাত্মানং অকর্তারং স পশ্ততি ॥ ১৮১৬ হ্লোকে বলিয়াছেন__-তত্রৈবং সতি 
কর্তীরমাত্মানং কেবলং তু ধঃ। পশ্ঠত্যকতবুদ্ধিতান্ন স পঞ্ঠুতি দুর্মতিঃ ॥ চেতনও 
কর্তা নয়, এজন্য কেহ চেতন সাক্ষিত্বে প্রকৃতিকে কক্রী বলেন। যেমন চুম্বক- 
সান্নিধ্যে লৌহের ক্রিয়াশীলতা! ৷ নিক্ষিয পুরুষ পড়িয়া! আছেন, তাহাতে সং্পৃ্ 
থাকিয়াই প্রকৃতি হৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন । "যেমন কালীমৃত্তি। 


ৃ করণ 

যাহা দ্বারা কর্তা কবে তাহাকে করণ বলে। যেমন বৃদ্ধ চশমা দ্বারা দেখেন, 
চশমা করণ। যেমন কুস্তকার দণ্ড ও চক্র দ্বারা কর্ম করেন, দণ্ড চক্র করণ। 
যেমন কেহ রুটি বানাইবে তজ্জন্ত থালা, লোটাতে জল, বেলুন, চাকতি, চিমটা, 
তাওয়া, চুলা ও অগ্নির ব্যবহার করেন। ইহারা সব করণ করণ কতু কর্তা হয় 
না। করণ অভাবেও কাধ্য হইতে পারে, কিন্তু কারণ অভাবে হয় না । হাতে 
অল্প অল্প আটায় জল মিশ্রিত করিয়া গুটি করিয়া গোবরেরু ঘুটিয়ার আগুনে 
স্লেকিয়া লইতে পারে । কারণ ব্যতীত কাধ্য হয় না। রুটি বানাইতে আটা 
কারণ। ঘট শরা বানাইতে মৃত্তিকা কারণ। ইহাকে উপাদান কারণ বলে। 
কেবল উপাদান কারণে কাধ্য হয় না। নিমিত্ত কারণ ব৷ কর্তা চাই। 


চে 
করণের ব্যবহার জান! থাক। চাই । করণের ব্যবহারের পার্থকোর নাম চেষ্ট। | 
একই জিনিষ তৈয়ার করিতে কখন বল প্রয়োগ চাই, কখন স্বল্প বল প্রয়োগে 
হয়, কখন টিপ্টাপে কাজ সারিতে হয়। ইহারই নাম 'বিবিধা চ পৃথক্‌ চেষ্টা |, 


দৈব 
দৈব অর্থ যাহার কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। অথচ ঘটনা ঘটে তখন অনৃস্ঠ 
কারণকে দৈব বলে । যেমন-_-ভূমিকম্প, অতিবুষ্টি, মহামারী, ছুতিক্ষ। দেবতার 
আনুকূল্য লাভ দৈববল। যেমন কুস্তকার মাটির বাসন সব তৈয়ার করিয়া পোনে 
গুঁড়িতে দিয়াছে তখন যদি শিলাবৃষ্টি হয় তবে সব চূর্ণ হইয়! যাইবে, তখন নে 
পঙ্ছন্ঠদেবের আন্থকুল্য-গ্রার্থী হয়। প্রারন্কেও দৈব বলে অদশ্য জন্ত | পুর্ব্ব- 


প্রবন্ধাবলী . ১৪৯ 


জন্মের কর্মফল দৈব হইলে ঈশ্বরের ও প্রারন্ব-বশতা শ্বীকার্ধ্য হইয়া পড়ে। থে 
কোন কন্ধ করিতে হইলেই এই অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, বিবিধ প্রচেষ্টা ও দৈব 
চাই। ইশ্বর ত্বর্গে থাকেন বাইবেল বলে। কার্যত্রন্গ ব্রন্ধলোকে থাকেন গুনি, 
যখন ব্রক্ষলোকের স্যত্টি হয় নাই ৬খন কোথায় থাকিতেন? ইশ্বর স্বজন করেন 
যাহা তাহা কোন স্থানে রাখেন স্থতরাং তিনি পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা 
বিনাশশীল হইয়! থাকে । যাহা বিনাশশীল তাহার উৎপত্তিও ঘটে। তবে 
পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরের উৎপত্তি কে করিল? সেই উৎপাদকের উৎপাদক কে? 
ইত্যাদি প্রশ্ন অনবস্থা দোষ উপস্থিত করে। কেহ বলেন ঈশ্বরের বাক্যে টি 
ঘটে। তাহাতে ঈশ্বরের মন ও বাগ, ইন্দ্রিয় থাকা প্রয়েজেন। মন বাক্‌ কখন 
স্ষ্ট হইল বা কে দিল? বাকা শব্রাঁশি, সেই শব আকাশের গুণ। গুণ গুণীতে 
সমবেত থাকে শ্ুতরাং আকাশ তখন ছিল। মন অন্লময় কারণ মন দুর্বল 
হইলে ওষধ পথ্য আর তাহাতে মন হুস্থ ও সবল হয় সুতরাং ওধধ পথ্য রূপ 
অন্ন মনের উপাদানভূত। বাগিন্দ্রিয় তৈজস, তবে ঘ্বতাদি তেজ ছিল। অর্থাৎ 
অন্ন, তেজ, আকাশ তখন ছিল, যখন ঈশ্বর বাক বলিলেন। পঞ্চভূত স্থির পর 
বাক্য বলিলে বাক্যে সৃষ্টি কি পঞ্চতৃতের স্থা্ তৎবিষয়ে প্রশ্ন উথাপিত হয়। 
তারপর তিনি সর্ববপুর্ণ, তাহার কোন অভাব নাই তবে অভাব পুরণার্থ লোকে 
কশ্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার কোন্‌ অভাব পুরণার্থ তিনি এই বৈষম্যপুর্ণ ছুঃখমনন 
সংসার স্যট্টি করিলেন? যাহ! কারণে নাই তাহা কাধ্যে প্রকাশ পায় না। এজন্য 
তাহার কার্যে ছুখ থাকার কারণ তাহাতে ছুঃখের বাজ নিহিত আঅ'ছে বলিতে 
হয়। ঈশ্বর চিন্ময়, তাহা! হইতে স্বন্ময্র জগতের উৎপত্তি কেমণে হয়, অথবা 
মৃত্তিকা হুক্্ম উপাদান ঈশ্বরে আছে নতুবা শূন্য হইতে হৃষ্টি বলিতে হয়। 
সষ্টি বিনাশশীল, তিনি অবিনাশী। অবিনাশী হইয়! বিনাশের ছুঃখ ভোগার্থ কি 
তিনি জগত্রূপে স্থিত হইয়াছেন? বাক্যে হৃষ্টি অর্থ এই যে তিনি বিন! উপাদানে 
স্প্ি করিলেন। যেমন মাকড়স। নিজের ভিতর হইতে রস দিয়া সুত্র করতঃ জাল 
স্ষ্- করিয়া তাহাতে বাস করে তেমনি নিমিত্ত ও উপাদান উভত্ম কারণ ঈশ্বর 
হইতে মরণ ধর্মশীল জগৎ অমৃতন্বরূপ দেবত! হইতে আসিল। 


স্পর্শ 


স্পর্শ _স্পৃশ্‌1অল্‌ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ত। ত্বক্‌ (চর্ম ) স্প্শেক্র্িয়ের আধার। 
দ্ী-পুত্রাদির স্পর্শ অত্যন্ত স্খদাম়ক বলিয়া! লোকে তাহাদের সঙ্গনথখ পাইবার অস্ত. 
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লালাহিত হয়। গীতায় ২১৪ ক্লোকে বলে- মাত্রাম্পর্শাত্ত কৌস্তের শঈীতোষ- 
স্থখছুংখদাঃ। এখানে জ্পর্শাঃ অর্থ স্পৃশ্বন্তে ইতি বিষ্বাঃ। ইন্ড্িয়ের বিষয় 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত। | মাত্র! অর্থ মীয়স্তে জ্ঞায়স্তে আভিঃ 
শব্াদিবিষয়াঃ ইতি ইন্জিয়। ্পর্শ জন্য এটা শীত, এটা উ্ণ বুদ্ধি ঘটিয়া 
থাকে। নুযিষ্ট শব শ্রবণে সখ) কর্কশ শবে ছুঃখ হইয়। থাকে । স্পর্শের 
ফলে লজ্জাবতী লতা৷ জড়সড় হয়, যেন দুঃখবোধ করে। কণ্টকাদদির সংন্পর্শে 
ছুঃখ হয়। স্রূপ দেখিলে আনন্দ হয়, কুৎসিৎ রূপ দেখিলে দুঃখ হয়। স্থমিষ্ট 
রস স্থখকর, তিক্ত ছুংখকর। স্থগন্ধ স্থখদায়ক, দুর্গফ্ধ দুঃখকারক হয়। মাত্রা- 
স্পর্শীঃ অর্থ ইন্দ্িয়সহ বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ ছুঃখ ঘটিয়! থাকে। মাওুক্য 
কারিকার অধৈত প্রকরণে ৩৯ ষ্লোকে বলে, 

অস্পর্শ যোগে বৈ নাম ছূর্দিশঃ সর্বযোগিভিঃ | 

যোগিনা বিভাতি হৃম্মাদভয়ে ভয়দশিনঃ ॥ 
অলাত শাস্তি প্রকরণের ২ ক্সোকে বলে, 

অম্পর্শ যোগে! বৈ নাম সর্বসত্বস্থখোহিতঃ | 

অবিবাদোহবিরুহ্বশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্‌॥ 

অম্পর্শ অর্থ মায়ার, স্পর্শবিহীন। যেমন ভাগবত পুরাণে ১1১১ গ্লোকে 
বলে, সদানিরত্তকুহকং। গী ৬২৩ বলে, তং বিদ্যান্ব ইখসংযোগবিয়োগং 
যোগসংজিতম্‌॥ দুঃখের সংযোগের সংস্পর্শে ছুঃখময় সংসারে গতাগতি 
( সংস্থতি ), সেই সংযোগের বিয়োগ ঘটিলে জীব পরমের যোগ বা একতা । 
যোগিভিঃ অর্থ অনাত্মদেহ ও পাথিব সম্পদের জন্য অণিমাদি অষ্ট এশ্বরধ্যাদি 

লাভার্থ যে ধোগ অনুষ্ঠিত হয় সে ঘোগের যোগিগণ অল্পর্শ যোগকে ছুর্দর্শ মনে 
করেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই যদি গেল তবে আর কি রহিল? 
আত্মনাশই ঘটে মনে করিয়া ভীত হন। বিচারে অসমর্থ জন্য আপনাকে 
অনীশ জানিয়া তপ-উপাসনাদি দ্বারা লভ্য পদার্থেই আপনাকে কৃতরুত্য 
মনে করেন। এজন্য বেদাস্তের সর্ব যন্সযাস তাহাদের ত্যাজা। তাহার! 
ঈশা উপনিষদেন্রপতেন ত্যক্তেন তৃষ্ীথা:” বাক্যে বুঝিয়া থাকেন তেন ঈশ্বরেণ 
তাক্তেন প্রদত্তেন ভূীথাঃ ভোগ কর। নতুবা ঈশ্বর কুপিত হইবেন। তিনি 
কত কত ্থকৌশলে' শব্দ-্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয় সকল নির্মাণ করিয়াছেন 
তাহা ভোগার্থ দপেক্ষা সুকৌশলে ইন্দ্িয়গণকে সৃতি করিয়াছেন। তদপেক্ষা 
'আরও অধিক কৌশলে মন ও বুদ্ধ স্থষ্টি করিয়্াছেন4 সেই সকল যদি ব্যবহার 
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না করা যায় তাহা হইলে ঈশ্বরের শ্রম ব্যর্থ করার ভগ্ভ ঈশ্বর নিশ্চয় কোপ 
করিবেন। অতএব তাহার শ্রম-সার্থকার্থ পরসার্দি ভোগ কর। মাত্রা ও স্পর্শ 
সহ সংস্পর্শ-রহিত করার নাম অন্পর্শযোগ । এইজন্য অস্পর্শঘোগে দ্বৈতবাদধী 
ভীত হন। শুনিতে পাই, এক প্রকার ঘড়ি তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চাবি 
দিতে হয় না, হাতের স্পর্শলাভেই ঘড়ি চলিম্বা থাকে। তেমনি জড় প্রকৃতি 
স্থজনকক্ী বলা মূর্খতা, সেজন্য প্রকৃতি চেতন নিক্রিয় পুরুষদের সঙ্গে পদম্পর্শে 
চেতিত হইয়া স্ষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কাধ্য করে.। যেমন কালীমৃত্তিতে দৃষ্ট হয়। 
অহামায়াই প্রকৃতি তাহা সপ্তশতী চণ্তীতে দেখা যায়_দেবগণ স্তব করিতেছেন 
“অব্যাকৃতা হি পরম! ্রকতি্বমাস্যা।” অব্যাকৃতা প্রকৃতি সুক্্া জগতের 
কারণরূপে অনুমেয়! কিন্ত তাহার স্বরূপটি অবিদিত। এজন্য কেন উপনিষচে 
বলিয়়াছে তদ্‌ বিদ্দিতাঁদথো অবিদ্দিতাদধি। তৎ ব্রহ্ম বা আত্মা বিদিত দৃষ্থয 
প্রপঞ্চ হইতে অন্ত এবং দৃশ্তপ্রপঞ্চের কারণ অবিদিতা! অব্যারুতা হইতে অধিক। 
তাহার অর্থ বিদিত অবিদিত যাহা তাহা অঙ্থমেয় তাহ! হইতে যাহা অধিক 
তাহাই তৎ। অর্থাৎ অব্যারৃতা ও তৎকাধ্য ব্রেগুণ্য। আর তৎপুরুষ 
নিস্ত্ৈগুণ্য। ইহা ও যাহাকে প্রণব বলে তাহ! হইতে জানা যায়। প্রণবে 
তিনটি ভাগ দৃষ্ট হয়। এক (ও) কার তছুপরি (ষ) বক্র রেখারূপ মাত্রা তাহা 
হইতে পারে (০) বিন্দুস্থিত। ওকাঁর আবার তিনভাগে বিভক্ত । সর্ধনিয়ের 
বন্রতা তমোগুণের মধ্যস্থ গ্রস্থিটি রজোগুণ ও তদুপরি বক্রাংশ সত্বগুণের 
প্রকাশক। ত্রিগুণা প্রকৃতির হৃষ্টিকেই দৃশ্তপ্রপঞ্চ বলে।: রন্দোগুগ সত্ব ও 
তমাংশকে গ্রন্থি দ্বারা সংহত রাখে । এই রজোগুণের গ্রস্থিই হৃদয়গ্রন্থি যাহার 
বিষয় শ্রুতি বলেন, “ভিগ্যতে হাদয়গ্রন্থিশ্ছিত্যস্তে সর্বসংশয়াঃ” বক্রমাত্র সুক্ষ 
কারণরূপা অব্যারুতা যাহা অনুমেয়! হইলে স্বরূপ অবিদিত। তৎপর ষে বিন্দু 
তাহা কিছু আছে এই অস্ভিতার জ্ঞাপক। তাহ অন্থমেয়া হইতেও সুক্ষ, 
যেমন গীতার ৮1২০ শ্লোকে অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতন: | বিন্দুটি ধাহার অন্তিত্বের 
সাক্ষী তাহা অনুমেয় নহে। প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অতীতে স্থিত জন্য অপ্রমেয় 
বলিয়া! উক্ত হন। বিন্দুটি যে অস্তিত্বের ব্যাপক তাহা কি? কিমন্তি? কঠশ্রুতি 
বলেন “অনির্দেশ্তং পরমং সুখম্*। অন্তি ইতি-এ৭ উপবব্স্ত তত্বভাবঃ প্রসীদতি। 
€০) বিন্দু তৎ ধিনি তাহার প্রকাশক । বিন্দুটিতে যাইতে হইলে বিছ্দিত 
'অবিদিত সিড়ি ছুইটি পার হইতে হয়। ছাদে উঠিলে আর বাঁশের সিঁড়ির 
প্রয়োজন থাকেনা। সিঁড়ি ছাদ নহে। বাশের সিঁড়িটি ছাদের কারণ নহে. 
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সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। কর্কাণ্ড বাশের সি'ড়ির স্থানীয় হইয়! শ্রুতিতে স্থান পাইয়াছে। 
এজন্য জান কর্শের সমুচ্চয় য় না। কর্ম বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজ ব্যাপার । 
ব্রিগুণা প্রকৃতির অধীন হইয়া ম্র্ধ কর্ম সম্পর হয়। প্রকৃতি ম্ব-অধীনে রাখার 
জন্য পঞ্চকোশ ও সঙ্গরূপ পাশ দ্বারা বন্ধ রাখেন। নেই বদ্ধভাব হইতে 
মুক্তিকেই মোক্ষ বলে। যেমন একটি জলবুদ্বুদ্‌। বুদ্বুদে এক ক্ষুদ্র বায়ুকণ! 
জলের আবরণে আবদ্ধ থাকে ফাটকে আটক থাকার মত । সেই জলীয় আবরণ 
ভেদ হইলে সেই যুক্ত বামুকণা যেমন মহান্‌ বামুতে মিলাইয়া যায় তেমনি কারণ 
সলিলের বুদ্বৃদ্রপ এই দেহে প্রাণবায়ুকণা ফাটকে আটক থাকে। যখন 
দেহত্রয় ভেদ হয় তখন ক্ষুত্র প্রাণবায়ুকণ! মহান্‌ প্রাণে মিলাইয়! যায়। মায়ার 
সংস্পর্শে সংসারপ কারাগারে স্থিতি। বঙ্গীয় এক কবি গাহিয়াছেন__তারা 
কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস্‌ বল্‌। এই কয়েদখানায় 
যাহাতে আর না আসিতে হয়। স্পর্শ অর্থ ই দুয়ের পরস্পরের সঙ্গলাভ। সঙ্গ 
সেহডোরে বন্ধন করে। ইহাকে মায়াপাশ বলে। মায়াপাশ ছেদনই সাধন । 
তজ্ন্ই লোকে সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়। গীতায় ৪1৩৪ ক্লোকে 

পদ্ধিন্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়। 

উপদেক্ষ্যস্তি তে 52 আনিনভহাকিতি ও 


সংসার 


সম+-স্থ+ঘঞ, প্রত্যয়ে সংসার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। স্থ ধাতুর অর্থ গতৌ। 
ইহলোকে পরলোকে গতাগতি লাগিয়াই আছে, এজন্য সংসার বলে। ভাঃ পুঃ 
১২৫৬ বলেন 
“মন: স্থজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ কর্মাণি চাত্মনঃ | 
তন্মনঃ স্থজতে মায়া ততে। জীবন্ত সংস্থতিঃ |” 
প্রাণিগণের দেহসকল তাহাদের মধ্যে ষে সকল গুণ থাকে যেমন রাবণে রজঃ, 
কুম্তকর্ণে তমঃ, বিভীষণে সত্বগুণ পরিরৃষ্ট হয়। জীবাত্মা যে সকল কর্মফলে 
ইহলোকে পরন্ছোকে স্থখছুঃখাদি ভোগ করে তাহা মনের কৃষ্টি, সেই মনই 
“অবিষ্ঠমানোহপি অবভাসতে” , যে মায়! তাহার স্ষ্টি করে এবং সেই মায়ার 
পরবশে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তৎকালে ইহলোকে পরলোকে গতাগতিরূপ 
সংসার হয় তাহারও উৎপত্তি ঘটায়। যেমন হাট] শিখিয়াছে ছেলে বারবার 
পুকুরের দিকে ধায়। ভাহা! নিবারণার্থ মা বলিলেন, খোকা পুকুরের দিক্‌ 
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যাস্নে, তথায় এক ঘোগ এসেছে, সে কামড়াবে ৷ মাতার কথায় পুকুরের পাড়ে, 
ঘোগ আছে বুদ্ধি নিশ্চয় হওয়ায় সেও তাহার সাথী-সঙ্গে আর পুকুরের ধারে 
যায় না, ঘোগ আছে কামড়াইবে। ইহাকেই বলে আধবাক্যে বিশ্বাস। বন্ততঃ 
ঘোগ কিছু নাই বা আসে নাই। তত্রাচ তাহার স্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাস এজন 
ভাঃ পুঃ ২৯৩৩ ক্লোকে দেখিতে পাই-_ 
খতেহর্থং ষৎ প্রতীয়তে ন প্রতীয়তে চাত্মনি ৷ 
তছিগ্যাদাত্বনে মায়াং যথাভাসো৷ যথা তমঃ ॥ 
যাহা বিনা প্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত হয় অথচ সর্বব্যাপী আত্মায় প্রতীত 
হয় না, তাহাই আত্মার মায়া যেন কৃত্যাভাস, চন্দ্রাভান বা'রাহগ্রন্ত দিবাকর 
বা চন্দ্রমা । আভাস কোনও বস্ত নহে অথচ নিশ্রয়োজনে আছে বলিয়া প্রতীত 
হয়। রাহু চন্দর-সূধ্যকে গ্রাস করে না অথচ প্রতীতি হয় যেন গ্রাস করে । 
যাহা নির্দেনম সম ব্রন্মে নাই তাহাই তাহার মায়! । যেমন জঙ্গলে বানর আছে, 
বাঘ আছে, সেই জঙ্গল একজন ইজার! নিল। সেই জঙ্গলের বাহিরে একজনের 
খেত আছে। বানর আসিয়! ক্ষেত্রস্থ ফসল নষ্ট করিল, কি বাঘ আসিয়া সেই 
ক্ষেত্রপতির ছাগল মারিল। সেই ক্ষেত্পতি যেমন বলে যে ওগে! ভাই 
ইজারাদার, তোমার বাঘে বা বানরে আমার সব নষ্ট করিয়া গেল। বাঘ ব। 
বানর যেমন ইজারাদারের বাঘ বা বানর, তেমনি আত্মার মায়। বলা হইয়। 
থাকে । এই কথাটি ভাঃ পুঃ ১১২৩৮ বলিয়াছেন__ 
অবিদ্যমানোইপ্যবভাতি হি হয়োর্ধ্যাতুধিয়া স্বপ্রমনোরণো। ঘথা। 
তৎ কন্মম সংকল্পবিকল্পকং মনে! বুধোনিরুদ্ধ্যাদভয়ং ততঃ 2াৎ ॥ 

দ্বৈত ন1] থাকিলেও আছে বলিয়! গ্রাতিভাত হয়। যেমন সিনেমা-হুলে দ্বাদশটি 
হাতীর এক মিছিল দেখা গেল। তথায় হাতীর প্রবেশ নির্গমনের দ্বার নাই। 
দ্বাদশ হাতীর অধিষ্ঠানের যোগ্যতা সে হলের নাই। অথচ প্রতীত হয় যেন 
আছে। পুরুষের বুদ্ধিতে যেমন স্বপ্নে মনোরথ জাগে যেই সংকল্পবিকল্লাত্মক 
মনের ক্রিয়ায় স্বপ্ন মনোরথের উৎপত্তি হয়। যাহা বুধগণ সমাধিতে নিরুদ্ধ 
করিয়া অভয় প্রাপ্ত হন। পুনঃ ১১/২৮।১৭ প্লোকে বলিয়াছেন__ 

অমূলমেতদ্‌ বহুরূপরূপিতং 

মনোবচঃ প্রাণ শরীর কর্ম । 

জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন 

ছিত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃফণঃ ॥ 
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মন বাক্‌ প্রাণ শরীরকর্দাদি বহুরূপে প্রকাশ পায় তাহার কোন মুল নাই। 
যুলহীন কর্রপ বৃক্ষ । মায় মূলবলে সেই মায়! কভু নাই আয়! । তীক্ষ জানরপ 
অসিঘারা ও উপাসন! দ্বারা ছি করিয়া মুনি যিনি ব্রদ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা এইটি 
সদা! মননপরায়ণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ বরহ্মাকার বৃত্িযুক্ত অতৃষ্ণ 
€ কামন! বাসনারূপ তৃষ্ণারহিত ) এই গাং (পৃথিবীতে ) বিচরণ করেন । ভাঃ পুঃ 
১১২৮১ ২১১ ২২, 

ন যৎ পুরস্তাভুত যন্স পশ্চাৎ 
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্‌ ॥ ২১ ॥ 

যাহা পুর্বে থাকে না পশ্চাৎকালেও থাকে ন! মধ্যে দেখা যায় তাহা যখন দেখা 
যায় তখনও থাকে না। যেমন অজ্ঞান আধারে রজ্ছখণ্ডে সর্পদদর্শন । যেমন লোকে 
সাপ দেখিয়া ভয়ে মৃত্তিকায় পতিত হয় তখনও সর্প তথায় থাকে না । অবিদ্য- 
মানোইপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো। রাজস সর্গ এষ: | ব্রন্ধ স্বয়ংজ্যোতিরতো 
'বিভাতি, ব্রন্ধেন্জিয়ার্থাতআবিকারচিত্রম্‌ ॥ ২২ ॥ যে না থাকিলেও আছে বলিয়া 
প্রতীত হয় সেই মামার বিকার এই রজ অগ্য সর্গ, অতঃ এই কারণে কার্য ব্রহ্ম 
ইন্দ্রিয় অর্থ শব্বাদি তন্মাত্রসকল আত্মা মন সেই বিকারের চিত্রমাত্র হ্বয়ং জ্যোতি 
ব্রহ্ম একমেবাধিতীম্নং বিভাতি। “অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ |” দ্বৈত-অর্থ ই সঙ্গপ্রিয়তা । 
থষটি চিন্তক যেমন চিন্তাধারা পোষণ করেন তাহা শ্রুতি দেখাইয়াছে । একাকী ন 
রমতে স হিতীয়মৈচ্ছণ। স হৈতাবানাস থা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্কৌ৷ স 
ইমামেবাত্মানং ছেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাম্‌। এজন্য লোকে বলে 
সঙ্গস্থখসার সংসার । যেমন গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন, যেষামর্থে কাজ্ষিতং নে 
বাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ইতযা্দি। অপরপক্ষ বলেন, সং সাজা সার সংসার । যেমন 
রামবাবু একজন বড় ৪০৫০: কোন থিয়েটারে কাজ করেন। একদিন এক নৃতন 
রাজ-চরিত্র দেখাইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে । টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। 
সন্ধ্যার পর থিয়েটার সুরু হুইবে স্তামবাবু অন্থা ৪০০: রাজার পার্ট একট করিবেন । 
দুপুরবেলা তাহার কলেরা হইল, ফোন করিলেন আমার দ্বারা আজ একট করা 
চলিবে না, আমি .শ্র্যাশামী। তখন প্রোপ্রাইটার রামবাবুকে বলিলেন, আপনি 
রাজার পার্টটা একট করে দিন। সাতটায় রামবাঁবু সাজঘরে গেলেন, তাঁহাকে 
রাজপোবাক পরাইয়্! দিল/তিনি সিংহাসনে বসিয়া! রাজ! সাজিয়া একট করিবেন । 
'্ন্দিন এক চরিত্রে রাণীর সরখবীর পার্ট ধিনি একট করিবেন তিনি বিকালে ফোন 
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'আসিতে পারিব না । প্রোগ্রাইটর রামবাবুকে বলিল, রামবাবু পার্টটা ক'রে দিন। » 
রামবাবু ষথাসময়ে সাজঘরে গেলে তাঁহাকে ভ্তরীলোকের পোষাক-অলংকারাদি বারা 
সজ্জিত করিয়া দিলে তিনি সধীর পাঠ একট করিলেন । অন্তদিন এক প্রহ্সনে 
ঘে বাবুচির পার্ট একট করিবে তাহার থিয়েটার হলেই বমি হইল, তখন রামবাবু 
মুসলমান বাবুচির বেশে সঙ্জিত হুইয়া সেই পার্ট একট করিলেন। এখন রামবাবু 
কি রাজা হইলেন বা! মুসলমান হইলেন ? কিছু না। যে রামবাবু সেই রামবাবুই 
রহিলেন_-সং সাজাই সার হুইয়াছে। এমনি সংসারে কেহ পিতামহ, কেহ পিতা, 
কেহ মাতা, কেহ মাতামহ, কেহ মাতুল, কেহ মামাত ভাই, কেহ কাকা, কেহ 
দাদা, কেহ মাসী, কেহ পিসী সাজি; কখন কোন ব্যক্তি পার্ট একট করে । কারণ 
একই ব্যক্তি কাহারও পিতামহ, কাহারও পিতা, কাহারও কাকা, কাহারও দাদা, 
কাহারও মামা, কাহারও দাছু হইতে পারে । সময়মত সে ভাবধারায় কথাবার্তা 
বলে, চলা-ফিরা করে। যখন ঘমে ধরে তখন কেউ কারও নয়। ইহারই নাম 
সং সাজা সার--সংসার। গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
“অশ্বখমেনং স্থবিরূঢমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ব। | 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যম্মিন্‌ গতা ন নিবর্তস্তি ভূয় ॥” 

আজকাল মেজরিটির দিন। মেজরিটি যাহ! বলে তাহাই ঠিক। মাইনরিটির 
কোন আওয়াজ কেহ শুনে না। অরণ্যে রোদন। ঈশ্বরপরায়ণ জনসংখ্যা বর্তমান 
যুগে মাইক্রোক্কোপিক মাঁইনরিটি । এশ্বরিক কথা শুনিবার কেহ নাই তবুও 
যদি কেহ বলে তবে শ্রীক দেশের জ্ঞানী সক্রের্টিসকে বিষপানে মারে, যীশুপ্রীষ্টকে 
ক্রুসিফাই করে, মহন্মদকে মক্কা ত্যাগে পলাইয়া যাইতে হয়। এভাসমিতিতেও 
স্বাতন্ত্র মতবাদ ত্যাগে স্থশীলটির মত ভোটের সময় মেজরিটির দিকে হাত 
তুলে। জীবন ধন্য হইবে। স্ত্রী অল্পপানাদ্দি বিচিত্র ভোগের জন্য এই ভবে 
আসা । তদ্বিষয়ে তৎপর হও। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তেন ত্যক্তেন তৃত্বীথাঃ ৷” 
তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্কেন প্রদত্বেন ভোগ্য ভোগাদি ভোগ করিতে থাক, নতুবা 
ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইবে । ঈশ্বর, শব্ধ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি স্থখের 
সামশ্রীসকল কেমন নিপুণত৷ সহ নির্মাণ করিয়াছেন । নেই ভোগ্য ভোগাথ 
চক্ষ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মন বিশেষভাবে স্থঙি করিয়াছেন। যদি কেহ মে মন 
ইন্দরয়দ্বার৷ শবধাদি ভোগ্য ভোগ না করেন তবে ঈশ্বরের হ্জন ব্যর্থ হইয়৷ যায়। 
স্থতরাং তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত হইবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে । 
তাহার সৃষ্ট ভোগ্য ভোগার্থ ইন্দ্রিয় ব্যাপার ভোগের দ্বারাই সার্থকতা লাভ করে 


১৫৬ স্বামী মহাদেবাপন্দ রচনাবলী 


নতৃব! সব গঞ্শ্রম হইয়া পড়ে। অতএব 2৮ 2870 ৪010 7 [02াস 4০0 
(005000জা (30৬. 8216. 015. সংসার শবেই বলে সং সম্যক প্রকারে 
সার বস্ত হইতেছে সংসার । স্্রীসঙ্গ সারকরত: পুত্র-কন্যাদি উৎপাদনে তাহাদের 
সঙ্গসহুখভোগ কর, মানবজীবন ক্কৃতকৃত্য হইবে। অন্তথায় ঈশ্বরের কোপানলে 
পতিত হইবে । এই ত সংসার। যেমন লোকে বলে আমরা সংসারী জীব, 
অর্থন্ী পুত্রাদি লইয়! সংসার আশ্রমে গাহ্‌স্থ্য জীবন যাপনকারী | ধাহার। অসঙ্গ 
পথের পথিক তাহারা বলেন, সঙ্গ দোযাবহ। দ্বিতীয়া বিভেতি । স্ত্রী পুত্র 
অর্থের জন্ত স্বামী পিতাকে মারধর করার কথা মার্কগডেয় চণ্তীতে প্রথম অধ্যায়ে 
বণিত। সমাধি নামক বৈশ্বাকে দ্ত্রী-পুত্র মারিয়া বাটি হইতে বাহির করিয়া 
দেয়। বুদ্ধের সমসাময়িক অজাতশক্র পিতৃহস্তা, বিদ্বিসারকে বধ করিয়া রাজ্য 
গ্রহণ 'রেন। কংস, আওরংজেব পিতাকে কারাগারে রাখিয়া পৈত্রিক 
সিংহাসন দখল করে। পুরাণ বাইবেল- প্রথম মানব 4১৭৪1-এর পুত্র (:21)5 
তাহার ভ্রাতা /১৮০]-কে হত্যা করে। সংস্কৃত ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থই শক্র। 
শল্যপর্বব শেষ হইলে যখন দুর্য্যোধনের পক্ষে মাত্র কৃতবর্শা কুপাচাধ্য ও 
অশ্বখামা জীবিত, তিনি অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধে শ্রাস্তক্লাস্ত হইয়া যোগবলে 
হদজলাভ্যন্তরে বিশ্রীম করিতেছিলেন তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির হদতটে উপস্থিত 
হইয়া বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশার্থী ছুর্য্যোধনকে বলিতেছেন_হে" দুর্য্যোধন, তুমি 
জল হুইতে উত্থান কর তোমাকে বধ না করিলে আমার যুদ্ধে জয়লাভ ঠিক 
ঠিক হইতেছে না, এবং অন্ায় যুদ্ধে তাহার প্রাণবধ করেন। উদ্যোগপর্বে 
কৃষ্ণ ও কুস্তী কর্ণকে ্বপক্ষে লইবার জন্য যখন প্রস্তাব করেন যে তুমি কুস্তীতনয় 
মধ্যে সর্ববজ্োষ্ঠ, তুমি সিংহাসনে বঙলিবে, যুধিষ্ঠির যুবরাজ থাকিবেন। তখন কর্ণ 
থে অর্জুনের ভ্রাতা তাহা অঞ্জন নিশ্চয় জানিতেন। প্রথম ইন্দ্রের দ্বারা কর্ণের 
বর্ম ও কুগুলঘয় গ্রহণে কর্ণকে বধ করা হয়। তৎপশ্চাৎ যখন তাহার রথের 
চাকা ম্বৃত্তিকান্্ প্রোথিত হয় এবং অস্ত্রত্যাগে কর্ণ ছুইহাতে রথ উঠাইতে প্রচেষ্ট 
তখন অঞ্জুন তাহাকে বধ করেন। যে সংসারে এইরূপ ভীষণ ব্যবহার তথায় 
সদাই ভয় হয় কে কাহাকে কখন মারে। দ্বিতীয়াঘৈ ভয়ং ভবতি। দ্বৈত 
ত্যাগে অভন্ব পদ প্রান্তি। ক্ষুধা, তৃষ্ণ, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এই ছয় 
প্রকারের ছুঃখ ঘরে ঘরে ব্লাগিয়াই আছে। ক্ষুধার জালায় কাতর হইয়া মহধি 
বিখাখিত্র চণ্ডাল গৃহ হইতে কুকুরের মাংস চুরি করেন। ক্ষুধার জালায় 
পৃখযাক্লোক নলরাজা জলচর পক্ষী ধরিয়া আহার করিবার অভিপ্রায় লেংটা 
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হইয়! কাপড় দ্বার! পক্ষী ধরিতে সচেষ্ট হন। পক্ষিগণ সেই বন্ত্রধণ্ড লইয়! উড়িয়া 
যায়। তৃষ্ণা জল পিপাসা । পুরাণে লিখে যে যুবনাশ্ পুত্রার্থ যজ্ঞাদি কর্ম বনের 
তাপসগণ দ্বারা করাইলে তাপসগণ রাণীর গর্ভধারণ উপযোগী জলমিশ্রিত মন্থ এক 
এক ঘটে রাখিয়া দেন। রাজ] রাত্রে পিপাসায় কাতর হইয়া আশ্রমে জল না 
পাইয়া সেই যজ্জীয় ভাণ্ড হইতে জলপান করেন, তাহাতে রাজার পেটে পুত্র উৎপর 
হয়। পেটের পার্থ বিদীর্ণ করিয়া পুত্র নির্গত হইলে সচ্যোজাত শিশুর স্তম্তপানের 
তৃষ্ণ উপস্থিত হয়। উপায়াস্তর ন! থাকায় ইন্দ্রের সাহাধ্যপ্রার্থ হইয়া উপাসন৷ 
করেন। ইন্দ্র আসিয়! তাহার বৃদ্ধানুষ্ঠাম্বুত পান করাইয়া! তাহাকে রক্ষা করেন। 
যৌবনে স্ত্রী পুং উভয়ের পরম্পর যৌন সম্বন্ধ করিবার তীব্র তৃষগ হয়। তাহা 
এমন তীব্র হয় যে তজ্ঞগ্য রক্ত-পাতাদি ঘটিয়া থাকে । সংসারী হইলে সংসারের 
 ব্যয়-নির্বাহক ভবিষ্যতের উপকারক টাকার পিপাসা হয়। রাজ্যপিপাসাও 
তান্তগগত। 'আধি অর্থ অধিদৈব জন্ভ তাপ, যেমন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, 
মহামারী, যুদ্ধাদি বিপ্রব। ভারত-পাকিস্তান রূপ বিপ্লবের যে মহাছু:ঃখের 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা সবাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ব্যাধি_ যেমন অর্ধাঙ্গ 
বাতে অবশ হয়, বেরি বেরি রোগে কত যুবক যুবতী অন্ধ হুইয়া যায়। 
টি.বি.-তে পরিবারে হাহাকার উঠে। থমবোসিস্‌ আদি ব্যারাম। জরা 
বার্ধক্য জন্য (হের বৈর্লব্য। অন্ধ হয়, বধির হয়, অথর্ব হয়, বিষম ছূর্গতি 
ঘটে, মৃত্যু কেহ চায় না। মৃত্যু রাজা প্রজা কাহাকেও ছাড়ে না। এই ছুঃখ- 
সম্কুলঙ্সংসার ভবকারাগার । এই দুঃখের কথা কবি গাহিয়াছে-_ন্তারা কোন্‌ 
অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস্‌ বল? যাহারা বিচারবৃদ্ধিহীন 
পশুর ন্যায় তাহারা মনে করে বেশ আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি। 


অনস্য অনং 
. এই বাক্যটি ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫1২1১ মন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হব-_স (প্রাণঃ ) 
হোবাচ কিং মেহম্সং ভবিষ্বাতি ইতি ষৎ কিংচিদ্‌ ইদং আশ্বভা আশকুনিভ্য ইতি 
হোচুন্তদ্বা এতদ্‌ অনস্ত অন্নং অনোহ বৈ নাম প্রত্যক্ষ ন হবা এবং বিদি কিংচন 
অনন্ধং ভবতি ইতি ১। স হোবাচ কিং মে বাসো"ভবিষ্তি ইতি আপ ইতি। 
বুআ৬।১।১৪ মন্ত্রে মে কিং অন্পং কিং বাস ইতি যদ্দিদৎ কিংচ আশ্বভ্য আকৃমিভ্য 
আকীটপতঙ্গেভ্যঃ তৎ তে অন্রং আপো! বাস ইতি । নহবা অন্ত অননং জঞ্জং 
ভবতি নানন্নং পতিগ্থৃহীতং ঘ এবং এতদ্‌ অনস্তান্পং বেদ। তদ্‌ বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়' 


১৫৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


অশি্স্ত আচামস্তি অশিত্বাচামস্তি এভমেব তদনম্‌ অনয়ং কুর্বস্তো মন্যন্তে। মূখ্য 
গ্রাপই অন্‌ শব্ববাচ্য। 

এ বিষয়ে উভয় উপনিধদে এক আখ্যায়িক। বধিত আছে। এক সময়ে চক্ষু, 
কর্ণ, মন, বাগাদি সহ প্রাণের বিবাদ উপস্থিত হয় যে ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 
প্রত্যেকেই বলেন আমি শ্রেষ্ঠ। মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গেলে 
তিনি বলিলেন ষে দেহত্যাগ করিলে দেহ পাপীয় (পাপতম ) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ। 
তখন একে একে চক্ষরার্দি দেহত্যাগে উত্ক্রমণ করেন। কিন্তু সংবৎসর পর 
ফিরিয়া আসিয়। দেখেন দেহের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তখন প্রাণ 
উৎক্রমণার্থ তৈয়ার হন। ইন্দ্রিয়গণ দেখিল ষে প্রাণসহ তাহার্দিগকেও উৎক্রমণ 
করিতে*্হয়। প্রাণ সহ মনাদি বন্ধনযুক্ত । তখন ইন্দরিয়গণ বলিলেন, প্রাণ তুমি 
উৎক্রমণ করিও না, তুমিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ট । তখন প্রীণ বলিলেন, তবে 
তোমর। আমার জন্য বি ( উপহার ) আহরণ কর। তাহারা বলিল, তোমাকে 
বলিম্বরূপে অন্ন ও বাস দিব। তখন প্রাণ বলিলেন, কি অন্ন কি বাস দিবে? উত্তরে 
ইন্ড্িয়গণ বলিয়াছেন, কুকুর, শকুন, কীট, পতঙ্গ ষে যা আহার করে সবই তোমার 
অন্ন। এবং আপ তোমার বাস। এজন্য ব্রাহ্মণাদি আহারকালে উপস্থিত বৈশ্বানর 
অগ্নিতে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দেন। এজন্য ইহার নাম প্রাণাগ্নি 
হোত্র। ভোজনের পুর্বে “অমৃতোপত্তরণমসি স্বাহা” বলিয়া গ্ররণের আস্তরণ 
ত্বরপে জল দিয় আচমন করেন এবং ভোজন শেষে পুনঃ জল দিয়া আচমন করতঃ 
“আপোপিস্তরণমসি স্বাহা” বলিয়৷ প্রাণকে বাস দ্বারা যেন আচ্ছাদন করেন। 
বসিবার বা শয়নের আসনকে আস্তরণ বলে। যেমন চণ্ডীতে ১৬৭ বিষু 
“আস্তীশেষমভজতৎ*, ভাগবতে ১২।১১।১৩ অব্যাকতমনস্তাখ্যং আসনং যদধিষ্তিতঃ | 
কেহ বলেন, বাস অর্থ বাসগৃহ, ছা. উপনিষদ বলে “আপোময় প্রাণঃ”, এজন্য 
আপ প্রাণের অন্ন । আপ কম্মশফলকেও বলে। কন্মফলে পঞ্চকোশাত্মক আবরণে 
আত্মা অবস্থিত হয়েন। তাহাই আপরূপ বাস। অন্যে বলেন, মায়ারূপ কারণ- 
ললিলে যে চিৎ পুরুষের প্রতিবিশ্বপাত হয় তাহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। তাহার 
দেহ মায়াবরণই বাস। সেই জলই তীহার আসন ও আবরণ। বালককে শধ্যায় 
শয়ন করাইয়া মশা-মাছি নী পড়ে এজন্ত আবরণ পাতলা কাপড দিয়া ঢাকিয়া 
রাখা হয়। হিরগ্ময় আবরণে যেন সর্বব্যাপী সত্য আবৃত হন। বিষুকে পনমন্তে 
অলশায়িনে” বলিয়া! পুজারিধি আছে। সব দেহে.একই মুখ্য প্রাণ কর্তা 
ও ভোক়া। একইু:মাত্। সর্বদেহে ব্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা-_গীতায় ভাষায় 


প্রবন্ধাবলী ১৫৯ 


ক্ষেত্রজ্জ। যেমন খ ৩৩৯৯ বলে, “ইন্দরিয়াণি শতক্রতো! যানি জনেষু পঞ্চন্থ তানি 
ইন্্র ত আবৃণে” একই ইন্দ্র পরমেশ্বর সর্ব প্রাণিদেহে ধত কর্ন ও জ্ঞানেক্জরিয় আছে 
তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়! দর্শনাদি করিম্বা থাকেন। অন কে? এই আখ্যানে 
প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়। বলি গ্রহণ করিতেছেন অন্ন ও বাস। অনই প্রাণ, প্র+অন্‌ 
প্রাণ, অপ+অন-অপান, সম+অন-সমান, বি+অন-্ব্যান, উৎ+অন 
-উদ্দান, জ4অন-জ্ঞান, অন্কে জানিলেই জান, অজ্ঞ+অন- অজ্ঞান, না 
জানিলে অজ্ঞান, ন+ন-অন। প্রথম ন অর্থ ন অস্তি কিং। দ্বিতীয়ে ন-_ এবং 
নতু। অর্থাৎ নাস্তিতা যাহার কল্ছু ঘটে না, তিনিই অন সৎ চির অবাধিত সত্বা 
ধিনি। ছান্দোগ্যে ৩1১৪ মন্ত্রে বলে “সর্বং খবিদং ত্রদ্ধ তজ্জলানিতি শাস্ত 
উপাসীত।” তজ্জলান্‌ শবের সন্ধিবিচ্ছেদে তৎ্জ, ততল তত্অন্‌ হয়। গ্জ জন্ম 
ল লয় ও অন্‌ অস্তিত্ব স্থিতিশীলতার জ্ঞাপক | খ. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলিয়াছেন, 
“ন মৃত্যুরাসীদমতং ন তহি ন রাত্র্যাহ্ন আপীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া 
তদদেকং তন্মাদ্ধান্ন্নপরঃ কিংচনাস ॥” এই মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন, তহি তদানীং 
প্রলয়কালে মৃত্যু, অমৃত ও কাল ছিল ন1। বাযুহীন অন কেবলমাত্র এক স্ব 
স্বরূপে ছিলেন তদ্যতীত অন্ত অপর কিছু ছিল না। এখানে মৃত্যু শবে 
অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে। যেমন গীতার ৮১৮ শ্লৌোকে উক্ত, অব্যক্তাদ্‌ 
ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে। রাত্াগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্রসংজ্ঞকে ॥ 
কাধ্যব্রন্ষের রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে অব্যক্ত জীবজগৎ গ্রাস করিয়া প্রলয় 
ঘটাইয়া থাকেন। অব্যক্তা দৃশ্ত প্রপঞ্চের কারণ। প্রলয়ে কাধ ₹'রণে লয় হয়, 
যেমন ঘটভঙ্গ ঘট ঘটের কারণ ম্বৃত্তিকায় লয় হয়। গীতায় উক্ত প্লোকানুসারে 
প্রলয়ে জগতের মৃত্যুন্বর্ূপিনী অব্যক্তা, কাধ্যব্রন্ধ অমৃতত্বর্ূপ দেবতা এবং 
দিবারাত্রাত্মক কালের লয় ঘটে না। খকের মন্ত্রে তাহাদের লয়ে কেবল অন 
থাকেন। এই সকল যেন অন গ্রাস করেন। ইহারা অনের অন্ন। আশ্বভ্য 
আকাট পতজের অর্থ শকুন, কুকুর, কীট, পতঙ্গ দেহে একই প্রাণ বর্তমান। সবার 
অন্নসমন্টিবিশিষ্ট জগৎই অনের অনন। কারণ অনমাত্রই পাঞ্চভৌতিক। ঘুর 
কাঠ খায়, কেচুয়া মাটি খায়, গভিণীর! খোলা! খায়, বৃক্ষাদি মৃৎ্সার গ্রহণ করে। 
ওষধে ন্বর্ণাদির ব্যবহার হয়। পুরাণে দেখি কৃষ্ণ মাটা খাইয়াছেন শুনিয়া যশোদা 
কষ্ণকে মুখব্যাদান করিতে বলিলে মৃত্তিকা স্থলে চতুর্দশ ভূবন দেখেন। চতুর্দশ 
ভুবন তীহার গ্রাস বা অন্ন। এখন প্রাণ শব্ধ অন শবের স্থান লইয়াছে। বৃ. আ. 
শীকল্য সংবাদে দেখা যায় এক দেবতা কে? প্রীণ ব্রহ্ম তৎ যিনি। ছুই দেবতা। : 
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কেকে? প্রাণ ও অঙ্গ। অর্থাৎ গীতার প্রকৃতি ও পুরুষ । কার্্যত্রক্ম পুরুষ 
ও প্রকৃতিই অল্প। অত্তি তি অন্ন যে প্রলয়ে সব অত্বি ভক্ষণ করে সেই 
অন্ন। যাহা! কেহ ভক্ষণ করে'নেও অন্ন। অন প্রাণকে বুঝাইয়াছে। প্রাণই 
আত্মা। বু. আ. সন্তান প্রকরণে মন, বাক্‌, প্রাণ আত্মার অল্প বলিয়াছে। 
যে আত্মা দেহী মন বাক্‌ রূপ অন্নকে গ্রাস করিতে সক্ষম সেই অমনি সমাহিত 
অবস্থায় স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মন বাক্‌ প্রাণ উপাধি জন্যই জীবত্ব। অসৎ 
মায়া হইতে সেই পুরুষ মন বাক্‌ প্রাণ খণগ্রহণ করেন অমনি তিনি উত্তমর্ণ 
হইতে অধমর্ণে স্থিত হন। খণদাতা, মায়াঞ্উত্তমর্ণ এবং খণগ্রহীতা, নিক্িয় 
পুরুষ অধমর্ণ হন। সঙ্কেতে শবোপরি শিবাস্থাপনে দৃষ্ট হয়। উত্তমর্ণ শিবা উপরে 
এবং অধমর্ণ শবরূপী শিব অধোতে স্থিত । খা ১০।১২৯৪ মন্ত্রে তাই বলিয়াছেন, 
“কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং ষদাসীৎ। সতো বন্ধুমলতি নিরবিন্দন্‌ 
হৃদি প্রতীস্া কবয়ো৷ মনীষা ॥” অসৎ মায়া হইতে সেই মন বাগাদির গ্রহণ অমনি 
সিহক্ষু হওয়া এবং মানস রেতঃপাতরূপ কার্ধ্যলিগ হইয়াছেন শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার 
করিয়। ক্রান্তদর্শী মনীষিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন । এই যে তাহার স্থজনেচ্ছ। তাহ! 
অসতের দ্বারা সতের বন্ধন নিবন্ধন-ই ঘটিয়্াছে। অন “একমেবাছিতীয়ং” 
“নেহ নানান্তি কিংবচন।” ইহা! পুর্বে উদ্ধৃত খ, ১০।১২৭৯২স্পমন্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 


আশা 


অন্নুতে ইতি আশ! । সর্বগ্রাসীই কাল আশ! । আশা অজানা বন্তর প্রাপ্তির 
ইচ্ছা । অ1+অশ্‌++-আ' দ্বারা আশ! শব নিশ্পন্ন । অশ্‌ ভক্ষণে গ্রাম করা । 
'আঁশ দ্িকৃকেও বলে। খখেদে ১০৭২৩ মন্ত্রে দেবানাং যুগে প্রথমেইসতঃ 
সদজায়ত। তদাশ! অন্বজায়স্ত তদুত্বান পদস্পরি ॥ যে যুগে দেবগণের উৎপত্তি 
ঘটে 'তাহার প্রথমে ( অর্থাৎ দেবগণের উৎপত্তির পূর্বকালে ) অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি ঘটে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের উৎপত্তি হয়। 
অর্থাৎ প্রথম লোক সি, পশ্চাৎ তাহাতে ধাহারা বাস করিবেন তাহাদের স্যতি 
হয়। গীতা ৮১৮ বলে, অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ধ্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । অহঃ অর্থ 
দিধারাত্রি। দিবরাত্রিই কাল তাহার আগমনের পর ব্যক্ত সকলের অভিব্যক্তি 
হইন্বা থায়ক। খ. ১০১৯০ হুক্তে প্রথম অব্যক্তা রাত্রির আবির্ভাব তৎপর 
'লমুরারর্ধ (কারণ সলিল ) খায় নব একীভূত অন্ত চণ্ডীতে “একার্ণবীকৃতে” 
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পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে অধিসংবৎসরাখ্য প্রজাপতি কালের উদ্ভব 
বলিয়াছেন। সেই সব সদাধার (মৃত্তির আশ্রয়) হইতে আশার উৎপত্তি হয়। 
তাহা উত্তানপদদের উপরিস্থিত। উত্তান অর্থ উৎ+তান উর্ধে বিস্তৃত । 
ধ. ১০।৯০।৩ মন্ত্রে বলে, পাদোহস্য বিশ্ববিভূতানি ত্রিপাদস্তাম্বতং দিবি । সেই 
পুরুষের এক পাদে বিশ্ব ভূবন আর অৃতন্বর্প তিন পদ দিবি লোকে বিস্তৃত 
রহিয়াছে । এই পুরুষের বিস্তৃত পদের উপরে আশার স্থান হইল । খ. ১০।১২৯।৫ 
বলে “ম্বধা অবস্তাৎ প্রতি পরন্তাৎ।” স্ব স্ব্ূপে স্থিত পুরুষ নিয়ে অদূষ্থ 
রহিলেন আর উপরে প্রধতির আধির্ভাব পরিদৃষ্ট হইল। 96175012010) 
011701012 0617620 2100 60615 81021 স্তর যেমন মণিগণের ভিতর 
থাকিয়৷ মণিগণের আশ্রয় হয় তেমনি স্থত্রাত্মা সর্ববাশ্রয়। বর্তমান বিজ্ঞানবিদের 
(372৬105602 ?61ণ. 

সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ুুই উত্তানপদের উপরে আশা জাত হইল । যেমন পায়ের 
উপর গোদ হয় ইহাও তেমনি । নিরবিকারের বিকৃতি । “সদের সোম্য ইদমগ্র 
আসীৎ্।” দৃষ্প্রপঞ্চকেই ইদং বলে। দৃষ্থাপ্রপঞ্চ ধখন ছিল না তখনও কাল 
ছিল। কালই আশা!। স্থষ্টি জগৎ 'প্রপঞ্চকে কাল গ্রাস করে। যেমন গীতা ৮1১৮ 
শ্লোকে- রাত্রাগমে প্রলীয়তে তন্রৈবাবাক্তসংজ্ঞকে । যখন কার্যব্রন্মের দিবা 
হয় তখন অসৎ হইতে সৎ জগৎ হয়। আবার যখন কার্ধ্যব্রদ্ষের রাত্রি হয় তখন 
অবাক্ত। অসৎ বিশ্ব জগৎকে গ্রাস করিয়! প্রলয় ঘটায় | দিন ও রা'বিরূপে কাল 
উভয়ত্র উপস্থিত। লোকে লিখে, আশা করি আপনারা সব ভা; আছেন। 
এখানে ভাল আছেন কি মন্দ আছেন তাহা জানা নাই-__তবুও ভালর আশা! 

রা স্থিৃদ্ধিকল্লে সনকাদি চতুষ্টায়কে স্বজন করিলেন। তাহার আশা ছিল 
ইহারা স্থষ্টি বৃদ্ধি করিবেন। সেই আশা ফলবতী ন! হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলে 
তাহার জ্মধ্য হইতে নীল লোহিতবর্ণ কুমার রুদ্রের উৎপত্তি হইল । ব্রহ্মা আশ 
করিলেন ইহা হইতে তাহার মনের মত স্থষ্টি ঘটিবে। তিনি কুত্রকে স্থাট্টি করিতে 
আদেশ করিলেন। নীল লোহিত তাহার নিজের ন্ায় প্রজ। স্ষ্টি করিলেন। 
“সত্বাকৃতিন্বভাবেন সসজ্জীত্মসমাঃ গ্রজাঃ ॥৮ ভাঃ ৩।১২।১৫॥ তখন ব্রহ্ধার শঙ্কা 
হইল এই প্রজা দহন করিবে, তখন নীল লোহিতকে (রুদ্র) প্রজা সৃষ্টি হইতে 
বিরত করিলেন ॥ অলং প্রজাভিঃ ্ষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সথরোতম। মায়! সহ 
ঘহ্তীভিদদিশশ্চক্ষৃভিরুষণৈঃ ॥ ভাঃ ৩১২১৭ ॥ অজ্ঞাত, বিষয়ের ইচ্ছা আশা। 
এখানে তাহার উৎপত্তি ও ভঙ্গ প্রদশিত। এজন্য শান্ত্রমুখে অবধূত বলে "আশা 
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হি পরমং ছঃখং নৈরাশ্তং পরমং স্থখং।” ভাঃ ১১/৯1৪৪ ॥ আশাই গরম দুঃখ, 
আশাত্যাগই পরম সখ ॥ 


, সংবৎ ও শকাব্দ 

বিক্রম সংবতের নববর্ধ। প্রশ্ন উঠে কে এই বর্ষের কর্তা, কেন এইটি প্রবন্তিত 
হইয়াছে? সংবৎ ইং ৫৭ খুঃ পুর্বকালে স্থাপিত । ইহার ১৩৫ বর্ধ পর শকাব্বাটি 
আরম্ভ হইয়াছে । বড় ঘন ঘন অবারভ্ভ করা কেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই 
৫৭ খৃঃ পুর্ব্ব হইতে ৭৮ থৃষ্টাব মধ্যে কি কি রাজ্যের কি কি ঘটন! ঘটিয়াছে 
এবং নিশ্চয়ই তাহার ফলে এই অবঘয়ের সৃষ্টি ঘটে। 

স্ঙ্গবংশের শেষ নরপতি দেবভূতিকে অপসারিত করিয়া কথবংশীয় বাস্থদেব 
৭২ থৃঃ পুর্ব অবে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপুত্ত ভূমিত্র ৬৩ খু; পুর্বব 
অন্দে পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়। ৪৪ থু: পুর্ব্ব পধ্যস্ত রাজত্ব করেন । বাসুদেব ৯ 
বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ভূমিত্র সেই রাজ্য সর্বতোভাবে সুরক্ষিত করিয়া ৫৭ খৃঃ 
পুর্বে সংবৎ অব স্থাপন করেন। গ্রীকগণ বক্তি.য়া হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত প্রদেশ 
রাজচক্রবর্তী অশোকের ম্বৃত্যুর বিংশ বর্ষ মধ্যে অধিকার করিয়া ফেলেন। 
কুশনবংশীয় শকরাজ কুজলু কদূফিসেস্‌ ৪০-৭৮ খুঃ পর্যস্ত পাগ্তাবে রাজত্ব করেন। 
তৎপুর্বেই গ্রীকগণ পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কথবংশীয় ভূমিত্র এই 
কার্যে জয়ী হওয়ায় তাহার বিক্রমে গ্রীক শক্তি হীনবল ও পরাস্ত হওয়ায় বিক্রম 
মংবৎ প্রচলিত হয় ইহা বলা যায়। কুশনবংশীয় দ্বিতীয় ওয়েম1 কদৃফিসেস্‌ 
পাঞ্জাব হইতে পূর্বদিকে গতিশীল হইলে অন্ধবংশীয় মগধরাজ লক্বোদর ( ধিনি 
৭৪-৯২ থৃষ্টাব পধ্যন্ত রাজত্ব করেন ) তাহার গতিকে বাধা প্রদান করেন এবং 
ওয়েম! পরাস্ত হইয়। শৈব ধন গ্রহণ করেন। তাহার টাকার পৃষ্ঠে নন্দীর মৃত্তি 
অক্ষিত দেখা যায় এবং তৃতীয় কুশনরাজ কণিফ ওয়েমার ১১০ খুঃ মৃত্যু হইলেও 
সিংহাসনস্থ নহেন। ১২ খৃঃ কণিফ সদলবলে আসিয়া উপনীত হুন এবং যমুনা- 
তীর পধ্যস্ত দখল করেন। অন্ত্রবংশীয় লম্বোদর দশ বর্ষ রাজ্য শাসন করেন 
বলিতেই হইবে । যেমন গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস্‌ মৌর্যবংশীয় নরপতি চন্দরগুপত 
স্বারা হতবল ফ্কইয়া তাহাকে কন্তা ও আফগানিস্থানাদি প্রদান করেন; তেমনি 
ওয়েম। কদ্‌ফিসেসের অবস্থা বুঝিতে হয়। এজন্য মগধাধিপতি লম্বোদরী শকারি 
শকাঝ প্রবপ্তিত ক্রেন বল! কর্তব্য । অশ্বমেধযাজী সুঙ্গরাজ পুষ্যমিত্র গ্রীক 
সেনাপতি মিরিয়াগারকে (ধিনি অধোধ্য। পর্যস্ত দখল করেন ) ১৭৫ খবঃ পুর্ববাবে 
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পরাজিত করেন। পুস্যমিত্রের আরন্ধ ঘবন-বিতাড়নরূপ কার্যে ত্রিবিক্রম উপাসক 
কথ্ববংশের স্থাপর়্িতা বাস্থদদেব ও তৎপর তৎপুত্র ভূমিত্র ৫৭ খুঃ পুঃ পরিসমাপ্ত 
করিয়া বিক্রম সংবৎ প্রবরিত করেন। এই কথবংতশের শেষ নরপতিকে ২৭ ঃ 
পুঃ বিনাশকরতঃ প্রবল প্রতাপান্বিত অস্বগণ পাঞ্জাব পধ্যস্ত বিস্তৃত মগধ রাজ্য 
দখল করিয়৷ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন। 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধ মতবাদ 

বর্তমান বৌদ্ধ দর্শনে নিরীশ্বরবাদ প্রচলিত । বৌদ্ধগণ ধন্ম, সঙ্গ ওবুদ্ধ এই 
তিন দেব মানেন। ক্ষণিকবাদী ঘনুপটল ইব জগৎ বলেন। বর্তমানে বৌদ্ধগণ 
কার্ধ্যারস্তে এই তিনের নমস্কার করেন। ধন্ম শব পালি ভাবায় সংস্কৃত ধর্ম 
শব্দের অপভ্রংশ | বেদে ধর্শ জীবকেও বুঝায় । সে যদি সংঘস্থ শ্রমণগণ্রে সঙ্গ 
' সেবা করে, তবে কালে প্রবুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ হইয়া থাকে । বুদ্ধদেবের লিখিত 
কোনও খুপ্তক নাই। তাহার মৃত্যুর শতবাধিকী সভায় মিলিত শিশ্গণ যিনি 
যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলে তাহ। লিপিবদ্ধ হুইয়! ত্রিপিটক 
ধর্মপদ আদি নামধেয় হইয়াছে । পশ্চাৎকালে মনীষাসম্পন্ন বৌছ্ধগণ অনেক 
প্রকার মতবাদ সহ সংস্কৃত ভাষায় গ্রস্থাদি লিখিয়াছেন। প্রথম বৌদ্ধগণ চারি- 
ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হন। ১। বৈভাষিক, ২। সৌোত্রাস্তিক, ৩। যোগাচারী 
বা বিজ্ঞানাত্মবাদী, ৪। মাধ্যমিক বা শৃন্যবাদী। 

পশ্চাৎ ওয় ও ৪র্থ সম্প্রদায় প্রবল হইয়া তন্ত্রাদি ভক্তিবাদের গ্রন্থগ্রহণে 
মহাযাননাম। হন। আর ১ম ও ২য় সম্প্রদায়কে হীনযান বুলি*' অভিহিত 
করেন। বৈভাধিকগণ বাহিরে প্রত্যক্ষ ও অন্তরে বিজ্ঞেয় বন্ত আছে স্বীকার 
করেন। সৌত্রান্তিকগণ বাহ্‌ বস্ত না থাকিলেও অন্তরে অনুমেয় বিজেয় বলেন। 
বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানমাত্র সৎ বলিয়া গ্রাহ করেন। অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। মাধ্যমিকগণ সর্বশূহ্যবাদী । সাধারণতঃ: শ্রমণগণ প্রাতে নিত্যপাঠ 
করেন, “সর্ব ক্ষণিকং ক্ষণিকং ছুঃখং ছুঃখং ব্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শৃন্যং শুন্যং।* যাহা 
পুর্ববক্ষণে ছিল তাহা! পরক্ষণে থাকে না জন্ ক্ষণিক পদার্থে লক্ষণ বলা চলে না। 
কারণ বস্ত সহ তাহার লক্ষণও লোপ পায়। এজন্য পদ্দার্থমাত্রকে স্থলক্ষণ বলে। 
বুদ্ধের জীবন পাঠ করিলে এইরূপ বুঝিতে হয় এয তৎকালে রাজগণ ধনিগণ 
রাজনুয়, অশ্বমেধ, অগ্রিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয়, বিশ্বজিতাদি যজ্ঞ বহু 
আড়ম্বর সহ অশ্বাদি পশুবধ করিয়া নির্বাহ করিতেন। সাধারণ নির্ধন এইসব 


১৬৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


অনুষ্ঠানে বঞ্চিত থাকিত। এজন্য বুদ্ধদেব ধজ্ঞবিধির নিন্দা করিয়া বেদের অশ্ব- 
মেধাদি অহুষ্ঠালের প্রয়োজন নাই এই মত প্রচার করেন। উপনিষদোক্ত দ দ দ 
ধর্ম কণ্খ সকলেই করিতে পাঁটৈ“এজন্ত ইঞ্জিয় দমন জীবে দয়া অর্থাৎ হিংসা ত্যাগ 
ও বথাসাধ্য শ্রমণদিগকে অক্নার্দি দান করিলেই মানব-জীবন কৃঙকত্য হয় ইহা 
প্রচার করেন। এবং সংস্কৃত ভাষ! ত্যাগে লৌকিক পালি ভাষায় কথাবার্তী ও 
কার্ধ্যা্দি নির্ববাহই যথেষ্ট এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু দেবতাপুজন বেদাস্ত- 
বে পুরুষের অনুসন্ধানাদি গপনিষদিক চিস্তাধার! ত্যাগ করেন নাই। তাহার 
উক্তি বলিয়া ধশ্মপদে যে সকল পালি ভাষায় দোহা! আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ বঙ্গে 
আত্মার চিন্তন অধৈত ব্রক্ষবাদই বটে। সেইজন্য তাহার একনাম অহয়বাদী | 
সাধারণ জনগণ যে মত্স্ত মাংসাঁদি ভোজন করিত তিনি তাহার নিষেধ করেন নাই। 
এবং নিজের পুর্ধবজন্প বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, তিনি রোহিত মৎস্য ও কচ্ছপ 
দেহধারণ করতঃ জনগণের ভোগার্থ নিজ দেহ দান করিয়াছিলেন। স্থতরাং আহার্য্য 
বিষয়ে অহিংস! ধন্মের প্রচার করেন নাই। «নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং 1” 
এক অবদানে দেখিতে পাই শত্রগণ শাক্য কন্যাগণের হম্তা্জ ছেদন করিয়াছিল । 
সর্ধ্বজ ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহাদের মর্ববেদনায় দয়াপরবশে শচীদেবীর চিন্তা করেন। 
শচীদেবী আসিয়া সেই কন্যাগণকে স্পর্শ করিবামাত্র তাহ'দের হস্তাজ পুনঃ 
উদ্দিত হইল। ১০৮ অবদানে বলিয়াছেন, আমি ভগবতী শঙ্করীকে ভক্তি- 
সহকারে তৃষ্ট করিয়াছি। গিরিজা শঙ্করী শ্বয়ং অমৃত কলসী হস্তে ধারণকরতঃ 
তথায় আগমন করেন। ইহা! হইতে বুদ্ধদেব পুজনবিরোধী ছিলেন না বুঝা যায়। 
পশ্চাৎকালে মহাধান সম্প্রদায় প্রজ্ঞাপারমিতা৷ দেবীর অচ্চনা করেন। ধ্যানস্থ 
শিবস্থলে ধ্যানস্থ বৃদ্ধ ও শক্করী স্থলে জ্ঞানকপিণী নীল সরম্বতী বা তারার 
উপাসনার্থ শিবশক্তি যে গ্রন্থের উপজীব্য সেই তন্ত্শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 
বেদে সরম্বতী জ্ঞানরূপিণী খখেদে, যথা ১৩1১২ মন্ত্রে “মহোঅর্ণ:ঃ সরম্ঘতী 
প্রচেতয়তি কেতুনা, ধিয়ো বিশ্বাবিরাজিত।” ১২ ॥ অধৈত পুরুষ নিক্রিয়, 
নির্বিকার শিব্দ্বরপ । শাস্ত্রে মদনভন্ম করিয়া শিব ধ্যানস্থ হন আর বুদ্ধ মারের 
রগ চুর্ণ করিয়ািস্বোধি হন। এজন অধ্বৈতবাদী বুদ্ধ যে শিবস্থানীয় ও জ্ঞান প্রদাত্রী 
শঙ্করী তাস্ত্রিক বৌন্ধগ্ণের উপান্ত হন। নালন্বার খোদাঈতে যে সকল সামগ্রী 
মিলিক়্াছিল তাহা যধ্ো সথবর্ণময় মার দেবীর মুত্তি মিলিয়াছিল। বুদ্ধদেব 
দেবাদিপুজন বিরোধী ছিলেন না তাহা সুখ বাগ্গে দেখা ঘায়। “স্স্থখং বত 
জীযাম যে-সংলো,নজি কিন পীতিভকঘা ভবিস্ম্তাম দেবা আগ্রস্মরা যথা” 


প্রবন্ধাবলী ১৬৫ 


২০০ [ আমরা (বৃদ্ধগণ ) স্থখে বাস করিতেছি আমাদের কোন বিঞ্চন (বাসনা) 
নাই। আমরা আভাম্বর দেবতাদের ম্থায় গ্রীতিভোজী হইব। ] শচী ও শঙ্করীর 
উপাসনা! তিনি হ্বয়ং করিয়া ফল পাইয়াছেন। ধন্মপদের ব্রাহ্মণ বগেগ ব্রাহ্মণ ও 
কষত্রিয়ের গ্রশংসাবাক্য দৃষ্ট হয়। সন্বছ্ধে! খত্তিয়ে৷ তপতি খায়িপতি ব্রাহ্মণে। চতুরজ 
বল সমস্থিত ক্ষত্রিয় প্রদীপ্ধ হয় আর ধ্যানাদি অষ্টাঙ্জ অভ্যাসে ইন্দরিয়গণের বলক্ষয়ে 
্রাহ্মণ প্রদীপ্ত হয়। পকিন্নবগ্গে (প্রকীর্ণগগ) “মাতরং পিতরং হন্ত্বা! রাজানে। 
ঘেচ খতিয়ে রটবং সাহচরং হস্তা অনীমে! যাতি ব্রঙ্ানো ॥ মাতরং (তৃষ্ণা ) 
পিতরং (অহঙ্কার) হস্বা (হত্য। করিয়া) ছুই ক্ষত্রিয় রাজদ্বয়কে রটবং (হ্বরাষ্ট্রবলং) 
সান্ুচরং হত্বা। অনীঘে! (অনঘ নিষ্পাপ) ব্রাহ্মণ জাতি বিচরণ করেন। ছুই ক্ষত্রিয় 
রাজা হইতেছে জগতের শাশ্বততত্ববাদী উচ্ছেদ দৃষ্টিবাদী সর্ব উচ্ছেদ যায়,কিছুই 
থাকে না। কঠ শ্রুতির “নায়মস্তি ইতি চৈকে” এই মতবাদী। আত্ম। থাকে, 
জগৎ ক্ষণভথ্ু৭ | এইটি চিত্তে দৃঢ় হইলেই নিষ্পাপ হয়। এই জগৎ শাশ্বত, 
্ত্যুর পর কিছু থাকে না__এই চিন্তাধারা পোষণ পাপ। ভিক্ষু বগ্গে একটি 
দোহা আছে। পাঘে। জুবঙ্খল। ভিক্থু পসন্নো বুদ্ধ সাঘনে, অধিগচ্ছে পদং সন্তং 
সঙ্থারপ সমং সুখং। ৩৮১ । অর্থ__জীব (ধন্ম) প্রমোদবহুল ভিক্ষুগণের ছারা 
অন্ুশাসিত হইয়া প্রসন্ন সম্তং নিষ্পাপ) হইয়া স্থখময় বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হয়। সংঘ 
শব্দটি “ধধিসংঘভূষ্টং” বাক্যে শ্বেতাশ্বতরে দৃষ্ট হয়। মাওুক্যের অদ্বৈত 
প্রকরণের প্রথম শ্লোকে উপাপনাশ্রিতো ধর্মোজাতে ব্রহ্ষণি বর্ততে। ধর্মজীবজাত 
্র্ম (কাধ্যত্রন্মের) উপালনা আশ্রয় করিয়া! থাকে । পরব্রদ্মের উ”*সন! হয় না। 
তাহ! কেনোপনিধদে পুনঃ পুনঃ বলিক্লাছে, “নেদং যদিদং উপাসতে”। বুদ্ধ অর্থ 
্রবুদ্ধ জাগরিত। মায়া মোহ, নিক্রাদি অপগতে ব্রন্মনিষ্ ব্রহ্মবিদ্‌ হয়। যদি 
জীব কার্ধ্ব্রদ্ষের উপাসনা দ্বার! চিত্বশুদ্ধি করতঃ খধি সংঘের সেবারত হইয়। কি 
কর্তব্য অবধারণে সাধুসঙ্গ করে, তবে সে কালে প্রবুদ্ধ হয়, জানলাভ করে। 


ঈশ্বর চিন্তন 


ঈশ.+বরচ্‌ প্রত্যয়ে ঈশ্বর শব্ধ নিপ্পন্ন হুয়। ঈশ এশ্বধ্যে বা শাসনে । ধিনি 
এশ্বরধ্যবান্‌ শাসনকর্ত। তিনিই ঈশ্বর । ঈশ্বরের চস্তন ঈশ্বর চিন্তন হইতে বাধা 
নাই। ঈশ্বরও ত্থ্টি-স্থিতি-লয় কারের পুর্বে চিন্তন করেন। নল এক্ষত বনুম্তাং 
প্রজায়েয়েতি। আর ঈশ্বরবিষয়ক চিস্তনও ঈশ্বর চিন্তনার্থ হইতে পারে। 
ঈশ্বর ঈক্ষণ করেন কখন ধখন তিনিই কেবল ছিলেন। অন্ত কিছু ছিল ন/।. 


১৬৬ ব্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


এতরেয় উপনিষদে দেখিতে পাই আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আলীন্লান্তৎ 
কিংচ ন মিষৎ। স ঈক্ষত 'ৈকার স্থজ! ইতি। ঈশ্বর বর আর যাহা তিনি 
হ্যা করেন তাহ! অবর। বাইবেলেও দেখি ঈশ্বর প্রথম স্বর্গ ও এগ্েল সৃষ্টি 
করেন। এঞ্জেলগণ তাহা হইতে অবর ঈশ্বরাদেশে আর্ক এঞ্চেল উজ্জীবিত মৃন্ময় 
পুত্বলিকার নিকট হাটু না গাড়ায় ঈশ্বর তাহাকে স্বগ্রষ্ট করেন। ঈশ্বর প্রথম যে 
মনুম্ত স্থষ্টি করেন তাহার নাম আদম ও তাহার স্ত্রী ইভ। ঈশ্বরের জ্ঞান-বৃক্ষের 
ফল খাইতে নিষেধ ছিল। তাহা অমান্য করিয়া ফল খাওয়ায় ইডেন-ভরষ্ট হইয়। 
কৃম্তাদি কর্শে জীবনযাপন করিবে আর সব মরণ-ধর্শশীল হইবে আদেশ করেন। 
আদমরে ছুই পুত্রবকেইন ও আবেল। কেইন কৃষিজীবী হয় এবং আবেল 
মেষপালক হয়। একদিন ঈশ্বর তাহাদের গৃহে আসেন। তখন কেইন তাহার 
ক্ষেতের উৎপন্ন ভাল শন্ত ঈশ্বরকে নিবেদন করেন আর আবেল একটি হপুষ্ট 
বলিষ্ঠ মেষ-মাংস নিবেদন করেন। ঈশ্বর মেষ-মাংসের প্রশংসা করেন। কেইন 
অসন্তষ্ট হইয়া তাহার ভ্রাতা আবেলকে বধ করে। হাম বড়া আমি 
বুদ্ধিমান্‌ কেহই তাহার তুল্য নহে এই অহমিকা (অহংকার ) প্রাণী মাত্রেই 
আছে। কারণ স্ষ্টি অর্থই বৈষম্য সম্পাদন। যেমন একটি নিটোল গোল 
সর্প দান৷ আছে। , তাহা মৃত্তিকায় রাখিয়া দুইদিন জল দিলে চতুর্থ দিনে 
দেরী যায় সেই লাল দানার লালত্ব আর নাই। তাহার গোলত্ব বিদুরিত। 
উহা ঈষৎ লম্বা-ভাবাপন্ন শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। খুব তীব্র দৃষ্টি দিলে সেই. লম্বা 
স্থেত বস্তর একধারে ঈষৎ সবুজ রেখা পরিদৃষ্ট হয়। লাল গোল দর্ষপ দানা 
পিষিলে তেল ও খৈল মিলে । আর এই লঙম্ব৷ শ্বেত বস্ত পিষিলে আর তেল 
বা খৈল মিলে না । তৎস্থলে রস ও আশ মিলে । কেবল এই বৈষম্যই নহে। 
. প্র শ্থেতাংশকে মূল ও সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। এই যে মূল ও অস্কুরের স্থি হুইল 
একই সর্ষপ দান! হইতে তাহা বিষম বৈষম্াপুর্ণ। মূল মৃত্তিকা! হইতে রস গ্রহণে 
্ব কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারে। সবুজ্াংশ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন অক্সিজেন 
টানিয়া নিয়া আন কলেবর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ। যদি পালটাইয়া৷ দেও তবে 
উহা! মরিয়া! যাইবে কারণ অস্কুর ম্বতিক! হইতে রস টানিতে অক্ষম, মূল বাহু 
। হইতে অক্সিজেনাদি টানিয়া নিতে অসমর্থ। ইহার নাম অন্কুরোদগম বা অঙ্কুর 
্ষ্টি। তৎপশ্চাৎ অঙ্কুর বিস্তারলাভে পত্র, কাণ্ড শাখাদি ভেদ-ভাবাপন্ 
ইবে | ছলে ছলে, শোভিত হইবৈ । পত্রের স্বাদ স্বতন্ত্র, হলদে ফুলের খ্যাদ 
স্তন, ফলেরঞঞ্ছাক ঘতন্্। বৈধম্যের পর বৈষম্য ঘটে, আর নাম রূপ ভেদ 


প্রবন্ধাবলী ১৬৭ 


হইয়া সৃষ্টি প্রসারিত হয়। ঈশ্বরের হৃতিতে স্বগঁয় দেব, এঞ্রেলাদি অমর 
ধর্শীল স্বর্গন্থখভোগী মরণ-ধর্মশীল দেবতা, ঘক্ষ গন্ধরর্ব কিন্নরাদি শ্বগ্ায় হইলেও 
ভিন্নত1 তীব্র । 

পৃথিবীতে নর, পশু-পক্ষী উত্তিজ্জ জলজ তীর্্যগাদিতে কত বিভেদ তাহা, 
বলা যায় না । বৈষম্যই স্থাষ্টি। সমতার বিপরীত বৈষম্য | এখেল ঈশ্বর হয় ন। 
মত্ত্যবাসী ঈশ্বর হইবে কি? ঈশ্বরের মত এিশ্বর্য ও শাসনক্ষমতা৷ অন্টের নাই। 
এজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু জর্জরিত জীব ঈশ্বর-চিস্তন করে। 
দুঃখের লাঘবার্থই করে ঈশ্বরহ্ষ্ট মানব। “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ | প্রত্যেক 
মানুষ বাল্যকাল হইতেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে । নিজের দেহের রক্ণার্থ 
যাহা প্রয়োজন পশু-পক্ষীর ন্যায় তাহা আপনি করিয়া নিতে পারে না। ভাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভরশীল হইতে 
হয়। জনে জনের উপর নির্ভর কর] অপেক্ষা যিনি সর্বদা সর্ববশক্তিমান্‌ সর্ব 
এশ্বর্যের পতি তাহার উপর নির্ভর করিলে সব কিছু পাওয়া যাইতে পারে। 
এইজন্য ঈশ্বর চিন্তা কর!। 

যেমন শিশু কাদিয়া মাকে ডাকে তেমনি ঈশ্বরকে ডাকিলে তাহার কৃপায় 
আশা' পুর্ণ হওয়ায় আর রোদনের হেতু থাকে না । বালক জন্মিয়াই ক্ষুৎ-পিপাসায় 
কাতর হুইয়৷ রোদন করে। যিনি তাহাকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার রক্ষণার্থ 
মাতৃ-বুকের রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। গর্ভে সন্তান াসিলে পাচ 
মাস পরেই স্তনে দুগ্ধ জন্মিতে থাকে । মাতা সেই স্তনের বৌটাটি রোদনপরায়ণ 
বালকের মুখে প্রবিষ্ট করাইলে ঈশ্বরের প্রেরপীয় সেই শিশু শুন্যাধার চুষিয়া যে 
ঈষদুষণ পাতল। দুধ নির্গত হয় তাহ। বিচারপুর্ব্বক গলাধঃকরণ করে ৷ থুক করিয়া 
ফেলিয়! দেয় না। ছুগ্ধপান করিয়া সে আশাপুর্ণ হওয়ায় রোদন ত্যাগে হর্বান্থিত 
হয়। ধিনি এই বালকের দেহ নান! প্রকারে সথজন করিয়াছেন তিনি বালক যে 
দুধ পান করিয়াছে তাহা ১০1১২ ঘন্টা পর নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বালকের 
শরীরের পুর্ণতা৷ বিধান করেন। উক্ত নয় ভাগের ছুই ভাগ মলমুত্রক্ূপে বাহির 
হইয়া যায়। অন্য সাত ভাগের কোন অং”, অস্থি, কোন অংশ মজ্জা, কোন 
অংশ মাংস, কোন অংশ সআাষু যাহা দ্বারা অস্থি মাংস আটিয়া একত্র থাকে, 
কোন অংশ রক্ত, কোন অংশ চর্ম-লোমাদিতে পরিণত করিয়া শরীর হষ্টপুষ 
বলিষ্ঠ করেনা ; 

এই নয় ভাগ ধিনি করেন তাহাকে অন্মদ্ধেশে বৈশ্বীনরঅগ্মি বলে। প্রতি 


১৬৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


প্রাণিদেহেই এই বৈশ্বানর দেব যে যাহা আহার করে তাহা এই নয়ভাগে বিভক্ত 
করেন। গীতা ১৫1১৪ গ্লোকে বলে যে ভগবানই এই বৈশ্বানররূপে দেহে বাস 
করেন; সর্পে, সিংহে, গর্ছতে, মেষে, কাকে, বকে, মস্ত কুমীরের দেহে থাকিয়া 
নয়ভাগ করেন। এইভাবে সর্ধদেহে ভগবান্‌ (এশ্বর্ধাশালী) পুরুষ থাকেন। 
ষে জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, “দেহে দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।৮ 
বাইবেলেও আছে, ঈশ্বর মৃন্ময় পুত্বলিক। সৃষ্টি করিয়া তাহার নাসায় ফুৎকার 
দেন। তাহাতে অব্যক্ত ঈশ্বরাংশ সেই দেহে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! উহা! উজ্জীবিত 
হয়, এবং দেহস্থ ঈশ্বরাংশকে পুজার জন্য ঈশ্বর এগ্জেলগণকে আদেশ করেন। 
একজন ব্যতীত আর সকলেই তাহার আদেশাহ্‌সারে সেই মৃন্সয় পুত্তলিকার 
নিকট হাটু গাডিয়াছিল। শ্রুতি বলেন, “তৎ সৃষ্ট 1 তদেবান্ুপ্রাবিশৎ।” প্রাচীনতম 
শ্রুতি হইতেই নব্য বাইবেলে উহা! গৃহীত হইয়াছে । এহেন ঈশ্বর অষ্টা রক্ষাকর্তা 
সদা সঙ্গে থাকেন এজন্য ঈশ্বর চিস্তনীয়, সন্দেহ নাই। যিনি মাতৃগর্ভস্থ ভ্রণকে 
একটী নাভী দ্বারা মাতৃদেহ সহ সংযোজিত করিয়া উহার পুটিসাধন করেন-_ 
তিনিই ঈশ্বর, চিস্তনীয় বটেন। 

দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতাগণ বিচারবুদ্ধিতে বলেন, প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান 
কাল পর্্যস্ত দার্শনিকগণ অধিকাংশই নিরীশবরবাদী হন। 120 [211)80611) কৃত 
[২০12:05165 বিষয়ক গণিত দর্শনে 21350100 অন্বীকৃত হয়। 1০৬00 
81350109 মানিতেন। এজন্য তাহা কুসংস্কার বলিয়া! ত্যাজ্য হইতেছে। 

অন্মদ্দেশে সেশ্বর ও নিরীশ্বর এই ছুই শ্রেণীর দার্শনিক পরিদৃষ্ট হন। কর্শবাদী 
পুর্ববমীমাংসক জৈমিনী কর্তা ভোক্তা আত্মা বলেন। অকর্তা ভোক্তা আত্মা, 
প্রধান হইতে স্ষ্টিবাদী কপিল ইহার] ঈশ্বরের প্রয়োজন দেখেন না। চার্বাক- 
বাদী, বিজানাত্মবাদী ও শৃন্যবাদী বৌদ্ধ ইহারাও ঈশ্বর বা আত্মায় বিশ্বাসী নহেন। 
আমাদের শাস্ত্র বেদান্ছগ। বেদের মধ্যে খখেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য, 
তাহাতে ঈশ্বরচিস্তা বিষয়ে কি বলে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন! আবশ্তক ৷ 

খধিগণ পারমাথিক ও ব্যবহারিক এই ছুইটি ধারাতে চলিয়াছেন দেখা যায় ॥ 
খখেদে বহু দেরন্রার স্তবস্ততি পরিদৃষ্ট হয়। তত্রাচ খ ১/১৬৪।৪৬ মন্ত্রে বলে ইন্দ্র 
মিত্রং বরুপমগ্রিমাহুরথে দিব্যঃ স্পর্ণো গরুত্থান। একং সদ্বিপ্রা বন্ধ! বদস্ত্যগ্নিং 
যমং মাতরিশ্বানমানঃ |, 

খ ৮৫৮।২ বলে, এক এবামির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ কুষ্যো বিশ্বমন্ছ গ্রভৃতঃ। 
একফৈবোষাঃ সর্ধবযিধং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবতুব সর্ব্ম্‌ ॥ 


প্রবন্ধাবলী ১৬৯ 


খখেদে মোটামুটি ইন্্ই পরমেশ্বর । খখেদে অর্ধেকের উপর তাঁহারই স্ততি, 
দ্বার! পুর্ণ। কিন্তু বিশেষভাবে খক্‌ মন্ত্রাদি পাঠ করিলে কুত্রই সর্বপ্রধান। 
খখেদে এইজন্য স্ততির প্রতিশব রু্তিয় অর্থাৎ রুদ্রবিষয়ক | রু শবে দ্র গতৌ 
শব বা স্বতি যাহার প্রতি গমন করে তিনিই রুত্র। খ। ১/৭২1৪ মন্ত্রে পাই 
আরোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্ররুত্রিয়া জভ্রিরে যজিয়াসঃ। বিদন্নবর্তাঃ নেমধিত। 
চিকিত্বান্‌ অগ্রিং পদে পরমে তন্থিবাংসম্‌ ॥ অন্বম্- বৃহতী মেহতী) রোদসী গ্যাবা- 
পৃথিব্যোর্মধ্যে অগ্নিং স্বয়ং জ্যোতি পুকুষং উপলভ্যম্পাতা৷ যজ্ঞিয়াস: (দেবা:) 
্ররুত্রিয়৷ জত্রিরে। নেমধিতা (সর্বেষাং দেবানাং অর্ধভাগেন ধীয়তে, ধাধ্যত 
ইতি ইন্্রঃ) ইন্দ্রেন সহিতো মর্তঃ মরুৎ্গণঃ পরমে পদে স্থানে) তস্থিবাংসং 
স্থিতবস্তং অগ্নিং চিকিত্বান্‌ জানন্‌ বিদ্ৎ অলভত | 

এজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলিয়াছে, “একো হি রুত্দো ন দ্বিতীয়ায় তনু: ।” 
মাওুক্য উশনিষদে “প্রপঞ্জোপশমং শাস্তং শিবমদবৈতং।” শ্বেতাশ্বতরে-___যদাইতমন্তন্ 
দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্কিব এক কেবলঃ।” রু প্রকাশে ভ্রু দ্রাবণে ধাহার 
কাধ্যতায় মায়া ও তৎ কাধ্য দ্রব হুইয়। যায়, লয় পায়, তিনিই রুদ্র। পশ্চাৎ 
ইন্দ্রের প্রাধান্ত হইয়াছে । এজন্য পুর্ব্বে উদ্ধত একদেব বলিতে প্রথমেই ইন্দ্র 
শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন। খ| ১1৭৭ মন্ত্রে বলে, তুঙ্জে তুজে য উত্তরে স্তোম। 
ইন্্ন্ত বজিনঃ | নবিদ্ধে অন্য সুষটুতিং ॥ খ ১1৬৩ মন্ত্রে ইন্দ্ই হূরধ্য ৯৬৩1৩ মন্ত্রে 
ইন্দ্ই বিষণ, ৪৫৪1৫ মন্ত্রে ইন্্ই সবিতা । ইহাই একদেব-বাদের অন্ত প্রমাণ । 
ইন্দ্র, বরুণ, বি, মিত্র ইহারা দ্বাদশ আদিত্যের নাম মধ্যে “দখিতে পাওয়া 
যায়। একই সুর্য স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র । 

খ ১১১৫।১ মন্ত্রে সূর্য্য আত্মা জগতন্তস্ুশ্চ বলিয়াছেন, তাহার তিন চক্ষু-_ 
মিত্র, বরুণ ও অগ্নি। খ| ৫1৩1১ মন্ত্রে অগ্নিজাত হইতেই বরুণ নাম হয়। সমিদ্ধ 
হইলে মিত্র নাম হইয়া থাকে । সাধারণ নাম অগ্নি। এজন্য খ ১১1১ মন্ত্রে বলে, 
অগ্নি উপাসককে প্রদান জন্য রত্ব ধারণ করে। অগ্নিমীড়ে পুরোহিত যজন্ত 
দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্বধাতমং ॥ অগ্নির পুজন কবিলে তিনি পুরের 
হিতকারী পুরোহিত দেব যজ্ঞের হোতা! নামক খাস্বিক। তিনি জঅগ্নিতে আছতি 
প্রদান করেন, যেমন গীতায় বলিয়াছেন, ক্রহ্ম:স্ণং ব্রহ্মহবিব্র্ধাগন ব্রক্ষণা হুতম্‌। 

্বয়ং জ্যোতি পুরুষই অগ্নি। কেহ বলেন, অগ্নি কার্য্যব্রঙ্মের প্রতীক । কার্ধ্য 
ব্রদ্মের মহত্ব ধারণ। কর! দুরূহ জন্য অগ্নি প্রতীকে উপাসনা । যেমন ভূগোলে 
পৃথিবী প্রতীক (010৮) হ্রিণ্যগর্ভের তিনটি বিশেষণ। তিনি জ্যো তি, 


* ১৭০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


মায়াবৃত হগ্টি-স্থিতি-লগ্গ-কর্তী। 'যেমন তৈততিরীয় শ্ুতিতে দেখিতে পাই--যতে। 
বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে। *য়েন জাতানি জীবস্তি ঘৎ প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি 
তদত্রক্ম। মায়া আবরণেই হিরণ্যগর্ভের কাধ্যব্রক্দের দেহ। অগ্নিতে জ্যোতি; 
আছে। ধৃমাবৃত অগ্নি হইতে অল্লাদি উৎপন্ন হয়। হিহশ্র জন্তু হইতে রক্ষার্থ 
তরবারি, ভীর-ধন্ুকাদি নির্মিত হয় । বেদনা হইলে ও শীত হইলে অগ্নির তাপে 
বেদনা কমে ও দেহ গরম হইয়া রক্ষা পায়। নেপোলিয়ান তিন লক্ষ সৈন্য লইয়া 
মস্কো যান। অগ্নির উপষোগী কাষ্ঠা্দি বা শীতকন্ত্রাদির অভাবেই লক্ষাধিক সৈন্য 
মারা যায়, অগ্নি এইজন্য হিরণ্যগর্ভের প্রতীক । ঘরে ঘরে সাক্ষাৎ দেখিয়া পুজা 
করিয়া আনন্দলাভ হয়। এইজন্য বলে অগ্রির্দেবো দবিজাতীনাং হৃদি দেবো 
মনীধিণাং প্রতিমা স্বযবৃদ্ধীনাং জানিনাং সর্বতো হরি:। বৌদ্ধগণ প্রজ্ঞাপারমিতা 
দেবীর মৃত্তি ও বুদ্ধদেবের পাষাণ মৃত্তি পুজা করিলে ব্রাহ্গণগণ অগ্নির প্রতীক 
কালীমৃত্তি রচনা করেন। কালী নামটি অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম জিহবা । অগ্নি 
লেলিহান হইলে আহুতি দিবার বিধি। ভম্মে আহুতি দিলে তাহা ব্যর্থ হয়। 
সেজন্য কালীর লেলিহান জিহ্বা লাল। সর্ববাঙ্গ কালো রঙে আবৃত ও ধৃমাবরণ- 
স্থানীয়। গাত্রে সর্বত্র লাল রঙের ডোরা দেওয়া । তাহা ধৃমাবন্ধগ মধ্যে অগ্রিস্থিত 
তাহারই ফ্যোতক। চুরি হাতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করিতেছেন। অগ্নি জড় 
এজন্ঠ শুভ্র নিক্ষিয় চিন্ময় পুরুষকে সাক্ষী করিয়া তাহার সহিত সংস্পৃ্ট হইয়া হট 
করেন। দেখান হইয়াছে নিক্রিয় পুরুষ সর্বব্যাপী । যেখানেই পা! রাখ তাহার 
অঙ্গ মধ্যেই হইল। কেহ কেহ বলেন, কালীমুত্তি সাধ্যমৃত্তি। প্রকৃতি যিনি হৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়-কারিণী, তিনিই সাধ্য, কি শুভ্র নিগ্ছিয় পুরুষই সাধ্য? অনপুর্ণা সাধ্য, 
কি ভিখারীটা সাধ্য? গীতায় ৮1১৮ শ্লোকের চিত্রাঙ্কন করিলে কালীমুন্তি হয়। 
সাধনপ্রণালী গীতা ২৭১ গ্লোকে উত্ত-_বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্ধবান্‌ পুমাংস্চরতি 
নিষ্পৃহঃ | নির্মমে। নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ইহা চিত্রে অঙ্কন করিলে 

ছিন্নমন্তারূপ সাধন্মুত্তি হইয়া পড়ে। ছি্মন্তামুদ্তিটি এই যুবক-যুবতী আলিঙ্গনা- 
বস্থাগত। তদুর্পরি দেবী দণ্তীয়মানা। এক হস্তে শানিত অন্তর, অন্য হন্যে একটি 
কাট মুণ্ড ধারণ করিতেছেন। নির্মমভাবে নিজ মুণ্ড কাটায় নির্মম ও যে মুণডি 
কতিত হইয়াছে তাহা রপক। অহঙ্কারের মুণ্ড কাটা হইয়াছে । ছিন্ন গ্রীবা 
হইতে বছ ধারায় রূস নির্গত হইতেছে । আর একধারা হস্তস্থিত কাটামুণ্ড গান 
ক্ষরিতেছে! এঠানে বিচার্ধা বিষয় এই-_যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন সুখ হইতে 
বড় হুখ ব্রিক ক্ষেত্রে নাই। সেই ম্থথকে উপাসক পদদলিত করিয়! 


প্রবন্ধাবলী ১৭১ 


ধাডাইবেন যেমন দেবী দীড়াইয়। আছেন। যে নিজের মুণ্ড কাটিতে পারে সে 
যে নির্শম দেহাত্মক বুদ্ধিত্যাগী তাহা বল! নিস্রয়োজন। মন্তকটি যে কাটা 
হইয়াছে তাহা দেহস্থ মুণ্ড নহে। কারণ দেহস্থ মুণ্ড কর্তন করিলে সেই মুণ্ড কাট 
দেহের হত্তে থাকিতে পারে না, মাঁটিতে গডাইয়া পডিবে। আর কাটামুণ্ডও 
ধারা পান করে ইহাও সম্ভবপর নহে । সুতরাং ইহা রূপক কাটা, অহঙ্কারের 
মুণ্চ্ছেদ বলিয়াছে। যেমন ভাল সোডাওয়াটার ধখন বোতলে থাকে, চুপচাপ 
থাকে, যদি তার ছিপি খোলে স্তবে জল লাফাইয়৷ উচ্ছ্বসিত হয়। প্রতি হদে 
“রসো বৈ সঃ” পুরুষ থাকেন । সেই রসের ধারা উচ্ছৃসিত হয না যে পধ্য্ত 
অহঙ্কারের ছিপিতে রুদ্ধ থাঁকে। যেই অহঙ্কারের ছিপি বিদূরিত হস্ক অমনি 
এতধারে অমৃতের ধারা বহে। যে সাধক সেই একধারা পান করে আর তার 
সখা-সখীরাও বঞ্চিত হয় না, তাহারাও রসধারা পান করে । এই পর্যাস্ত ব্যখহারিক 
ক্ষেত্রের কথা বলা হইল। 

অতঃপর পারমাধিক বিষয্-_পুর্বেে ষে নিক্ষিয় সর্বব্যাপী সাক্ষী পুরুষের কথা 
হইয়াছে, কেহ কেহ তাহারই সাধক । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আধ্যগণ 
অসভ্য ছিলেন, তাহাদের দেবতার ধারণা নাই, হয় নাই। মেঘের গঞ্জন, 
বজ্রপাত, বর্ষণাদি প্রভৃতিকে পুজন করিতেন । প্রাচীনতম গ্রন্থ ধর্থেদ । তাহাতে 
পশ্চাৎবর্তীকালে উপনিষদে ষে সব অছৈতবাদ আছে তাহা সংক্ষেপে বণিত 
'আছে। তবে সিনেমা হলে দৃষ্ট পদাবলী যেমন না থাকিলে ' আছে বলিয়া 
প্রতীত হয়, তেমনি ব্রদ্দে জগৎ বিবর্তে প্রতীত হয়। বস্তর ত্বরূপের কোন 
পরিবর্তন ন। ঘটিয়াও যদি অন্য বস্ত বলিয়। দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ভ বলে। যেমন 
লোকে দেড হাত রজ্ছুর টুকরা অন্ধকারে দেখিয়। সর্প মনে করতঃ ভীত হইয়া 
ম্ৃত্তিকায় পডিয়া যায়৷ খন সর্প দেখিয়াছে তখনও রজ্ছুই আছে, অচেতন 
রজ্ছ সচেতন হয় নাই। তেমনি চিন্নয়ে মুন্সম্তাবৎ দর্শন। যেমন এন্দ্রজীলিক 
(যাদুকর ) খেলা দেখায় তেমনি ইন্দ্র মায়া অবলম্বনে বু হন। খা. ৬।৪৭।১৮ 
“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুৰপ ঈয়তে ।” ইন্দ্র মাস্াঘারা এক হইলেও বন্ুরূপে প্রতিভাত 
হন। যেমন একখানি আয়ন! তার গ্লাসখানি সম।ণ সমান নহে উচ্চাবচ ০০:/০৪৬০ 
ও ০0৮০5 আছে। কতক অংশ সমানও (91806 ) আছে। তাহাতে মুখ 
দেখিলে একই সময়ে ৪৫ প্রকার মুখ দেখিতে পাওয়া ঘাইবে। কোনটা ঠিক 
ঠিক সমান, কোনটা খুব লম্বা, কোনটা খুব চেপ্টা ইত্যাদি। আয়না বৈষম্ু্ণ,' 
বন মুখ দৃষ্ট হইল। তেমনি ব্রিগুণীমায়াতে প্রতিবিদ্ব চিতের ইহুত্ব। যেমন একটি 
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* পুকুরে স্থির জলে চন্দ্রের একটিমাত্র প্রতিবিস্বপাত হয়। যদি পুকুরের জলে 
তরঙ্গ উঠে তখন একটি খুটি, করিয়া চন্দ্র-প্রতিবিদ্বসকল দৃষ্ট হয়। পুনঃ জল 
স্থির হইলে সেই সব এক পর্ব মিলাইয় বয় এই দৃশ্প্রপঞ্চও তেমনি । 
পুকুরের পাড়ে যে সব তাল, ধের, নারিকেলাদির গাছ .থাকে পুকুরের জলে 
ঠিক তেমনি প্রতিবিষ্ব দেখা যায়। যদি জলে তরঙ্গ উঠে তবে সেই সব প্রাতিবিস্ব 
ষেন জড়াইয় রূপান্তরিত হইতেছে মনে হয়। অথচ তীরস্থ, বৃক্ষকল যেমন 
তেমনি থাকে । তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দৃশ্ঠাবলী সম্বন্ধে বিচারে সাব্যস্ত 
হয়। প্রত্যক্ষ ও বিচারলভ্য সিদ্ধান্তে গোলযোগ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কতিপয় 
ব্যক্তি সন্ধ্যাবেল! পুকুরের পাড়ে বসিয়৷ কথাবার্তা কহিতেছিল, এক বালক 
আসিয়া! জলে এক টিল ছুঁড়িল। তখন চাদের প্রতিবিস্ব নাচিতেছে প্রত্যক্ষ হয়। 
একজন বলিলেন, আমাদের লবে ধন নীলমণি একটি চাদ আছে, তাহা আকাশের 
দিকে দৃি দিলে দেখিতে পাইতেছ যে আকাশেই আছে। স্থতরাং চাদ জলের 
নীচে গিয়া নাচে নাই । অন্ত জন বলিল, চাদ নাচে নাই ইহা! ঠিক কিন্তু চাদের 
প্রতিবিশ্ব নাচিতেছে ইহা! অন্রান্ত। খন প্রতিপক্ষ বলিল, বিশ্ব প্রতিবিদ্বের 
ম্যায় আছে। বিশ্বের অন্ুকরণমাত্তর প্রতিবিম্ব করে। চাদ আকাশে নাচিলে তাহার 
প্রতিবিদ্ব জলে নাচিতে পারে । যখন আকাশের চাদ নাচে নাই তখন জলম্থ 
গ্রতিবিষ্বও নাচে নাই। তেমনি নিশ্চল পুরুষে সচল বিশ্ব্রদ্ষাও পরিদৃ্ হয়। 
বিবর্তৃবাদে রজ্জুসর্প ভ্রমস্থলে লম্ব৷ রজ্ছু ও সর্পের দেহ সহ কতকটা সাদৃশ্ত আছে। 
সেই সাদৃশ্ে সর্পভ্রম হয়। এখানে ব্রন্মে জগৎ ভ্রম স্থলে ব্রহ্ম অব্যক্ত, জগৎ 
ব্যক্ত। পুরুষ নিরবয়ব, জগৎ মায়ার সাদৃশ্ত কোথায় যে ভ্রম ঘটিবে? প্রতিপক্ষ 
বলেন, সাদৃশ্ট জন্ত আদিতে এক ভ্রম ঘটে ।. তৎপর বিপরিণামে পুর্ব্বোস্ত জলস্থ 
বৃক্ষ-প্রতিবিদ্বের রূপাস্তরবৎ রূপাস্তর ঘটিয়! থাকে । ছৈতবাদীর স্ষ্টিতত্ব এই ষে 
প্রথম আকাশ জন্মে, পশ্চাৎ বায়ু, তৎপশ্চাৎ অগ্নি (তেজ), তৎপর অপ্‌, তৎপর 
ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। যদি তর্কস্থলে স্বীকার কর! যায় যে “তম্মাৎ বা! এতম্মাদাত্মনঃ 
আকাশঃ সম্ভৃত:।” তখন. সাদৃশ্ত উপস্থিত। ব্রক্ধ নিরবয়ব, ব্যাপক ও অস্তি। 
'আকাশও নিরবয়রঠ ব্যাপক ও অস্তি। এই সাদৃস্ত অবলম্বনে ব্রন্মে আকাশ ভ্রম 
হইতে বাধা নাই।, বিবর্ডের পথে কিন্তু বিচাধ্য আকাশের শবগ্ডণ আছে। ব্রহ্ম 
নি সতরাং থাহাতে+যাহা নাই তাহা হইতে তাহা আসিতে পারে না-ইহা! 
| সিদ্ধ কথ! । যেমন ছুধ হইতে দখি হয়। ছুষ্কে অমপত্ব নাই বরং তদৃবিপরীত শব্কর 
াছে। ঘি য়যুক্ত। এখানে বির অয্ত্ব তেঁতুলর্জাীত। তেঁতুলের হুম্াংশ 
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দধিতে প্রবিষ্ট হইয়া দিকে অয্গুণবিশিষ্ট করিয়াছে। কারণে যাহা নাই 
তাহ! যদি কার্ধ্যে প্রকাশ পায় তবে বুঝিতে হইবে উহ! বহিরাগত উপাধি বশে 
ঘটিয়াছে। যেমন তেতুল বহিরাগত উপাধিযুক্ত হওয়ায় দধিতে অত্নত্ব ঘটিয়াছে, 
তেমনি আকাশের শবটি তেঁতুলের স্ায় বহিরাগত বলিবে। কারণ ব্র্মে নাই 
কাধ্যে রহিয়াছে । অতএব আকাশ টি হইতে ব্রদ্ধে কারণ স্বীকার করিলেও 
শব্বগুণের জন্য “বহিরাগত তৃতীয় পদার্থের অপেক্ষা রহিয়াছে । গুণ গুণীতে 
সমবেত থাকে, গুণীর সঙ্গে গতাগতি করে । তেমনি সেই শবগুণ যাহাতে আছে 
এমন তৃতীয় বহিরাগত উপাধিকে মায়া বলে। যদি শব্গগুণ বাহির হইতে গুণীর 
অংশ সহ আসিম্না থাকে তবে আকাশ ও তৎ শব্বগুণ উভয়ই সেই প্রকৃতি হইতে 
আগত । তেমনি আকাশ হইতে বামুর উৎপত্তি হইয়াছে । আকাশে-স্পর্শগুণ 
নাই স্ৃতরাং বাষুর ম্পর্শগ্ুণ বহিরাগত । তেমনি বায়ু হইতে অঙ্গির উৎপত্তি 
অগ্নিতে রূপ আছে বাফুতে রূপ নাই স্থৃতরাং তেজের রূপ বহিরাগত । তেমনি 
জল হইতে অপৃ, অপে রস আছে তেজ নাই। স্থতরাং অপের রস বহিরাগত । 
তেমনি ক্ষিতির গন্ধ রসে নাই স্থতরাং পৃথিবীর গন্ধ বহিরাগত | অর্থাৎ শব্ধ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নিগুণ পুরুষ হইতে আসে নাই, তৎপরিস্থিত কোন 
প্রকৃতি হইতে আগত । স্থতরাং প্রকৃতি হইতে প্রপঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি 
বলাই সমীচীন। ব্রহ্ম হইতে নহে। অব্যক্ত ব্রন্মের বিকৃতি সম্ভবে না। বিকৃতি 
হইয়া বিপরিণাম নাম লাভ করে। প্রকৃতির বিরতিতে জগৎ। সর্বব্যাপী 
পুরুষের বিপরিণাম নহে । ব্রন্দে জগৎ ধাহার। দেখেন তাহ্‌;: বিবর্তে দেখেন 
বলিতেই হইবে। প্রতি বা মায়! নির্দোষ সমব্রদ্ষে থাকে না। তাহার বাহিরেও 
' স্থানাভাব অতএব তাহার “অবিষ্থমানোহপি অবভাসতে”। 

ধা, ১০/১২৪ সৃক্কে এই স্থট্টিটা কোথ। হইতে হইল? প্রশ্নোত্তরে শ্রুতি 
বলিয়াছেন, “কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কৃত অজাতা৷ কুত ইয়ং বিস্ৃষ্টিঃ। 
অর্বাগ্‌ দেবা অন্য বিসর্জনে নাথা কে! বেদ যত আ বভূব | ইয়ং বিস্ৃপটির্যত আ' 
বভূব যদি বা দখে যদি বান। যো অশ্াধাক্ষঃ পরমে বোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি 
বা বেদ।” 

তর ভিরব্হারিলসরশন কোথা হইতে এই স্থির 
উৎপত্তি ঘটিল, কেই বা স্থাট্টী করিল? দেবগণ ও সৃষ্ট তাহাদের জন্মের পূর্বের 
কথা তাহারাই বা কি জানিবে ? সতরাং অবধি মানব জানিবে কি প্রকারে? 
বিনি বিশ্বরদ্ধীণ্ডের অধ্যক্ষ (অক্ষ অধি আশ্রয়করতঃ 'কার্্য-নির্বাঁহক অর্থাৎ বাহার 
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ইঙ্গিতে জগৎ চলে) পরমব্যোমস্থিত পুরুষ তিনিই কি ত্রদ্ধাণ্ডের ধার্িতা অথব 
তিনি ধারগ্িতা নহেন। গীতায় ৯৫ স্লোকে বলিয়াছেন, ন চ মৎস্থানি ভূতানি 
পহা মে যোগমৈশ্বরম্‌। তৃত্বতৃঃ ন চ ভূতস্থে! মমাত্বা ভূতভাবনঃ | তিনি ভূতে 
নাই ভূত তাহাতে নাই । তিনি,এ স্থষ্টি কি তাহা জানেন অথবা! তিনিও জানেন 
না। অর্থাৎ তাহার অজ্ঞাতেই জগতের উত্পতি ঘটিয়াছে। খা. ১০।১২৯।২ মন্ত্রে 
বলে, “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অহন আসীৎ প্রকেতঃ | আনীদবাতং 
স্বধয়া তদেকং তম্মাদ্ধান্তন্নপর কিং চ নাস |, 

এই সৃষ্টির পুর্বে মৃত্যু ছিল না। অমৃত ছিল না। দিবারাত্রিকাল ছিল না 
বা কালের চিচ্নকুর্যাদি ছিল না। তবে কি.ছিল? শৃল্ত নয়, বাযুহীন অন 
ত্ব্বরূপে একাই অখট্করন ছিলেন তাহ। ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না। 
মৃত্যু অর্থু অব্যক্তা৷ প্রক্কৃতি যিনি প্রলয়ে জীব-জগৎ গ্রাস করিষা প্রলয় ঘটান । 
এজন্ত তিনি জীব-জগতের মৃত্যু স্বস্থপ্টিনী । অন্থত্র শ্রুতিও বলেন--অসতো৷ ম। 
সদগময় তমসো! ম। জ্যোতির্গময় মৃত্যযোর্মামৃতং গময় । অসৎ তমই মৃত্যু বলিয়া 
উক্ত। অন অর্থ (ন+ন)ন অস্তিইতি ন। অর্থাৎ যাহার অস্তিতা কখনও 
নিষেধিত হুয় না অর্থাৎ চির অবাধিত সত্তা সৎ। অমৃত হিরণ্যগর্ভ দেবতা 
( অজরামর! দেবা: ) এবং দিবারাত্রকাল। সাধারণ প্রলয়ে এই মৃত্যু ( অব্যক্তা ) 
অমৃত ( হিরণাগর্ত )ও কাল থাকে । যেমন গীতায় ৮১৮ ল্্রক “অব্যক্তাদ্‌ 
ব্ক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে ৷ রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে” 
-_প্রনয়ে সাক্ষী কাধ্যত্রন্ষ তাহার রাত্রিকাল লইয়া! অবস্থিতি করেন। অব্যক্ত! 
জীব-জগৎ গ্রাস করিয়া গ্রলয় ঘটান। সুতরাং এই তিনটি গ্রলয়ে লয় হয় না। 

ধথেদোক্ মহাপ্রলয়ে এই তিনটি লয় পায়। কেবল অন থাকেন। সৎ 
থাকে, অসৎ লয় পায়। যেমন গীতা ,২।১৬ বলে--“নাসতো৷ বিদ্যতে ভাবে 
নাভাবে! বিস্ততে সতঃ।* এই শ্লোকে বেদাস্তের যাহা মূল মুখামস্ত্র সেই বাক্য 
ছুইটি পাওয়া যাইতেছে । উপনিষদ বলে, সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্দেকমেব- 
দ্বিতীয়মূ। পাইতেছি অদ্বিতীয় একজন গীতার ভাষায় “নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ধ 
নির্দোষ অর্থাৎ দোঁষ পাপ মায়াবিহীন, সর্ধববৈষম্যবিহীন পুরুষ একমাত্র ছিলেন। 
ত্বচক্ষের প্রত্যক্ষ দেখ্িতেছি সূর্য), চন্দ্র, পর্বত, সাগর, বুক্ষলতা, তৃণ, দেব, ষক্ষরক্ষ, 
ভির্ধক্‌ গ্রাণিগণ রহিয়াছে । অশনা পিপাসায় কাতর হইয়। অল্লচিস্তায় বিভোর । 
গুরু শিষ্য রহিয়াছে । গৃষ্থাভ্যস্তরে কথাবার্তা বলিতেছে অথচ ইহা নাই, মুখে 
রমিলেই হইল। ভাগ্রবৎ পুরাণ বলিতেছে-_মনঃ স্থজতি বৈ দেহান্‌ গুণান্‌ 
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কর্মাণি চাত্বনঃ। তন্মনঃ স্্জতে মায়া ততো জীবন্ত সংস্তিঃ* জগৎ মনেয় 
বিলাসমাত্ত্। কেননা যখন মন নিক্ষিয় হয় তখন জগৎ ভাসে না। যেমন 
্বযুপ্ঠি মূচ্ছা ও ক্লোরফরমকালে। আর যখন মন জাগে তখনই জগৎ জাগে 
জাগ্রতে ও স্বপ্নে এতদুভয়ই মনের ক্রিয়াদ্বয়। স্থতরাং একই কর্তা! ক্রিয়াছয় 
একজাতীয় হইবে । তাই জাগ্রত দীর্ঘ স্বপ্ন । 

আমর! দেখি আজকাল সিনেমা হলে ৬বহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত 
“আনন্দমঠ”নামা উপন্যাস ফিল্ম হইয়া অভিনীত হইতেছে । আজকাল বন্ধিম 
কে তাহা জানে না। তাহারা মনে করে যে আনন্দমঠে স্বাধীনতার যুদ্ধ 
বন্দে মাতরম্‌ আদি যাহা জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে দেখিতেছি উহা সত্য ঘটনা । 
ধাহীরা তত্ব জানেন তাহার] জানেন ষে বঙ্কিমের মনের স্থ্টি এ আখ্যান । সেই 
মনের সৃষ্ট বিষয় লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে । তেমনি দেখি একটি চারি 
বর্ষের বালক বাহিরে পুকুরের দিকে যাইতে চাহে । মাতা! কত পাহারা দিবেন । 
তিনি এইটি বারণার্থ বলিলেন-_-খোক। শুনিয়াছ যে এ পুকুরের পাভে ঘোগ বাসা 
করিয়াছে, তথায় যাইলে ঘোগ কামডাইয়া মারিবে । সেই মাতার কপোলকল্লিত 
ঘোগের বিষয় সত্য বিশ্বাসে নিজে ত পুকুরের পাডে যায়ই না, তাহার অন্ত 
সমবয়স্বদের মধো এই বাক্য প্রচার করিয়া সকলেরই পুকুরে যাওয়া বন্ধ করিয়া 
দিল। এমনি দ্বৈতপ্রবণ কেহ মনে স্থপ্টি করিয়া বলিল- হা, অব্যক্ত প্রকাতি 
হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। কোন কথা ফেলা যায় না। কেহ না কেহ তাহা 
স্থজন করিয়া দল বাধে । বিচার কে করিবে? সকলেই জাগতিক স্থখের 
অভিলাধী। মৃত্যুভয়ে ভীত আপনি অক্ষম ছুর্বল একজন 4*নমানের সাহাধ্য 
ব্যতীত উপায়ান্তর নাই-_তাই ঈশ্বরচিস্তাপরায়ণ হইয়। থাকে । 


বেদ 

বেদ শব্ধ বিদ্‌ জ্ঞানে ধাতু নিষ্পন্ন। বেদ জ্ঞানের আকর বা খনি। অবস্ত 
নেতি করিয়। বস্ত মিলে জন্য অবস্ত কি তাহাঁও বেদে চচ্চিত হইয়াছে। এ জন্ত 
"বেদ বিজ্ঞান ও জ্ঞান পুর্ণ। ইহাতে বিংশ শতাব্দির ডাঃ আইনষ্িনের মতবাদের 
কিয়দংশ পরিদুষ্ট হয়। বেদ জ্ঞানরাশি। ব্যাকরণে বিদ্‌ ধাতুর নানা অর্থ দৃষ্ট হয়-_ 
“বেতি বেদ বিদ জ্ঞানে বিস্তে বিদ বিচার. | বিদ্যতে বিদ সত্বায়াং লাভে 
বিন্তি বিন্দতে |” বেদ শব বিদ্‌ ধাতুর অন্ত অর্থ হইতেও প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
যাহা বদ্ধ বস্ততে বিচরণ করে তাহাই বেদ। ধাহার সত! চির অবাধিত তাহারই 
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মহিমা বেদ গ্রচার করেন। আনন্স্বরপের ভূমানন্দলাভের হেতু জন্ত বেদ বেদ। 
্রঙ্ধ অপ্রমেয়, তাহা। প্রত্যক্ষ, অধ্ধুমান, উপমান ও আপ্তবাক্য দ্বারা লভ্য নহে। 
কেবল শ্রুতি প্রমাণমূলক । এজন ক্ষ বলিয়াছেন-_ সর্ধ্বে বেদা যৎ পদমামনস্তি | 
প্রমাগ-চতুষ্ট় অবলম্বনে যাহা স্থাপিত হয় তাহা সবই অবস্ত অচিৎ। তৎ 
সম্বন্ধে__স্প্রসিদ্ধ ভাগবৎ পুরাণে ১১/২৮৪ বলে__কিং ভদ্রং কিমভত্রং বা হৈতস্তা 
বস্তনঃ কিম্ৎ। বাচোদ্দিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। অবস্ত দ্বৈতে কিছু ভদ্র 
অভদ্র নাই। কারণ যাহা! বাক্যে বলে, বাহ! মনে চিস্তা করে তাহা সবই অনৃত । 

ধচ (ধক) শবের শেষ বর্ণ 'অ” যজু শব্দের "শেষ বর্ণ উ” এবং সাম শবের 
শেষ বর্ণ “ম” লইয়া ব্রন্ষের প্রতীক ও গঠিত হইয়াছে । খখেদের ১।১৬৪1৩৯ মন্ত্রে 
বলে-_-“থধচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যম্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ, য্তং ন 
বেদ কিমচা করিষ্যতি যইতঘিছুস্ত ইমে সমাসতে | অর্থ__যে অক্ষর পুরুষকে 
জানে না তাহীর সমগ্র ধর্থেদের ১৫,০০০ মন্ত্র কণস্থ করিয়া কি ফল হইল? যে 
অক্ষর পুরুষে বিশ্বদেবগণ বাস করেন, যিনি সেই অমৃতম্বর্ূপকে জানেন তিনি 
অমৃত হুইয়া যান। ব্রদ্ষবিদ্‌ ব্রদ্মেৰ ভবতি। ভাঃ পু ১১1৭৭ ক্লৌোকে বলে-_ 
যদিদং মনসা বাচা চক্র্্যাং শ্রবণাদিভিঃ। নশ্বরং গৃহামানঞ্চ বিদ্ধি মায়া 
মনোময়ম্‌।” বর্তমানে বিজ্ঞানবিদ্গণ মনবুদ্ধি ভ্বারা অবস্তর বিগ্লেষঈরত । এবং 
তাহাতেই দুর্লভ মানবজীবঝন কৃতরুত্য মনে করেন । তাহাদের চ:2580100) বা 
ঢ70175018 ঘতই জটিল হউক না কেন, তাহার জন্য মেঘ জল বর্ষণ করেনা, 
পৃথিবী শশ্তশালিনী হয় না, রাজ্য রক্ষিত হয় না, প্রজা রক্ষিত হয় না। অথচ 
তাহাদের সেই মনোময় জিনিষ লইয়। তাহার! ব্যন্তসমস্ত থাকেন। বার্থ শ্রমরত 
হয়েন। দেহাদির উৎপাদক রক্ষক ধিনি তৎ চিস্তনে বিমুখ হন। শ্রুতি এই 
আত্মহনোজনগণের চ্যুতি হইতে আত্মরক্ষার্থ আত্মবান্‌ করিতে বত্ববান্। ইহাই 
শ্রুতির মহিম1!। কেহ কেহ বলেন শ্রুতির অর্থ এই- বৈদিক যুগে অক্ষরলিপি- 
জ্ঞান ছিল না। সব কথ৷ কানে শুনিয়৷ মনে রাখিত এজন্ শ্রুতি। ইহা যে 
ঠিক নহে তাহা খখেদের ১1১৬৪।২৪ মঞ্র দৃষ্টে জানা যায়_গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে 
অর্কমর্কেন মাম ্রেষ্ুভেন বাকং। বাকেন বাকং দ্বিপদ। চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে 
সপতবাণীঃ অর্থ সপ্তছন্দ £_গায়ত্রী, উিক্‌, অন্ষুব,, বৃহতী, ক্রিটুভ, পংক্তি, 
জগতী এই সাতছন্দ অক্ষর গণিয়া লিখিত । খ ১/১১২।২ মন্ত্রে শিশ্য পণ্ডিতের 
নিকট শিক্ষার্থ দণ্ডায়মান । ধ ৪২৮1৮ ইন্্র শিক্ষার নেতা। খ ১০৭১ সৃক্ত 
শিক্ষণবিধঘক তাহা স্পট বলিয়াছে। যে. মার্জিত ভাষা শিক্ষা! না করে সে লাঙ্গল 
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চালায় বা তাত বুনিয়া খায়। বেদাস্তের মহামন্ত্র্য় “সদেব সোম্য ইনদমগ্র ' 
'আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌।” এবং “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।” ইহা খণ্েদের ১০।১২৪।২ 
মন্ত্র হইতে গৃহীত । “ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি ন রাত্র্যা অনু আসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং শ্বধযনা তদেকং তস্মাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিং চ নাস” এই মন্ত্রের ত্বধয়া তদেকং 
হইতে একমেবাদ্বিতীয়ং এবং তল্মাদ্ধান্তন্ন পরঃ কিং চ নাস বাক্য হইতে নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন আসিয়াছে । তম্মাৎ হ অন্তৎ ন অপরঃ কিঞ্চন আস। তৎ একং 
স্বধয়! শ্বন্বরূপেণ ছিলেন । ইহাই বেদ জ্ঞানরাশি। 


কাল 
ব্যাকরণে কাল সম্বন্ধে বলে “কলয়তি ইতি কালঃ,। কালয়তি বা, কুলয়তি 
মানে ধারয়তি, কালয়তি কল! বিস্তার করে। যেমন বটবীজ কালে শাখা- 
প্রশাখার্দি কপ! বিত্তার করে। কালয়তি নিক্ষিপতি অর্থে যে কাল বিশ্ব ধারণ 
করে। সেই কাল বিশ্বকে গ্রাস করতঃ শ্বীয় কুক্ষিতে নিক্ষেপ করে। ইহাতে 
ধারণ, পোষণ ও বিনাশ তিন যাহা! হইতে ঘটে তাহাকে কাল বলিতেছে। 
যখন পরমপুরুষ.একক অবস্থান করেন তখন কাল, দিক্‌, দেশ যাহা পরিচ্ছিনন 
কারক তাহ! থাকে না । যেমন এঁতরেয় উপনিষদে বলিয়াছেন__ 
| “আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান, স্থজা ইতি ॥” 
আত্মা তখন একাই ছিলেন ; অন্য কিছু দৃিগোচর হয় নাই, তাহ। ইদং উৎপত্তির 
পুর্ববকালে। অন্য কিছু না থাকায় কাল, দিক্‌, দেশও ছিল না জান! যায়, দেশ 
না থাকিলে দেশের অধিবাসী থাঁকিতে পারে না। দেশ.ব! লোকই সেজগ্য তিনি 
প্রথম স্থজনের ইচ্ছা! করিলেন । দেশ না থাকা ও দেশ থাক। অবস্থান্বয় কালের 
জ্ঞাপক, “স ঈক্ষত' বাক্যে ঈক্ষণ স্থজনের পুর্ব্বকালে ঘটিক়্াছিল। ঈক্ষণ কাল ও 
লোক শ্ছজন মধ্যেও কাল বিরাজিত । শ্রুতি বলেন-_ 
পরমাত্মার প্রাণ মনাদি নাই। 'অপ্রাণে। হামনাঃ শুভ হুক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ1, 
ঈক্ষণ করিতে মন চাই। স্যজন করিব বলিচ্ষে বাগিন্ট্িয় চাই, স্থজন করিতে 
উপাদান চাই, করণ চাই । এই সময় কাঁল উপস্থিত আছেন ইহা! বল। অধিক । 
” হু, বাক্‌, প্রাণ, কাল, উপাদান, করণ কোথা হইতে আনিল তাহাও চিন্তনীয়। 
পুরুষ অর্থ 'পুর্ণৎ অনেন সর্ববম্‌ ইতি” অর্থাৎ সর্বধ্যাপী। “নির্দোষং হি সমং 


৯৭ 
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ব্রহ্ম" সর্বপ্রকার ভে্বঙ্জিত জন্য সম | নির্দোষ অর্থ দোষবিহ্বীন। অর্থাৎ দোষ 
ও ভেদভাব বিবঙ্জিত বাঁছ]-তাহাতে দি দোষ ভেদ দৃষ্ট হয় তবে তাহা 
বহিরাগত উপাধির জন্য বলি. হয়। সর্বব্যাপী জন্য-_অস্তর বাহির নাই। 
সর্ধবব্যাপীর বাহিরেও উপাধির স্থানাঁভাব । তত্রাচ উপাধি আছে বলিতে হয়। 
নতুবা জীব জগৎ বিশিষ্ট আমরা ঈাড়াই কোথায়? এই অসম্ভব সম্ভব ঘটাইবার 
জন্য (মা+আয়া) মায়। শ্বীকার্ধ্য। এ কারণ বলে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়! । 
পুর্বে উদ্ধৃত মন্ত্রে অক্ষরাৎ পরতঃ পর: বাক্যছ্ার! ব্রদ্ষকে নির্দেশ করায় এক 
অক্ষর উপাধি স্বীকৃত যাহার পরে সেই পুরুযু। কেন উপনিষদও বলে, “তত 
বিদিতাদথ অবিদিতাদধি” । সেই পুরুষ দৃশ্তপ্রপঞ্চ যাহা ইন্জরিয়গ্রাহ্‌ বলিয়! বিদিত, 
তাহা হূুইতে অন্ত ও ষে প্রপঞ্চের কারণ অক্ষর অব্যক্তা তাহা হইতে অধিক । 
ইহাতে অক্ষর অব্যক্ত! উপাধি স্বীকৃত রহিয়াছে। পুরুষ, ইন্দ্রিয় ও মনের 
অগোচর জন্ত ইন্ড্িয়াতীত কেবল নহে কালাতীত বলিয়াও অভিহিত । অবাঙ 
অমন! পুরুষ ষে মন ও বাক্যদ্বার! নির্ধারিত হইতেছেন তাহা সেই অক্ষর অব্যক্তা 
হইতে আগত বলিতে হয়। অক্ষর! যখন অক্ষরিত, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা জন্য 
বন্ছত্ব রহিতাবস্থা। যখন ইনি ক্ষরিতা ব! ক্ষোভিত! হন তখন গুণত্রয়ের বৈষম্য 
ঘটে, রজঃ ক্ষরিত হয় জন্য রজোগুণের প্রাধান্য । এই ক্ষরিভ্র অবস্থা হইতে 
ব্যক্ত জগৎ প্রকাশ পায় । খু ১০1৭২1১-৬ মন্ত্রে দেখিতে পাঁই-_ | 
রিও ব্রক্ষণম্পতিরেত। সংকর্খার ইবাধমৎ্। 
দেবানাং পুর্বে যুগেহসতঃ সদজায়ত ॥ ২ ॥ 
দেবানাং যুগে প্রথমেহসতঃ সদজায়ত। 
তদাশ! অন্বজায়স্ত তছুতানপদস্পরি ॥ ৩ ॥ 
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদে! তৃব আশ! অজায়স্ত। 
অদিতের্ণক্ষো অজায়ত দক্ষাদিতিঃ পরি | ৪ ॥ 
অদদিতিহ'জনিষ্ট দক্ষ যা দুহিত। তব। 
তাং দেবা অন্থজায়স্ত ভদ্র! অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥ 
“ খ্যন্ধেবা অদঃ সলিলে নুসংবন্ধা অতিষ্ঠত। 
অত্রাবো নৃত্যতামিব তীব্রো রেগুরজায়ত ॥ ৬ ॥ 
বরন্ষণম্পতিঃ ব্রন্মণঃ অনন্ত পতিঃ অদিতিঃ এতা এতানি দেবানাং জন্মানি 
'কন্মার ইব কর্দকাঁরবৎ স যথা ভন্্ায়াং অমিং সং অধমৎ প্রজালয্তি তদ্বৎ 
গাবানাৎ পুর্বে মুগ অসতঃ পৎ তাত ॥২॥ 
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দেবানাং যুগে প্রথমে দেবোৎপত্তেঃ পুর্বকালে অসতঃ সৎ অজায়ত। তৎ 
আশ। অনু অজায়স্ত তৎ উত্তানপদঃ উপরি ॥ ৩ ॥ * 

ভূর্জজ্ঞে উত্তানপদঃ তৃবঃ আশা অজায়স্ত। অদিতেঃ দক্ষ অজায়তঃ দক্ষাৎ উ 
অদদিতিঃ পরি ॥ ৪ ॥ 

হে দক্ষ অদিতি: হি অজনিষ্ট যা তব ৃহিতা। দেবো তাং অনু অজায়স্ত 
ভদ্রো অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫ ॥ 

যৎ যদ দেবাঃ অদঃ সলিলে স্থসংবন্ধা অতিষ্ঠত। অত্র অবঃ নৃত্যতাম্‌ ইব 
তীব্রো রেণুঃ অজায়ত ॥ ৬ ॥ ৪ 

অদ্দিতি হইতে সব উৎপত্তি বণিত। সালা হার দিতি অর্থ খণ্ড । 
বেদে অর্দিতি দেবমীতা। অক্ষরাবস্থায় স্থিতা বলিয়াই অথণ্তিতা& সুক্ষ 
অংশ বিনির্গত হইলেই খণ্ডিতা বা ক্ষরিতা। যেমন অক্ষরণশীল কন্তাবস্থা ও 
রজংক্ষরণ আরম্ভ হইলেই ক্ষরিতা- গর্ভধারণের যোগত। লাভ করে । কণ্মকারের। 
ভস্ত্রাযন্ত্র সাহায্যে কয়লাতে অগ্নি গ্রজলিত করিয়া ধাতুখণ্ডকে ব্যবহারোপযোগী 
করে, তেমনি ব্রহ্মণম্পতি অদ্দিতিতে যোষিৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গর্ভধারণের 
উপযোগী করেন। এই ঘটনা! দেবগণের পূর্ববযুগে ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে 
অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি ঘটে । অর্থাৎ অব্যক্তা অসৎ, সৎ ব্যক্ত জগৎ 
প্রসব করিবার যোগ্যা হয়েন। এইটি “ওদনং পচতি” এই স্তায়ে বলা হুইয়াছে। 
একজন আলুভাতে ভাত রীধিবার জন্য হীড়ি চুলায় চাপাইয়াছেন, জল ঈষৎ 
গরম হইতে তাহাতে আলু দিয়াছেন, এখনও ধোয়া চাউল খালিতে রহিয়াছে, 
কয়েক মিনিটের পর জলে ছাড়িবেন, এমন সময়' একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি 
করিতেছেন? তিনি বলিলেন, ভাত রীধিতেছি। হাঁড়িতে ফুটস্ত গরম 
জলে চাউল ছাড়িবার সময় হয় নাই। তত্রাচ চাউল ছাড়িলে ভবিষ্যতে ভাত 
হইবে এ জন্য ভাত রীধিতেছি বলা । ওদন অর্থ ভাত। এইটি “ওদনং পচতি* 
ন্যায় বলিয়া উক্ত হয়। এখানে অদিতি প্ররুতি অব্যক্তভাব ত্যাগে ব্যক্ত 
জগতের কারণ হইতে যাইতেছেন। আসন্সসৎ-গ্রসবিনী অন্ত অসৎ হইতে 
সৎ-এর উৎপত্তি বল! হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে “কথমসতঃ সঙ্জায়েতেতি* 
বাকা রহিয়্াছে। তাহাতে অসৎ হইতে সং-্এর উৎপতি হইতেই পারে 
না। কারণ যে অসৎ তাহাতে সৎ-এর বীজ নাই। স্ুুতয়াং তাহা হইতে 
সৎ-এর উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার । কেবল ইহাই নহে। অসৎ হইতে অসং-এর 
উৎপত্তিও সম্ভব নহে, কারণ অসৎ অভাবরূপা, তাহী হইতে অন্তভাব বা অভাব 


১৮০ | স্বামী মহণদেবানন্দ রচনাবলী 


ঘটিতে গারে না।. তেমনি সৎ হুইতে সৎ বা অসং উৎপত্তি ঘটিতে পারে 
না। কারণ সৎ-এ অসৎ-এর বীজ নাই এজন্য সৎ হইতে অসৎ ঘটিতে 
পারে না। সৎ যদি ছুই ভাগ স্ুয় তবে উভয়েই পরিচ্ছন্ন হয়। যাহ পরিচ্ছিন্ 
তাহা বিনাশশীল হয়। সৎ অবিনাশী অক্ষয় অব্যয়, তাহাতে কোন প্রকার 
ব্যত্যয় ঘটিতে পারে ন!। নির্বিকারের বিকার বল প্রলাপোক্তি মাত্র। 

তৎপরবর্তী মন্ত্রে দেবগণের যে যুগে উৎপত্তি ঘটে সেই যুগে তাহাদের 
উৎপত্তির পুর্ব্বে অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি ঘটে। এইটি আসন্ন! প্রসব- 
কারিণীর সৎ প্রসব । সৎ অর্থ ভাবাপন্ন হওয়া, মৃত্তিমান্‌ হওয়া । অসৎ অব্যক্ত 
ও সৎ ব্যক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। ব্রন্ধানন্দ পল্লীর “অসঘা 
ইদমগ্র, আসীৎ। ততো! বৈ সদজায়ত*। 'গীতাম় ৮১৮ শ্লোকে আছে__ 

“অব্যক্তাদ্‌ বাক্তয়ঃ সর্ধাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে। 
রাজ্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাবাক্তসংজ্ঞকে ॥” 

কার্ধ্য স্্ম কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ কারণেই লয় হয়। 

উত্তানপাদের উপরে আশার উৎপত্তি ঘটিল। কেহ কেহ বলেন, উত্তানপাদ 
অর্থ ভূমি বা বৃক্ষ, উৎকৃষ্ট রূপে পাদ মৃত্তিকায় বিষ্তারিত করে এজন্য বৃক্ষ বা 
'তদাশ্রয় ভূমিই সংসার বৃক্ষ । বৃক্ষাদির ধারয়িতা ভূ উপরেই অস্তুরীক্ষ ঞ্বলোক 
স্থাপিত । কেহ কেহ বলেন, লোক হ্ট্টি করিবার পুর্বেই প্রথম ওঁধধির উৎপত্তি 
ঘটে, যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই মাতার ত্যনে ছুগ্ধের ক্ষরণ পরিদৃষ্ট হয়। 

আশা অশ্নূতে ইতি ব্যাপ্রুতে। গ্রাসকারীকে আশা বলে। কাল 
গ্রাসকারী। কাল, দিক ও দেশ দ্বারাই মায়! সব পরিচ্ছিন্নবৎ করে। কেহ 
বলেন, উত্বানপাদ অর্থ বিষু। বামনরূপী বিষণ ভ্রিপাদ বিস্তৃত করিলে ত্রিতুবন 
আক্রান্ত হয়। খ ১০।৯০।৩ শ্রতি মতে পত্রিপাদন্তাম্ৃতং দিবি" বাক্যে 
দিবি বিস্তৃত পদ পাওয়া! যাইতেছে । বে বেষ্ট ব্যাপ্রোতি ইতি বিষণ ষেন 
নর্ববমিদং ততম্‌। সেই সর্বব্যাপীকে ধেন আবৃত করিয়! দিক্‌ কালাদিস্থিত। 
হ. ১০।১২৯৫ মন্ত্রে প্্বধা অবস্তাৎ প্রধতিঃ পরস্তাৎ*_-9০16-8109:078 
0111501016 ৮৫৮80 2150 2776185 ৪10 যেমন ভূমধ্যস্থিত আকর্ষণী 
শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না, উপরে পতনক্রিয়। পরিদৃষ্ট হয়। শ্বধাই মাধ্যাকর্ষণ। 
এজন্ত কৃষশব্বাচ্য । কর্ষতি ইতি কুষণ। যিনি চিৎ অচিৎ লব কিছু স্থ স্ব কক্ষ্যুত 
না! হয়, জাকর্ষণ করিয়া খ্বরূপে স্থিতিশীল. করেন সেই অচত কুষণই আকর্ষক। 
শীশ্চান্ধা নবা জোতিয বঙ্গে, এই ছুধ্া ভাহার এহ-উপগ্রহাদি বেিত হইয়া 
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[72:০2195-নাম। 2:50 9051-কে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এখন টেলিস্কোপের 
প্রভাবে বহু নব ্ুর্ধ্য আবিষ্কৃত হুইয়াছে। যাহাদের কেহ কেহ আমাদের হৃর্ধ্য 
অপেক্ষা ২০*-৬০* গুণ বৃহৎ। এই ক্র্ধ্যগণও গ্রহ-উপগ্রহাদি বেষ্টিত হইয়া 
ত্বীয় স্বীয় কক্ষে বিচরণ করিতেছে । তাহাদেরও কোন 7360 50৪:-কে 
প্রদক্ষিণ কর] সম্ভব । খ. ৯৮৬১৯ ও ১০।১৪৯১ মন্ত্রে সুর্যের মহাকর্ষণরূপ 
সক্্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন বণিত আছে। খা. ১০।১৪৯।১ 
মনত্রট এই সবিতা বয্ত্ৈঃ পৃথিবীমরম্ণাদস্কভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ। অরম্পাৎ- 
অরময়ৎ স্থখেন অবস্থাপয়তি। অস্বস্তনে পতন-প্রতিবন্ধকং আলম্বনং স্বস্তনং। 
তদ্‌ রহিতে স্থলে ছ্যাম্‌ অপি অনৃংহৎ দৃট়ীকৃতবান্। ঘথা অধো৷ ন পততি 
তথা আত্মীয়ৈ এব উপায়ে: অবস্থাপিতবান্‌ ইত্যর্থঃ। সেই অন্তর্ধ্যামী পুরুষকে 
শ্রুতি “সুত্রাত্মা” বলেন। গীতায় ইহা সুত্রে মণিগণা ইব বাক্যে বলিয়াছেন। 
ইহাই যাঁধ্যাফর্ধণকারক দেবতা । ইহাকে £:5152000. 510 বলিতে বাধ! 
নাই। উক্ত চ767:০5193-এর অর্থ সংস্কতে হরিকুলেশ । হরিকুলেশ কৃষ্ণই সব 
আকণ করিয়া স্থিতিশীল করেন। কৃষ আকর্ষণে গ্রহগণের কক্ষ বক্র। কেহ 
সেই বক্র কন্ষচ্যুত হয় না, দেবনরাদিও তাহারই কার্যযতায় স্বধর্ম হইতে চ্যুত 
হয় না সেইজন্য তিনি অচ্যুত। উত্তানপদ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইল। কালে 
ভূবলোক উৎপন্ন হইল। অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটিল এবং 
দক্ষ হইতে অদ্দিতির জন্ম হইল। কাল হৃর্যোদয়াস্ত দ্বারা নিরূপিত হয়। 
দিবারাত্রি বিভাগ হয়। সেই হৃর্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছান্দোগ: শ্রুতি ৩১৯ 
বলিয়াছেন, আদিত্যো ব্রন্েত্যাদেশস্তন্োপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ, 
সদদাসীৎ তত সমভবৎ তদাগুং নিরবর্তত তৎ সম্বৎসরশ্ত মাত্রামশয়ত তন্নিরভিগ্যত 
তে আগ্ুকপালে রজতং চ ন্থবর্ণৎ চাভবতাম্‌। তদ্‌ যদ্‌ রজতং সেয়ং পৃথিবী 
ষৎ স্থুবর্ণৎ সা গ্ৌঃ। অথ যত্বদজায়ত সোহসাবাদিত্যঃ। ূর্ধ্যরূপ কাল সহ 
ঘ্যৌ ও পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটিল। অস্তরীক্ষে সুরধয স্থিত। ত্রিতৃবনের উৎপত্তি 
বলা হইল। ৃুর্যের উৎপত্তি সহ কালের উৎপত্তিও বলা হইল। কাল 
উৎপত্তিশীল বলিয়া বিনাশশীলও বটে। 

শ্রত্যস্তরে অর্দিতি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন ঝ. ১/৮৯।১০ মন্ত্রে অদিতির্দৌর- 
দিতিরস্তরিক্ষমদিতি মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবার্দিতি পঞ্চজন৷ অদ্দিতি 
জাতমদিতির্জনিত্বম্‌ ॥ সর্ধবং খবিদং ব্রহ্ম । তাহা! হইতে দক্ষ কর্মদক্ষ গ্রজাপতি 
কার্যব্রহ্ষ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি ঘটিল। যেমন খ. ১১২৯৩ মন্ত্রে ইহার উৎপত্তি: 


১৮২ ত্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বর্ণিত। তম আসীৎ তমা গুঢ়মগ্রেপ্রকেতম্‌ সলিলং সর্বযাইদং তুচ্ছ্যেনাভ।- 
পিহিতং যদাসীৎ তপসস্তক্পহিন! জায়তৈকম্‌। তাহার তপন্তার মহিমায় আভূকে 
( সর্বব্যাপীকে ) আচ্ছন্ন করিয্ণ। তম প্রথমজের সৃষ্টি ঘটাইলেন। ইহারই নাম 
অর্দিতি হইতে দক্ষের উৎপত্তি। এবং দক্ষ হইতে আদিতির উৎপত্তি। বু. আ. 
১৪।৩ মস্ত্রে বলে “স বৈ নৈব, রেমে তন্মাদেকাকী ন রমতে, স ছিতীয়মৈচ্ছৎ। 
স হৈতাবানাস-_বথা স্্রীপুমাংসৌ। সম্পরিঘতৌ৷ ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাইপাতয়ৎ 
ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভবতাং, পতি মনু বা দক্ষ। পত্রী শতরূপা বা অদিতি। 
হে দক্ষ, তোমার দুহিতা৷ সেই অদিতি তিনিই দেবগণের মাতা! পশ্চাৎ তিনি 
দেবগণের স্জন করিলেন। এইজন্য এই ভদ্রাকে অমৃত বা দেবগণের বন্ধন 
আবরণী বলে। সংসার বৃক্ষে বন্ধনের হেতুত্বরূপা বলে। ধা. ১১২৯৪ মন্ত্রে 
বলিয়াছেন, “কামন্তদ্রগ্রে সমবর্ততাধি মনসে! রেতঃ প্রথমং ব্দাসীৎ। সতো! 
বন্ধুমসতি নিরবিন্মন্‌ হৃদি প্রতীস্যা কবয়ে। মণীষা।” ভন্রা মহামায়ার নামাস্তর । 
তাহা মার্কগ্ডেয়চণ্ীর উত্তর চরিত্রে ৫৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, নমঃ প্রকৃত্যে ভন্রায়ৈ 
নিয়তাঃ প্রণতা ন্ম তাম্‌। যখন দেবগণ সেই ব্যাপক কারণ সলিলে স্ুষ্ুরূপে 
ভাদিতেছিলেন তখন তাহাদের নৃত্যবৎ রেণুর উত্তধ ঘটে। পদচাপ বা 
[2:555015-জঙন্ রেণু 100955-বিশিষ্ট 2020) ও ৮61০০: স্ব্বাত হয়। রেণু 
4১600 ভীব্রগতি ৮০1০০1৮5। পরিচালয্নিতা ব্যতীত জড়ের সভ্ভবে না। 
“অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় না৷ নিশ্চিত হইলে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে 
উপস্থিত হয়। তবে এই চন্জুকুর্ধ্যাদিবিশিষ্ট জগৎ এবং তাহাতে বাসকারী 
আমরা কোথা হইতে আপিয়াছি এবং কোথাই বা যাইব? ঠিক এই 
প্রশ্ন প্রাচীনকালে খধিদিগের মনেও উঠিয়াছিল তাহা! শ্বেতাশ্বতর উপনিবদে 
এইরূপ বিবৃত আছে, ও ব্র্মবাদিনো। বদস্তি__ 
কিং কারণৎ ব্রহ্ম কৃতঃ ম্ম জাতা৷ 
জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ | 
অধিষ্টিতাঃ কেন স্থখেতরেষু 
বর্তামহে ব্রহ্মবিদে। ব্যবস্থাম্‌ ॥ ১ ॥ 
কালঃ স্বভাবে! নিয়তিরধদৃচ্ছা 
__ ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্‌। 
সংযোগ এবাং ন ত্বাজ্মভাবা- 
াস্তাহপ্যনীশ: স্খছুঃখহেতোঃ ॥ ২॥ 
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তে ধ্যানঘোগান্ুগতা। অপশ্যন্‌ 
দেবাতুশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢ়াম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি 
' কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩॥ . 
ইহাতে ও ম্ঙ্গলাচরণার্থ প্রয়োগ হইয়াছে। ব্রক্ষবাদিগণ প্রম্পর আলাপ- 
আলোচনার কালে বলিলেন- ব্রদ্ই কি জগৎ কারণ? কেন এই প্রশ্ন উঠিল? 
কারণ কঠ উপনিষদে বলে, “অন্থা্র ধর্মাদন্থত্রাধর্মাদন্তত্রাম্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র 
ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎপশ্যসি তথ্বদ ॥ পুরুষ কৃত কাধ্য ও অকৃত কারণ হইতে অন্ত, 
বিলক্ষণ। যদি ব্রন্মই কারণ হন“তবে তিনি কি নিমিত্ত, উপাদান উভয় প্রকার 
কারণ? যেমন মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে রস উপাদান দিয়া সুত্র নির্মাণে 
জাল রচনা করে। অথবা কেবল নিমিত্ত কারণ, যেমন কুস্তকার ঘট নির্মাণের 
নিমিত কারণ। ম্বত্িকা উপাদান কারণ। তেমনি ব্রহ্ম শুধু নিমিত কারণ হইলে 
জগতের উপাদান কারণ কি? আর যদি ব্রহ্ম কোনই কারণ ন৷ হন তবে কি 
কাধ্যরূপ আমরা ও আমাদের আবাসভূমি জগৎ কারণহীন কার্য ? কার্ধ্য কারণ 
হইতে উৎপন্ন হয় এবং কারণেই পুনঃ লয় হয়। যেমন ঘট মৃৎ উপাদানে নিশ্মিত 
হয়। ঘট চূর্ণ করিলে পুনঃ মৃত্তিকায় পরিণত হয়। তবে কি আমরা! অব্রঙ্গে 
লয় পাইব? কি হেতু জীবনধারণ করিয়াছি? জীবনধারণই বা কিরূপে নিশ্পক্ন 
হয়? জীবজগৎ চিৎ-অচিত্ময়। চিত্ব্রদ্ম কারণ না হইলে জীবদেহের দেহী 
কি চিৎ নহে? বিশ্বের চিদাংশ চিতেই লয় হইবে ও অচিৎঅচিতে লয় হইবে । 
যদি ব্রহ্ম কারণ না হন তাহা! হইলে চিৎ অচিতে লয় হইবে কি? আমরা কি 
নিরাশ্রয়? আমরা যে স্খ-ছুঃখ ভোগ করি তাহারই ব৷ হেতু কি? গীতা ৯1৪,৫ 
ক্লোকে বলে___ধিনি সর্বব্যাপী, “যেন সর্ব্বম্‌ ইদং ততম্‌১” তিনি সর্বভূতকে ধারণ 
করেন না। তাহাতে ভূতগণ নাই, তিনিও ভূতগণে নাই। তবে বল ম৷ তার! 
প্লাড়াই কোথায়। এজন্য চিস্তিত হইয়া ব্রহ্মবাদিগণ গাঢ় ধ্যানে ধ্যানস্থ হুইয়া 
'জানিতে পারিলেন, দেবতার আত্মশক্তি স্বকীয় সত্ব রজঃ তমাদি গুণে আবৃত 
হইয়। নিগৃঢ়ভাবে স্থিত আছে। কালে আত্মাদি যুক্ত হইলেই আমাদের স্থষ্টি, 
স্থিতি ও লয় সম্ভবে। স্বতরাং আর ভয় নাই/ নথ-ছুঃখের তিনিই হেতু । কাল 
হইতে আত্মা পর্য্যস্ত যে সকলের উল্লেখ হইয়াছে ইনি তাহাতে অধিত্ঠিত। যদি 
ইহাতে সংশয় কর তবে অনবস্থা দোষে পতিত হুইবে। তখন হয় কাল, নম্ন 
স্বভাব, নয়ত নিয়তি নতুবা যণচ্ছ! ভূত কারণ মানিচত হইবে । পুরুষ ( দ্বীবাত্মাই ) 
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কি ভূতযোনি, তাহাও চিস্তা করিবার বিষয়। ইহাদের একে যদি সি না সম্ভবে, 
তবে ইহাদের সংঘাত জন্য স্মু্ট বলিতে হইবে। জীবাত্মা অনীশ নিজেই স্থখ-ছু:খে 
জঞ্জরিত, তিনি রষ্টা হইতে পরেন না। ব্রক্মবিদ্গণ সংশয় নিরাকরণের ব্যবস্থা 
করুন। কালই যদি জগৎ কারণ বঙ্গ তাহাতে বাধা দৃষ্ট হয়। কাল কি? কালে 
নাম সর্ববভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। কাল বৈকারিক পদার্থের বিকার জন্মাইয়া 
বিপরিণাম করিতে পারে। নিব্বিকার পুরুষ বিকার জন্মাইবার সামর্থ্য রাখে না । 
জড়াংশের বিকৃতি ঘটে দৃষ্ট হয়। চিদাংশের বিরতি ঘটান সম্ভবপর নহে । পুর্বে 
উদ্ধৃত খক্‌ মন্ত্রে কালে অসৎ অক্ষর অব্যক্ত ক্ষরিতা হইয়! ব্যক্ত জগৎকে প্রসব 
করেন বণিত হুইয়াছে। বিনাশশীল কাল অচেতন, চেতনের উদয়ে লয়প্রাপ্ত হয়। 
যেমন খা. ১০।১২৯/২ মন্ত্রে বলে “ন মৃত্যুরাসীদমূৃতং ন তহি ন রাত্রান্ম আসীৎ 
প্রকেতঃ»। কাল ৪13015 নহে, তমের সহ আসে, পুনঃ তমর সহ বিলীন হ্ইয়া 
যায়। পুর্ববোক্ত খধকে কাল পুর্ববভাবী, পশ্চাৎদেশ 99০০ বা লোকন্থষ্টি বলে । 
কাল ও দেশই তমের পরিচ্ছিন্ন করিবার যন্ত্র বা করণছয়। তাহা প্রকৃতি হইতে 
ত্বতন্ত্র বলা রজোগুণের গ্রভাবেই বলে। একত্ব দর্শন সত্বগুণের ও পৃথক্‌ দর্শন 
রজোগুণের ব্যাপার, ইহা! গীতার ১৮২০১২১ গ্লৌোকে বণিত আছে-_সর্বভূতেষু 
যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেযু তজ্জানং বিদ্ধি_সাত্বিকম্‌ ॥ ২০। 
পৃথকৃত্বেন তু বজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথথিধান্‌। বেত্ি সর্কেষু ভূতেযু তজ্জ্ঞানং 
বিদ্বি'রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ " 

শৃ00০ ও 80802 8171905:202-কে 9০0060-বৎ করে। গণিতশাস্ত্ে 
017016 ও 6111956 70০07060 আর 18:891019. ও 1১519619019, 819100019- 
0০ বলিয়া! গৃহীত হয়। অথচ 00152792 210901865 নহে-_পরিচ্ছিন্ন। 
আমাদের শাস্ত্রে পুরুষ অনস্ত অসীম । আর সকলি সসীম। মায়া বা তম বা 
প্রকৃতি যে নামই দাও উহা! পরিচ্ছিন্ন। ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ ষেন পুরুষকে পরিচ্ছন্ন 
করে। এতরেয় উপনিষদ বলে--আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ্। নান্তৎ 
কিঞ্চনমিষৎ। সঈক্ষত লোকারু, সজা ইতি ॥ আত্মা একাই ছিলেন, অন্য কিছু 
ছিল না! । ইদং পদবয্চ্য দেশ বা লোক ছিল না সেই কালে । সুতরাং দেশ বা লৌক 
স্ট্টির পুর্বে কাল চিন্তনীয় বিষয় ছিল। এজন্ত "109, ৪০৪০৪-এর পুর্ব্বভাবী | 
ইহাতে 02-এ 90৪০5দকে অন্তর্ভুক্ত কর। যাইতে পারে। পুরুষ ( নির্দোষং 
ছি সমং ব্রন্থ ) সম সয়ল আর প্রকৃতি বিষম বক্রা। কঠ শ্রুতিতে “অবক্রচেতসঃ” 
বাক্ষ্য রহি্নাছে। তাহাতে জানা যায় বক্র প্রকৃতিতে লবই বক্র । যেমন গ্রহ, 
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নক্ষত্র, পত্রপুষ্পার্দি। চিত্ত যর্দি অবক্র না হয় তবে সে সমের ধারণা করিতে সক্ষম 
হয় না। রজ্ছু যতক্ষণ সরল থাকে ততক্ষণ বন্ধনষোগ্য হয় না। বক্র হইলেই 
বন্ধনকারী হয়। রজোগ্রন্থিই বক্রার বন্ধন। কাঁম, ক্রোধ, লোভ, অহস্কার, বল, 
দর্পাদি রজোগুণের বৃত্তি মানুষের বিচার-শক্তিকে গ্রাস করে-_“মহাশনে! মহাপাপ্মা' 
বিদ্বযেনমিহ বৈরিণমূ।”-_-গীতা৷ ৩৩৭। কামের দ্বারাই বন্ধন করে, ইহা! খ. ১০।১২৯।৪ 
মন্ত্রে দেখিতে পাই। কামস্তদগ্রে সমর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ | সতে। 
বন্ধুমসতি। ঘখন তাহার কামনা হইল বহু হইব, প্রজ। স্ষ্টি করিব, তখনই অসতের 
দ্বারা সৎ-এর বন্ধন ঘটিল। বক্রা প্রক্কতির রাজ্যে সরল কিছুই নাই। আলোর 
গতিরেখা পর্যন্ত বক্র। শাস্ত্রে ব্রৈগুণ্য ও নিস্বৈগুণ্য বুঝাইবার জন্য ধে চিত্র 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা ও। এই গুকারের তিনটি ভাগ। ছুইভাগু বক্র 
তদৃর্ধে বিন্দু স্থিত। অস্তিতাজ্ঞাপক বিন্দু নিস্তরৈগুণ্যে । যিনি অস্তি তাহা মন 
বাক্যের “মত -অতীব সুন্্ম বলিয়! বিন্দু দ্বারা লক্ষিত। কিমস্তি? অনির্দেশ্ঠং 
পরমং স্খং__অস্তি ইহারই প্রকাশক । ওকার দৃশ্থপ্রপঞ্চের প্রকাশক । উহার 
উপরের বক্রাংশ সত্বগ্তণের, মধ্যের গ্রন্থি রজোগুণের ও নিয়ের বক্রাংশ তমোগুণের 
ঘ্যোতক। ওকারের উপরে যে বক্ররেখা তাহা৷ দৃষ্তপ্রপঞ্জের কারণ ষে অব্ক্তা! 
প্রকৃতি তাহার প্রকাশক | বক্র রেখাংশ হইতে 1030090. ০1016, 6111956-ও 
হইতে পারে, 81719098060 721:91১015. কি 1)5210019-ও হইতে পারে। 
কি যে ন্বরূপ তাহা অবিদিত জন্য কেন উপনিষদে বলিয়াছে “তৎ বিদিতাদথ 
অবিদিতাদধি।” উহা! সৎ কি অসৎ, কি সদসৎ বিলক্ষণ তান! বলা যায় না 
বলিয়াই অবিদ্দিতা, অনির্ব্বচনীয়া অচিস্ত্য বলিয়া অভিহিত হয়। অচেতন 
পদ্দার্থ চেতন দ্বারা চালিত হইয়া চেতনবৎ কাজ করে। যেমন (2901117)6) 
মন্ত্রার্দি। 

সংস্কতে কাল শব চেতন পুরুষকেও বুঝায়, যেমন গীতায় ১১৩২ শ্লোকে 
বলে, “কালোহস্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহতুঁমিহ প্রবৃত্তঃ1” সেই 
মহাকালই একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। কাল হইতে উৎপত্তি কালেই 
লয় হয়। গীতার ১৩1১৬ শ্লোকে বলে--ভূতভর্ত্‌চ তজ্জেয়ং গ্রসিষণ গ্রভবিষুঃ চ। 

অচেতন কাল যাহীকে 2:০০ বলে তাহা হইতে বিলক্ষণ। যেহেতু অচেতন 
কর্তার দৃষ্টাস্ত নাই, সুতরাং কাল স্থজন করে বলা যায় না। স্থষ্টিতে সৌরকিরণও 
অবক্র নহে। লতাপাত। তৃণগুল্সাদি যেদিকে দৃষ্টিপাত কর বৈষম্য ও বক্রতাক্ 
পুর্ণ । 100. 71750) গ্রহকক্ষের বক্রতা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, পর্বত 
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গহ্বরাদির জন্ক ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে লোকের উর্ধে পিতিলোক, গন্ধব্বলোক, 
«সোমলোক, বিদ্যুৎলোকাদি আছে বলিয়াছে এজন্য পর্ববতা'দির উচ্চনীচতার জন্য 
কক্ষের বক্তা ঘটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। পূর্বের উদ্ধৃত খক্‌ মন্ত্রে দেবগণ কারণ 
সলিলে (নেবুল। জাতীয়) নৃত্য ধরায় তাহাদের পদচাপের (0:9554:6) জন্য 
496000 ও ৬০1০০৫5-র উৎপত্তি হয় বলে। যখন ট্রেন চলে খন সেই ট্রেনস্থিত 
যাত্রিগণেরও দেহে গতি উৎপন্ন হয়। তেমনি এই সচল দেহের অণুসকলও 
গতিবিশিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ব্যান বায়ু সপ্চ ধাতুর অণু লইয়। শরীরের ক্ষত 
'পুরণের জন্য সদাই ক্রিম্নাশীল। ইহা! প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের বষ্ঠ মন্ত্রে 
বণিত আছে। দেহে ৭২,০০০ সুক্ষ নাড়ী বিদ্যমান । ইহাও রেণুর নৃত্য, ইহ! 
যেমন, ব্য্টিতে তেমনি সমষ্টিতে বিরাট, পুরুষের দেহে ঘটিয়া থাকে। 
হোমিওপ্যাথিক মতে যে 10151,21 0118000 করে তাহাতেও সুম্মাৎ হুক 
৪692০-এর দ্বার! রোগের প্রতিক্রিয়া ঘটান হইয়া থাকে । আমুর্ধেদের 
স্থচীকাভরণ ব| £2)9061075-ও 2::02210 বিষয়ক ব্যাপার বটে । 

ত্রিগুণ। প্রকৃতি বৈষম্যে সুষ্টি করে। প্রকৃতির বিকৃতির বিরৃতি তস্য 
বিকৃতিতে জগৎ, সমতা প্রকৃতির কুষ্ঠিতে মিলে না। যেমন একটি সর্ধপদানা 
লাল রঙ গোলাকতি তেল-খোল-বিশিষ্ট । তাহাকে মৃত্তিকায় স্থাপন করতঃ ছুই 
দিন জল দিলে চতুর্থ দিন দেখা যায় যে, তাহার উপরের লাল রঙের ছোবড়া 
উত্জিয়া গিয়াছে । গোলারুতি স্থলে ঈষৎ লঙ্বাকার হুইয়াছে। এখন উহা 
পিষিলে তেল-খল স্থলে রস ও আশ মিলিবে। কেবল এইমাত্র বিকৃতি ঘটে 
নাই। এ লম্বাকতি পদার্থে ছুইটি বিভাগ ঘটিয়াছে। একাংশ শ্বেতবর্ণ, অপরাংশ 
সবুজবণ্ণ। শ্বেতাংশকে জড় বা! মূল বলে। সবুজাংশকে অঙ্কুর বলে। শ্বেতাংশ 
যুল মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়! হ্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, আর সবুজাংশ 
আকাশ হইতে নাইট্রোজেন, অকৃসিজেনাদি টানিয়া লইয়া আপনাকে হষ্টপুট 
করিতে সমর্থ । যদি শ্বেতভাগ উপরে রাখিয়! সবুজকে যৃত্তিকায় প্রোথিত কর! 
"সবাক তবে উহ মরিয়। যাইবে । কারণ উহ1 সবুজ ম্বত্তিকা হইতে রস টানিতে 
'ক্ষম ও শ্বেত খ্বাকাশ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে । সর্ধপদানার এই 
যে বিকৃতি বা বৈষম্য উপস্থিত হুইল ইহার কারণ মৃৎ্, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ 
এই পঞ্চভূত রূপ বহিরাগত উপাধি। সর্ষপ বৃক্ষরূপে পরিখত হুইল, ডাটা, পাতা, 
হলদে ফুল, সবুজ ফল হইল। প্রতোকের স্বাদ বিভিন্ন, রসের বৈষম্য জন্যই 
বরিতে হইবে । ফর পাকিলে 'খোসা ছাড়াইলে "উপাধি অপগতে পুনঃ সেই 
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তেল-খল-বিশিষ্ট লাল রঙের সর্যপদান! আপিয়! হাজির। ইহাতে জান! গেল ' 
যে, কোন বস্ত তাহার স্বরূপ ত্যাগ করে না। উপাধিবশে ৪6০12, ৪1০০৫৮৮ 
বা ০:10. আদি নানাত্ব। ইহা! বিবর্ত না পরিণাম? বস্তর স্বরূপচ্যুতি না 
ঘটিয়। যদি অন্য বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হয় তাহাকে বিবর্ত বলে। যেমন মৃৎ ও ঘট। 
তেমনি মায়া উপাঁধিবশে জীব জগতে নানাত্ব। নতুবা পুরুষ একক, অক্রিয়, 
তিনি স্বয়ংজ্যোতি: । গীতায় বলে__“দিবি স্র্ধ্যসহশ্রন্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ভাসম্তস্ত মহাত্মনঃ 0৮ খ ১০1২৮ বলে, অর্দিতি আট: 
পুত্র প্রসব করেন। তাহার সথ্ুন্ধ্য সপ্তাশ্ব মেরু সন্নিহিত দেশে সাত মাস 
'আলোক প্রদান করেন। পাঁচ মাস রাত্রি থাকে। অষ্টম মার্তগুকে তিনি 
সর্ধ্বোপরি নিক্ষেপ করেন। সেই মার্তগু বিশ্ব জগৎ ধারণ করেন। খ. ২১১৫।৬ 
“হূরধ্য আত্মা জগতত্তস্ৃযশ্চ ।” অন্যত্র সুর্য ঘাদশসংখ্যক দৃষ্ট হয়। আত্মরপী 
কু্ধ্য এগতের স্থিতির হেতু । বিশ্বহ্মাণ্ডে কোটি কোটি সৌরজগৎ 'আছে। 
ইনি এই সকলের স্থিতির হেতু । ইনি 25010365 এবং 2501 আর সব 
গতিশীল পরিচ্ছিন্ন। বক্রার কুক্ষিগত বক্র কক্ষে পরিচালিত। অপরিচ্ছিন্ন এই 
জ্যোতির্ময় ধারকই মাধ্যাকর্ষণে আকধিত করিয়া বিশ্বত্রক্ষা্ড ধারণ করেন। 
ইহাকেই নব্য বিজ্ঞান 318108001, 19 বলিয়াছেন । ইনি 01১০৩০০৫ 
মায়াঘার! ১০::৭০৭-বৎ প্রতীত হুন। বক্রা মায়ার বক্রতার শেষ নাই। ইনি 
ক্রন্ধাগ্ডানাং কোটি কোটি প্রন্থষে।” এজন্য জলস্ত 38155 এই সৌরজগৎ ত্যাগে 
চলিয়া গেলে [52৮ ৭5৪6 জন্য মহাগ্রলয়ে সব “একীভব্”” হইলেও ভয় 
নাই। সেই অমৃতন্বরূপ পুরুষ আছেন, তাহার শাস্তিবর্ষণে সব প্রশান্ত হইয়া 
অমবতের ধারা বহিবে । সশঙ্কিত চিত্ত 3910560 বলিয়াছেন-_-7১67:5 আ1]] 
5০100 11510 150 115১ 150 ড72:0030105 15000778 056 621020021 2:0 
17550081016 508.£09002,701006 10561 আ1]] 00002 60. 212 6150. 
মহাপ্রলয়ে এইরূপই ঘটে । ভাঃ পু: ৩।১১।৩০ ভ্রেলোক্যাং দহমানায়াং শক্যা। 
নন্বর্ষণাগ্নিনা। 

ধখেদে ১০।১২৯।২ মন্ত্রে মহাগ্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাসকারিণী অব্যক্তা প্রকৃতি 
ছিল না, হিরগ্ময় দেবতা ছিল না, দ্িবারাত্রি-ারক কাল ছিল না। কেবল অন 
ছিলেন৷ (ন+ন) নাস্তি নহে চির-অবাধিত সত! সৎ । স্বধা-স্বমূ্‌ আধত্বে অর্থাৎ 
্বপ্রকারে স্ব শ্বরূপে ছিলেন । মায়! প্রভাবে নব কায়ার পুনঃ সি ঘটিতে বাধা 
নাই! শ্রতিবাক্যে আস্থা করিলে সেই অভয় পদেস্স্ান পাইবে সন্দেহ নাই । ' 
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নব্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বৈষম্যার বৈষম্য ত্যাগে ধতই একতাপুর্ণ নিয়মাবলী 
করিতে চাহেন ততই নৃতন বৈষম্য উপস্থিত হইতেছে এবং ভজ্জন্য ০0:01, 
70060 51০০0০01 180000১  চ109911156$ আদি নামের সৃষ্টি 
করিতেছেন। আলোক কেহ কেহ ৬/৪০5 এরূপ দেখেন, কেহ 78761016 
রূপে দেখেন, এজন্য অন্যে তাহাকে ৬/৪1০169 বলেন। অর্থাৎ কি যে তাহা 
বলা যায় না। স্থষ্টিটা মোটের উপর সুশৃঙ্খল বল! হইলেও ব্রিগুণা মায়ায় স্বরূপের 
যে শৃঙ্খল তাহার শেষ নাই বলিয়া অবিদিত|। তাহারা 7853 ও ড০1০০1৮-তে, 
[1105015 ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন । চ01701018 ০৫ 10056210007905 বলিয়াও 
পুনঃ '000090090000000900000000000006624 নাম] 10125170155 00105021706 
গ্রহণ কৃরিয়৷ যেন সামপ্রন্ত বিধানে প্রযত্বশীল। ইহাতে মনে করিতে হয় ষে 
03800] 05505 গ্রহণকারিগণ বলিতে চান যে ঈশ্বর ব৷ প্রকৃতি স্যষ্টিকালে 
এই 0:০25081/0টি স্মরণ রাখিয়া স্থষ্িকার্ধ্যরত হইম্বাছিলেন। কালে লোকের! 
সেই 0:0796912€ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গণিতাচাধ্যগণ বর্তমানে তাহা ধ্যান- 
যোগে জানিয়। তাহার পুনঃগ্রচার করিলেন। যেমন গীতায় ৪1১, ২, ৩ “ইম্‌ং 
বিবন্বতে যোগ প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্ুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ॥ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো বিছুঃ | স কালেনেহ মহস্তা যোগো নষ্ট: 
পরন্তপ ॥ লস এবায়ং ময় তেহগ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনহ॥ 

আমেরিকার লিঙ্কন বারনেট নাম! প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ১৯৫২ সনে 
[176 0101৮156213 101 ছ8756210 নামক এক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। 
তাহাতে /09621) এক 016০1. লিখিয়াছেন। সেই পুস্তিকায় তিনি 
লিখিয়াছেন- 19121. 1890. 150 5৬106006301 901 2.5 82550210019001 
0 200 0106 1096তা 2135 034706 (050 8100. 100) 0: 055 2০692] 
00০01590890 0: 15.0180020, 800 01 0016]5 006০1600০81 £:901505 
1০ ০0801750020 0381 22:01. 00121700100 0210155 21) 82901015001 
96185 £৬৩12 15 002 50880100719) ড ড713016 15 2500205 
0৫6 (56 150126চা0 200. 15 ডি চ120155 00050200 ৪. ৪0081] চ86 
13655018112 08091 যাহার কোন দৃষ্টাস্ত বা প্রমাণ নাই তাহার উপর নির্ভর 
করিয়াই [১2৬ ০৫ 08288802120. 76180%115 স্থাপিভ। পুর্বে উল্লিখিত 
8/০৮1০16, আদি শবো যাহা £0100019 13011১61:. যাহা 11185075 তৎসম্বদ্ধে 
নিয়মাবলী 75019 ক্র হুইগ্বাছছে ।' শত $05015812$০ পদার্থের মধ্যে [0070- 
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£27) ও 018:21010- এই ছুয়ের ৪0০2) মাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। 16819 ০£ 
1)20012 তাহাতে কত আছে, তাহা অপরীক্ষিত থাকিলেও 5::০606197 
13:05%69 62০ 101০- আইনানুসারে পরীক্ষা না করিয়! নিয়ম সুসজ্জিত হইয়াছে । 
€02821715 006101505 17/056901)5510181)-এর 21190901755105-এর জন্য 
পৃথক্‌ রাখ! হুইয়াছে। ইন্দরিয়-মন-বুদ্ধি জড়- ইহা! বেদে সুস্পষ্ট । মন সম্বন্ধে ঈষৎ 
চিন্তা করিলেই তাহাতে সন্দেহ থাকে না । মনের বহু কার্ধ্য থাকিলেও চিন্তন ও 
স্মরণ তাহার বিশেষ বৃহৎ ব্যাপার । মনের স্থৃতিশক্তি ও চিস্তনশক্তির হাস হইলে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও রোগীকে _ওষধ পথ্য দিয়া মানস রোগ আরোগ্য করেন। 
অর্থাৎ মন হষটপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়। পুনঃ স্মরণ-চিত্তন-কার্ধ্য অবাধে করিতে পারে। 
যে ওঁধধ ও পথ্য দ্বার! মন হাষ্টপুষ্ট হয় তাহা জড় অচেতন। সুতরাং স্তন জড় 
অচেতন। অন্যরূপেও দেখা যাঁয়। দষ্টা দৃশ্ত হইতে পৃথক্‌। দুষ্ট চেতন, দৃশ্ঠমাত্রই 
অচেতন। মন কখন কামার্ত হয়, কখন ক্রোধাস্থিত হয়, কখনও বা হ্্যান্থিত হয়। 
এই যে মনের পরিবর্তন ঘটে তাহার কেহ ত্রষ্টা আছে কিনা? আমি-নামা 
ব্যক্তি এইসকল অবস্থাস্তর দেখেন বলিয়া! সেই শর্ট দৃশ্ত মন হইতে পৃথকৃ। এবং 
মন দৃশ্য বলিয়া জড় অচেতন-__ইহা! যুক্তির দ্বারা পাওয়া! যাইতেছে। যাহা 
জড় তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল । মনও পরিবর্তনশীল স্থতরাং মন জড়। 
সাংখ্যকার সিদ্ধমুনি কপিল মনের বিকতিজাত পঞ্চতন্াত্র ও পঞ্চভূত বলিয়াছেন। 
জড় মনের বিকৃতি জড় পঞ্চভৃত ইহা! বল! নিশ্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন 
তিনটি অবস্থাগত হয়। তাহা হইতেছে জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযু'গ । খন দশ 
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই বারোটি উপাধি ঘাড়ে চাপে তখন জাগ্রত। যখন দশজন 
নিরত্ত, কেবল মন বুদ্ধি কাজ করে তখন স্বপ্ন । আর যখন মন বুদ্ধিও নিশ্চে্ 
তখন স্ুযুপ্তি। তখন আমি-নাম! ব্যক্তি একক বড় স্থখে থাকেন। সকালেই 
নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলেন, বড় স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। যাহারা শোকার্ত বা 
রোগার্ত তাহাদেরও তখন রোগ শোক থাকে না। উঠিয়া বলেন, বড় সুখে নিদ্রা 
গিয়াছিলাম, বেদনা যাতনা কিছুই জানি নাই। অর্থাৎ আমি-নামা ব্যক্তি 
স্থখময়। যখনই মন জাগে, রোগ শোক সঙ্গে সঙ্গেই জাগে । অর্থাৎ মনই 
দুঃখের পশরা বহন করে, আমি নয়। ইহা! অগ্ত্রও দৃষ্ট হয়। যখন কাহাকেও 
সার্জন ক্লোরোফরম্‌ করিয়া কোন অঙগচ্ছেদ করেন তখন ক্লোরোফর্খের প্রভাবে 
দশ ইক্জিয়। মন, বুদ্ধি নিক্ষিয় হয়, হ্ুতরাং রোগী জানে না যে অঙগচ্ছেদ 
করিতেছে, বড় ছুঃখ যাতনা পাইতেছে-_যেই ক্লোরোফর্ম নিঃস্বাসসহ বাহির: 


১৯৩ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


হুইয়! যায়, মন জাগে- ছুঃখ আরক হয়। তখন আমি-লামক ব্যক্তি থাকিলেও 
ছুঃংখভোগ করে না। ইহাতে “জান! যায় যে মন দুঃখের পশরা। বহন করে__ আমি 
নয়। এজন্য গীতায় ১৩৩১ গ্লোকে আছে-_শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি 
নলিপ্যতে। এই জড় মন জড় দেহের দুঃখের হেতু । তাছার ৪৫০০০ সমীক্ষার 
প্রয়োজন আছে কি? তাহার দিকে আদৌ ধ্যান না দিয়] সর্বজাগতিক ৪:০৫ 
ও ৪5506:0-এর সার্বজনীন নিয়ম স্থশূঙ্খলার বিধান জারি করাটা সমীচীন মনে 
হয় না। 15119661) 0:5516961012 ০10. এবহং দ1০50:012)981)20 9210 
আদি যাহা কল্পন! করিয়াছেন, তাহ। বৈদিক ধারায় সর্ববাধিকারী সক্কর্ষণ দেব বা 
কৃষ্ণ স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ ; এবং সদ। বৈষম্যযুক্তা মায় ঢ15০65075882550 
আদিক বৈষম্যকারিণী বলিলে সহজ হয়। পুরাণে কৃষ্ণের চারি দেহ মধ্যে সন্বর্ষণ 
পাতালে থাকিয়া পৃথিবী ধারণ করেন ও কালে তাহার মুখানলে দহন করেন__ 
এমত বর্দিত আছে । ইলেকট্রিসিটির /8166517790108 (02676 ও 101606 
0817:606 ছয়ে বৈষম্য । 168007-4 0:096012 ও 15000) কূপ বৈষম্য, 
7$1999 ও ০1০০15-র রূপ বৈষম্য, [4£)0, 5৪6 0:০০) 109£066 আছি 
বৈষম্য। বৈষম্যা মায়! বা প্রক্কৃতি সর্ধববিকৃতির আধার হইতে ঘটে বলিতে 
বাধা দেখি না। 1:86 15 11. যেথায় 1181৮ কম, তথায়: দৃষ্ট হয় না। 
যেমন মেরুছয়ের সন্নিহিত প্রদেশ চির-বরফাবৃত। কোন তৃণবৃক্ষ-লতাদি নাই । 
৪০০০, বা ০1 আলোকহীন। তথায় 17 আছে কোন বিজ্ঞানবিদ 
বলেন না, আছে 0010 বা 9556608. যে গতিশীল তাহার 56৪: কে দিল? 
চেতন কর্তা হয়। অচেতন কর্তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। স্বতরাং সেই 
জ্যোতি এই সকলকে গতিশীল করতঃ কক্ষচ্যুতি নিবারণ করে । [২৪ বিষয়ে 
বিজ্ঞানবিদ্‌ মতে 9০০৮0] দৃশ্যে চক্ষুগ্রাহা অংশ অতীব অল্প। চক্ষু ক্ষীণশক্তি 
ইহা স্বীকৃত । 08206 0২25, 010:5510156 ৪5১ 28010 7২555 20২9০, 
আদি চক্ষু দেখে না । যষ্ত্রে ষে সু ক্রিয়া ঘটে তাহা রজ্ছুসর্পবৎ, মন দেখে কি 
ক্ষ দেখে ইহাও চিন্তনীয়। ্বল্প-দর্শনশক্তি চস্কু দেখে বিয়া প্রতীত হইলেও 
বন্ততঃ যন দিয়া্দেখে | যন্ত্রে তেমনই দর্শন ঘটে । চক্ষু দরষ্টা কিনা তাহাও 
বিচাধ্য-_আমি ব্যক্তি চশমার ন্যায় চক্ষু করণের ব্যবহারকর্তা। ১:০৮ ও 
1255-বৎ 716-61005 ও 2108876৮ও 11185০15 বলিতে হয়। তেমনি 
: 8৩ 800 ৪১8০6 কেহই 819501866 নহে । মায়াও 27১801006 নহে । 

| কৃত, ভরিস্বং ও বর্তমান এই তিন গ্রকার 6 হয়। তাহার 799 ও 
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£0607৪-এর £9:51901. কেহ ধরিতে সক্ষম নহেন। তাহা! আমাদের দুটির 
বহির্ভূতও বটে। শুধু বর্তমান লইয়াই আমাদের ব্যাপার চলে। সেই বর্তমান 
কত লম্বা জানিবার জন্য ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার দিকে তাকাইলে দেখি এ 
কাটার বিচরণ ক্ষেত্র ৬০টি বিভাগে বিভক্ত । এ কাটাটি যথায় স্থিত তাহার 
বাম দিকের অন্কনগুলি 995 করিয়া কাটা বর্তমানে উপস্থিত হইয়াছে 
এবং ডাইনের অস্কনগুলি ভ্রমণ করা বাকী আছে, তাহা ভবিষ্যতের হিন্যার; 
অন্তর্গত। কাটাঁটি কোথাও দীড়ায় না। যেখানে অবস্থিত সেইটি উক্ত ভূত 
ভবিষ্ততের সীম! রেখা বলিতে «বাধ্য । স্থতরাং উহা! একটি 192810215 
[010 বা রেখা মাত্র । যেমন চ:960£ পৃথিবীকে ছুই ভাগ করে। আবার 
বর্তমান শব্দটি উচ্চারণ করিতে গেলে “ব₹* বলিতেই উহ! 7৪5-এর হিস্তাগত 
হইয়া! যায়। প্ভ* তখন পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শায়িত। বর্তমান এতখানি 
লম্বা। যদ্দি ব্তমান 11195015 হয় তবে আমরা দ্লাড়াই কোথ। ? ০৬002 
817901066-বাদী, 175061) 85010665 হ্বীকার করেন না। সব বক্র--ইহা। 
ঢ105610-এর স্বীকার্য। শাস্ত্রে বক্রা মায়াকে (কুটিলাকে ) কুট বা' 
1118505 বলে। কুহকিনী বলিয়া পদার্থসকল না থাকিলেও আছে বলিয়। 
প্রতীত হয়, উহ মায়ার কুহক মাত্র। সিনেম! হলের দৃশ্ঠ না থাকিলেও 
প্রতীত হয়। ভাগবৎ পুরাণের প্রথম শ্লোকে সত্য সম্বন্ধে বলিতেছেন “সদা 
নিরস্তকৃহকং সত্যং পরং ধীমহি।” স্বয়ং জ্যোতিঃপুরুষ সর্ধ্বব্যাপী। ঈশা বাস্তং ৷ 
সব পদার্থের অন্তরে থাকিয়া যময়তি জন্য অন্তর্ধামী বলা হয়। ইহা! কুঃ আঃ 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, যাহাকে মধু ব্রাহ্ষণ বলে, তাহাতে 
বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মধু, রস, ব্রন্মেরই নামাস্তর। মন বুদ্ধি 
ক্ষেত্রের সম্পদ। বিকার জন্ত তাহা দ্বার! যাহা চিস্তিত হয় তাহাও বিকার 
ব৷ প্রলাপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। বাচারভণং বিকারনামধেয়ং (ছা উপ 
৬১৪ )। অপৌরুষেয় অভ্রাস্ত শ্রুতিই গ্রহণ কর্তব্য । শ্রুতি বলেন, মায়া 
জন্য নানাত্ব। বস্ততঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং বলিয়াছেন । 
1076১) 908,06১ 5160০001016 1$19£1165050১ ৬/৪.৬10109, চ.1500:013 
[2109100 01,060) 9:09111065 ইত্যাদি শানাত্ব মায়াকৃত বলিলে লাঘব 
হয়। গৌরব হইতে লাঘবের শ্রেষ্ঠতা বিদ্বান্গণ বলিয়৷ থাকেন। 

1. 140০0108010 তীহার পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছন যে, 
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8526 50102571615 1 002 018152136 1002860621 15 76126 0010050. 
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কৈবল্যোপনিষৎ 


কৈবল্যোপনিষদ্বেগ্যৎ কৈবল্যানন্মতুন্দিলম্‌। 
কৈব্ল্যগিরিজারামং স্বমাত্রং কলয়েহম্বহম্‌ ॥ 


কৈবল্য-নাম। উপনিষদ বেছ্য জানা আবশ্তক। কৈবল্য অবস্থাটা যাহাকে 
কেবলীভাব বলে তাহা তুন্দিল মোটা বৃহত্রম ভূমাখ্য আনন্দম্বরূপ । কেবলী- 
ভাব অর্থ অসঙ্গত্ব। অসঙ্গতা লাষ্ভই বেদ বাণীর মৃূল। কেননা অসঙ্জোহয়ং পুরুষঃ, 
বাহার প্রকাশে বেদ মহিমান্বিত বলিয়া! “শ্রুতিঃ প্রমাণং* বাক্যের মর্যাদা দেওয়া 
হয়। যেমন গিরিজা গিরিজাত নদীগণের সমুদ্রই একায়তন তেমনি গির্‌ বাণী 
জাত ঞঁকাল ঘাহ] কার্ধ্যব্রদ্মের প্রতীক তাহার একমাত্র আয়তন। অথবা গিরিজা 
পার্বতী যাহার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া! থাকেন তিনি গিরিজার আরাম স্থান । পুরাণ 
ধাহাকে পার্বতী বলেন তিনি অব্যক্ত প্রকৃতি । তাহার যাহা লয়স্থান তিনি 
অসঙ্গ আত্মা। যেমন খ. ১০1১২৯'২ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অমৃতং ন তহি। 
ন রাত্র্যা অহন আপীৎ প্রকেতঃ__আনীদবাত্তং স্বধয়া তদেকং তম্মান্ধান্তাকপরঃ 
কিঞ্চনাস। সাধারণ প্রলয়ে সমস্ত ব্রদ্মাণ্ড অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় পায় তখন 
কাল অব্যক্ত! প্রকৃতি ও ব্রহ্মা থাকেন যেমন গীতা ৮১৮ তে বণিত আছে। 
মহাপ্রলয়ে মৃত্যু যে তম বা অসৎ অবাক্তা প্রকৃতি ও 'অমতন্বরূপ কার্ধ্যব্রহ্ম 
€ কালেরও লয় ঘটে । যথা নছ্ঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রং প্রাপ্য শামক্ষপে বিহবায় 
অস্তং গচ্ছতি। যেমন নদীসকল নামরূপ ত্যাগে সমুদ্রকে পাইয়া অত্তমিভ 
হয় তেমনি পুরুষে অব্যক্ত প্রকৃতি অন্তমিত হয়, অসঙ্গপুরুষ একাই থাকেন। 
প্রপধ্োেপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌। অন্বহং ( অন্ু4অহং ) আমি অন্গদিন সেই 
শ্বমাত্রকে চিন্তা করি। 

গু সহ নাববতু, সহ নৌ ভূনক্ত,, সহ বীধ্যং করবাবহৈ। তেজন্থি নাবধীতমন্ত, 
মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ গু শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ ॥ আমাদের উভয়কে ( গুরু ও শিষ্য, 
শি্যঘয়, পুরোহিত ও জমান ) এক সঙ্গেই রক্ষা কর, সমান ভোগা প্রদান 
কর; ' সমবীর্ধাযুক্ত কর। আমাদের অধীত বিদ্যা তেজযুক্ত হউক । কেহ যেন 
আমাদের বি্বেষ্টা না হয়। হৈতে হেষ্টাদি ঘটে। হিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি। 
ব্রিতাপ শাস্ত হউক । 


১৩ 


১৯৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


প্রথথন্ম ও 

ও অথাস্বলায়নে। ভগবস্তং পরমেষ্িনমুপসমেত্য উবাচ, অধীহি ভগবন্‌ 
দ্ধবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদাসত্তিঃ সেব্যুমানাং নিগৃঢ়াম্‌। যথাচিরাৎ সর্বপাপং ব্যপোহ্‌ 
পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্‌ ॥' 

ও অর্থ_অ-+উ-+-ম ষথায় একীভূত তাহা। 

অজশ্র স্্টিকারী ব্রহ্মার নাম অজ, তাহার আদি অক্ষর অ। রক্ষাকর্তা 
উপেন্্র বিষুঃর নাম, তাহার আদি অক্ষর উ। এবং সংহারকর্তা মহেশ্বরের 
আদি অক্ষর ম। এই-_জ্রিদেব কাধ্যব্রন্মের স্থজন, পালন ও সংহার শক্তিত্রয় ; 
সেই কাধ্যব্রদ্ষে একীভূত থাকে । এজন্য গ্কার কার্য্যব্রন্মের প্রতীক । অন্টে 
বলেন, অস্তির অ উপলব্ধির উ মোদের ম লইয়! গ। অস্তীত্যেবোপলব্বস্ত 
তত্বভাবঃ প্রসীদতি এই কঠ শ্রুতির অন্গবাদ গু অক্ষরে অভিব্যক্ত। সর্বব্যাপী 
পরমপুরুষ অন্তি, এই উপলব্ধিই মোদ আনন্দগ্রদ। অন্তি সৎ, উপলব্ধি চিৎ 
এবং মোদ আনন্দন্ব্ূপ সচ্চিদানন্দকে লক্ষ্য করে। ও কি? তথ প্রকাশই 
কৈবল্য শ্রুতির উদ্দেশ্ত। ওঁ-এর শ্রতিতে এত আদর ?কন? ওঁ এই 
আকুতি তৎকে সরলভাবে প্রকাশ করে। বিন্দু অস্তিত্বের চিহ্ন । এই বিন্দু 
অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতন পুরুষের অনির্দেশ্য পরম স্ুখব্বরূপের নিস্ত্িগুণ্যে 
স্থিতের নুল্তাতিস্থম্ম্ের নির্দেশক । তাহার অন্তিত্বের নুম্মাতিস্ক্্স চিহ্ন। 
বক্ররেখ! তাহার আবরক অবিদ্িত। প্রকৃতির ছোোতক | ওকার বিদিতা, ত্রিগুণা 
প্রকৃতির প্রকাশক চিহ্ৃছ। ইহার উর্ধাংশ সত্বগুণ, মধ্যের গির রজের ও 
নিয়ে তমের গুরুত্বের প্রকাশক | “তৎ বিদিতাদথ অবিদিতাদধি” (কেন )। 
এজন্ শ্রুতিতে বিদ্িতা অবিদিতার স্থান রহিয়াছে । অথ অর্থ অনস্তর | কিসের: 
অনন্তর? চিত্তশুদ্ধি হইয়া! বিবেক বৈরাগ্য উদয়ের অনস্তর। ভাষাস্তরে সাধনচতু্টয় 
সম্পন্ন হইবার পর। পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিতান্‌ ্রাহ্মণে! নির্বেবদমায়ারাস্তযকৃতঃ 
কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থ, স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ত্রহ্মনিষ্টম্‌ ॥ 
মু ১/২।১২। এক অশ্বলায়ন (গৃহ্সুত্রকর্তা)। অশ্বল (জনকের হোত) তদ্বংশীয় 
অশ্বলায়ননাম। ব্রান্ষুণকৃমার বা, ভগবান্‌ পারমেষ্টি প্রজাপতির নিকট উপস্থিত 
হুইয়া বলিলেন, হে ভগবন্‌! আমাকে ব্রদ্ষবিষ্ঞা অধ্যয়ন করান। ব্রহ্ষবিষ্ঠা' 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সদ্গণ ধাহার স্ব! সেবা করেন অথচ নিগৃ বিছ্যা। যোগমায়া সমাবৃত 
স্বন্ত সকলের নিকট প্রকাশ পায় ন]। নাহ্‌ং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ--- 
গী ৭২৫ । যাহা অধাদ্বনে বিহ্বান্‌ অচিরেই সর্বপাপক্ষয়ে গরাৎপর পুরুষকে প্রাণ 
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হুন। ভগ অর্থ ষড়েশ্বধধয (এশ্বর্ধ্য, বীর্ধ, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান)। ধিনি এতদ্যুক্ত 
তিনিই ভগবান্‌ শব্ববাচ্য। ব্রহ্ষবিদ্যা অর্থব্রক্ষজ্ঞান | বিষ্যা জান ও অবিগ্যা অজান। 
দেবতার্দি-বিষয়ক খগ্ুজ্ঞানকেও বিদ্যা বলা যায়। ব্রন্ববিষ্তা সর্ব্ববিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা । 
মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছে কম্মিন্ন, ভগবো! বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি 
মু১।১1৩। ছ1৬1১।৩ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্‌ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। 
পুরুষ-_মর্থ পুর্ণ অনেন সর্বম্‌ ইতি। অথব! পুরি শয়নাৎ, দেহ পুরে 
অন্তর্ধামিরপে শয়ান যিনি তিনিই পুরুষ। অপর! প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি হইতে 
পর শ্রেষ্ঠ জন্য পরাৎপর বলা হইয়াছে অথবা পরতন্ত্র কাধ্্যত্ন্ম হইতে পরে স্থিত। 
ক্ষর প্রকৃতি ও অক্ষর প্রকৃতি ঘাহাকে ব্যক্তা ও অব্যক্তা বলে তাহা হইতে 'অধিক 
জন্য পরাৎপর। তদ্বিদিতাদথ অবিদ্তাদধি (কেন)। 
তশ্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি। 
ন কর্মণ। ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২। 
পিতামহ পরমেঠি ভগবান্‌ অশ্বলায়নের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ষে উহা 
শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগ অবলম্বনে জ্ঞাত হওয়! যায়। কন্ম দ্বারা, প্রজা! উৎপাদন ছারা 
বা ধন দ্বারা লভ্য নহে। কেবল ত্যাগ দ্বারাই অৃতত্বলাভ ঘটে। ত্যাগ অর্থ 
ঈশায় উক্ত “তেন ত্যক্তেন”। নশ্বর ইদং সর্ববং ত্যাগে | কর্ম ও কর্মফল ত্যাগে। 
শ্রুতি বলেন, অথ ত্রয়ো বাব লোকা মন্ুষ্যলৌকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি 
সোহয়ং মনুষ্তলোকঃ পুত্রেপৈব জয্যে। নান্যেন কর্ণ । কর্ণ! পিতলোকো। বিদ্য়া 
দেবলোকঃ। বুআ ১৫১৬। দেবোদ্দেশে যে বঙ্ঞাদি ইষ্টকাধ্য ₹ত হয় তাহ! 
ধনসাধ্য এবং পুর্ত কর্মও ধনসাধ্য । এজন্য ধনেন অর্থ ধনসাধ্য ইউপুর্ভা্দি কার্য ৷ 
“ধনান্বর্মঃ ততঃ সুখম্‌।” গুরু ও বেদাস্ত বাক্যে বিশ্বাস অন্ধা। ভগবানকে 
লাভার্থ যে ব্যাকুলতা৷ তাহা! সহ একতানতাই ভক্তি। সা'পরাহ্রতিঃ ঈশ্বরে । 
সা কন্মৈ পরমপ্রেমরূপা । ধ্যানং নিবিবিষয্নং মনঃ ॥ 
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌ যতয়ো। বিশস্তি । 
বেদাস্তবিজ্ঞানন্থ নিশ্চিতার্থাঃ সংন্াসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুহ্বসত্বাঃ 
তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে পরাম্বতাঃ পরিমুচ্যস্তি সর্ব ॥ ৩। 
এই মন্ত্রের শেষাংশ মুণ্ডকের ৩।২।৬ মন্ত্রে পরিদুষ্ট ₹। 
নাক অর্থ ম্বর্গ। কং স্থখং ন কং অকং, ন অকং নাকং। স্বর্গের পরে। ভূলোকে 
স্থকর্্ম করিয়া স্বর্গে যায়। গীতা! ৮।২৮ বলে অত্যেতি তত সর্বমিদং বিদিত্বা৷ যোগী 
পরং স্থানমুপৈতি চাস্ম্‌॥ "র্গা্দি পরিচ্ছি্ন অতিক্রষণে অপরি চ্ছন্ন ব্রন্থে স্থিতি । 
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যিনি হৃদিগুহীয় অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান থাঁকেন যাহাতে যতিগণ প্রবিষ্ট 
হন। খা ১1১৬৪।৩৯ মন্ত্রে য়ইত্বদ্ বিছুঃ ত ইমে সমাসতে । গী ১৮1৫৫ ততো 
মাং তত্বতো জাত্বা বিশতে ক্দনস্তরম্। বেদাস্ত বিশেষ প্রকারে যে জানম্বরপের 
কথা বলেন তাহাতে ধিনি অসন্দিগ্চচিত্ত সেই শুদ্ধচিত ঘতিগণ সর্ববকর্মসন্ন্যাস 
করিয়৷ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, শুদ্ধজলে শ্রদ্ধজলবৎ, ব্রচ্ষে একীভূত হয়েন। ব্রহ্মই 
ব্রন্ষলোক তাহাতে, পর অন্তকালে, পরামৃতাৎ পরিমুচ্যস্তি পরাং খতাৎ অর্থ পরাং 
প্রাপ্য খতাৎ কর্ত্মফলাৎ সর্ব মৃচ্যন্তি-_পরকে প্রাপ্ত হইয়৷ জ্ঞানাপ্নিদধকর্মফল 
হইয়া মুক্ত হয়। অস্তকাল অনেক ঘটে ভবে যে অস্তকাঁলে ক্ষ ও কারণ দেহও 
লয় পায় তাহাই পরান্তকাল। শ্রেষ্ঠ অস্তকাল যখন পরশক্র যে মায়া, তাহা 
লোপ,পায়, তাহাই পরাস্তকাল মায়াতীত অবস্থা ; কেহ বলেন, পর কাধ্যত্রহ্ম, 
তাহার অন্তকালে অচ্চিরাদি পথে ধাহারা ব্রহ্ধলোকে ধান তাহার! ব্রদ্ষলোকে বাস 
করতঃ পুনঃ ইহলোকে আসেন না, ব্রন্মের দেহরক্ষা সহ তাহাদের হুমম ও কারণ 
দেহ লয়ে ব্রন্ষস্বূপ হন। ইহাকে ক্রমমুক্তিবাদ বলে। 
বিবিজর্দেশে চ সখাসনস্থ: শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ | ৪ ॥ 
নির্জনদেশে স্থখে আসনে স্থিত হইয়া শুদ্ধচিত্তে গ্রীবা ও শির দেহসহ 
সমভাবে রাখিয়। ধ্যান করিতে হয় ॥ 
অস্ত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত! শ্বগুরুং টি 
হৃৎপুণ্তরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্তয মধ্যে বিশদং বিশোকমূ। ৫ | 
আশ্রম চারিটি। ক্রহ্ষচর্য্, গার্স্থা, বানপ্রস্থ ও সন্াস। মন্ুয্যজীবন 
শতবর্যাযু। তাহা চারিভাগে বিভক্ত, ২৫ বর্ষ করিয়া এক এক আশ্রম হয়। অস্ত 
বা শেষ মল্ন্যাস তাহাতে স্থিত হইয়া ইন্দ্িয়ব্যাপার নিরোধ করতঃ ভক্তিভরে 
ক্বগুরুকে নমস্কার করিবে । বিরজ অর্থ রজোগুণহীন অর্থাৎ তম এবং রজকে 
অভিভূত করিয়া যখন চিত্ত সত্বগুণে অন্থিত হয় তখন শুদ্ধচিত্ত হয়।. বিশোক 
অনীশ ভাবই শোকের কারণ “অনীশয়া শোচতি মৃহৃমানঃ” জুষ্টং যদা গশ্ত্যন্ত- 
মীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ 1৪ যখন আমি অল্লজ্ঞ অল্পশক্তিমান্‌ নহি, জানে 
'তর্থন বিশোক | « সর্ববাণগী জন্য বিশদ, সেই বিশুদ্ধ অস্তঃকরণে ষে হৃৎপন্ম আছে 
তাহাতে “অন্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জোতিরিবাধূমক£” বিরাজমান চিন্তনীয়। 
অচিস্তামব্ার্জমনস্তরূপং শিবং প্রশান্ত ঘমৃতং ব্রহ্মাযোনিং । 
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভূং চিপানন্দরূপমতভূতম্‌ ॥ ৬ ॥ 
লোকে মন দ্বার! চিস্তা'করে । হিনি মনের অগোচর তিনিই অচিস্তা, মন 
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বুদ্ধি বিকার ক্ষেত্রের সম্পদ, নির্বিকারে তাহার স্থান নাই। “অগ্রাণে হ্মনাঃ 
শুভ্রোহ্‌ক্ষরা্প রতঃপরঃ।” মু। বিকার অচেতন ক্ষেত্র, তাহার কোন সংজ্ঞা 
নাই। মন বুদ্ধিও অচেতন, তাহাদের অগোচর সেই পুরুষ। অব্যক্ত, বাক্য দ্বার! 
প্রকাশ কর] যায় না; হ্বপ্রকাশ অবাক্‌ পুরুষ কোন ইন্দ্রিয় ছার! প্রকাশ পান না, 
গীতায় বলে “অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ, অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ।” অব্যক্তা 
প্রকৃতি হইতে বিদিতা প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্থাপ্রপঞ্চ বাহির হয়। যেমন কচি 
ডাবের জলে নারিকেল দৃষ্ট হয় না। তখন উহাতে নারিকেল ও তাহার শাস 
অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে ৷ তেমুনি ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তায় অব্যক্তভাবে থাকে 
বলা হয়। কালে যেমন নারিকেলাদি বাহির হয় তখন ব্যক্ত হয়। যিনি চিরই 
অব্যক্ত তাহার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পিত মাত্র । মায়াযোগে পুরুরূপ হুন, বন্ধু হন। 
অর্থাৎ দেহধারী জীবরূপে অনস্তরূপ হন। “ইজ! মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” 
খ ৬৪৭১৮1 শিবং মঙ্গজলং আনন্দং। প্রশাস্তং সর্ববিক্ষেপশূন্যং। বিক্ষেপ 
রজোগুণের ব্যাপার অর্থাৎ বিরজ হন। অমৃত অমরণশীল। ব্রহ্মযোনি ব্রহ্মই 
যোনি সর্বকারণকারণং ৷ অথবা ব্রহ্ম কার্ধ্যব্রহ্ম তাহার উৎপত্তি স্থান | অথব৷ ব্রহ্ম 
শবব্রক্ম তাহার যোনি “শান্ত্রযোনিত্বাৎ”। অথবা তিনি শবব্রদ্ষের যোনি যথা 
গীতায় “ব্রন্মাক্ষরসমুদ্তবং” ৷ সর্বব্যাপী জন্য অপরিচ্ছিন্ন। তাহার আদি মধ্য 
অন্ত হয় নাঁ। সর্বব্যাপী “একং অথট্ৈকরসং 1” কেবল একল৷ দ্বিতীয়রহিত | 
বিভু ব্যাপক চিদানন্দ চিৎজ্ঞানম্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। অরূপ (রূপ পরিচ্ছিকেরই 
হয়) জন্য অদ্ভুত । 
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভৃং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং গ্রশাস্তম্‌। 
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমন্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৭। 

উম। ব্রহ্মবিষ্ভা তৎসহায়ে ইহাকে জানা যায়, কেন উপনিষদেও পাই 
“স তন্মিম্লেবাকাশে স্্রিক্মাজগাম বহুশোভমাঁনাম্‌ উমাং হৈমবতীং। সা ব্রঙ্মেতি 
হোবাচ।” উ ক্লেশ মা নিষেধে ধিনি ক্লেশনাশিনী | সাংসারিক দুঃখে ক্রিষ্ট জীব 
্রহ্মবিষ্ভা সহায়ে আনন্দধামে উপনীত হয়। পরম ঈশ্বর শাসনকর্তা বা পরম 
এশ্বধ্যশালী যোগমায়ার এশ্বধ্যে প্রতু প্রকৃষ্ট ভূ সত্ব ধাহার। ধাহার সততায় সব 
সতাবান্‌। ধাহার ইঙ্গিতে জগৎ চলে নিয়স্তা । ব্রিলোচনং ত্রয়ীরপ লোচনত্রয়- 
যুক্ত, ত্রিলোক ত্রিকাল ভ্ষ্টা । খ ১/১১৫।১ মন্ত্রে বলে প্চক্ষ্মিত্রন্য বরুণস্তায়েঃ” | 
নীলক্ং দৌমস্তক অস্তরিক্ষ বপু, পৃথিবী পাদ পুরুষের কণ্ঠস্থান নীল আকাশ বটে 
বা তম বা! মায়া সর্পের দ্বারা গলে ষে বন্ধন তাহাই নীত্ব বলিয়া উক্ত । গ্রশাস্ত 
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প্রকুষ্ট শাস্তির স্থান। কঠ বলেন ণ্যচ্ছেদ্‌ বাঙ্মনসী গ্রাজ্ঞন্তদ্‌ যচ্ছেৎ জান 
আত্মনি। জ্ানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।” শান্ত আত্মা 
পরমাত্মা। ভূতযোনি জগত্কলারণত্বাৎ। সর্বসাক্ষী গীতায় ৮১৮ প্লোকে বলে, 
্রথ্ধার ব্রহ্মদিবসে অব্যক্তা হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হয় এবং তাহার রাত্রিতে 
বিশ্বজগৎ সেই অব্যক্তায় লয় হয়। স্থৃতরাং কাধ্যত্রক্ধ সাক্ষী মাত্র, যিনি তমের 
পরে স্থিত। অসৎ অব্যত্তী প্রর্ৃতিই তম অবিদ্দিতা। কেন বলেন “তদ্‌ বিদিতাদথ 
অবিদ্িতাদধি।” মুনিগণ ধ্যান করতঃ তাহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ব্রদ্ষবিদ্‌ আপ্পোতি 
পরং ॥ তৈ॥ | 
সব্রদ্ধা স শিব" সেন্দর সোহক্ষরঃ পরমঃ দ্বরাট্‌। 
ৃ স এব বিষুঃ স গ্রাণঃ সকালোহগ্নি স চন্ত্রমীঃ ॥ ৮। 
এই মন্ত্রে বলে একই সর্বরূপে, খ ১/১৬৪।৪৬ মন্ত্রে ষেমন বলে “একং সদ্ধিপগ্রা 
বহুধা বদস্তি।৮ খা ৮৫৮1২ বলে “একং বা ইদং বিবডূব সর্ববম্ঠ। খ ৩৪৭১৮ 
*ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুবপ ঈয়তে”। বেদে কাধ্যব্রক্ম একই, তিনিই স্থষ্িস্থিতিলয়- 
কর্তা। শজনকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষণ ও সংহারকর্তা মহেশ্বব ম্বতন্ 
দেবতাত্রয় নহেন। ইহা গী ১৩।১৬ শ্লোকে “ভূতভর্তু চ তজ্জ্েম়ং গ্রসিষুঃ প্রভবিষু 
চ॥” বাক্যে সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে । ইন্দ্র খখেদে পররব্রহ্ধ্ধ। অক্ষয় অব্যয়। 
পরমং সর্বশ্রেষ্ঠ, শ্বরাট্‌ সম্রাট, স্বাধীন ব্বতত্ত্র, পরতন্ত্র নহে। বু আও৩ান৯ 
একদেব ধিনি তাহাকে প্রাণ, ব্রঙ্ম ও তৎ বলিয়াছেন। খ ১০১২৯২ মন্ত্রে 
“আনীদবাতং” বাক্যে অন প্রাণ । ছা! ৩।১৪।১ তজ্জলানিতি বাক্যে ততৎজ তথ্ল 
তৎ অন বলিয়াছে। অনতে প্র, অপ্‌, সম, বি, উৎ উপসর্গধোগে পঞ্চ প্রাণ 
হুইয়াছে। কাল পরিচ্ছিন্ন কারক বটে। গ্রসিঞ্ণ অর্থে সংহারকর্তা কাল বুঝায়। 
গী ১১1৩২ স্লোকে “কাল” শবের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। “কালোহম্মি লোকক্ষয়কৎ ।” 
অগ্নি তেজোময় জ্যোতির্শয় জন্য জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পুরুষকে অগ্নি বলা হুইয়াছে। 
খ ২। ১1১১ মন্ত্রে অগ্নিই ক্রহ্ম বল! হইয়াছে । চন্দ্রমা নক্ষত্রগণ মধ্যে রাজা স্বরূপ ৷ 
গী ১০1২১ নক্ষত্রাণাং অহং শশী । 
শী এব সর্ব্বং য্ভূতং ষচ্চ ভব্যং সনাতনম্‌ 
জঞাত্বা তং মৃতামত্যেতি নান্তঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৪। 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে যা কিছু দৃষ্ট হয় সকলই সেই সনাতন পুরুষ, তাহাকে 
জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত হয়। মুক্তির আর কোন উগায়াস্তর 
,মাই। যেমন অজ্ঞান আঁধারে অচেতন রঙ্ছুখণ্ডে সর্প দৃষ্ট হয় তেমনি ব্রন্ধে 
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অজ্ঞান আধারে বিশ্বত্রক্মা্ড দৃষ্ট হয়। হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরি 
তে। জগতে। নহি ভিন্ন তম্থ। অভিন্নত্গ হওয়ায় বিবর্তবাদ বল৷ হইয়াছে। 
যেমন রঙ্ছুসর্প স্থলে রঙ্ছুর তন্ন ও সর্পের তন্ন এক তনু এখানেও তেমনি 
জানিবে। 
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগধুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ১০। 
ইহা গী ৬.২৯ গ্লোকে দৃষ্ট হয়। সর্বভূতে যে আত্মা আছেন এবং সর্ববসৃত 
যে আত্মায় অবস্থিত সেই আম্মা ও ব্রদ্মের একতা। জানিলেই ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধে 
ভবতি। অন্য কোন উপায়ে নহে। সর্বভূতে আম্মা! অন্তর্ধামিরূপে স্থিত এবং 
সর্ববভূত সর্বব্যাপী আত্মায় স্থিত। এই অস্তর্ধামী আত্ম! ও সর্বব্যাগীর* একত্বই 
বেদাস্তের সার কথা। ভাঃ পুরাণ ১২।১৩১২ বলে, “সর্ধববেদাস্তসারং যৎ 
্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্‌। বন্তদ্ধিতীয়ং তন্নিষ্*ং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্‌।” 
আত্মানমরণিং কত্ব। গ্রণবং চোত্তরারণিম্‌। 
জ্ঞাননির্দথনাভ্যাসাৎ পাপং দহতি পণ্তিতঃ ॥ ১১। 
যেমন যজ্ঞের অগ্নি অরণি ও উত্তরারণি নামা শমীকাষ্টথগুঘ্য়ের সংঘর্ষণে 
উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মাকে অরণি ও গুঁকারকে উত্তর অরণি মস্থন করিলে 
জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবগণ গঁকার অবলম্বনেই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম 
হয়। সেই জ্ঞান পাঁপকন্মকে ভন্মীভূত করে; গী ৪1৩৭ পজ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকন্মাণি 
ভন্মসাৎ কুরুতে তথা”। কঠ উপনিষদে ওকার (ব্রহ্মপ্রত; ) অবলম্বনের 
প্রশংসাবাক্য রহিয়াছে । মুণ্ডকে ওম্ই অক্ষরপুরুষ বলিয়াছে। মুণ্ডকে “প্রণবে! 
ধন্ুঃ শরোহাত্মা ব্রহ্গতত্লক্ষ্যমুচ্যতে 1” বাক্য আছে। পণ্ডিত অর্থ বিচক্ষণ, 
বিচারশীল। গী ৪1১৯ জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ | 
স এব মায়। পরিমোহিতাতআ। 
শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্‌। 
্বিয়নপানা দিবিচিত্রভোগৈঃ 
স এব জাগ্রৎ পরিভূপিমেতি ॥১২। 
জীব মায়ার কুহকে মুগ্ধচিত্ত হইয়! শরীরধারণে সর্বপ্রকার কর্ম করে। 
বিচিত্র স্ত্রী অল্প পানীয় ইত্যাদি ভোগ্যবস্ত ভোগ করতঃ জাগ্রতে পরিতৃপ্ত হয়। 
্বপ্নে স জীবঃ সুখদুংখভোক্তা ব্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে । 
নুযুধ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোইভিভূতঃ স্থখরূপমেতি | ১৩। 
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পুরুষ সর্বব্যাপী এজন্য তম মায়াদি যাহ! শ্বীকৃত হয় তাহ পুরুষ আশ্রয়ে স্থিত 
জন্য পুরুষের সম্পদ্রূপে উক্ত "হয়। এজন্ স্বমায়া শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
গী ৪৬ পপ্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠার়্ সন্বামি আত্মমায়য়া” বাক্য রহিয়াছে । 
আত্মা একরস সর্বভেদবিবর্জিত, তাহাতে মায়া বা তমের স্থান নাই। 
বিশেষ আত্ম! সহশ্রসুধ্যসমপ্রভ হওয়ায় “তমঃগ্রকাশয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবাৎ” 
স্তায়ে তমোহীন আত্মা । জীবলোক স্বমায়াকপ্লিত ( অবিদ্যমানোহপি অবভাসতে 
হয়ো ভাঃ পু ১১২৩৮ )। তাহাতে ্বপ্রকালেও জীব স্থখ ছুঃখ ভোগ করে। 
সুযুপ্তিকীলে মনবৃদ্ধি-ইন্দরিয়াদি ব্যাপার বিলয় হইলেও তম দ্বারা. অভিভূত জীব 
সুখস্বরূপ হয়। লোকে নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া বলে, বড় স্থথে নিদ্রা গিয়াছিলাম 
কিছুই ঙ্গানি না গো। তখন সেই দৈনন্দিন প্রলয়ে সব লয় হুওয়ায় কেবল আমি 
ও বড় স্থুখ থাকে আর তমাবরণ থাকে যে জন্য বলে কিছুই জানি না। এজন্য 
আমি স্ুখন্বরূপ বল। যায়। গ্রী ৮1১৮ শ্লোকে যে প্রলয় বণিত তাহাতে কার্য্যব্রক্ম 
ও অব্যক্ত গ্রলয়ে থাকেন জানা যায়। খ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে ষে মহাপ্রলয় বণিত 
তাহাতে সাধারণ প্রলয়ে যে সর্বগ্রাসী অব্যক্তা বণিতা সেই মৃত্যুব্ূ্পী তম ও 
তমাবরণে জাত কাধ্যব্রক্ষও থাকে না এমন বণিত আছে। 
পুনশ্চ জন্মান্তরকন্মযোগাৎ স এব জীব: স্বপিতি প্রবুঙ্গী ৷ 
পুরত্রয়ে ক্রীড়েতি যশ্চ জীবস্ততঃ সুজাতং সকলং বিচিত্রমূ্‌ ॥ ১৪। 
“ফেজীব নুযুপ্তিকালে ম্বপিতি* অবস্থাগত হন, অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয় ঘটিলে 
স্বর্ূপগত হন পশ্চাৎ তিনিই পুর্ববজন্ম কর্্মফলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হন। ব্বম্‌ অপি 
ইতো ভবতি গতো। ভবতি আত্মন্বরূপং প্রাঞ্চো৷ ভবতি ইতি স্বপিতি। স্ুযুপ্তিকালে 
স্বহুখ স্বরূপে স্থিত হয়। প্রলয়াস্তে কর্মফলে পুনঃ সই হয় অর্থাৎ জাগরিত 
হইয়া পুরত্রয়ে ক্রীড়া করেন। স্থূল সুন্্ম ও কারণ দেহত্রয়ে ক্রিয়াশীল হুন, 
. এবং মায়া! জন্ত, বিচিত্র ভোগজাত উৎপন্ন হয়। 
অপারমানন্দমথগুবোধং যন্মিষ্য়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ। 
এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো। মনঃ সর্বন্দিয়াণি চ। 
খঁ বাূর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথথী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ১৫। 
ইহার শেষ ছত্র মুণ্ডক, উপনিষদের ২1১/৩ মন্ত্র ধিনি অখণ্ড জ্ঞানরূপে স্থিত, 
ধাহার পার নাই, ধিনি আনন্ধস্বরূপ, ধাহাতে পুরক্রয়রূপিণী অব্যক্ত। লয় পায়? সেই 
পুরুষের সাক্ষাতে অব্যাকতা হইতে প্রামন সব ইন্দরিযনগণ পঞ্চভূত ঘাহা। বিশ্বের 
'ধারণকারিণী-দলুহার উৎপত্তি ঘটে। এতন্মাৎ বাক্যে এই যে ইন্দি়গ্রাহজন্ত যাহা? 
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দেখা যাইতেছে সেই প্রকৃতি হইতে । পুরুষ ইন্জিয়গ্রাহ নহেন এজন্য অব্যারতা। 
বুঝিতে হইবে । গীতায় বলে “অব্যক্তাৎ 'ব্যক্তয়ঃ ষর্ববাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে |” 
যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ । 
সুক্মাৎ স্থ্নতরং নিত্যং স ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥ ১৬। 
যিনি বিশ্বজগতের মহৎ আয়তন (আশ্রয়) সর্বভূতের আত্ম! পরত্রহ্ম তিনি 
সুস্মাৎ হুল্মতর নিত্য । হে অশ্বলায়ন, তৃমিও সেই ব্রহ্ধই হও। ইহাতে বস্ততঃ 
ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপরি “তত্বমসি” মহাবাক্যই উল্লিখিত হইয়াছে । 
জাগ্রৎস্বপ্রস্থযুধ্যারি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে । 
তদ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্বববন্ধেঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭। 
জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বযুগ্তি কালে বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞভাবে স্থিতিকালে যে, সকল 
দৃশ্ঠ প্রপঞ্চিত হইয়! প্রকাশ পায় তাহা ব্রন্ধই, সর্ববং খলু ইদং ব্রদ্ম এবং আমিই 
সেই ব্রদ্ধ ইহ! জ্ঞাত হইলে মায়ার সর্ধববন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে। অহং ব্রদ্ধান্মি 
বাক্য যাহা বু আ ১৪1১০ উল্লিখিত তাহাই এখানে বল! হইল । 
ব্রিষু ধামস্থ যন্তোগ্যং ভোক্তা ভোগম্চ যন্তবেৎ। 
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্সাত্রোহহং সদ! শিবঃ ॥ ১৮। 
ভূর্ভূবঃ শ্বঃ তিনলোকে যে ভোগ্য পদার্থ আছে তাহার ভোক্ত। ও ভোগ- 
ক্রিয়া যে ঘটে তাহ! প্রকতিরৃত, চিৎ জ্ঞানম্বরূপ আমি তাহার ত্রষ্টা শিব নিত্য 
সাক্ষী মাত্র। আমিই সেই জ্ঞানম্বরূপ। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মহাবাক্যটা উল্লিখিত । 
সাক্ষী কর্তা হয় না। নিরপেক্ষ দ্রষ্টাকে সাক্ষী বলে। শিব "ত্য অর্থ চির 
অবিকৃত, ভাঃ পুঃ ভাষায় “দদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি*। 
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ববং গ্রতিষ্ঠিতম্‌। 
ময়ি সর্ববং লয়ং যা'তি তদ্‌ ব্রহ্ধাদ্বয়মন্ম্যহম্‌ ॥ ১৯॥ 
আমাতে সকল উৎপন্ন হয় আমাতে সব প্রতিষ্ঠিত, আমাতে সব লয় হয়, 
আমিই সেই অদ্বিতীয় ত্রন্ধ। “অয়মাত্া৷ ব্রহ্ম” মহা বাক্যটার অন্ুবাদ। বু আ২1৫।১৯ 
ষ্টব্য। ক্ষুত্র জীব জগৎধারণ করে ইহা৷ গী ৭৫ 'জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং 
ধার্যতে জগৎ বাক্য হইতে পাওয়া যায়। সর্বব্যাপী ("যেন সর্ধবম্‌ ইদং ততম্” 
তিনি জগৎ ধারণ করেন ন| ইহ! গীতা ৯৪১৫ প্লোকে উক্ত হইয়াছে । “ন চাহং 
তেঘবস্থিতঃ* «ন চ মৎস্থানি ভূতানি” “ন চ ভূতস্থো”__বাক্যে উক্ত হুইয়াছে। 
*পশ্ত মে ফোগমৈশ্বরম।” ইহা! যোগমায়ার কুহকে সিনেম! হলের দৃষ্ট দৃশ্ঠবৎ না 
থাকিলেও প্রতীত হয়। অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্‌ জীব প্ীগৎ ধারণ করে। জীবস্ব- 
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অর্থ আত্ম! (দেহ) ইন্ডরিযমনযুক্ত হওয়া । মন ইন্জিয়যুক্ত জীব মনের ক্রিয়ায় জগৎ 
ধারণ করে। পঞ্চকোষ মধ্যে মনোময় কোষ জীবের মধ্যবত্তী আবরণ। সেই 
আবরকের ক্রিয়াশীলতা৷ আবৃন্ধ..নিক্ি্ জীবে আরোপিত হয়। যেমন চাদের 
নাচনি দেখে জলের নাচনিতে । মন যখন নিক্ষি্ন যেমন ক্লোরফরম্‌ করিলে, 
যুচ্ছাকালে, স্ুযুপ্তিকালে তখন জগৎ ভাসে না। মন যখন ক্রিয়াশীল তখন 
জগৎ ভাসে স্বপ্নে ও জাগ্রতে । একই মন ছুই প্রকার ক্রিগ্নাশীল হয়। মনের 
স্বাপ্রিক ক্রিয়াশীলতা প্রাতিভাসিক। একই ঘোটকের কদম ও ধাপ্‌্গতিঘয় 
যেমন একজাতীয় তেমনি একই মনের ক্রিয়্াশীললতাঘয় জন্ত জাগ্রতের ক্রিয়াশীলতা৷ 
-ও স্বপ্রের ক্রিয়াশীলতা৷ একজাতীয়। একজাঁতীয় জন্য এতদুভয়ই প্রাতিভাসিক 
হইতেছে। জগৎ মনের বিলাস। 


হ্বিতীস্্ গু 
অণোরণীয়ানহমেব তদ্ববন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্‌ । 
পুরাতনোহহং পুরুষোহহমীশে। হিরশ্য়োহহং শিবরূপমন্মি ॥ ১। 
আমি ক্ষুদ্র জীব নহি। অল্প নহি। আমি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ 
হইতেও মহান আমিই বিচিত্র বিশ্বরূপে পরিদৃষ্ট হই । যেমর্ন অচেতন রজ্ছুতে 
চেতন সর্প পরিদৃষ্ট হম্ু। এস্থলে বিবর্তবাদ বণিত। আমি পুরাণ পুরুষ । আমিই 
হিরশ্য় ঈশ, আমিই প্রপথেশপশমে শিবমছ্বৈতম্‌। প্রপঞধ্োপশমং শাস্তং 
শিবমদৈতম্‌ (মাওুক্য)। যদাইতমন্তন্প দিবা! ন রাত্রির্নসন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ 
€শ্বেত)। ঈশ শব ঈশোপনিষদের প্রথম শব্ধ । হিরধায় জ্যোতির্য় জন্যই 
হ্রিণ্যগর্ভ বল! হয়। হিরণ্যবর্ণ পুরুষ মায়ারুত গর্ভে অবস্থিত। মায়ার এই 
খর্তরূপ আবরণই কাধ্যব্রক্ধ বিরাটের দেহ। সেই দেহে বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড চিত্রিত। 
 *যেমন গী ১১1১৫ শ্লোকে বণিত । 
অপাণিপাদোইহুমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্ঠাম্যচক্ষুঃ সংশৃণোম্যকর্ণঃ | 
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো ন চান্তি বেতা মম চিৎ সদাহমূ॥ ২। 
সর্বব্যাপী পুরুষ নিফল অশরীর | *র্বেজ্িয়গুণাভাসং সর্বেদ্িয়- 
বিবজ্জিতম্‌।* সেই পুরুষ এজন্য হস্তপদাদিবিহীন হইলেও অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট। 
যেমন বিজলী, বায়ু হস্তপদহীন হইলেও বহুশক্তিমান্‌। সেই পুরুষ ইন্জ্রিয়বিবজ্জিত 
হইলেও সর্ধজ্ঞানের আকর | দর্শন, শ্রবণাদি জন্য যে জ্ঞান হয় তাহা! তাহারই 
“পগ্রকাশস্বরগে পরেছে স্থিতি জন্ঠ প্রকাশ পায়। অলঙ্ষণা অবিদিতা হইতেও 
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'অধিক হওয়ায় তিনি রূপরঙ.বিহীন, তিনি স্বয়ংবেগ্ঠ, তাহা ব্যতীত সবই অচিৎ * 
এজন্য যাহা অচিৎ তাহ! তাহাকে জানিতে পরে না। আমি নিত্য সৎ। 
গী ২১৬ নানতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বি্ভতে সতঃ ॥ তিনি সৎ অস্তি আর 
সব অসৎ অস্তিত্বহীন । 
_বেদৈরনেকৈরহমেব বেছ্ো বেদান্তরুদ বেদবিদেব চাহ্ম্‌। 
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশে৷ ন জন্ম দেহেন্দরিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ৩। 
সর্বে বেদ! যৎ পদমামনস্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্‌ বদস্তি। যদিচ্ছস্তে। 
্রন্ধাচরধ্যং চরস্তি তৎ তে পদং সংগ্রহ্ণ 'ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ্ (কঠ ১/২১৫)। 
বেদাস্তস্থত্রে বলেন “শান্ত্রযোনিত্বাৎ, তথ তু সমন্বয়াং”। খ৷ ১/১৬৪।৩৯ বলেন খচো 
অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌, ষম্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেছুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচ। 
করিষ্যতি য ইত্তঘ্বিদৃস্ত ইমে সমাসতে ॥ বেদ সকল সমভাবে এই অহ্ংপদবাচ্য 
পুরুষের গ্রকাশেই মহিমান্বিত। আমি বেদাস্ত কর্তা। আমিই বেদবিদ্‌। পুণ্যপাপের 
জন্য আমার নাশ নাই। “অন্থত্র ধর্মাদন্তত্রাধন্মাদ” তিনি পাপপুণ্য কর্মের অতীত । 
প্রাক্কৃতিক কর্ণদ্বারা জ্ঞানন্বর্ূপকে জান যায় না। কর্মননিষ্পন্ন হয় যে দেহ 
ইন্জিয় মন বুদ্ধি দ্বারা তাহা তাহাতে নাই। এজন্ত অকর্তা অকর্মা নিক্িয় তিনি। 
ন ভূমিরাপো ন চ বহ্ছিরন্তি ন চানিলো মেহন্তি ন চাম্বরঞ্চ | 
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিষ্চলমদ্বিতীয়ম্‌ ॥ ৪। 
পঞ্চভূত বা পাঞ্চভৌতিক যাহা তাহা অপৎ মায়ার কুহকমাত্র অর্থাৎ তাহার 
বি্যমানতা নাই । তিনি একাই আছেন। বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত যিনি অন্তর্ধামি- 
রূপে কল্পিত তিনিও অকল অদ্বিতীয় । অর্থাৎ পরিচ্ছিননরূপে দৃষ্ট হইলেও তাহ! 
প্রতীতিমাত্র। ভাঃ পুঃ ১১/২।৩৮ অবিদ্মানোহপি অবভাসতে ছয়োঃ। 
সমস্ত সাক্ষিং সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্‌ ॥ ৫। 
সৎ মূর্ত, অসৎ অমূর্ত, ব্যক্ত অব্যক্ত বিদিত অবিদ্দিত যাহা ভ্িন্নি তদ্‌- 
বিহীন। অবিদ্যমান অসতের কুহক নির্তে তিনি স্কৃতরাং দৃশ্তাভাবে সাক্ষী ধলা 
বুদ্ধি তীক্ষ করার জন্য মাত্র। শুদ্ধ তাহাকে জানিলে ব্রহ্ষবিদ্‌ ব্রন্মৈব ভবতি। 
যঃ শতরদ্রীয়মধীতে সোইগিপুতো। ভবতি স বাযুপুতো৷ ভবতি স আত্মপুতো| 
ভবতি ল স্থরাপানাৎ পুতো। ভবতি স ব্রন্ধহত্যায়্াঃ পুতে। ভবতি স স্থবর্ণন্তেয়াৎ, 
পুতো৷ ভবতি স কৃত্যাকৃত্যাৎ পুতে। ভবতি তসম্মাদবিমুক্তমাশ্রিতো ভবত্বিত্যাশ্রমী 
সর্বদা সকৃত্বা জপেৎ ॥ অনেন জ্ঞানমাপ্পোতি সংসারা | তম্মাদেবং 
বিদিত্ৈনং কৈবল্যং পদমগ্তে কৈবল্যং পদমন্ূতে ইতি ॥ 


২৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ঘিনি শতরুত্রী (রুত্রের শত স্ততি) অধ্যয়ন করেন তিনি অম্নিপৃত 
বায়ুপুত আত্মপুত হন, জ্বরাপ্রান ব্রন্মহত্য! স্ববণ্চুরি আদি পাপ হইতে পুত 
পবিত্র হন। যাহা দৈনিক কর্জব্যু বলিয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত তাহা! না করার জন্য 
প্রত্যবায় হইতে পুত হন। অতএব এই নেতিবিচারে' সর্বত্যাগে অবশেষ 
যিনি সেই মুক্তির হেতুকে অবলম্বন করিয়া! সংসারাশ্রমী সর্বদা এই কৈবল্য 
উপনিষৎ সমগ্র জপ করিবেন ইহার দ্বারা জ্ঞানলাভ করতঃ সংসার-সমুদ্র হইতে 
ত্রাণ পাইবেন। 


ঈশোপনিষৎ 

ঈশ্রা উপনিষৎ। গ্রন্থের প্রথম মন্ত্রের প্রথম শবটা “ঈশা” থাকায় ঈশ! 
উপনিষৎ নাম হইয়াছে । ইহা শুরুষভূর্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। 
আঠারটী মন্ত্রাকষক এই অধ্যায়ে ক্রক্ষবিচ্ভা আলোচিত । মহৃষি দরধীচি ইহার 
রষ্টা, ব্রহ্মবিষয়ক জন্য বিনিয়োগ নাই। বেদ সংহিতা, ব্রাঙ্ণ, আরণ্যকাদি 
ভাগে বিভক্ত দুষ্ট হয়। সংহিতায় কর্মকাণ্ডই বিশেষভাবে বণিত থাকায় সংহিতা 
বলিতে লোকে কর্মকাগুই বুঝিয়৷ থাকে । ইশা উপনিষৎ সংহিতার মধ্যে ভুক্ত 
থাকায় ইহ! সবিশেষ মহিমান্বিত। অধিকাংশ উপনিষৎ আরদ্ভরক ও ব্রাক্ষণাংশ 
হইতে গৃহীত। উপনিষৎ শব্দের অর্থ বেদের রহস্ত। যেমন খণ্েদের ১১৬৪।৩৯ 
মন্ত্রেবলে খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌, ষম্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছুঃ | যন্তন্ 
বেদ কিমৃচা করিম্তাতি য ইত্তবিদুষ্ত ইমে সমাসতে | যজ্জাদি কশ্মনির্ববাহার্থ মন্ত্র 
সকল বিনিযোজিত হয়। সকল সংহিতায়ই কর্ম বিষয়ক মন্ত্রের আধিক্য । সেই 
মন্ত্রসকলের ছন্দ, খধি, দেবতা, বিনিয়োগ সহ অথজ্ঞান ধাহারদ্দের থাকে 
তাহারা মন্ত্রবিদ। আর অক্ষর পুরুষবিষয়ক মন্ত্রসংখ্য হ্বল্প । যে মন্ত্রসকল তদ্‌- 
বিষয়ক তাহ। বেদের সারমর্শ বা রহশ্য সম্বলিত, তাহ] ধাহার! জানেন তাহাদিগকে 
বলে আত্মবিদ। আত্মার প্রকাশক জন্যই বেদের মহিমা । আত্ম জ্ঞানম্বরপ। 
'সত্যং জ্ঞানম্‌ অনস্তং ব্রদ্ঘ। সেই জ্ঞানন্বরূপের প্রকাশক জন্য বেদকে বেদ 
বলে। বিদ্জ্ঞানে। উপনিষৎ অর্থ কেহ বলেন, উপ সমীপে গুরুসমীপে বসিয়া 
নি নিজ্জনে. নিশ্চিতরূপে বেদের রহস্য শ্রবণ মনন নিদিধ]াঁসন করিয়া মায়ার কুহক 
বিদুরিত হয় যে গ্রন্থ্ারা তাহার নাম উপনিষৎ। মানবদেহ দেহী লইয়া 
জীবনযাপন করে। তন্মধ্যে দেহথানি মায়া ও অষ্টতত্ব বিনিশ্মিত। অষ্টতর্ব_ 
শপঞ্ভূত, মন, বুদ্ধি ও অর্ধঙ্কার। গী ৭8 ভষটব্য। 'এই নবতত্ব নিশ্মিত দেহ- 
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রক্ষার জন্য সদা লোক কর্মরত হয়। দেহীর কোন সন্ধান রাখে না, কিন্ত 
মানবের (মা+নব ) যাহা মানবত্ব ভাহার অর্থ হইতেছে নবতত্বকে মা বা 
নিষেধকারিত্ব। যে এই নবতত্বকে নিষেধ করিয়া দূরীভূত করতঃ দেহীর স্বরূপ 
উপলব্ধি করে সে-ই প্ররুত মানব । মানবজীবনের লক্ষ্য বা স্বরূপ কি? তাহ 
জানাই মন্ুম্তত্ব। অন্যান্য প্রাণী দেহরক্ষণেই জীবনযাপন করে। ভোজনাহ- 
সন্ধানই তাহাদের জীবন। মানব ভোজনব্যাপারে থাকিয়াও ভঙ্জনরত হইয়া 
ত্বরূপ উপলব্ধির “দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম । এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে 
সে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর বশুগ হয়। ' আর উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারে 
এই জন্মমত্যুর বন্ধনাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। উপনিষৎ এই 
মুক্তিপথের সহায়ক । এজন্য ঈশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার্থ ঈশা! উপুনিষদের 
মন্্ার্থ নিশ্চয় যত্বণীল হইতেছি। 

ঈশ। শুুযূর্বেদান্তর্গত | শুরুষজুর শাস্তি বাক্যটি এজন্য প্রথম পাঠ করিতে 
হয়। তাহা এই-__ 

গু পুর্ণমদ:ঃ পুর্ণমিদং পুর্লাৎ পুর্ণমুদচ্যতে । 
পুরণন্ত পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবশিদ্যতে ॥ 

এই মন্ত্র বুঃ আ ৫1১1১ মন্ত্র। ইহার তাৎপর্য এই, এই মন্ত্রে ছুইটি পুর্ণ বলে, 
এক অদঃ পুর্ণ ও অপর ইদং পুর্ণ। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ তাহা ইদং শব্ধ দ্বার! 
প্রকাশিত হয়, আর যাহা ইন্দ্রিয়াতীত তাহা অদস্‌ বা তৎ শব দ্বারা প্রকাশ 
করা হয়। লোকে ভূঃ ভূবঃ স্বঃ নামক লোকক্রয় প্রমাণ প্রয়োণে পুঝিয়া “আছে” 
বলিয়! স্বীকার করে। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ জন্য ইদং পদবাচ্য। চক্ষু দেহাভ্যন্তর- 
স্থিত মন বুদ্ধিকেও দেখে না, বহিঃস্থ বাতাস আকাশও দেখে না। এজছ্য 
ইন্দ্রিয়াতীত কিছু নাই বল! চলে না। ভূঃ ভৃবঃ শ্বং পরিচ্ছিন্ন স্থানত্্য়, 
তৎস্থিত দেব, যক্ষ, নরাদিও পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহ অপরিচ্ছিন্ন 
কিছু আছে ইহার ইঙ্গিত করে। সেজন্য তাহা পরিচ্ছিন্ন শববাচ্য। যাহা 
অপরিচ্ছিন্ন তাহা অদঃ বা তৎ শব দ্বার! বৃঝান হয় এবং ম্বাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা! 
ইদং-শব্ধগম্য.। এই পুর্ণঘয় মধ্যে অপরিচ্ছি়্ অদংপুর্ণ হইতে পরিচ্ছিন ইদং- 
পুর্ণ বাহির হুয়া থাকে । যেমন ডাব নারিকেল. প্রথমাবস্থায় কেবল জলপূুর্ণ 
থাকে, তাহা কালে পরিণত হুইলে তাহা হইতে নারিকেল বাহির হইয়া আসে। 
ডাবের জলের সর্ধাংশ নারিকেলে পরিণত হয় না। পরিচ্ছন্ন নারিকেলের 
বাহিরেও জঙ্গ থাকে । ' তেমনি ইবংপুর্ণের বাহিক্লেও অনংপুর্ণ থাকেন এজন" 


হ্ণ্৬ স্বামী মহণদেবামন্দ রচনাবলী 


শ্রুতি বিস্ফুলিঙ্গবৎ স্ষ্টি' ইঙ্গিত করেন। ইহাই পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে বাক্যে 
বলা হইয়াছে। শান্তর বলে মায়া আবরণে আবৃত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ইদংপুর্ণের 
উৎপত্তি ঘটে। যেমন ঘটের আত্বরণ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ 
কল্পিত হয়। ঘটরূপ আবরণ বা ঘটদেহ চুর্ণাকৃত হইলে আর ঘটাকাশ বলিয়া 
কিছু থাকে না, মহাকাশই অবশেষ থাকে । তেমনি ইদংপুর্ণের মায়! আবরণ- 
রূপ দেহ অপগতে অবঃপুর্ণ অবশেষ থাকেন। ইদংপুর্ণ পুরুষ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ 
ব্যাপী দেহ। ম্বঃ মস্তক বলিয়! কল্পিত, ভূবঃ বপু ও ভূঃ পাদ। অদংপুর্ণ 
পুরুষ সর্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন মহাকাশবৎ এবং,ইদংপুর্ণ ঘটাকাশবৎ পরিচ্ছিন্ন। 
নব দরধীচি ঈশা! উপনিষদের দ্রষ্টা। আঙ্গিরস অথর্বাতনয় দধীচি, ধিনি 
দেব কিতে নিজ অস্থি বজ্জনিন্মাণার্থ প্রদান করেন। খখেদে ইনি অগ্নির 
স্থাপয়িতা বলিয়া উক্ত (খ ৬।১৬।১৪)। ইনি অস্ষিদ্বয়কে মধুবিদ্ধা। প্রদান 
করায় ইন্দ্র ইহার মন্তক ছেদন করেন। অশ্িত্বয় পুনঃ প্রবর্গ্যবিদ্যা দ্বারা তাহা 
সংযোজিত করেন। 
ও ঈশ! বাস্যমিদং সর্ধবং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন তুষ্মীথা মা! গৃধঃ কন্য স্থিদ্ধনম্‌ ॥ ১ 

ও শব্ধ পরত্রহ্ধ ও কার্ধ্যব্রহ্ম উভয়কেই বুঝায়। যিনি অদঞূর্ণ সদা নিরত্ত- 
কুক, নিক্রিয় তিনি পরত্রন্ধ সর্বব্যাপী। আর যিনি ইদংপুর্ণ পরিচ্ছিন্ন মায়া 
সমার্গমে মায়! আবরণে আবৃত তিনি কার্য্ব্রক্ম স্ৃগ্িস্থিতিলয়কর্তা। কার্য- 
ব্রহ্ষকে হিরণ্যগর্ভও বলে। কারণ হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির্শয় পুরুষ মায়ার আবরণ 
রূপ গর্ভে স্থিতিশীল বলিয়া কল্পিত হন। মাতুক্য উপনিধদে গুকার (অ+উ+ম) 
অক্ষরত্রয়াত্মক গ্রহণে এই রপই ব্যাখ্যাত হ্ইয়াছে। কঠ উপনিধদের “অস্তি 
ইতি এব উপলব্স্ত তত্বভাবঃ প্রসীদ্দতি |” মন্ত্র হইতে কেহ প্রসন্নতাকে মোদ 
গ্রহণে অন্তির অ, উপলব্ধির উ এবং মোদের ম লইয়া! গুঁকার গঠন করেন। 
কেহ বা অজ ব্রন্মের আছ্য অক্ষর অ, বিষণ উপেন্দ্রের উ এবং মহাদেবের ম 
দিয়! গ বলেন। অর্থাৎ যেখানে ব্রন্ম! বিষু। মহাদ্দেব একীভূত হন সেই কার্ধ্য- 
ব্রহ্েরই প্রতীক ও। ব্রহ্মাদি দেবত্রয় কার্ধ্ত্রন্মের বিভূতি মাত্র। গীতা 
ব্রৈগুণ্য ত্যাগে নিষৈগুণ্য হইবার উপদেশ দুষ্ট হয়। এবং ত্রেগুণ্যা প্রকৃতি 
বিদিত। ও অবিদিতা৷ এই ছুই ভাগে বিভক্ত বলেন। শাস্ত্রে স্থঙিকালে অব্যক্তা 
হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি ঘটে, এবং প্রলয়কালে আবার অব্যক্তায় লয় হয় 
বলেন। ব্যক্ত অবস্থ। ইন্রিকগ্রহ জন্ঘ বিদিত। অব্যভ। ইন্জিয়ের অগোচর 
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জন্য অবিদিতা। 'এই বিদ্দিতা ও অবিদিতার পরে নিন্ত্রৈণোর স্থান। 
পরমাত্মা পরমপুকষই নিশ্ৈগুণ্য নিগুণ। কেন উপনিষদে বলে “তদ্বিদিতাদথ 
অবিদ্িতাদধি।” কেহ কেহ এই গুঁকারের বিভাগত্রয় দেখেন। নিগুণ পুরুষ 
“অনির্দেশ্তং পর্মং স্থুখং ব্যাপকোহলিঙ্গ এব ৮,” তাহা! বিন্দুদ্বার। প্রদশিত। 
বন্ররেখ। মাত্রা অবিদিত গ্রকৃতিস্থানীয়া এবং ওকার বিদিতা প্রকৃতির প্রকাশক । 
ত্রিগুণ। প্রকাতি ওকারের উপরের বক্তাংশ সত্বগুণ, মধ্যের গ্রন্থি রজের (হৃদয় 
গ্রন্থি), নিয়়াংশ তমের নির্দেশক । এই ও ধাহার প্রতীক, অভিধা তিনি 
সর্বব্যাগী ঈশ। ঈশ শব ঈশ শব্দের তৃতীয়ার পদ। অর্থ ঈশদ্বারা। বান্তং 
অর্থ আচ্ছাদনীয়ং। বস্ত্রের তন্তবৎ ওতপ্রোতভাবে আচ্ছাদিত। ভিম্বের 
খোসাবৎ নহে। এই জন্যই বাস্তং বলা। কি আচ্ছাদিত? ইদং সূ্ব্বং। 
ইদ্দং কি প্রকার পদার্থ? যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগৎ অর্থ বিনাশশীল, 
জগত্যাং অথ পুথিবীতে। গীতায় ৯৪ শ্লোকে ভগধান বলিয়াছেন, ময়! 
ততমিদং সর্ব্ং জগদব্যক্রমৃঠ্ঠিনা। এই নশ্বর জগৎ যাহ! ইদং পদবাচ্য তাঁহা৷ সব 
ঈশ্বর দ্বার আচ্ছাদিত । ঈশা] অব্যক্ত। জগৎ ব্ক্ত। জগৎ নশ্বর । ঈশ 
অবিনাশী। অচিৎ জগৎ দেহ । ঈশ চিৎ দেহী। দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে জীবাত্মা 
বলে। সর্বব্যাপী চৈতগ্যকে ব্রহ্ম বলে। নশ্বর জগৎ ছুঃখেব আগার । ঈশ 
আনন্দম্বরূপ। অর্থাৎ পরম্পর বিরুদ্ধধন্্ী । “তেন ত্যক্তেন তূল্তীথা:” যে হেতু 
জগৎ সংসার ক্ষণভঙ্কুর দুঃখালয় তেন হেতুন1! অতএব তাহা ত্যাগে যাহা 
নিত্য আনন্দময় সেই ঈশে চিত্ত তন্ময় করতঃ ওুতীথাঃ ব্রদ্ধানন্দম ভাগ কর। 
মা গৃধঃ কণ্ত ম্থিদ্ধনম। ধন কোথায় যে তাহাতে গৃধ্‌ (লোভ) করিবে ? 
পাখিব সম্পদমান্রই মায়ার কুহকে স্থষ্ট হয় বন্ততঃ নাই, যেমন সিনেম। হলের দৃষ্ 
দৃশ্ত । অজ্ঞান আধারে আছে বলিয়া প্রতীত হয়। কেহ কেহ বাস্তং না 
নিয়! আবাশ্তং পাঠ নেন। তাহাতে ইদং জগৎ ঈশের আবাস স্থান বলা হয়। 
গৃহ গৃহী হুইতে বৃহৎ হয়। গৃহী পরিচ্ছিন্ন হন। তেমনি ঈশ পরিচ্ছিম্ 
হইয়া পডেন। তেন অর্থ “তেন হেতুনা” না নিয়া ঈশ্বরপ্রদদত্েন বলেন। 
ঈশ্বর কি দুঃখের পশরা দিয়া কল্যাণমন্ ? যাহা ঈশ্বর তোমায় ভোগ করিতে 
দিয়াছেন তাহা ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ করিও না। পৃথিবীর ধনে তৎ- 
নিবাসী সব লোকেরই সমান অধিকার । কিন্তু যে পাঁচ জুতি মারিতে সক্ষম 
সে-ই পৃথিবী ভোগ করে। বীরভোগ্য। বস্থদ্ধরা ৷ ঈশ সর্বব্যাপী জন্য অচল 
হইবে, কারণ চলিতে বাহিরে ফাক! স্থান থাকা প্রয়ৌোজন। এখানে তাহার 
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'একাস্তাভাব। অচল জন্ত নিষ্ষিয়। নিষ্ষিয় জন্য নির্ধিিকার | নিব্বিকার জন্ত 
'অক্ষয়, অব্যয়। অব্যয় জন্ত নিত্য । নিত্য জন্য সত্য। ঈশ ধাতু শাসনে এবং 
এশ্বধধ্যে ব্যবহার হয়। শাসম্ব শব দবিত্বক্ছচক। শাসক ও শাসিত ছুই থাকা 
প্রয়োজন । এশ্বধ্য বহিরাগত হয়। যেমন অন্টেশ্বধ্য বু তপস্যা দ্বারা লাভ 
করিতে হয়। কথায় বলে, এই্বর্যবান্‌ অর্থ এশ্বধধযুক্ত যেমন ধনবান্‌ ধনযুক্ত। 
যুক্ত শবও ছুই নির্দেশক, একের সহ অস্ভের সংযোজন । গীতায়ও ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন প্পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্।” অর্থ যোগমায়া সাহচর্য্যে লব্ধ এশ্বধ্য। 
ঈশ্বর অর্থ বর শাসনকর্তা বা বর এশ্বধ্াযুক্ত। ঈশ সর্বব্যাপী অদ্বিতীয় 
অখটগুকরস ৷ তথায় ভেদের ছৈতের স্থান নাই। তেন ত্যক্তেন বাক্যে 
অচেতন জগত্যাং দ্গৎ ত্যাগ বুঝায়। জগৎ কাহারও রচিত? স্থতরাং 
কর্ম, তাহ ত্যাগে চিৎ জ্ঞানম্বরূপকে গ্রহণ কর বলায় কন্মযোগ ও জ্ঞানযোগ- 
দ্বয়কে বল! হইয়াছে । কর্মের আরম্ভণ ইন্দ্রিয়ের কৃত হয়। উহা! দোষযুক্ত 
বন্ধনের হেতু । স্থতরাং প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ইন্দরিয়ব্যাপার 
নিবৃত্তি করতঃ নিবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হও এই আদেশ শ্রুতি করিতেছেন ইহা! 
বুঝিতে হইবে । 
কুর্বন্নেবেহ কর্াণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ | * 
এবং স্ত্বয়ি নান্যথেতোহন্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২ ॥ 

হে নর, যদি ইহলোকে থাঁকিয়। ঈশানুধ্যানরূপ জ্ঞানপথের পথিক হইতে 
আপনাকে সক্ষম মনে না কর তবে তোমার শতবর্ষ আযুক্ধাল বৈদিক কর্ম 
করিয়াই জীবনধাপন করিবে । অশান্্ীয় পথে চলিবে না। পশুগণের জন্য কোন 
শান্তর নাই । শান্তর মানবের জন্যই হয়। এজন্য মানব-ধশ্মশান্ত্র পুণ্যভূমি ভারতের 
'অধিবাসীর সবারই শিরোধাধ্য অমূল্য সম্পদ । কিন্তু কর্মমমাত্রই দৌষাবহ কারণ 
ত্িগুণ। গ্ররৃতি পরবশে কর্ম কৃত হয়। অসৎ প্রকৃতির প্রেরণায় যে কর্ম কৃত হয় 
'তাছা! বন্ধনদশাগ্রস্ত কয়েদীর কা্যবৎ। এজন্য শ্রুতি কর্শের কামনা ও অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহা অসৎ কর্তৃক সতের বন্ধনমাত্র । খা ১০।১২৭/৪ মন্ত্রে 
কামন্তদগ্রে সমবর্বভাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ | সতো৷ বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ 
হৃদি প্রতীস্তা কবয়ে! ঘনীষ! | শ্রতিবাক্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত সত্য । শ্রুতি 
বলিয়াছেন, অগ্রাণে! হামনা: শুভো হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। পরমণপুরুষের মন প্রাণ 
ইন্জিয়াদি কলা নাই। নিরবয়ব নিফলের ক্রিয়াহেতু মন নাই, তবে কামন৷ 
কার্টে স্পৃহা ঈক্ষণাদি অসম্ভব। তবে বদি কোন ব্যকির নিকট হইতে মন ইন্জিয়াদি 
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গ্রহণ করেন তবে তৎ সাহায্যে “বহুস্তাৎ প্রজায়েয়তি” বলিতে পারেন। ধাহারা 
প্রকৃতি হইতে স্যগ্টিবাদী তাহাদের প্রকৃতির সম্পদ মন বাক্‌ প্রাণাি বিকার যদি 
সেই নিব্বিকার পুরুষ গ্রহণ করেন তবে কর্মরত হইতে পারেন। ধনহীন নেই 
পুরুষ খণ না করিলে প্ররুতির সম্পদ পাইতে পারেন না। খণ গ্রহণ করিলে 
তিনি প্রকৃতির খণজালে আবদ্ধ হইয়া দুর্দশাগ্রন্ত হন। একারণ ভগবান্‌ গীতায় 
বলিয়াছেন, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্থাত্র 
লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ, সর্বারভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। স্থতরাং কর্ম 
করিলেই মায়ার ফাদে পা পড়ে,এতাহা বন্ধনের হেতু হয় জন্য দোষাবহ। একারণ 
শ্রুতি বলিতেছেন, কর্ম করিবে লেপ লাগিবে না, মাছ ধরিতে জলে নামিবে কাদ৷ 
লাগিবে না এমনটা সম্ভবপর নহে । কশ্শ করিলেই পাপের লেপ লাগিবেও অজ্ঞান 
'অবিদ্ারূপ পাপ সহযোগেই কর্ম করা, লেপ লাগিবে না ইহা হয় না। গীতায় 
বলে “রজঃ কম্মণি ভারত।” কর্মমাত্রই রজোগুণের ব্যাপার স্থতরাং জ্রৈগুণ্যে 
প্রকৃতি পরবশে কর্ম ঘটায় দোষ অনিবাধ্য। এই জন্য এখানে শ্রুতি বলিলেন 
যে এমন কোন উপায় হইতেই পারে না৷ যে লেপ লাগিবে না। কোন 
মতবাদী বলেন যে নিষ্ধাম কর্ম্মব্যতীত অন্ত উপাঁয়ে কর্ম করিলে লেপ লাগিবে। 
বেশ কথা, তবে নিষ্ষাম কর্ম রজোগুণ ত্যাগে ঘটে কি রজোগুণ সহকারে ঘটে? 
নিফ্ষাম কর্ম যদি সাত্বিকও হয় তত্রাচ তাহা ত্রেগুণ্যে, নিস্ত্রিগুণ্য অকশ্ম নৈষষশ্ময, 
ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ করিয়াই ঘটিয়। থাকে । গী ৯২১ এবং ত্রয্ীধর্মমনুপ্রপনা 
গতাগতং কামকাম! লভস্তে। (গী ৮২৮) বেদেষু যজ্ঞেষু ত':'হ চৈব দানেষু 
যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম। অত্যেতি তৎ সর্যমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি 


ভাছাম্‌। 


অন্ধ্য1 নাম তে লোৌক। অন্ধেন তমসাবৃতাঃ | 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি ষে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩। 
_ যাহারা আত্মহননকারী ব্যক্তি তাহার! প্রেত্য দেহত্যাগের পর, পরলোক 
গমনকরতঃ অন্ধ তমলাবৃত অন্ধ্যলোকে গমন করে। কালী মৃদ্তির উপাসক 
আপনাকে কালী. চিন্তনে শুভ্র নিষ্কিম্ধ পুরুষকে পদাঘাতে হুনণ করেন 
বৈকি ! ৰ 
আত্মহননকারী কে? হুনন কেবল অস্ত্র্ধারা হয় না। বাক্যবাণেও হনন 
হয়। যদি কোনব্যক্তিকে কোন কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়া তাহার আর কোন 
খোঁজখবর না নেয় এবং সে অনশনে মরে তাহা হনন নয় কি? পুরাণে 
১৪ 
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ব্যাসের উদ্কি বলিয়! একটি গ্লোক আছে তাহাতে বাক্যবাণে হননের দৃষ্াস্ত 
পাওয়া যায়। তাহা এই-_- : 
রূপং রূপবিবজ্জিত্তস্ত ভবতে! ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্‌। 
স্তত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্ুরীকৃতং যন্ময়] | 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবন্‌ যতীর্ঘযাত্রাদিন! | 
ক্ষস্তব্যস্তদখিলগুরে! মেহপরাধস্ত্রযম্‌। 
হে ভগবন্‌, অরূপ অব্যক্ত তোমার ব্যক্তমধ্য অবস্থা কল্পন! করিয়৷ সেই ব্যক্ত 
রূপের ধ্যান করায় স্বরূপচ্যুতি ঘটান রূপ অপরাধ হইয়াছে । তৃমি বাক্য ও মনের 
অগোচর জন্ত অনির্বচনীয় সেই তোমার স্বরূপ স্ততিরূপ বাক্যদ্ধারা প্রকাশের 
চেষ্টা করিয়াছি । তুমি সর্বব্যাপী ; দেহমন্দিরে না দেখিয়া ষেন তোমার স্থিতি 
কেবল ধামচতুষ্টয়েই সম্ভব বুদ্ধিতে তীর্ঘযাত্রা করিয়াছি তাহাতে সর্বব্যাপিত্বের 
হানিকরতঃ পরিচ্ছিন্ন করিয়াছি এই অপরাধত্রয় ক্ষমা কর। 
এই যে দেহস্ব দেহী তিনি তথায় পঞ্চকোষাবৃত গৃহে কারারুদ্ধ আছেন, যদি 
ত্রাহার ম্মরণ মনন না করে তবেই কারাগৃহে অনশনে মৃতের হননবৎ হনন হইতে 
পারে। বাক্যবাণে দ্বৈতী ও ম্মরণমননাভাবে ভোগী এবং “নান্যদত্তীতি” বাদী 
কন্দ্মা আত্মহননকারী বলিয়! উক্ত হন। গীতায় ভগবান ন্যান্যদ্ত বাদীর কথায় 
বলিয়াছেন, কামাত্মানঃ ন্বর্গপরা জন্মকর্খ্মফল প্রদাম্‌। ইষ্টপুর্ভাদি পুণ্যকর্ধের ফলে 
তর্গেখায়, দেবভোগ্য ভোগ করে । সেই স্বর্গ সদাই দীপ্তিমান্‌ বলিয়। দিব, লোক 
বলিয়া উত্ত। এখানে শ্রুতি বৈদিক কর্মকারী অনুর্ধ্যলোকে যায় বলিলেন। 
আবার অন্ধতমাবৃত বিশেষণ দিয়াছেন । অন্ধ্য অর্থ সুধ্যহীন। স্বর্গ হুরধ্যহীন 
নহে কারণ পুরাণে বলে সুর্য গ্োৌলোকা গ্সি, যেখানে কুর্ধ্য সদ। আলোক প্রদানে 
রূত, সে স্থানকে অন্ধতমাবৃত অন্থর্ধ্যা বল! কেন? হা, যাহার। নরকে যায় তাহাদের 
নরক অন্ধতমাবৃত স্থান হইতে পারে। স্বর্গগমনকারী পুণ্যাত্বা অহ্ধ্যদেশে যায় 
-_কথাটা কেমন লাগে । ঈশ যেব্রন্ধ তিনি জ্যোতির্য় শ্রুতি বলে। কোথাও 
*বরেণ্যৎ ভর্গ: 1” কোথাও বা “ন তত্র হুধ্যো ভাতি”* কোথাও "জ্যোতিষাং 
জ্যোতি” কোথাও বা “শ্বংজ্যোতিঃ” বলে। গীতা ১১1১২ বলে, দিবি হুর্ধা- 
সহশ্রশ্ত ভবেদ্যুগপদুখিত1। যদি ভাঃ সদৃশী স! স্যাদ ভাসম্তস্ মহাত্মনঃ ॥ পুরুষ 
সহতর স্ু্যতুল্য প্রভাশীলী হওয়ায় তথায় এই চণ্ডাংশু হুর্ঘ্যও সেই বৃহত্বম আলোকে 
আর পরিদৃষ্ট হন লা। এজন্য তুলনায় অনূর্ধয। ধাহার! জ্ঞানী তাহারা! সেই সহম্্- 
কধ্যপমপ্রভ পুরুষই ভূইয়া ধাঁয়। আর ধাহার! কন্মা তাহার! এই হীনপ্রভ নুধ্য 
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যথায় আলোক দেয় সেই স্বর্গে যায়। দ্বর্গকে ভোগভূমি বলে। দেবগণেরও 
কামক্রোধাদি দুষ্ট হয়। ভোগ রজোগুণে। জ্ঞীনী বিরজ নিস্ত্ৈগুণো ব্বশ্বরূপে 
স্বতন্ত্র। কম্মী কর্মফলবশে গতাগতিপরায়ণ, জ্ৈগুণ্যে প্রকৃতির পরবশে অন্বতন্ত্র 
হইয়া! থাকে। প্রকৃতির এক নাম যেষন মায়া যেমনি খণ্েদে নাম দিয়াছে রাত্রি 
ও তম। ধাহারা সদাই সেই তমের রজোতম গুণাক্রান্ত, তাহারা অন্ধতমে স্থিত 
সন্দেহ নাই। ধাহার! সত্বগুণে স্থিত তাহারাও অবিদ্যাকাম কর্মবশ অস্বতন্ত্র জন্য 
সদ্দোষ তম দ্বারাই পরিচালিত হন। এজন্য শ্রুতি কর্ম ও জ্ঞানের তুলনা 
করিয়া অহ্র্যাদি শব্ধ প্রয়োগ কর্ণরয়াছেন। 
অনেজদেকং মনসো৷ জবীয়ো 
নৈনদ্দেবা আপ্ুুবন্‌ পুর্বমর্শৎ। 
তদ্ধাবতোহন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ 
তক্মিন্নপো মাতরিশ্ব! দধতি ॥ ৪! 

ঈশ্ব ব্রহ্ম অনেজদ্‌ চলনহীন অচল নিক্ষিয়, এবং একমেবাদ্িতীয়ম্‌। পৃথিবীতে 
চলনশীল অনেক পশুপক্ষী আছে। মন সবচেয়ে দ্রুতগামী গণ্য হয়। এজ 
কম্পনে হইতে এজৎ শব্ধ, অর্থ কম্পন-ক্রিয়াযুক্ত । ন এজৎ অনেজৎ নিষ্রিয়। 
অব্যক্ত ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইলেও মনের অগোচর । মন তাহাকে পায় না। এজন্য 
শ্রুতি বলিতেছেন যে দ্রুতগামী মন যেখানে যায়, যাইয়া দেখে যে তাহার পূর্বেই 
পুরুষ সেই স্থানে আপিয়া স্থিত আছেন। যেন পুরুষ মন হুইতও জ্তগামী। 
ইন্দরিয়গণ দূর দূরের পদার্থের খবর রাখে কিন্তু তাহারাও ব্রক্ষ সং একই সময়ে 
যাত্র! না করিয়া, তথায় ক্রহ্ধকে রাখিয়া! যেখানে যায়, যাইয়া! দেখে ব্রহ্ম তাহাদের 
অতিক্রম করিয়৷ পুর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত রহিয়াছেন। দেবা; অর্থ চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবগণ। ইন্দ্রিয়গণ অচেতন। যাহা অচেতন তাহা স্বতঃ 
গমনাগমন করিতে পারে না। ফুটবলের মত কেহ চালায় তবে চলে। ইন্দ্রি়গণ 
যে-বিষয়ের প্রতি গমন করে এ সকল অখিষ্টাতু দেবগণের বলেই চলে। দেবাঃ 
অর্থ ইন্জ্িয়গণও বল! চলে । ফেমন লোকে বলে ফুটবল গোলে গেছে। অত্যেতি 
অর্থ অতিক্রম করিয়! গত। তিষ্ঠৎ অর্থ স্থিতিশীল ব্রন্ম অচল জন্য চিরই 
স্থিতিশীল হইলেও যেন মন ইন্দরিয়া্দি সহ কে আগে যায় দৌড় খেলেন, ইহ 
সর্বত্রগ পুরুষ সর্বব্যাপী ইহাই বুঝাইবার জন্য কথাটা ঘুরাইয়৷ বল! হইয়াছে। 
ইহা রসিকতামাত্র। শেষাংশে আছে তন্মিন্‌ অপঃ মাতরিশ্বা দধতি, মাতরিশ্বা 
বাস দেবতা, মাতর্ি'সাকাশে স্বনভি ইতি মাতরিশ্বা। বায়ু শব হিরপ্যগর্তের ' 
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নামাস্তরও হয়। বাস বাতাস অচেতন, পঞ্চপ্রাণ অচেতন, প্রাণবাঘু চেতন । 
প্রাণবাস্ুর নাম বেদে অন | আ-_৩।৭২ মন্ত্রে বলে বাযুর্বৈ গৌতম তৎ স্ুত্রং ৷ 
তুত্রাত্মা৷ হিরণ্যগর্ভই কাধ্য্রশ্থ। তিনি একাধারে স্থষ্িস্থিতিবিনাশকর্তা। কর্ম 
করান এবং কর্মফল দিয়া থাকেন। যেমন গীতা ৭২২ স তয়! শ্রদ্ধয়া যুক্ত- 
স্ক্তারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ এখানে 
ময়ৈব অর্থ আমি কৃষ্ণ কাধ্য্রন্থই কম্খমফল নির্ধারক । সর্বব্যাপী কর্ম করেন না, 
করানও না, ফলও দেন না। ইহাও গীতায় ৫1১৪,১৫-__ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্য 
স্জতি প্রভূঃ ৷ ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত্ গ্রবর্ততে ॥ নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন 
চৈব স্থকৃতং বিভূঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ ॥ মায়-কবলিত 
কাধ্যব্রন্ধ কর্ম করান, ফলও প্রদান করেন। তীহাঁকেই শ্রুতিতে মাতরিশ্বী বলিয়াছে। 
অপ কর্শম কর্মফল । যজ্ঞাগ্রিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহার ফল জলীয় বাম্পবৎ 
স্র্য্যে থাকে এবং বৃষ্টিবপে বর্ণ করে। অগ্ৌ প্রানস্তাহুতিঃ সমাগাদদিতামূপ- 
তিষ্ঠতে । আদিতাজ্জায়তে বৃষ্টি:। বৃষ্টেরন্ং ততঃ গ্রজাঃ ॥ দধাতি প্রদান করেন। 
'তম্মিন্‌ তমাবৃত জীবকে । 
তদেজতি তন্গৈজতি তদ্দুরে তথস্তিকে । 
তাস্তরম্য সর্বস্য তছু সর্ববন্যাস্ত বাহতঃ ॥ ৫ 

. তৎ সেই পুরুষ ক্রিয়াশীল হন, তিনি ক্রিয়াশীল হন না। তিনি অতিদুরে স্থিত, 
তিনিই নিকটে । তিনি এই সবারই অন্তরে স্থিত, এই সবার বাহিরে স্থিত। 
এজতি ক্রিয়াশীল কম্পিত। সর্বব্যাপী পুরুষ নিক্ষিয় অচল। যখন মায়াদি 
উপাধিযুক্ত হন তখন অল্পবুদ্ধি জনগণ মনে করে যে তিনি অচ্যুত হইলেও ্বস্বরূপ 
হইতে চ্যুত হুইয়া যেন ক্রিয়াশীল হইতেছেন। এইটী গীতায় ১৩1২৯ শ্লোকে 
বলিয়াছে, প্রকত্যৈব চ কণ্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। ঘঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তারং 
 সপশ্ঠতি ॥ যেমন অল্লবুদ্ধি জলের নীচে চাদের নাচনি দেখে । যে দেখে সে 
জানে না যে জলের 'তলে.কোন চাদ থাকে ন1। চাদ আকাশে থাকে । চাদের 
প্রতিবিশ্ব জলের নীচে দুষ্ট হয় মাত্র। এবং প্রতিবিশ্ব বিশ্বের অকরণ মাত্র। 
আকাশের চাদ না নাচিলে তাহার জলস্থ প্রতিবিস্ব নাচে না, নাচিতে পারে না । 
স্বচক্ষে জলে চাদের প্লাচনি দেখিতেছে। এখানে তরঙ্গায়িত জলের নাচনি 
চক্জপ্রতিবিষ্বে আরোপিত করিয়া চাদের নাচনি দেখিয়াছে। তেমনি অচ্যুতের 
ক্রি়্াীলত! অজ্ঞানবশে কল্পুনা করে মাত্্। তিনি সর্বব্যাপী সুতরাং নিকট দূর 
'সর্ঘজই আছেন চেতন অচেউন যত কিছু দৃষ্ট হয় সবারই মধ্যে তিনি অবস্থিত 
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আছেন। যদি না থাকেন তবে সর্বব্যাপী হন না। মৃত দেহেও থাকেন। ইতি- 
পুর্ব্বে ন দেবা আগ্পুবন্‌ বাকোর ব্যাখ্যানে ইন্দ্রিয় মনাদি জড় তাহা বলা হুইয়াছে। 
তাহাতেও সর্বব্যাপী আত্মা স্থিত আছেন এজন্য প্রত্যেকেরই অন্তরে বাহিরে 
তিনি-__ একথা বল! হইয়াছে। 


যস্ত সর্ববাণি ভূতান্তাত্মন্তেবানুপশ্ঠাতি | 
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্পতে ॥ ৬। 

যিনি সর্বভূত আপনাতে দেখেন এবং সর্ধবভূতে আপনাকে দেখেন তারপর 
আর বিজুগুগ্মা অর্থাৎ ভেদভাব জন্য নিজ-পরবুদ্ধি ঘ্বণার ভাব থাকে না। জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার একতা উক্ত। দেহ আত্মা নহে, মায়িক। আত্ম! নিত্য সত্য। 
যিনি আমি এই বস্তটী সর্বব্যাপী চিৎ বলিয়া জানেন, তিনি নিজদেহস্থ আত্ম! 
সর্ধ্বব্যংপ। হওয়ায় সর্ধবভৃতস্থ আত্ম! সহ একতা দর্শন করেন। মশা, মাছি, 
পিগীলিকা, কাক, কুকুর, সর্প, ব্যান্্র, বৃক্ষলতা সর্বজীবদদেহে একই আত্মা, এই 
বুদ্ধি জাগিলে নিজদেহস্থ আত্মা, ব্রাহ্মণ ব৷ ক্ষত্রিয় বা চণগ্ডাল দেহস্থ আত্ম৷ স্বতন্ত্র 
নয় এইটা চিত্তে ভাসে । এক এই জ্ঞান হওয়ায় ত্বণা করিবেন কাহাকে? দেহ 
শ্বেত, গীত, কৃষ্ণ হইতে পারে, হৃম্ব, দীর্ঘ, মধ্যম হইতে পারে, সবল দুর্বল হইতে 
পারে কিন্তু সবই পাঞ্চভৌতিক, ইহাও একত্ব। পাঞ্চভৌতিক দেহ অসৎ 
প্রাতিভাপিক হইলেও ততস্থিত আত্মা সৎ এক, ইহাই সমদর্শন। সম অর্থ এক 
সমান বলিম! দর্শন । সমান অর্থই এক। যেমন প্রসিদ্ধ স্বান্ুপ ৭ মন্ত্রে সানে 
বৃক্ষে বাক্য আছে তথায় সমান অর্থ একই বৃক্ষে। কৈবল্য বলে, সধ্বভূতস্থমাত্মানম্‌ 
সর্ধ্বভূতানি চাত্সনি। সংপঙ্ঠন্‌ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুন! ॥ ১০ । গীতায় 
৬২৯ সর্বভূতস্থমাত্মীনং সর্বভূতাঁনি চাত্বনি। ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র 
সমদর্শনঃ। বেদাস্তের সারকথ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত। তাহ এখানে বল৷ 
হইয়াছে। 
ৃ্‌ যন্মিন্‌ সর্ববাণি ভূতান্তাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ । 

তন্ত্র কে। মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্ঠতঃ ॥ ৭। 

ধখন সর্বভূতে স্থিত আত্মাই পরমাত্মা জ্ঞান 'হয় তখন সেই একত্বদর্শ 
ব্যক্তির শোক মোহ কোথায়? অর্থাৎ থাকে না। দ্বিতীয় জন্যই শোক মোহ্‌; 
যেখানে দ্বিভীয়ের অভাব সেখানে শোকের স্থান কোথায়? গীতায় বলে, পণ্ডিত 
জীবিত বা মৃতের জন্য শোক করেন না। দ্বিতীক্মাভাবাৎ। বদি বল নিজ 
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দেহের গীড়াদি জন্য শোক হইতে পারে। সেখানে যাহার শোক তাহা হইতে 
দেহ অপৃথক্‌ আছে জানেই. মোহ ঘটে। খ ৩1৩৯ মন্ত্রে বলে ইন্জিয়াণি 
শতক্রতো! ঘানি জনেষু পঞ্চযু ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। এক ইন্দ্র সর্বপ্রাণিদেহস্থ 
হইয়! ইন্দ্িয়গণ দ্বারা দর্শনাদি কাধ্য করেন জন্য তিনি একাই সর্বত্র ভ্রষ্টা 
শ্রোতা মস্তা বোদ্ধা। এমনি একত্বদর্শন ঘটিলে শোক হয় না। দৃশ্টপ্রপঞ্চ 
অসৎ মায়িক তজ্জন্ত শোক নাই। এক] যিনি তিনি কাহার জন্য শোক 
করিবেন? 
স পর্ধ্যগাচ্ছুক্রমকামমব্রণমন্াবিরং শ্তদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 
কবিরধনীষী পরিতুঃ ্বয়ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ 
ণ ব্যদধাচ্চাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮। 

সেই পুরুষ সর্ধবত্রগ অর্থাৎ সর্বব্যাপী । শুক্র শুভ্র জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, অকায় 
অশরীর সুক্্দেহহীন, অব্রণ বিকার-ব্রণরহিত, অক্সাবিরং স্নায়ুরহিত স্থুলদেহ- 
হীন, শুদ্ধ মলরহিত কারণ দেহই মায়ামল তদ্বর্জিত। অপাপবিদ্বম পাপম্পর্শ- 
রহিত, মায়াই পাপ তদ্বজ্জিত। কবি; ক্রান্তদর্শী, মনীষী মনীষাসম্পন্ন, পরিভুঃ 
সর্ববোপরিস্থিত সর্বশেষ্ট। ্বয়ভঃ জন্মরহিত অন্ুৎপন্ন। শাশ্বতীভ্যঃ সনাতন, 
সমাভ্যঃ কালাখ্য প্রজাপতিগণকে যাথাতথ্য যাহার যেমন ৰশ্ধ তছুচিত অর্থ 
দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ত্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া! মায়! অলক্ষিতভাবে 
থাকেন। যেমন ব্রণ চর্শের নীচে সুক্্স মুতে বদ্ধ দূষিত রক্রবিন্দু থাকে লক্ষিত 
হয় না পশ্চাৎ শক্ত হইয়া বাহির হয়, তেমনি ব্রহ্ম ্বামুতে থাকে এজন্য তাহ! 
নিষেধার্থ অব্রণ অন্নাবির শব্ধ প্রয়োগ হুইয়াছে। কিম্বা লোমকূপে মলবৎ অলক্ষিত 
থাকে । এজন শুদ্ধ শব্ধ ও পদতলে যেমন স্্স কণ্টক বিদ্ধ হয় লক্ষিত হয় না 
তেমনি অলক্ষিতভাবেও থাকে ন! ইহু। বুঝাইবার জন্ত অপাপবিদ্ধম্‌ বল! হইয়াছে। 
কবি ক্রান্তদশশ ইত্যাদি বিশেষণ কার্ধাত্রক্মের গ্যোতক। কাধ্ত্রন্মই গ্রজাপতি- 
গণকে স্থষ্টি করতঃ যাহার যাহ কর্তব্য কর্শ তাহা নির্ধারিত করিয়াছেন । 
| ১০৪৯১ মন্ত্রে আছে ইন্দ্র প্রজাপতির জন্য ষজ্ঞপদ্ধতি করিয়াছেন। গীতায়ও 
আছে, সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষ্ট 1 পুরোবাচ প্রজাপতি । অনেন প্রদবিষ্যধবমেষ 
বোহক্বিষ্টকামধুক্‌ (৩/১০)॥ কাধ্যব্রঙ্ধ প্রমাণগম্য অন্থমেয় । তাহা জ্ঞাত হুইলে, 
সুক্মৃতম পরমাত্মা! বলিলে জিজ্ঞান্থুর পক্ষে ব্রদ্ধ জানার স্থবিধা হয়, নত্বা অতি 
হুক লৌকিক বুদ্ধিতে ধরে না। এজন্ত বেদান্ত হুত্রও ত্রদ্ধ লক্ষণ “জন্মাস্স্ত যতঃ” 
বলিয়াছেন ।... উহা! কাধ্যব্রজ্জেরই লক্ষণ। অপ্রমেয় বন্তকৈ এই প্রমাণগম্য কাধ্া- 
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্রহ্ষরূপ প্রতীক ছার! বুঝান সহজ, এজন্য শ্রুতি পরমত্রদ্ষের বর্ণন সহ কার্্যত্রদ্ষেরও 
বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন । ও 
অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহবিচ্যামুপাসতে । 
ততে। ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯। 
যিনি অবিদ্যার উপাসনা! করেন তিনি তৎফলে অন্ধতম লোকে গমন করেন। 
'আর যিনি বিদ্যার উপাসনা করেন তিনি আরও গাঢ়তর অন্ধকারে গমন করেন। 
সাধারণতঃ অবিদ্যা অজ্ঞান ও বিদ্যা জ্ঞানকে বলে। এখানে অবিদ্যা অর্থে ভূত 
প্রেত পিত্রাদি উপাসনা রূপ কশ্ধু এবং বিছ্যা দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান দ্বারা 
দেব্যজন বুঝাইয়াছে, কারণ বু আ ১৫1১৬ মন্ত্রে বলে, কর্মণ। পিতৃলোকো 
বিদ্যায় দেবলোক:। ধাহার। পিত্রাদির তৃপ্তির জন্য কর্ম করেন তাহার! সময়ে 
উপদিষ্ট হইলে অল্পেই সঞচিস্তাপরায়ণ হন। আর ধাহারা বিদ্যারত তাহাদের 
শাস্ীয় জ্ঞান জন্য অহংকার, আমি শাস্্ব জানি উনি আর কি বুঝাইবেন এই 
অহংকার চিত্তে অতীব দৃঢ় থাকায় সদ্বিষয়ক উপদেশ সহসা গ্রহণ করিতে 
পারেন না, ফলে চির অজ্ঞান অন্ধকারে থাকেন। যেমন পুর্বমীমাংসায় ধাহার! 
বিশেষ শ্রদ্ধালু তাহারা জ্ঞানবিষয়ক শ্রুতি অব্/বহাধ্য অর্থবাদ বলিয়া তাহাতে 
ধ্যান দেন না । গ্লী ২৪২ বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তাদন্তি ইতিবাদিনঃ ॥ যেমন 
অগ্ডন মিশ্রাদি। 
অন্যদেবাহুবিদ্যয়াহম্যদাহুরবিদ্ধয়! | 
ইতি শুশ্রম ধীরাঁণাং যে নম্তদ্বিচচক্ষিরে « -০। 
কেহ বলেন, দেবযজনাত্মক বিদ্যাদ্বারাই কৃতকৃত্যতা, কেহ বলেন, ভূতপিতৃ- 
যজনাত্মক অবিদ্যাতেই কৃতকৃত্যতা, আমরা! বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণের মুখে এরূপ 
ব্যাখ্যান শুনিয়াছি। বর্তমান যুগের আধ্যসমাজিগণ পিতৃত্রাদ্ধ করেন না, দেব- 
যজ্ঞ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস তাহাতেই শান্ত্বাকা রক্ষিত হয়। ধাহারা 
ংগ্রেসের কন্মী তন্মধ্যে অনেকে পূর্ত মহাত্মাণের স্মরণার্থ উৎসব করেন, 
দেবধজন কর! প্রয়োজন মনে করেন না । তেমনি রুচিভেদে মতভেদ বরাবরই 
আছে। 
বিদ্যাঞ্চাবিগ্ভাং চ ষন্তথে,দাভয়ং সহ । 
অবিদ্ধায়া মৃত্যুং তীত্তব1 বিদ্যয়াহমৃতম্ুতে ॥ ১১। 
শ্রুতি বলেন, বিগ্তা ও অবিষ্যা উপাসন! অর্থাৎ দেব ও পিতৃ যজন এই ছুই 
উপাসক মীত্রেরই কর্তব্য। অসৎ অবিদ্যাই স্ৃত্যুশববাচ্য। বু আ ১৩২৮ 
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ভৃতপ্রেত যজন, অগ্থিহোত্রাদি অবিষ্া জন্ত হইলেও ম্বাভাবিক কর্ণ ধাহা৷ জায়দ্ব 
ঘিয়ন্ব গতিপ্রদ জন্ত মৃত্যুন্ববাচ্য তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দেবোপাসনারপ 
বিস্তাঘারা দেবলোকের আনন্দাঁদুত্ভোগ লাভ করে । 

অন্ধং তম: প্রবিশস্তি যেইসস্ৃতিমুপাসতে। : 

ততো ভূয় ইব তে তমে! ষ উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ ॥ ১২। 

ধিনি অসম্ভূতি উপাসনা করেন তিনি অন্ধতম লোকে যান, আর যিনি 

সভূতি উপাসনারত তিনি আরও গাঢ় অন্ধতমে যান। অসস্ভৃতি প্রকৃতি । 
সম্ভৃতি হিরণ্যগর্ভ, তমাবরণে ধাহার উৎপত্তি । ক ১০1১২৯1৩ মন্ত্রে তষ আসীৎ 
তমসা গুঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। তুচ্ছ্যেনাভপিহিতং যদাসীৎ 
তপসস্তন্কহিনা জায়তৈকম্‌। আত সর্ধত্রস্থিত পুরুষ যখন তুচ্ছ্যা তম দ্বার! আবৃত 
হইলেন তখন তাহার তপস্তার মহিমায় একের প্রথমজের হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি 
হইল। হিরণ্যগর্ভ কাধ্যব্রদ্ধের উপাসনায় অণিমাদি অষ্ট এশ্বধ্য লাভ ঘটে। 
প্রকৃতি উপাসন] সম্বন্ধে এক শ্রতিবাক্যে বলে “তশ্ত গ্রকৃতিলীনস্ত যঃ পরঃ স 
মহেশ্বরঃ 1” প্ররুতিলীন অবস্থায় ব্যথাহীন শাস্তিলাভেচ্ছু প্রকৃতি উপাসনা 
করেন। পৌরাণিক অক্পুর্ণা উপাসনাও প্রকৃতির উপাসনা । নির্বিবশেষ পুরুষ 
অন্ন বা প্রক্কৃতি হইতে মন, বাক্‌, প্রাণ রূপ অন্ন গ্রহণ করিতেছেন ধাহারা প্রতি 
উপাসক তাহার! অল্পেই, ভ্রমাত্মক বুদ্ধি ত্যাগে সৎ পথে যাইতে সমর্থ হন। আর 
যিনিসন্ভুতি উপাসনায় অণিমা লঘিমাদি অষ্ট এশ্বধ্য লাভ করেন তিনি কায়- 
বুহাদদি যোগে এক দেহকে বহু করিতে সক্ষম, আকাশে, অগ্নিমধ্যে বিচরণে 
দক্ষম, আপনাকে প্রায় ঈশ্বরই মনে করেন। সেই যে দৃঢ় অহঙ্কার জন্য মোহ তাহা। 
বিদূরিত কর! ছুরূহ ব্যাপার । তাহার! ত্রেগুণ্যে প্রকৃতি পরবশে থাকাই বেশ 
মনে করেন। তাহাদের নিস্ত্ৈগুণ্যে জ্ঞানলাভ স্থদুরপরাহত । এজন্য শ্রুতি 
বলিলেন, প্রন্কৃতি উপাসকের সহ তুলনায় আরও গাঢ় অন্ধতমে যান। 

অন্যদেবাহ: সম্ভবাদন্দদাছরসম্ভবাৎ। 

ইতি শুশ্রম ধীরাপাং যে নম্ত্বিচচক্ষিরে | ১৩। 

কেহ বলেন, 'অসভভূতি উপাসনা দ্বারাই কৃতকত্যতা৷ ৷ অন্তে বলেন, না, 
গভূতি উপাসনা ছ্বারাই ক্লতকৃত্যতা। আমরা এমন মতবাদ পঞ্ডিতগণের মুখ্চে 
উনিয়াছি। 
টা সঙ্ভুতিং চ বিনাশং চ যন্তঘেদোভয়ং সহ। 
৪১০4০ বিলালেন সৃতীং ভীত সসৃত্যামবতমঙ্গুতে ॥ ১৪। 
পতিত: ৫ 
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এখানে অসম্ভূতি শব্দের অকার ছন্দের জন্য লোপ করিয়া সম্ভৃতি লিখা 
হইয়াছে । স্থতরাং সন্ভৃতি স্থলে অসভ্ভূতি গ্রহণ করিতে হইবে । শ্রুতি 
বলিলেন, সম্ভূতি ( বিনাশ ) উপাসনা! দ্বারা এশ্বরধ্য অধর্ম কামাদি দোষজাত রূপ 
মৃত্যু হইতে উতীর্ণ হইয়! অসম্ভূতি উপাসনা! দ্বারা প্রককতিলীনরূপ অমৃত ভোগ 
করিয়া থাকে। সম্ভৃতির উৎপত্তি আছে বিনাশও আছে। তম সমাগমে 
উৎপত্তি, তম অপগমে নাশ । যেমন খ ১০।১২৯২ মন্ত্রে 

ন মৃত্যুরাসীদম্ৃতং ন তহি ন রাত্রা অহন আসীৎ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয়৷ তদেকং তন্মাদ্ধান্যন্পপরঃ কিঞ্চনাস ॥ 
মৃত্যু যে তম তাহ! ছিল না, সেজন্য অমৃতস্বরপ দেবতা হিরণ্যগর্ভও ছিলেন ন1। 
রাত্রি দিন বা তৎচিহৃও ছিল না অর্থাৎ কালাভাব হইয়াছিল। তখন বাতহীন 
অন স্ব স্বরূপে একাই ছিলেন অন্য কিছু ছিল না। এ জন্য সম্ভূতিকে বিনাশ 
বলা হুইয়াছে। সৃষ্িস্থিতিবিনাশকারী বলিয়াও বিনাশ বলা যাইতে পারে । 
বিনাশ তাহার কার্ধ্য, কার্য কারণ অভেদে প্রয়োগ । 
হিরগ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্কাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্বং পুষন্পাবৃণু সত্যধন্্ায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ | 

হিরণ্যবৎ চাকচিক্যময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে। হে পুষন্দেব, 
আপনি তাহ খুলিয়া ফেলুন, আমি সত্যধশ্নী সত্যের স্বরূপ দর্শন করিব। 

এই বাক্য হইতে পাওয়। যাইতেছে যে সত্যধন্ী সত্যদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি পুণের 
উপাসক। পুষন্‌ দেবতার ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী, এই ট্রপ'”ক € অনীশয়া! 
শোচতি মুহমানঃ ) আপনাকে অক্ষম দূর্বল জানেন। আপনি ঢাকন উঠাইতে 
অসমর্থ বুঝিয়া পুযন্‌ দেবতাকে বলিতেছেন, হে দেব, এই আবরণ উন্মোচন 
করুন। আমি সত্যবস্ত দর্শন করিব। উপাসক রজোগুণে স্থিত। কারণ আবরণ 
অচেতন পাত্র। আপনি অল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান্‌ জীব, পুষন্‌ দেবতা সর্কশক্তিমান্‌, 
আর একজন সত্যবস্ত রহিয়াছেন তাহা তাহার অনবগত। গ্ীতায় ১৮২১ শ্লোকে 
বলে, পৃথক্ত্বেন তু ষজ্জানং নানাভাবান্‌ পৃথখিধান্‌। বেত্তি সর্দেধু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং 
বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ রজোগুণী ব্যক্তি এণাত্রয়ক্মন্বিত হইয়া থাকে । লোকৈষণাবশে 
কোন উপলক্ষে বিদ্বান্গণের সভা করাইয়াছিল, তথায় শুনিয়াছে যে এই ষে 
সব দেবতা! সচরাঁচর উপাসনা করা৷ হয় তাহাদের অতিরিক্ত এক সত্যবস্ত আছেন: . 
“অন্তেন হি গ্রত্যুঢাঃ* (ছা! ৮৩২)। এইরূপ বাক্য শ্রবণের পর তাহার কৌতুহল 
হইয়াছে যে এই ঢাকা সত্যবস্তর ঢাকন উঠাইয়! দেখিতে হইবে । আপনাকে, 
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দুর্বল মনে করেন অথচ রজোগুণের অহক্কার বল দর্প বেশ আছে, এজন্ত অন্ত 
কাহারও সাহায্য নিতে হান, নাই, আপনার চিরদিনের অচ্চিত, ফলদানসমর্থ 
পপুষন্‌ দেবতার নিকট চুপি ছুপি আবদার করিলেন, হে দেব, এই যে সত্যবস্ত 
আবৃত আছে তাহার আবরণ উন্মোচন করুন। গুষন্‌ ছইতে সত্যবস্ত স্বতন্ত্র 
বিহ্বদগণ-প্রশংসিত, কিন্ত রজোগুণী উপাসকের মনে তক্জন্য পুষণে যে তাহার 
অগাধ বিশ্বাস তাহা! কমে নাই। অঘটনঘটনপটায়সী মায়াই চাকচিক্যময় আবরণ। 
'তম আবরণ বিষয়ক থাক্‌ পুর্ববেই উদ্ধৃত হইয়াছে । 
পুষন্নেকর্ষে যম বুধ্য প্রাজাপত্য বাহ রশ্মীন্‌। 
সমূহ তেজো। যত্তে বপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্ঠামি 

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ১৬। 

এইবার উপাসক সন্বগুণান্থিত বুঝা যায়, কেননা সব দেবতা সত্যেরই বিভূতি 
বা অংশ-সম্ভব এই একেশ্বরবাদ তাহার চিতে স্থান পাইয়াছে। গীতা ১৮1২০ 
বলে, সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্ত বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং 
বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥ 

সেই সাত্বিকবুদ্ধি উপাঁসক সত্যকেই প্রার্থনা করিতেছেন, এখনও আপনাতে 
"অক্ষম জ্ঞান আছে। সত্বগুণও ত্রিগুণা প্ররুতিরই গুণ । তাহ বুদ্ধির আবরক, 
সম্পূর্ণ মোহ দূর করে,না। এজন্য অক্ষমতা | হে সত্যদেব, তোমার স্বরূপ ষে 
তেজোময় ও সপ্তবর্ণ রশ্মিযুক্ত হিরণ আবরণাচ্ছা্দিত রহিয়াছে তাহ অন্ুগ্রহ্‌- 
পূর্বক উন্মোচন করুন, দূর করুন, সংবরণ করুন, আপনার যে কল্যাণ তমোবপ 
তাহা! দর্শন করিব। পুষণাদি দেবরূপ সত্যের মায়! বিভৃতি তাহা অকল্যাণকরই 
বটে। সত্যপথে চলার বিশ্ন্বরূপ ৷ বিদ্যা উপাসনার নিন্দা পুর্বেই কর হইয়াছে, 
“ভূয় এব তে তম” লোকে গমন করায় । পূর্ব্বমন্ত্রে উপাসক রজোগুণী ছিলেন। 
এমস্থে তিনি সাত্বিকবুদ্ধিযুক্ত। এইটীতে বুঝ! যায় যে রজোগুণী আপনার 
কৌতুহল পুষন্‌ দেবতা হইতে নিবৃত্ত ন! হওয়ায় তিনি কোন সঙ্জনের পরামর্শ 
নিয্বাছেন। তাহার পরামর্শে আহারগুদ্ধি আদি সাধন করিয়! (শ্রুতি বলে 
আহারশুদো সন্বশগুদ্ধিঃ সব্বস্তদ্ ঞ্রবা স্বতিঃ ) শ্তন্ধচিত্ত সাত্বিকবুদ্ধি হইয়াছেন । 
সত্বগুপও চোর প্রকৃতির চর এজন্ত সবগুপকেও ত্যাগ কর, তবে নিস্তৈগুণ্য অবস্থায় 
উপস্থিত হইতে পারিবে। সদ্গুরুর সেব। দ্বার! শ্রবণ মনন করিলে ভবে 
'্গাত্মদর্শন সত্যদর্শন সম্ভবপর । সত্যং জানম্‌ অনন্তং ব্রন্ম। সাধন ছাকা! সাধন- 
নতু্টদসম্পর় হইলে নিদিধলিসচন জানিষেন ঘে ঘোইসৌ অসৌ পুরুষ; তাহা ও 
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আমার অন্তরে স্থিত পুরুষ এক। সেই সেই ুর্ধ্য চন্দ্রাদি বিরাট দেহে যে 
পুরুম ও এদেহে যে পুরুষ সেই একই পুকুষ। এই দেহস্থ আমিনাম, পুরুষই 
সর্বত্র স্থিত। একই সত্যন্বূপ সর্ধবদেছে বিরাজমান। দেহ মায়িক মায়া 
অস্তহিতে আমিই সেই সেই পুরুষ এই সর্বব্যাপী অহং জ্ঞান উপস্থিত হয়। 
সোহহমশ্মি আমিই সেই সত্য যাহা অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল তাহা এখন 
উন্মোচিত। অমৃত মায়! আবরণে আবৃত ছিল। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া- 
মেতাং তরস্তি তে। মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিষোগেন সেবতে । স গুণান্‌ 
সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ইহজীবনেই 
ব্রিগুণাতীতে নিস্তগুণ্যে জানন্বরূপে একীভূত হওয়া ঘায়। 
বামুরনিলমম্বতমথেদং ভত্মাস্তং শরীরম্‌। 
ও ত্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্ররতো ম্মর কৃতং স্মর ॥১৭ 

এহটী খ ২৫।৯মস্ত্র; দেহস্থ প্রাণবামু অনিল স্বীয় আবাস-স্থান্চ্যত হইল 
অথব! পরিচ্ছিন্নেরই আবাসস্থান হয়, সর্ধব্যাপীর নয়। দেহস্থ দেহী সর্বব্যাপী 
অচল কখনও স্বরূপচ্যুত হয় না জন্যও অনিল বল! যায়। ইনি অমৃতস্বরূপ। 
শরীর দেহ এখানেই ভক্মে পরিণত হইবে । ওঁ হ্বরূপকে চিন্তন কর। হে ক্রতো৷ 
মন কৃতকার্য স্মরণ কর। কর্তব্য কাধ্য ম্মরণ কর। বং যং বাপি শ্বরন্‌ ভাবং 
ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা তন্ভাবভাবিতঃ (গী।৮/৬)। 

অগ্নে নয় স্থুপথা রায়ে অস্মান্‌ 
বিশ্বানি দেব বযুনানি বিদ্বান্‌। 
যুযোধ্যন্মজ্ুহুরাণমেনে| 
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮। 

হে অগ্নিদ্েব আমার কৃত কর্মামকল জান, তদনুসারে রায়ে এ্বধ্যের স্থপথে 
আমাকে নিয়ে চল। কুটিলের পাপের সহ যুঝিয়া তাহাকে দূর করিয়! সখের 
পথে নেও। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। ফুলদল দিয়াই মাত্র পুজা! হয় 
না। বাক্য-পুষ্পেও হয় আবার শুধু নমস্কারেও হয় ঘেমন স্থধীগণের নমস্‌ 
বাক্যেই উপাসন! হয়। এই “অগ্নে নয়” মন্ত্রী ঝ ১/১৮৯।১ সুক্কে চৃষ্ট হয়। 

রায়ে অর্থ ধনে। শ্বর্গস্থত পরমেশ্বরই পরম ধন তত দিকে বা ত্বর্গের 
ভোগন্থখরূপ রায় ধন ভোগার্থ স্ুপথে নিয়ে চল। পঞ্চদশ ও যোড়শ মন্ত্রে জানী 
ইহলোৌকেই অভর়পদ্ ব্র্ধীনন্দ পায় দেখান হুইয়াছে। এখানে কর্্মযোগীর 
অনৃষ্ঠ অপুর্ববতা লাভ ও তৎফলে অদৃ্ট ত্বর্গে গমনে ও চিত্তে ভয় কি জানি হৃগঞ্প 
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লাভ ঘটিবে কিনাঁ। যেখানে ভয় সেখানে শান্তি কোথায়? এইটী পরিন্ফুট 
করিবার জন্ত ১৭1১৮ মন্ত্রে চিত্রটা অক্কিত হুইয়াছে। অলমিতি বিস্তরেণ ॥ 


অধ্যাস 

অধি+আস-অধ্যাস। যাহা আছে তাহা আস শব্দে প্রকাশিত । তাহা 
হইতে অধিক কিছু দর্শনের নাম অধ্যাস। যেমন রজ্জুখণ্ড পতিত আছে তাহাতে 
সর্পদর্শন। অচেতন রজ্জুখণ্ডে চেতন সর্প দর্শনকালে রজ্জুর রজ্ছুত্বের কোন 
পরিবর্তন ঘটে না অথচ তাহাতে অরঙ্জু সর্পের সর্ববাঙ্গদর্শন ঘটে । এবশ্্রকার 
দৃশ্ঠ দর্শনকে বিবর্তবাদ বলে। শ্রুতি বলেন, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রদ্ম আছেন 
তাহাতে তদতিরিক্ত মায়া তম বা প্রকৃতি বা তৎকাধ্যদর্শন অধ্যাস। ভাঃ পুঃ 
১১।২।৩৮ বলে, অবি্যমানোহপি অবভাসতে ্বয়োঃ। গীতায় ৮।১৮ বলে, অব্যক্তাদ্‌ 
ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবস্তাহহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ 
অহ্‌ঃও রাত্রি দিবারাত্র কাহার ? গী ৮1১৭ বলে, ব্রহ্মের অহোবাত্র । অহোবাত্র 
ছিল অর্থ তখন কাল ছিল। অব্যক্ত ছিল। কাধ্যব্র্ম ছিলেন। দিবায় বিদিতা 
প্রকৃতি বা দৃশ্তগ্রপঞ্চ ছিল। অর্থাৎ এই প্রলয়ে কার্যযব্ন্ষ, অব্যক্তা প্রকৃতি ও 
কাল থাকে । ৭ ১০১২৭৩ মন্ত্রে মহাপ্রলয় বণিত। তাহাজ্ বলে, ন মৃত্যু- 
রাসীদম্বতং ন তহি, ন.রাত্র্া! অহন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, 
তর্থাদ্ধান্তন্পপরঃ কিঞ্চনাস ॥ অবাক্তা প্রকৃতিতে সব লয় হয় জন্য অব্যক্তা প্রকৃতি 
বিশ্বজগতের মৃত্যুন্থান, এজস্য মৃত্যুশব্ববাচ্য । বু আ ১/৩২৮ মন্ত্রে জপার্থ 
প্রার্থনাবাক্য বলিয়াছেন, অসতো৷ মা! সদ্‌গময় । তমসো! মা জ্যোতির্গময় | মৃত্যো- 
মাহমৃতং গময় ইতি। স যদা আহ অসতো ম] সদ্‌গময় ইতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং 
মৃত্যোর্মাইম্বতং গময় অম্ৃতং মাং কুরু ইতি এব এতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময় 
ইতি মৃত্যুর্বে তমে! জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাইমৃতং গময় অমতং মম কুরু ইতি এব 
এতদাহ ম্বৃত্যোর্মাম্বতং গময় ইতি ন অত্র তিরোহিতম্‌ ইব অস্তি। তমই মৃত্যু। 
উক্ত খক্‌ মন্ত্রে ন মৃত্যুরাসীৎ অর্থ তম বা অব্যক্ত] প্রকৃতি ছিল না। দেবতাকে 
অমৃত বলে, অস্বঙ পরিচ্ছিন্ন ইব কাধ্যত্র্ধও ছিল না। রাজিদিন অর্থাৎ পরিচ্ছিঙ্ 
কারক কালও ছিল না। অর্থাৎ গী ৮1১৮ গ্লোকের গ্রলয়ে যে তিনটি ছিল 
ধখেদের মহাপ্রলন্ে সেই তিনেরও প্রলয় ঘটিয়াছে। তখন অন কেবল একাই 
্ব স্বরূপে ছিলেন, দ্বিতীয় অন্ত আর কিছু ছিল না। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬২1১ 
পুদেব সোদ্য ইদয্গ্র আসীদ্‌ একমেবাদ্িতীয়ং-_-বাক্যে বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে 
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৪1১৮ মন্ত্রে যদাইতমন্তন্প দিবা ন রাব্রির্ন সন্গ চাঁসন্‌ শিব এব কেবলঃ। মাওুক্য (৭) 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। কঠ- নেহ নানান্তি কিংচন। 
এই ষে একের স্থলে দ্বিদর্শন, যেমন নেত্ররোগযুক্ত বাক্তি দ্বিতীয়া তিথির এক চন্দ 
একাধিক দর্শন করে তত্বৎ ভ্রমাত্মবক বা অধ্যাস। অতশ্মিন্‌ তঙজ্জ্ঞানং-কে 
অধ্যাস বলে । যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তৎ জ্ঞান। যেমন শুক্তিথণ্ডে রজত- 
দর্শন। পথে পতিত শুক্তিখণ্ডের শুভ্রতাতে রজতবৎ আভা দৃষ্টে পুর্বদৃষ্ট 
রজতের শুভ্রতার স্মতি জাগায় তৎপ্রেরণায় ইদং রজতং বুদ্ধিতে শুক্তিথগ্তকে 
উত্তোলন করতঃ হস্তে গ্রহণ করেন ইহারই নাম অবস্তনি বস্তজ্ঞান। পশ্চাৎ 
এপিঠ ওপিঠ দেখিয়া! ইহা শুক্তি, রজত নহে বলিয়! সেই ভ্রাস্তচিত্ত ব্যক্তি উহা 
ত্যাগ করে। এজন্য ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য “শ্বতিরূপঃ পরত্র পুর্ববদৃষ্টাকভাসঃ” 
'অধ্যাসের-ল্ক্ষণ করিয়াছেন । অধ্যাস রূপে ভ্রান্তি-সাদৃশ্য জন্য ঘটে। রঙ্ছুসর্প 
স্থলে রজ্জুর ক্ষীণলম্বাকৃতি, সর্পদেহেরও ক্ষীণলগ্বাকৃতি এই সাদৃশ্ঠ ৷ বজ্জুবিষয়ে 
অজ্ঞানতা, রাত্রির অন্ধকার, এই সকলের সমবায়ে অচেতন রজ্ছুতে চেতন সর্পের 
স্বৃতি উদ্ভাসিত হইয়া ভ্রমোৎপাদন করিয়। থাকে । রজ্ছুর সর্ববাংশ সর্বত্র একরূপ 
সম হইলেও ভ্রান্ত দরষ্টা তাহাতে মস্তক পুচ্ছাদি অক্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্নারু তিবিশিষ্ট 
হইলেও তৎসমূহের অস্তিত্ব কল্পনাবলে পুর্ণ করিয়া জীবিত সর্পের ভয়ে ভীত 
সন্ত্রস্ত হইয়। থাকেন। তেমনি সর্বত্র সম ব্রঙ্ে বিচিত্র ভেদযুক্ত জগতের কল্পনা 
করিয়া থাকে । বলে হয়িরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতে! জগতো। নহি 
ভিন্নতম্থ। রজ্জুসপ্পস্থলে যেমন রজ্ছু ও সর্পের এক অভিন্ন তু মনি নির্দোষ 
সম ত্রন্দে সদোষ বিরূপ বিচিত্রাবয়ব জগতের এক অভিন্ন তন বলে। এজন্য 
ইহা! বিবর্ত বা অধ্যাস বলিয়া উক্ত হয়। ইহাতে আপাততঃ সাদৃশ্তাভাব জাগে 
পঞ্চভৃতাত্মক জগৎ অব্যক্তা প্রকৃতিজাত। ব্রহ্ম পুরুষ সাক্ষী মাত্র। ইহা 
পুর্বোক্ত গী ৮১৮ শ্লোক হইতে জান! যায়। তৈত্তিরীক় শ্রুতি বলেন, ত্মাদ্‌ বা 
এতম্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভৃতঃ । আকাশাঘাদুঃ | বায়োরপ্রিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। 
অস্ভাঃ পৃথিবী । এই গ্রথম সৃষ্ট আকাশ সহ আত্মার সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। 
সর্ধবাপী আত্মা নিরবয়ব, সৎ (অস্তিতা চির অবাধিত )। মায়িক আকাশও 
ব্যাপক, অবয়বহীন, অন্তি বলিস! উক্ত হয়। এই সাদৃহ্যে অবিদ্যা কুহকে ত্রচ্গে 
শব্গুণযুক্ত আকাশ ভ্রম হইতে বাধা নাই। আকাশ ভ্রম ঘটিবার পর বিবর্তত্যাগে 
্রক্কতির পরিণতিতে বায়ু তেজ অপ্‌ অন স্থটটি হইতে পারে। এজন্ত আচার্য শঙ্কর 
বলিয়াছেন, নৈসগিকেত্রং লৌকবাবহারঃ। আরর্ভণের কাল নিশ্চয় সম্ভবপর' 


২২২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


নহে অন্য অনাদি প্রারৃতিক সৃটি, অধ্যাসও অনাদি । এইটী বেদাস্তসুত্রের 
ভাব্তভূমিকায় ভগবান্‌ শশ্করীচাধ্য বিচার করিয়াছেন তাহ নিম্ে উদ্ধৃত হইল। 

ম্মদপ্মৎপ্রত্যয়গোচয়োঃ *” 'রিষয়বিষঠ়িণো তমঃগ্রকাশবদ্বিরুত্ধস্বভাবয়োঃ 
ইতরেতরভাবানুপপতৌ সিদ্ধায়াং ভঙ্ন্দাণামপি সুতরাং ইতরেতরভাবাহ্থ- 
পপতিঃ ইতি অতোহম্মখগ্রত্যয়গোচরে বিষগ্কিনি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয় 
গোচরশ্য তদধন্মাণাং চ বিষয়ন্ত অধ্যাসঃ | 

অন্বাদ__বিষয় ও বিষয়ী ভোগ্যবিষয় ( ইদং শরীরৎ ক্ষেতরং ) ও কর্তা 
ভোক্তা বিষয়ী ( ক্ষেত্রজ্ )। তাহা! সর্বনাম শ্বের যুত্মদ ও অন্মদ্‌ শবহয় দ্বার 
প্রকাশিত হয়। বিষয় অচেতন তম অজ্ঞান, বিষয়ী চেতন ম্বয়ংজ্যোতি জ্ঞান- 
ক্বরূপ”* এজন্য ইহারা তম ও প্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাবযুক্ত । যাহা বিরুদ্ধ 
প্রৃতিবিশিষ্ট তাহাদের পরম্পর একরপত। তাদাত্ম্যভাবে স্থিতি অর্থাৎ একক্র 
সমাবেশ অসম্ভব । সুতরাং তাহাদের ধর্মও অতিশয় পৃথক্‌ থাকায় তাহাদেরও 
এঁক্য সম্ভবপর নহে। স্থতরাং অন্মদ্ূ (অহং আমি পদবাচ্য) প্রত্যয় দ্বারা 
প্রকাশিত চেতন বিষয়ী ও যুম্মদ্‌ প্রত্যয় (ত্বং তুমি ইদং শবাবাচ্য) দ্বারা 
প্রকাশিত অচেতন বিষয়ে ঘর্দি একতা৷ করে তাহা অধ্যাসবশেই করে। এখানে 
যুন্মদ্‌ শব ত্বং (তুমি) শব্ধ দ্বারা লক্ষিত দেহকে বুঝাইয়াছে ” যগ্যপি তত্বমসি 
মহাবাক্যে ত্বং তুমি ও অস্মদ্‌ শব্ধ লক্ষিত অহং বা আমি একই জীবাত্মাকে 
বুঝায় এবং এব্প্রকারের উভয়াত্মক ত্বং অহং তৎলক্ষিত আত্মার সহিত 
অভিন্নতার প্রকাশক হয়, তন্রাচ যুঙ্মদ্‌ শব্ধ এখানে প্রসিদ্ধ জন্য ইদং স্থানে 
ত্বং বা যুম্মদ্‌ শব ব্যবহার কর! হইয়াছে । ইদং দেহ ত্বং পদাস্তর্গতই সচরাচর 
ৃষ্ট হয়। অন্মদ্দ বা অহ দেহস্থ কর্তা ভোক্তাকে বুঝাইয়া থাকে । তোকে 
সচরাচর দেহ দেহীকে একত্র করিয়া আমি বা তুমি শব্ধ দ্বার! বুঝিয়া থাকে । 
এজন্ত যুষ্মদন্মতগ্রত্যয়গোচর বাক্য ছার! দেহ দেহীর তাদাত্য্যে অভিন্নভাবেরই 
যেন প্রকাশক । 

তদ্বিপধ্যয়ে বিষয়িণঃ তদ্ধর্্াপাং চ ব্ষয়েহধ্যাসো! মিথ্যেতি ভবিতুমযুক্তম্‌ । 

এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে চেতন বিষয়ী ও তাহার ধর্মসকল ঘি বিষয়ে 
প্রয়োগ করে তবে তাহাঁও অধ্যাস জন্য মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত । 

তথাপি অন্টোন্ধশ্থিম অন্তোন্তাত্মকতা মন্তোন্তধর্মাংশ্চ অধ্যাস্য ইতরেতর 
অবিবেকেন অত্যন্তবিবিজ্তয়োঃ ধর্ধধন্মিপোঃ মিথ্যান্ঞাননিমিতঃ লত্যান্বতে 
বিখ্রীকত্য “বনিক *মমেছং* ইতি নৈসগিকোহ্যং লোকব্যবহারঃ ॥ 


প্রবন্ধাবলী ২২৩ 


এইরূপ অধ্যাস মিথ্যা হইলেও একের ধর্ম অন্ভে অন্তের ধর্ম অপরে অবিবেক 
বশে অধ্যন্ত করিয়া অত্যন্ত পৃথক্‌ যে ধর্ম ও ধন্দী,তাহা মিথ্যা জ্ঞান নিমিত 
হইলেও লোকে সচরাচর অহ্মিদং মমেদং ইত্যাদি বাক্যে সত্য ও মিথ্যা 
বিজড়িত করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকে ইহাই অনাদি সিদ্ধ ব্যবহারিক 
সত্তা বলিয়! গ্রচলিত। 

আহ কোহয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে স্বতিরূপঃ পরত্র পুর্বরৃষ্টাবভাসঃ 1 
জিজ্ঞান্থ বলেন, এই অধ্যাসনাম! পদার্থটী কি? তদুত্তরে বল! যায়, পুর্ববদৃষ্ট 
কোন পদার্থের শ্বতি জন্য পরবর্তীকালে পদার্থাস্তরে সেই পূর্বদৃষ্ট পদার্থের যে 
অবভাস দৃষ্ট ও গৃহীত হয় তাহাকে অধ্যাস বলে। 

তং কেচিৎ অন্যত্রান্তধর্মাধ্যাস- ইতি বদন্তি। কেচিৎ তু যত্র যদধ্যাসঃ*তদ্‌- 
বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্তে তু যত্র যদধ্যাস: তস্য এব বিপরীত- 
ধর্মত্বকল্পনাং আচক্ষতে ইতি ॥ 

সৌত্রাস্তিক মতে অস্থত্র অর্থাৎ বাহে বাহিরে অস্ত ধর্মের জান ধর্মের অধ্যাস 
বলেন। শুক্তিতে রজতের জ্ঞানাকারের অধ্যাস বলেন। সৌত্রাস্তিক মতে 
সদ্বাহ্‌ বস্ত থাকা স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানবাদী বাহা সৎ বন্ত থাক! স্বীকার করেন 
না, তথাপি অনার্দি অবিদ্যা বাসনা আরোপিত বাহা বস্ত অলীক বলেন। 
তাহাতেই জ্ঞানাকারের আরোপ বলেন। কোনমতে এক পদার্থে ঘদি অন্য 
পদার্থের ধর্ম বিশেষ প্রতীত হয় তবে তাহাকে অধ্যাস বলেন । কেহ বলেন, 
যাহাতে যাহার অধ্যাস ঘটে তাহার সহিত তাহার পার্থক' প্রতীতির 
অভাব থাকে তজ্জন্য এরূপ ভ্রম ব! মিথ্য। প্রত্যয় জন্মে। যেখানে যে অধ্যাস 
ঘটে তাহা বিচারপুর্ববক গ্রহণ না! করায়ই ভ্রম ঘটে । অন্যে বলেন, যাহাতে 
অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্দের কল্পনা করে, ইহাই অধ্যাস। 

সৌত্রান্তিক মতে অধ্যান লক্ষণে অসস্তোষ জন্যই বিবাকা গ্রহণরূপ লক্ষণ 
কর্িতেছেন। ইনি বলেন, বিজ্ঞান আকারতা রজতাদেঃ অন্ুভবাৎ বা! ব্যবস্থা” 
অপি এত অন্ুমানাদা। ইহা রজতের নিষেধও নয়, ইদস্তার নিষেধও নয় কিন্ত 
বিবেকের অগ্রহ্ণ জন্য ইদং রজতং এই ব্যবহাক্ন। রজতার্থীর ইহী রজত এই 
প্রতায় জন্ত পুরোব্স্তী ভ্রব্যে প্রবৃতি। ইহা ঠিক নয়। রজত স্মরণ জন্য শুক্তি 
গ্রহণ করে। রজত ও শুক্তির 'ভেদের অগ্রহণ জন্তই ঘটে । 

সর্ধথাপি তৃ অন্তন্ত অন্তধর্্মীবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকে- 
ইছুভবঃ, শুক্তিকা হি রজৃতবদ্‌ অবভাসতে, একশ্চন্্রঃ সন্ধিভীয়বদ ইতি | 
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এই সকল মতবাদের ঘোষগু যাহাই হউক লা কেন, সকলের মতেই 
একে অস্তের ধর্মের অবভভাস কথাটা শ্বীকৃত। লোকের অনুভবে দেখ। যায় 
স্ুক্তিকা রজতবৎ অবভাসত্ডে+. নেত্ররোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন একচন্দ্রে দবি চন্্ 
বর্শন করে। 

কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়েই্ধ্যাসো বিষয়ঃ তঙ্গন্নাণাম্‌? অবিষয় 
প্রত্যগাত্মায় বিষয় ও তদ্‌ ধর্মের অধ্যাস কি প্রকারে সম্ভবে? 

সর্ধ্বো হি পুরোইবস্থিতে বিষয়ে বিষয়াস্তরমধ্যত্ততি ; যুম্মৎপ্রত্যয়াপেতন্ত চ 
প্রত্যগাত্মনোহবিষয়ন্বং ব্রবীধি। উচ্যতে নূতাবদয়ম্‌ একাস্তেনা বিষয়ঃ, অস্মৎ- 
প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্থাচ্চ প্রত্যগাত্ম গ্রসিদ্ধেঃ ৷ 

অন্বাদ__যে সকল পদার্থ পুরোবর্ভা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় সেই বিষয়েই 
লোকের বিষয়াস্তরের ধর্ম অধ্যন্ত হয়। যুষ্সৎগ্রত্যয়গোচর ইং যে বিষয়, 
তদ্রহিত যে অহংপদবাচ্য প্রত্যগাত্মা, তাহাকে লোকে অবিষয় বলে। তাহাতে 
'অধ্যাস সম্ভবপর কি? শুক্তি প্রভৃতি বিষয় পরাধীন প্রকাশ তাহাতে রজতাদি 
ভ্রম বা অধ্যাস সম্ভবপর । তছুত্তরে বল! যায় ষে এই যে আত্মা ইনি অহুং 
প্রতায়ের গম্য বিষয় নহেন, তবে অপরোক্ষ অন্ভূতির বিষয়, অন্তর আত্মা বলিয়। 
প্রসিদ্ব, এজন্ত ইদং ধর্মারোপের বহির্ভূত নহেন, আরোপ সম্ভবপন্ধ । কারণ ইনি 
একাস্ত অবিষয় ইহা বল্‌! চলে না। 

নন চ অয়মন্তি নিয়মঃ-_পুরোইবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়াস্তরমধাসিতব্যমিতি। 
'অপ্রত্যক্ষেঘপি হাকাশে বালা ম্তলমলিনতাগ্যধ্যস্তস্তি। এবম্‌ অবিরুদ্ধঃ 
প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ ॥ 

অন্থবাদ-এমন কোন নিয়ম বাধা নাই যে পুরোবর্তী প্রত্যক্ষ বিষয়েই 
বিষদ্বান্তরের অধ্যাস হয়, অন্যত্র অধ্যান হইবে না। অহং প্রত্যয়ও অজ্ঞান জন্াই 
বটে স্থতরাং ভ্রম সম্ভবে। যেমন অপ্রত্যক্ষ আকাশে বালকবুদ্ধিতে তল 
(কটাহতল) ও (নীল) মলিনাদি অধ্যত্ত হয় তেমনি অপ্রত্যক্ষ প্রত্যগাত্মায় 
অনাত্মধম্থ আরোপ সম্ভবপর । বিবেককালে অনধ্যাস বটে। তখন পরমাত্মা 
বিজেয় নিরুপাধিক ও নিরংশ হইলেও জীবভাবে অল্পবুদ্ধি তাহা সোপাধিক ও 
কলাংশযূত মনে করিবে, ইহ আশ্চর্য নহে । অহংপদবাচ্য জীবাত্মার জীবভাব 
অবিস্তাকন্নিত। নিত্যপুবদ্ধমুক্ত কখনও গর্ভ বা! কোশ বন্ধ হন না বা হইতে 
পারেন না, তত্রাচ জীবভার ব্যবহারিক সত্বায় সর্বন্থীকত। অধ্যাসও সুতরাং 
অনিবার্য । কেহই আহৎ অস্বীকার করেন না। আমিকে যেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষই 
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করে এমনভাবে ব্যবহার করে। মৃৎ্পর্শী গোলাকার দিগ্বলয়বৎ এই ব্রম 
জানিবে। তেমনি আত্মাতে বৃদ্ধ্যাদি ও তাহাদের, ধর্টেরও অধ্যাস হয়। 

তমেতমেব লক্ষণং অধ্যাসং পণ্ডিত অবিস্কেতি মন্যস্তে। তদ্বিবেকেন চ 
বস্তস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহঃ। ত্রৈবং সতি ধত্র যদধ্যাসঃ তত্কুতেন দোষেণ 
গুণেন বাহণুমাত্রেণাপি সন সংবধ্যতে | 

এই প্রকার লক্ষণীক্রাস্ত সেই অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ মিথ্যা জ্ঞান বা অবিষ্যা 
মনে করেন। এবং বিচারঘ্বারা অধ্যাস নিবপণে তত্ত্যাগে বস্তম্বরপ নির্ণয় 
করাকে বিদ্যা বলেন। ইহা নিশ্চিত হইলে ঘেখানে যে অধ্যাস হউক না কেন, 
তাহার দোষগুণ দ্বার সৎ সেই পুরুষ কিঞ্িম্মাত্রও স্পৃষ্ট হন না। যেমন রজ্ছুতে 
ৃষ্ট সর্পস্থলে সর্পের দোষগুণ রঙ্ছুকে স্পর্শ করে না। 

তমেতমবিগ্যাখ্যমাত্মনাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কত্য পর্বে প্রমাণপ্রমেয়- 
ব্যবহারালৌকিক] বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ। 

সেই এই অবিষ্ঠা জন্য আত্মা অনাত্মায় পরস্পর অধ্যাস লইয়াই সকল প্রমাণ- 
প্রমেয় ব্যবহার চলে । লৌকিক ও বৈদিক বিধি জন্য কর্মে যে প্রবৃত্তি তাহ 
'অধ্যাসমূলক জানিবে। বেদ এক, কর্ম ও জ্ঞানাদি কাণ্ড ভেদ জন্য কোন ইতর- 
বিশেষ নাই। উভয় কাণ্ডই যথাকালে প্রয়োজনীয় । কোন অংশ অব্যবহাধ্য 
বা ব্যর্থ নহে। এজন্য গ্রীতায় ১৬।২৪ বলিয়াছে-_তস্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে 
কাধ্যাকা্ধ্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত! শান্ববিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্থসি ॥ গী ৪1১২-_ 
কাক্স্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতা: ক্ষিপ্রং [হ মানুষে লো. সিদ্ধির্ভবতি 
কম্মজা । গী ৭২২-_স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তারাধনমীহতে । লভতে চ ততঃ 
কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্॥ ইত্যাদি। পুর্বব মীমাংসাবাদিগণ বলেন, 
জ্ঞানকাণ্ডীম় উপনিষদোক্ত পুরুষবিষয়ক মন্ত্র অব্যবহার্ধ্য, বিনিয়োগহীন, অর্থবাদ 
মাত্র। কশ্মকাণগুই প্রকৃত বেদ, তদমুসারে কর করিলেই মানব কৃতকৃত্য হয়। 
পনান্তদস্তীতিবাদিনঃ* । বেদের এক খণ্ড অন্বীকৃত হইলে সমগ্র বেদ দোষযুক্ত 
হইয়া যায়। এজন্ত বেদাস্তবাদিগণ উভয় কাণ্ডেরই অর্থবত্তা বালন। 

সর্ববাণি চ শান্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপ্বরাণি। কথং পুনরবিষ্ঠাবদ্বিষম়াণি 
প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শান্ত্রাণি চেতি। 

অন্ুবাদ-_-সকল বিধি-নিষেধাত্মক শ্বত্যাি শান্তর, বন্ধমোক্ষার্দি পর প্রস্থ, সকলি 
'অবিগ্ভাজনিত অধ্যাসমূলক | মাস্গিক জীবাবস্থায় জীবের ব্যবহার জন্য যাত্র। 
রী 9৫-_জীবতৃত্কা মহাধাহো। বয়েদং ধার্যতে জগৎ। প্রত্যক্ষ বিষয় সমু 
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প্রত্যক্ষ অন্ুমানার্দি প্রমাণসকল অবিষ্াবং সমাজবদ্ধ জীবের শাসন জগ্ 
শান্রসকল অবিদ্যামূলক বঙ্গ, সে আবার কেমন কথা ! 

উচ্যতে-_দেহেন্দ্িয়াদিযু এ্হংমমাভিমানরহিভন্ত প্রমাতৃত্বাচ্পপতো প্রমাণ- 
প্রবৃত্তেরনূপপত্তেঃ। 

অনুবাদ-_তাহার উত্তর এই-_দেহ-ইন্জরিয়াদিতে অহ্‌ং মম অভিমানরহিত 
হইলে গ্রমাতৃত্ব সম্ভবে না। প্রমাতৃত্ব-রহিতে অপ্রমেয়ে প্রমাণপ্রবৃত্তিও সম্ভবে 
না। জীবভাব লইয়! প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব-ভোতৃত্বাদি ব্যাপার। অহঙ্কারবশে 
“কর্তাহমিতি মন্যতে 1” “যঃ পশ্বাতি তথাত্মানং অকর্তীরং স পশ্যতি ॥” অহঙ্কার 
অপগতে প্রমাণ আদি কি স্থাপন করিবে । মন ইন্দরিয়াদি লয়ে স্বরূপে স্থিতি 
অবস্থায় অকশ্মাবস্থা, তখন প্রমাণের স্থান কোথায়? ব্যবহারিক সতায় প্রমাণে 
প্রবৃত্তি, প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার । 

ন হীন্দরিয়াণ্যন্থপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি | ন চাধিষ্ঠানমস্তরেণে- 

ভ্দিয়াণাং ব্যবহার: সম্ভবতি। ন চানধ্যস্তাত্বভাবেন দেহেন ক শ্চিদ্‌ ব্যাপ্রিয়তে। 

ন চৈতশ্মিন্‌ সর্বস্মিন অসতি অসন্গশ্ত আত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্তে । নচ 

প্রমাতৃত্বমস্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্থিরন্তি । 

অন্থবাদ_ হুযুপ্তি ও সমাধি দশায় যখন ইন্দ্রিয় ব্যবহার থাকে না তখন 
প্রতাক্ষাদি ব্যবহারও, থাকে না। বর্মপ্রচেষ্টা অধিষ্ঠানসাপেক্ষ। যেমন গী-_ 
«প্রককতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া |” ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দেহী 
অধিষ্ঠানে স্থিত অবস্থায়ই ঘটিয়া থাকে । যখন দেহাত্মক বুদ্ধি থাকে না তখন 
কোন ব্যবহারই সম্ভবে না, করণ কর্তা হয় না। যতক্ষণ জীবভাবে কর্তৃত্ব, 
ততক্ষণ করণেরও ক্রিয়াশীলতা । অর্থাৎ অধ্যস্ত আত্মার জন্য ক্রিয়াশীলতা, 
তদভাবে নিক্ষিয়তা । দেহ ইন্দ্রিয়ের নিয়ময়িতা আত্ম! অস্তর্ধামী সর্বত্র দষ্া 
শ্রোতা মস্তা বোদ্ধা হয়। জডদেহাদি কর্তা হয় না। এই সকল করণাদি যখন 
নাই তখন আত্মা অসঙ্গ নিক্ছিয়্ গ্রমাতৃত্বহীন। অগ্রাণে৷ হমনাঃ শুভো হাক্ষরাৎ 
গরতঃপরঃ | যখন অলৎ তম বা মায়! হইতে মনবাক্‌ প্রাণ গ্রহণ করে তখন 
বলে “ব্হুস্তাং াজায়েয়েতি ।” এজগ্ক ধ ১০।১২৯৪ মন্ত্রে “সতো বন্ধুমসতি” 
বাক্য ছার শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন । অগ্রমাতৃত্ব কর্তৃত-ভোতৃত্ব রহিতাবস্থায় 
ঘটে। তখন অগ্রমেয়, কোন প্রমাণ-গ্রয়োগে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। 

তন্মাদবিষ্কাব?্‌ বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি গ্রমাণানি শান্ত্রাণি চ। ইতি। 
 ' ন্গুবাদ্‌”-9ই, হেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি ও শান্ত্রসকলে যে বিধিব্যবস্থ। তাহ! 
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অবিদ্াবিদ্‌ বিষয়সকল মাত্র । অজ্ঞান অধ্যাসমূলক | যতক্ষণ প্রকৃতি-পরবশত। 
ততক্ষণ শান্ত্রাদির ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে । গী-_াবানর্থ উদপানে সর্ধবতঃ 
সংপ্কুতাদকে । তাবান্‌ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণন্ত বিজানতঃ । চিত্তশুদ্ির জন্ত 
কর্ম করা প্রয়োজন এবং সেই কর্ম শাস্ত্রমূলক হওয়া! চাই । 

পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ। যথ! হি পশ্বাদয়ঃ শবাদিভিঃ শ্রোব্রাদীনাং সংবন্ধে 
সতি শবাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততে। নিবর্তস্তে অন্থকৃলে চ প্রবর্তাস্তে, 
যথা দণ্ডোগ্যতকরং পুরুষম ভিমুখমূপলভ্য মাং হস্তং অয়ম্‌ ইচ্ছতি ইতি পলায়িতু- 
মারভস্তে, হরিততৃণপুর্ণপাণিমুপন্থভ্য তং প্রত্যভিমুখী ভবস্তি ইতি। এবং 
পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রুরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়েগাছ্যতকরান্‌ বলবত উপলভ্য 
ততো নিবর্তস্তে, তদ্িপরীতান্‌ প্রতি প্রবর্তৃস্তে, অতঃ লমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং 
প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ | 

অন্ুবাদ-_জ্ঞানী ও পশ্বাদিতে ব্যবহার বিষয়ে কোন পার্থক্য বা বিশেষ 
নাই। যেমন পশ্বাদি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শবাদি শ্রবণে কর্শে প্রবৃত হয়। 
শবধাদি শ্রবণে তাহা প্রতিকূল জানিয়! আহারাদি কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হয়। আর 
যদি শব্ধাদি অনুকূল মনে করে তবে আহারাদি কাধ্যে অগ্রসর হয়। যেমন যদি 
কেহ দণ্ড উদ্যত করিয়! অগ্রসর হয় তবে সেই পণ্ড আমাকে মারিবে এই ভয়ে 
ভীত হইয়া পলায়। আর যদি হরিৎ্বর্ণ তণ ইন্তে ডাকে তবে তৃণ আহারার্থে 
সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়। তেমনি মানুষও যদি উদ্যত খড়গাহত্ত ক্রু দৃষ্টি 
সহ ক্রোধপ্রকাশক বাক্য শ্রবণ করে তবে পলায়। আর যদি প্রিয় বচনাদি 
শ্রবণ করে তবে অগ্রসরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পশু ও মানুষে প্রমাণ-গ্রয়োগ- 
ব্যবহার তুল্যাতুল্য। 

পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধোহবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষািব্যবহারঃ। তৎসামান্ত- 

দর্শনাদ্‌ বুৎ্পত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রতাক্ষার্দিব্যবহারঃ তৎকালঃ সমান 

ইতি নিশ্টীয়তে। শান্্রীয়ে তু বাবহারে ঘগ্পি বুদ্ধিপুর্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ 

পরলোকসংবন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি ন বেদাস্তবেদ্যম্‌ অশনায়াগ্যতীতম্‌ 

অপেতত্রক্ষক্ষত্রাদিভেদম্‌ অসংসাধ্যাত্মতত্বমধিকারেইপেক্ষ্যতে ৷ 

অন্গবাদ-_পশ্ আদি প্রাণিগণের প্রত্যক্ষার্দি ব্যবহার অবিবেক ব! অবিষ্যা- 
মূলক অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। বিবেক জ্ঞান উপদেশমূলক হয়, 
তাহা পশুর নাই, স্তরাং এতছৃভয়ের ব্যবহার সমান রূপ দৃষ্ট হওয়ায়, জান 
উৎপত্তি হইয়াছে ষে পুরুষ ও পত্র কার্ধ্কালের ব্যবহার তুল্যাতুল্য। অর্থাৎ : 
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অধ্যাসযূলক ইহা নিশ্চিত। শাস্ীয় কার্যাদি ব্যবহারে, যদিচ শা্ীয় জান বুদ্ধি- 
পুর্ববকই ঘটে, তথাপি আত্মা, ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যতীত ঘজ্ঞাদি 
কার্যে ব্যাপৃত হয় না। তঙ্জাঁড: উহা! অজ্ঞানমূলক, বেদাস্ত বিজ্ঞান তাহাদের 
নাই। শাহীয় ব্যবহায়ে যিনি অধিকারী তিনি সর্বপ্রকার ভেদবঞ্জিত নহেন, 
অশনায়াদি ধর্মশরহিত নহেন, ত্রাক্মণ-ক্ষত্রিয়াদি ভেদভাব বঙ্জিত নহেন, অসংসারী 
অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মতত্ব জ্ঞানের জন্য তাহাদের অপেক্ষা নাই। গী-__অসঙগশস্ত্রেণ 
দঢ়েন ছিত্বা ততঃ পদং তৎ্পরিমাগিতব্যম্‌। 
অন্ুপষোগাদধিকারবিরোধাচ্চ। প্রাকৃ স্বথ ভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্তমানং 
শান্ত্রমবিষ্ভাবদ্‌বিষয়ত্বং নাতিবর্ততে । তথাহি “ব্রাঙ্মণে! যজেত” ইত্যাদীনি 
শীত্াণ্যাত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থা্িবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্তস্তে । 
অন্গবাদ__কর্মষোগ আত্মতত্ব বা জ্ঞান লাভের বিরোধী ও অনুপযোগী । জ্ঞান 
কর্ধের সমূচ্চয় হয় না। সেই আত্মতত্ব লাভের পুর্ব্ব পর্ধ্যস্ত কর্মে প্রবৃত্তি থাকে । 
কর্মণ। পিতিলোকো বিছ্যয় দেবলোকো (বু আ ১1৫1১৬)। গ্লী-_ যোগিনঃ কর্ম 
কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে। গী_ সর্ব্কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে । 
জ্ঞানাগিঃ সর্ববকর্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা । জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্্মীণং তমাহুঃ পণ্ডিত 
বুধাঃ | শান্রীয় ব্যবহার অধ্যাসমূলক ৷ কামকর্মবীজ অবিষ্ঞ অজ্ঞান নাশে 
জ্ঞানোৎপতি এজন্য শান্ীয় কর্মাদিও অবিদ্যামূলক | ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন ইত্যাদি 
শান্ত্রধিখি। ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ. গৃহস্থাশ্রম, অষ্টম বর্ষে উপনয়ন বিধি, অশুচি.অবস্থাদির 
ব্যবস্থ! ও ব্যবহার অধ্যাসমূলক সন্দেহ নাই। যদি এ সকল ভ্রমাত্মক না হইত 
'তবে বেদাস্তবেদ্য পুরুষকে জানার জন্য সর্ববকর্মন্ন্যাসের ব্যবস্থা হইত না। 
এধপাত্্য় বর্জন বিধি হইত না। নিতাশ্ুদ্বৃদ্ধমুক্তের বন্ধনও তাহা হইতে 
মুক্তিলাভ? অখট্তকরস অদ্বিতীয়ে মায়া বা! তমের স্থান ও কর্শের প্রসার 
কপোলকল্লিত নহে কি? 
 অধ্যাসো নাম অতশ্িং্তদ্বুদ্ধিরিতি অবোচাম। তদ্‌ যথা পুত্রভার্যাদিযু 
বিকলেুসকলেযু বা অহমেব বিফল: সকলে! বেতি বাহধন্মানাত্মনি অধ্যন্ততি, তথা 
দেহধর্মান্‌ ুলোহহং, কশোহহৎ, গৌরোহ্হং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লক্ঘয়ামি, চেতি। 
অস্থবাদ-_যাহা। যাহা নহে তাহাতে তদ্বুদ্ধিই অধ্যাস ইহা! বল! হুইয়াছে। 
তাহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুত্র ভাখ্যাদির শরীর বিকল (ক্রিষ্ট) হইলে বলে আমি 
মিকল হইয়াছি, তাহারা সকল ( অক্রিষ্ট ) হইলে বলে আমি সকল ; এইরূপ বুদ্ধি 
'আনাখায় বাহ্‌.ধার্দর অরথযাস' নহে কি? তেমনি দেহ্ধশ্থ আমি স্কুল, আমি 
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কশ, আমি গৌর, আমি বসিয়া, আমি চলিতেছি, আমি লঙ্ঘন করিব ইত্যাদি « 
অধ্যাসবশেই বলে। সর্বব্যাপী আমি অচল নিঙ্কিয় অপরিচ্ছিন্ন। তাহাতে 
সচলতা, সক্রিয়তা, পরিচ্ছিন্নতার আরোপ যে ভ্রমাত্মক তাহা বল! নিশ্রয়োজন। 

তথা ইন্দরিয়ধর্্মান্‌ মৃুকঃ, কাণঃ, ক্লীবঃ, বধির অদন্ধোহহমিতি। তথা অস্তঃকরণ- 
ধশ্মান্‌ কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্‌। 

অন্থবাদ-_-তেমনি ইন্দ্রিয় ধর্ম আত্মায় অধ্যত্ত হয়। আমি মৃক, আমি কাণ, 
আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি অন্ধ ইত্যাদি। তেমনি অস্তঃকরণ ধর্ম অধ্যন্ত 
হয়। আমি কামনা করি, সংকঘু করি, সন্দেহ করি, অধ্যবসায় করি ইত্যাদি । 

এবং অহংপ্রত্যয়িনমশেষশ্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি অধ্যস্য, তং চ 
প্রত্যগাত্মানং সর্ধবসাক্ষিণং তদ্বিপধ্যয়েণাস্তঃংকরণাদিযু অধ্যস্ততি। 

অন্নবাদ__-এবন্প্রকারে অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার 
অন্তঃকণকে. স্বপ্রকাশ অশেষ মায়া ও তৎকার্য্যের সাক্ষিম্বরূপ প্রত্যগাত্মায় 
অধ্যাস করে। আবার সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্ব অবভাসক প্রত্যগাত্মাকে তদ্‌্বিপরীতে 
অস্তঃকরণে তাদাত্য সহ অধ্যাস ঘুটায়। মন বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতায় কার্য হয়, 
বলে আমি কর্তী, আমি ভোক্তা, অথচ অহ্ংপদবাচ্য পুরুষ সদা নিক্ষিম়। মন 
চাঁয় না, মন চলে ন! ইত্যাদি । যেন মনই কর্তা । 

এবম্‌ অয়ম্‌ অনাদিরনস্তো নৈসগিকোহ্ধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রপঃ কর্তৃত্ব- 
ভোতৃত্বপ্রবর্তকঃ সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ | 

অন্ুবাদ_-এইরূপে এই অনাদি অনস্ত চিরন্তন মিথ্যা প্রপ্চান্বরূপ অধ্যাস- 
জনিত কর্তৃত্ব-ভোত্ৃত্থের প্রবর্তন, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করেন। 

অন্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মসৈকত্ববিদ্ভাপ্রতিপত্য়ে সর্ধে বেদাস্তা 
আরভ্যন্তে। 

অন্গবাদ-__-এই অনর্থের হেতু যে অধ্যাস তাহার উচ্ছেদের জন্য একমাত্র 
আত্মা আছেন, দ্বিতীয় নাই, এই মতপ্রচারক যে আত্মবিদ্তা তত্প্রতিপাদনার্থ 
বেদাস্তশান্ত্র সকলের আরভণ হইয়াছে । 

যথা চ অয়মরর্থ: সর্ধ্বেষাং বেদাস্তানাং তথা বয়মস্তাং শারীরকীমাংসাাং 
প্রদর্শযিয্যামঃ ৷ বেদাস্তমীমাংসাশান্তন্ত ব্যাচিখ্যাঁসিতন্ত ইদম্‌ আদিমং কত্রম__ 

অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞানা ৷ ১। জন্মাগ্স্য যতঃ। ২। শান্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩। তৎ 
তু সমন্বয়াৎ। ৪। ঈক্ষতের্ন৷ শব্ধম্‌। ৫। 

অন্বাদ__-সকল বের্দান্তশান্ত্রের অর্থাৎ বেদ, উপনিষদাদির প্রতিপাদ্ত বিষন্ব 


২৩, স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


একই অদ্বিতীয় ক্রক্ষতত্ব। দ্বৈত অধ্যাসজনিত তাহা শারীরক মীমাংসা 
দেখাইব। যে বেদাস্ত মীষাঁংসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমি ইচ্ছুক, তাহার 
আদি হুত্রটি হইতেছে “অথাভোব্রক্ষজিজ্ঞাসা*। তাহার অর্থ_অথ অনস্তর অতঃ 
যেহেতু প্রপঞ্চ নশ্বর সে জন্য অবিনশ্বর ব্রহ্ম জিজ্ঞান্ত । বেহ বলেন, পুর্ব্মীমাংসা 
অধ্যয়ন অনস্তর, কেহ বলেন, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবার পর। তৎপর স্বত্রে 
ব্রদ্মের লক্ষণ বল! হইয়াছে, তাহাতে নিক্রিয় সর্বগত পুরুষের কথ! না বলিয়া 
ুষ্টিস্থিতিবিনাশকর্তী কার্ধ্যব্রন্মের লক্ষণ বলিয়াছেন। কেন না, শিষ্য জিজ্ঞাস 
অল্লজ্ঞ, একবারে অতি বৃক্ষ বুদ্ধি প্রবেশ করিবে না, এ জন্য যেমন ভূগোল- 
শিক্ষক গোলক দ্বার৷ পৃথিবী বুঝাইয়া থাকেন, তেমনি স্থত্রকার পরব্রদ্ধের 
প্রতীক, হিরণ্যগর্ভকে উপস্থাপিত করিয়াছেন ।. পশ্চাৎ বুদ্ধি কথঞ্চিৎ পরিপক্ক 
হইলে মায়ার আবরণ উন্মোচনে স্ম্মাতিস্ক্্ম পরমাত্মার কথা বলিবেন। তৃতীয় 
সত্রে *শান্ত্রযোনিত্বাৎ” ও চতুর্থ স্থত্রে “তৎ তু সমন্থয়াৎ” বলিয়া অপ্রমেয় পুরুষকেই 
লক্ষিত করিয়াছেন । কাধ্যব্রন্ধ অগ্রমেয় নহেন। প্রমাতৃত্ব একেবারে নিষেধ 
করিলে শিল্তের মতি ভ্রষ্ট হইতে পারে। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কণ্মসঙ্গিনাম্‌ 
“নান্তদস্তি ইতিবার্দিন;” কন্মপরায়ণ ব্যক্তি বেদে অপ্রমেয় পুরুষের কথা যাহা 
মিলে তাহা অর্থবাদ অব্যবহাধ্য ইত্যাদি বলিয়া তৎচিস্তনে র্মর্থ সময় ক্ষেপ 
করিতে নিষেধ করেন। প্রমাণচতুষ্টয়ের অতীতে অপ্রমেয় পুরুষ আছেন ইহ! 
কেবল শ্রুতিগম্য। এজন্য “শীন্্রযোনিত্বাৎ” ও তৎ “তু সমন্বয়াং” অপ্রমেয় পুরুষের 
কথাই লক্ষ্য করে। পঞ্চম স্থান্রে জড় প্রকৃতির ঈক্ষণাদি নাই বলায় প্ররুতি ক্ষ 
করে ন! বল! হইয়াছে । সর্বব্যাপী পুরুষ নিক্ষিয়্ জন্য কর্তা নহেন, তবে হৃষ্টিব্প 
কর্ম এই দৃশ্থাপ্রপঞ্চ এলো! কোথা হইতে? কর্তীহীন কম্ম অসম্ভব । 

এজন্য গী ৪1১৬ গ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, কিং কর্ম কিমকম্মেতি কবয়োহপ্যত্র 
মোহিতাঃ | এবং গী ৪।৬ বলেন, অজোহপি সন্ববায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং শ্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়৷ ৷ চাতুর্বন্যং ময়া স্থষ্টং গরণকর্ম্- 
ধিভাগশঃ:। তন্ত কর্তারমণি মাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম্‌ গ্রী ৪1১৩)। শ্রুতি অক্ষর 
পুরুষের কথা তাক্গর্থরে ঘোষণা করিয়াছেন--খ ১/১৬৪।৩৯ মন্ত্রে খচো অক্ষরে 
পরমে ব্যোমন্‌ ষশ্মিন্‌ দেব! অধিবিশ্বে নিষেছুঃ। যন্তক্নবেদ কিম করিম্তাতি ষ 
ইত্তৎবিছুত্তইমে লমাতে 1 ছান্দোগো বলিয়াছে, সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ 
একমেবাদ্ধিতীয়ম। খা ১০1১২৯1১ ন মৃত্যুরাসীদম্বতাঃ ন তহি ন রাত্র্যং অহন 
ন্দাসীৎ প্রকেতঃ। আনীরবাভংদ্বধয়। তদেকং তন্ানবান্ক্পপরঃ কিঞ্চনাস। কঠ 


প্রবন্ধাবলী ২৩১ 


বলিয়াছেন, সর্ধ্বে বেদা ৎপদমাননস্তি। নেহ নানাস্তি কিংচন। শ্বেতাশ্বতরে ' 
বলে, যদাহতমন্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসঞ্িশব এবু কেবলঃ॥ ভাগবৎ পুরাণে 
১২১৩।১২ বলে, সর্ববেদান্তসারং ব্রদ্ধাত্যৈকত্বলক্ষণং। বন্তদ্িতীয়ং তনিষ্ঠং 
কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্‌। ভাঃ পুঃ ১১২৩৮ অবিষ্যমানোহপ্যবভাসতে দ্বয়োঃ। 
সিনেমাহলে দৃষ্ট দৃশ্তাবৎ দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক মাত্র না থাকিলেও আছে 
বলিয়া প্রতীত হয়। রজ্জব অচেতন কিন্তু তাহাতে যেমন চেতন সর্প অজ্ঞান 
আধারে দৃষ্ট হয় তেমনি সর্বভেদহীন নির্দোষ সমত্রন্ধে বিচিত্র বিশ্বজগৎ 
প্রতিভাত হয়। তাহারও কারণ অজ্ঞান. আধারই বটে। তম*-প্রকাশের 
একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। : সহ্রনথ্্য-সমপ্রভ স্বশ্জ্যোতি ব্রদ্ধ, তাহাতে 
'তমের স্থান নাই। অথচ তমোযোগে স্থষ্টি। সর্বব্যাপী সর্ববাশ্রয় কি অধিষ্ঠানে 
সৃষ্টিকর্দ করিলেন? গী ৪৬ ভগবান বলিলেন, প্ররুতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি 
'আত্মমাকয়া।' মায়ার কুহকে জগৎ ভাসে । এজন্য ভাঃ পুঃ ১1১1১ বলিয়াছে__সদা 
নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ দৃশ্ প্রপঞ্চ অধ্যাসবশে দৃষ্ট হয়। তাহার ত্যাগের 
জন্ত ষে প্রচেষ্টা তাহাকেই সাধন বলে। খ ১০1১২৪৭।৪ মন্ত্রে স্ষ্টিব্ষয়ক কামন! 
ও মানস রেতঃপাতকে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়াছেন। এই বন্ধন 
'মোচনকে মুক্তি বলে। অর্থাৎ অধ্যাস হইতে মুক্তি। অলমিতি বিস্তরেণ ॥ 


দেবীসুক্ত 


ধর্থেদে দেবীস্থত্ত ১০১২৫ স্ৃক্ত . 
বাগাভপী খষি, বাগ. দেবতা, জগতী ও ত্রিটুপ ছন্দ_ঃ। 

ও অহ্ং রুদ্রেভিবকুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ | 

অহৃং মিত্রা বরুণোৌভ বিভর্ম্যহ্মিন্ত্রামী অহমশ্থিনোভা ॥১। 

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বন্থু, ছবাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেবগণ 
€ইহা্দিগকে গণদেবত। বলে ) দ্বারা বিচরণশীল। অর্থাৎ এই গণদেবগণ 
সদ্দাই আপন কর্তব্যপালনার্থ আমারই ঘ্বারা প্রেরিত হইয়া বিচরণশীল হন; 
অথবা! আমার শক্তিতে বিচরণ সমর্থ হন। তাহাদের বিচরণেই আমার বিচরণ। 
বেদে মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এই উভয় প্রঞচত্র স্তৃূত হন এজন্য উভয় শবের 
প্রয়োগ হইয়াছে । আমি মিত্রাবরুণ ইন্দ্রামী ও অশ্বিঘ্বয়কে ভরণ করি। যেমন 
গীতায় ভূতভূৎ, ভূতভর্ত শব্দের প্রয়োগ ভগবানে প্রযুক্ত, তেমনি এখানে 
প্রয়োগ । ব্রহ্মবিৎ ব্রম্বৈব ভবতি। অভ্ভণনাম। খর কন্যা বাগ, ব্রদ্ধ-বেতাহন,। 


২৩২ স্বামী মহাদেবান্ুর রচনাবলী 


আমি কার্ধ্াত্রত্ব গতের কর্তা পাতা ধাভ।। ব্রদ্মবিদও আপনাকে সর্বভূতে 
সর্ধরূপে একাত্মভূত ধেখেন। এজন্য অহং শব প্রয়োগ । গীতাতেও শ্রী 
“অহ্‌ং বৈশ্বানর+* “সর্ববন্ত চাছ.হৃদি সঙ্গিবিষ্ট* ইত্যাদি বলিয়াছেন 
অহং সোমমাহনলং বিভর্যহং তষ্টারমূত পুষণং ভগম্‌। 
অহ্‌ং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে স্থপ্রাব্যে বজমানায় সুম্বতে ॥২। 
আমি সোমধজ্ঞের সোমলত। হুননে সোমরসরূপ অমৃত ধারণ করি। ত্ষ্টা 
পুষণ ও তগ ইহারা আদিত্য । ইহাদিগকে (ভূং ভরণে ধারণপোষণয়োঃ ) 
ধারণ করি। ইহা গীতার একাদশে যেমন বিরাট দেহে স্তদ্ঘ হইতে ব্রন্ধ পর্যযস্ত 
সব ধৃত হয় তেমনও হইতে পারে। ব্রহ্মব্যাপী জন্য সর্ববাশ্রয়। আমিই সোমরস 
স্বারা,,হুবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃষ্ধি হু প্রকারে করি, হুতান্ন প্রদানকারী ঘজমানকে 
যজ্জফল প্রদান করি। : 
অহং রাষ্ট্র লংগমনী বস্থনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্িয়ানাম্‌। 
ভাং ম! দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূরধ্যাবেশয়স্তীম্‌ ॥৩। 
রাজা যেমন রাজ্যের যত মূল্যবান্‌ সামগ্রীর প্রাপয়িতা রত্বভোক্তা, তেমনি 
আমি। আমি সর্ব এশ্বধ্যযুক্ত। ঘজ্ভাগ গ্রহণকারিগণের মধ্যে প্রথমা মুখ্যা 
জন্য দর্শনীয়া, যে হেতু আমি সর্বত্র স্থিত সর্ববভূতে অন্থপ্রবিষ্ট । » সে জন্য দেবগণ' 
আমাকে বহুরূপে ভজন করেন। 
ময়৷ সো অন্পমন্তি ষে! বিপশ্ততি ধঃ প্রাণিতি ষ ঈং শৃণোত্যুক্তম্‌ 
অমস্তবো৷ মাং ত উপক্ষিয়স্তি শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি 19। 
যে অন্ন খায়, যে দর্শন করে, যে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন করে, যে উক্ত বিষন্ব 
শ্রবণ করে, ঈং ঈদৃশ অস্তর্ধামিরপে স্থিত আমা কর্তুকই এ সকল ঘটে। অর্থাৎ 
আমিই ইন্জিয়গণের নিয়ন্তা। আমি একাই সর্ধবদেহে ষ্টা, শ্রোতা, মস্তা ও বোছা। 
আমার অমননকারী যাহার! তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ক্লেশ সহ জীবন, 
ক্ষয় করে। হে শ্রুত ( ধিনি গুরুমুখে মহাবাক্যার্দি শ্রবণ করিয়াছেন ), শ্রদ্ধালু 
তেমন তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ছান্দোগ্যে আছে “শরন্ন্ব”। 
অহমেঞ্গপন্যয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মান্ষেভিঃ। 
যং কাময়ে তং তষুগ্রং কণোমি তং ব্রদ্ধাণং তমৃষিং তং স্থমেধাম্‌ ॥৫। 
দেব ও মনুষ্য সেবিত ব্রন্মবিদ্তা! স্বয়ং ব্রন্ধজ আমি বলিতেছি-সেই আমি 
€কমন? বাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র ( তীক্ষধী ) করিয়া ব্রদ্বা করি বা? 
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অহং কুত্রায় ধুরাতনোমি ব্রম্মদ্বিষে রবে হস্ত বা উ। 
অহং জনায় সমদং কুণোম্যহং গ্াবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬। 
ব্রদ্ষছেষী হিংসকের হননার্থ অর্থাৎ ব্রিপুরাস্থরের বধার্থ রুত্রের ধুতে 
জ্যারোপণ করি। আমি জনহিতায় সংগ্রাম করি। গ্যাবাপৃথিবীতে অনু প্রবিষ্ট 
থাকিয়! ইহাদিগকে ধারণ করি। 
অহং স্থবে পিতরমন্ত মুর্ধণ, মম যোনিরপৃন্বস্তঃ সমুদ্রে । 
ততোবিতিষ্টে ভৃবনান্থবিশ্বো তামুন্দ্যাং বর্্মণোপ স্পৃশামি ॥৭। 
আমি বিরাট দেহের মন্তকস্থানীয় ছ্োৌ, যিনি জগতের পিতা বলিয় উক্ত। 
খগেদে গ্াবাপৃথিবী জগতের পিতা মাতা। তাহাকে প্রসব করিয়াছি। (প্রক্কতি 
সথয়তে সচরাচরং)। জলবস্ত সমুদ্র অর্থাৎ কারণ সলিলরপে প্রকৃতি বা! মায়া 
আমার যোনিম্বরূপ। যেমন গীতায় মম যোনির্হদ্তরহ্ষ । ভূঃ ভুবঃ স্ব: সষ্টির পর 
বিশ্বভৃবন হঞ্জন করতঃ তাহাতে ধারকরূপে স্থিত আছি। সেই এই গ্ৌ লক্ষিত 
স্থষ্টি আমার বিরাট দেহে বর্শবৎ আমার স্পর্শে স্থিত রহিয়াছে । 
অহমেব বাতইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। 
পরো দিবা পর এন] পৃথিব্যৈতাবতী মহিন৷ সংবতূব ॥ ৮। 
আরম্ভমানা অর্থাৎ স্থ&, বিশ্বভৃবনে বাযুবৎ আমি প্রবাহিত হুই। বায়ু 
যেমন অন্তরে বাহিরে শ্বাস প্রশ্বাস সহ প্রবাহিত হয়, তেমনি আমি বিশ্বের 
অস্তরে বাহিরে স্থিত হই। ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে আমি যাত্র পরিচ্ছিন্ন 
ইং পুর্ণ পুরুষটা। তাই বলিতেছেন গ্যাবাপৃথিবীরও আঠি অদঃ পুর্ণবূপে 
বিরাজিত। যেমন কেনোপনিষদে বলিয়াছেন, তদ্বিদিতাদথ অবিদিতাদধি 
বিদিতা৷ প্রকৃতি বা দৃশ্তপ্রপঞ্চ হইতে অন্য, অবিদিতা অধ্যক্তা যাহা হইতে 
বিদ্িতা উৎপন্ন হয়। যেমন-_গীতায় অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্তি 
অহরাগমে। সেই অব্যক্ত হইতেও অধিক অর্থাৎ পরে পুরুষ। অব্যক্তোহব্যক্তাৎ 
সনাতনঃ | আমিই সেই সনাতন পুরুষ। সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রঙ্ছ। 


রাত্রিসুক্ত 
খ৷ ১০১২৭ সুক্ত কুশিক খাষি রাব্রির্ব! ভারঘাজী, গায়ত্রী ছন্দ 
ও রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্র দেব্যক্ষভিঃ। 
বিশ্বা অধিজিয়োহধিত ॥ ১। 
যেমন খ৷ ৩।৩৭।7 মন্ত্রে ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতোষ নিষ্জনেষু পঞ্চযু। ইন্ত্র তানি 
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৷ আবুখে। পঞ্চজনপদে ত প্রাণীর যত ইন্দ্রিয়, হে শতক্রতো, তাহাতে ইন্দ্রই 
অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ইন্ত্রই তাহার ব্যবহারকর্তা। অর্থাৎ সর্বদেহে ইন্দ্র তষ্টা শ্রোতা 
মস্তা বোদ্ধা। তেমনি এখানে আম্নতী আগত রাত্রি দেবী পুরুত্রা অক্ষভিঃ ব্খ্যৎ। 
সর্ধবচন্ দিয়! দেখেন। বিশ্বাঃ শ্রি়ঃ অধিঅধিত, লৌকিক দৃষ্টিতে ঘাহা বিশ্বের ধন 
বলিয়া কল্পিত তাহা হইতে অধিক ধন তিনি ধারণ করেন। আয়তী তিনি সেই 
ধন সহ (রতুধাতবং ধ ১1১।১)যজমানের নিকট আসেন। খ৷ ১০।১৯০ সুক্তে “খতঞ্চ 
সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্জায়ত । ততো সমুদ্রীর্ণব” বাক্যে 
রাত্রি তম বা যোগমায়া সর্ব এষ্বধ্যধারিণী, যেমূন অন্লপুর্ণ সর্বপ্রকার অল্নদাত্রী । 

ওর্ববপ্রা অমত্যা নিবতো দেবুঘিতঃ 

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২। 

থ ১০।১২৯৫ তিরশ্চিনো বিততোরশ্শিরেষা । অধঃ উর্ধ তি্যকৃ" সর্বত্র 
তাহার রশ্মিসকল বিভৃত হইল। অমত্ত্য (অমর) দেবী হইতেই স্ষ্ট উরু বৃহৎ, 
এখানে ব্যাপক, অস্তরিক্ষ বা আকাশ, ও অগ্রা সর্বত্র ব্যাপ্ত বাষু তেপ্র! 
অনায়াসেন প্রাপ্তি যাহার সেই বায়ু, বার প্রাপ্তি চেষ্টা করিতে হয় না)। উদ্বতঃ 
উর্ধগতি অগ্নি, নিবতঃ নিম্লগা জলও তৎস্থষ্ট। তিনিই চন্দ্স্র্যের জ্যোতি 
ভ্বার তমঃ বাধতে তম নাশ করেন। 

নিরুম্বসারমন্কৃতোষসং দেব্যায়তী 
অপেছুহাসতে তমঃ ॥ ৩। 

রাজ্রি দেবীর ত্বসারং (ভগ্মি) উষসং উধার, আয়তী আগমনে অর্থাৎ ব্যষ্ট 
উধার আগমনে, নিরু নিঃ নান্তি রু প্রকাশ মন্মিন্‌, প্রকাশহীনতম, অন্ধতম, 
অন্কৃভা অসংস্কৃত। অলক্ষণ! তমঃ অপেৎ অপগত হয়। এবং উহ আসতে, 
নিশ্চয়াত্িকা বুদ্ধি জাগ্রত হয়। রাত্রিতে সব শববৎ থাকে | রাত্রি অপগতে 
মনবুদ্ধি জাগ্রতে লোকসকল ক্রিয়াশীল হয় । 

সা নো! অগ্য ষন্তা। বয়ং নি তে যামন্নবিষ্্হি 
বুক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ | 

অদ্য নঃ আধমাঙ্টের গ্রতি, সা প্রসীদতু, যন্তা তে যামন্‌, তোমার ত্রিষামা 
রাত্রির যাম সকাশে, বমং আমরা নি অবিষ্মহি নিশ্চিতরূপে অবস্থান করি। 
যেমন বয়: পক্ষী বৃক্ষে নিশ্চিস্তে বাস করে । 

নিগ্রামাসে। অবিক্ষত নিপদ্বস্তো৷ নিপক্ষিণঃ | 
নি স্কেনালপ্চিদথিনঃ ॥ &। 
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গ্রামাসে গ্রামবাঁদী মনুস্ত, পদবস্তো ( পণ্ড), পক্ষিণ:, অবিক্ষত ক্ষতহীন 
অবস্থায় অর্থাৎ সুখে, নি নিবিশস্তে নিবাস করে। .কুলায় স্থিত শ্রেনবৎ আস-- 
আসীন হন ধ্যানী, চিদধিনঃ জ্ঞানার্থা নি নিবিশস্তে। রাত্রে সব সুখে নিদ্রা 
যায়। নিদ্রার জন্ত কোন বন্দোবস্ত করিতে হয় না, সুপ্তি আপনিই দেহ 
অধিকার করিয়৷ দেহীকে ন্বরূপে স্থিত করে। স্বপিতি ন্বং অপি ইতে। ভবতি। 
অনায়াসে ত্রন্ধানন্দ ভোগ করায়। 
যা বয়া বৃক্যং বুক ঘবয়ন্তেন মূর্ম্যে | 
অথ নঃ স্তর! ভূব ॥ ৬। 
হে উর্মে হে জননী যা বয়! হৃদয়ে স্থিতা অর্থাৎ যে স্ষুপর্ণ হৃদয়ে আছে, সে 
বৃক্যং বৃকীতুল্য হিং লোভমোহাদি, বুকতুল্য মহাশন কামক্রোধা দি স্তেনং 
চচৌরবৎ সদ্বুদ্ধি হরণকারী অহঙ্কারকে দেখিয়া মহাভীত হইয়াছে তাহাদিগকে 
দূর কর। অহঙ্কারবিমুঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্তাতে । 
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষং ব্যক্তমস্থিত | 
উষ খণেব যাতম্ন ॥ ৭। 
পেপিশৎ ঘোর, কৃষ্ণ, ব্যক্তং তমঃ, ম। (মাং ) উপ অস্থিত ( উপস্থিত ) হে 
উষঃ, খণেব, খগগ্রন্তের বন্ধনদশাবৎ ছুর্দশাকারী সেই তমকে যাতয় দূর কর। 
ইহা খ ১০।১২৪৯৪ মন্ত্রে “সতো বন্ধুমসতি” বাক্যে উক্ত হইয়াছে । সৎ অসৎ 
তমের বন্ধনে খণজালে বদ্ধ হইয়াছে। 
উপতে গা! ইবাকরং বৃণীঘ ছুহিতদ্দিবঃ। 
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যযে ॥ ৮। 
হে দ্িবের ছুহিতা৷ রাত্রি, ছুগ্ধের আকর গরুর ন্যায় সব্ব এশ্বধ্যের আকর. 
তুমি, নঃ স্তোমং বুণীঘ আমাদের স্ততি গ্রহণ কর, তৎফলে উপজিগ্যষে সেই 
ধনদোহনে জয়লাভ করিব । 


সদাচার 


সদাচার সং আচার। আচার আচরণ ব্যবহার অর্থে প্রয়োগ হয়। মঙ্থ 
বলেন “আচারপ্রভবে! ধর্ম” | ধিনি সদাচার হ্বগং আচরণে শিক্ষা দেন তাহাকে 
'আচার্ধা বলে। বিগ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রবাক্য উল্লজ্যঘন করেন না । 
শান্তর অর্থ বেদ। আর্য অর্থ পুজনীয়। তাহার লক্ষণে বলে- কর্তধ্যমাচরন্‌ কর্ণ 
অকর্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠস্তি প্রুতাচারে স তু আধ্য ইতি স্বতঃ॥ সৎ আচার অর্থ 
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সজ্জন আচরিত আচার । কেহ বলেন, সৎ হইতে আগত আচার । বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে ৫181১১ মন্ত্রে বলে, “অরেহস্তমতোভূতত্ত নিঃশ্বসিতং এতদ্‌ যদ্‌ ধখেদে। 
যভুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিবম ইতিহাস: পুরাণং বিদ্যা” । ধ৷ ১০1৪৯।১ মন্ত্রে ইন্দ্র 
স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ঘজ্ঞ পদ্ধতি করিয়া দিয়াছি। খ ১৩১৪ অগ্নি মনকে স্বর্গের 
কথা বলেন। খ ৮৬৩1১ মন্ত্রে পিত। মনু ইন্দ্রলোকের উপায়ন্বরূপ কর্মপগ্রণালী 
দেবগণ হইতে প্রাণ্চ হন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২২।১০।২ যদ্‌ বৈ কিঞ্চ মহুরবদৎ 
তৎ ভেষজং। ব্রহ্ম! মনকে উৎপন্ন করেন। মনু প্রজাসকল উৎপন্ন করেন । এজন 
মন্থ প্রজাপতি পিতা! বলি! এবং ব্রদ্। পিতাম্হ বলিয়া উক্ত হন। মন্ প্রজাপতি 
প্রজা হ্টি করিয়। প্রজাগণের ব্যবহার সম্পাদনের জন্য যে আচারপদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
করেন্‌ তাহাই মানব ধর্্শান্ত্র বা মন্থসংহিতা ( মু স্থিতি ) নামে অভিহিত হয়। 
গীতায় ৩1১০ সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ হষ্টা1 পুরোবাচ প্রজাপতি: | অনেন গ্রসবিয্যধবমেষ 
ব্যেহস্বিষ্টকামধুকু এ বাক্যেও প্রজাপতি মন্গ নির্দেশক । খথেদে সপ্তম মন্ধ 
বৈবন্বৎ বলিয়াছেন খ (৮৩০1৩) যেন পিতা মন হইতে আগত পথ হইতে ভট্ট 
না হই। মন্সংহিতায় শাসন, বিচার ধর্ম, কর্দাদি বিষয়ে ষথেষ্ট উপদেশ আছে। 
খ। ১/১৬৪।৫০ মন্ত্রে বলে, যজ্ঞেন বজ্ঞমযজস্ত দেবাস্তানি ধন্মাণি প্রথমান্তাসন্‌। ইহার 
অর্থ ষজ্ঞপুরুষের চিস্তাসহ দেবগণ যজ্ঞ করেন তাহাই হষ্টিতেঞগপ্রথম ধর্মীচরণ। 
যজেন অর্থ বজ্ঞপুরুষেণ প্রেরিতঃ সন্ও হয়। যজ্ঞেন অর্থ অগ্নি দ্বারাও হইতে 
পারে। যজ্ঞেন অর্থ জ্ঞানযজ্ঞেনও হইতে পারে। কারণ শ্রুতিতে যন্ত জ্ঞানময়ং 
তপঃ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়। খা ১০৯০৬ মন্ত্রে “ঘৎ পুরুষেণ হবিষা! দেবা যজ্ঞ- 
মতন্বত” বাক্য দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ দেবগণ পুরুষ দ্বারা প্রেরিত হুইয়া হবিঃ দ্বার 
যে যজ্ঞ বিস্তার করেন। খ ১০1৯০।১৫ মন্ত্রে আছে “দেবা! যদ্‌ যজ্ঞ তম্বানা অবগ্নন্‌ 
পুরুষং পশম” ইহার অর্থ দেবগণ যে যজ্ঞ বিষ্তার করেন তাহাতে পুরুষকে 
গশ্রূপে বন্ধন করেন। শ্রুতি বলেন, জীব এব কেবলঃ পশ্ুঃ। “সতো৷ বন্ধু- 
মসতি”। পুরুষকে জীবরূপী করিয়৷ অসৎ মায়াডোরে পণ্তবৎ বন্ধন করেন । 
কর্মনবন্ধনে শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হন। জীবরপ পশুকে সংসার অনলে আহুতি 
দেন। এজন ধৃ' আ ১1৪।১০ মন্ত্রে আছে-_-অথ যোহন্যাং দেবতামুপান্তে- 
ইন্ভোহসাবন্তোইহমন্থীতি ন ল বেদ ষথ! (মচুস্তানাং) পণুরেবং স দেবানাম্‌। 
ইহার অর্থ, আর ধিনি 'আত্মা ব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করেন, এ সকল 
শ্গ্ত, আমি অন্য এমন চিস্তাধার!। মনে পোষণ করেন সেই ভেদবাদী স্বরূপ জানেন 
এস। যেমন মনুষ্য যধ্যে পণ্ড-পালক পশুকে পরিচালিত করে, তেমনি ইনি 
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দেবগণ দ্বার! পশুবৎ পরিচালিত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদ ১১।১* নান! তু 
বিদ্াচাবিষ্ভা চ দেব বিছ্যয়া করোতি শ্রন্ধয়! .উপনিষদ! তদেব বীর্ধযবত্তরং 
ভবতি ইতি। 

এ বিষয়ে পুরাণে এক আখ্যান দৃষ্ট হয়। প্রজাপতি দক্ষ দেবতা, স্থ্টি- 
কাধ্যে দক্ষ মহান্‌ কর্মযোগী। তিনি মায়ামোহে অহঙ্কারপরবশে পরম শিব- 
তত্বের অবজ্ঞা করতঃ যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত হন, এ কারণ যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়। পশ্চাৎ 
সছুপদেশে সতের চিস্তা শিবতম জানিয়া অজ পুরুষের চিস্তাধার। মুণ্ডে স্থান দিয়া 
কর্ম পরিসমাপ্ত করেন। ইহাতে,অজ পুরুষের চিন্তাসহ যজ্ঞ করা অর্থটী সমীচীন 
বোধ হয়। শ্রতিতে উপদেশ আছে “অজৈর্ষ্টব্যম্‌।” কেহ এই শ্রুতি অনুসারে 
অজ অর্থ ছাগ বুঝিয়া ছাগ মাংস দ্বারা যজ্ঞ করেন এবং বজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সস্তো 
মুচ্যন্তে সর্বকিন্িষৈঃ। এই বাক্য অনুসরণে সঙ্জনের আচরিত পন্থা অবলম্বনে 
যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ইহাতে সর্ব পাপ নাশ হয়। 
এইরূপ বিশ্বাসের মূল হইতেছে__শ্রুতির আদেশে হননে হননজনিত পাপ লাগে 
না। ততম্মাদ্‌ যজ্ছে ব_ধোহবধঃ |. 

কেহ অজসংজ্ঞাপ্রাপ্ত পুরাতন ধান্য ঘাহার প্রজনন শক্তি আপনাআপনি নাশ- 
প্রা্ধ হইয়াছে তাহার ছ্বারা যজ্ঞ করেন তাহাতে হিৎস! স্ভবে না । এবং বলেন 
যে ছাগবধ এই শ্রুতি দ্বার উপদিষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে মহাভারত শাস্তিপর্ে 
৩৩৮ অধ্যায়ে একটা শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহা এই-_-অজৈর্ধজ্ঞেযু যষ্টব্যমিতিযদ্‌ বৈদিকী 
শ্রুতিঃ। অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগংনোহন্তমহতঃ ॥ অন্যে বলেন ব্রন্ধার নাম 
অজ। খা ২1১1১ অগ্নিকে ব্রহ্মা বলিয়াছে। এজন্য এখানে অজৈঃ অর্থ অগ্নি 
স্বারা ঘজ্ঞ করিবে । অর্থাৎ কেবল পত্রপুষ্পাদি দ্বারা নয়। অগ্রিদেবে! দ্বিজীতীনাং । 
খ ১১১ অগ্নিম্‌ ঈড়ে পুরোহিতহ যজ্ঞন্ত দেবধত্বিজং হোতারং রত্বধাতমম্‌ ॥ 
আবার কোন মতে অজৈঃ অর্থ অজচিস্তাসহিতৈঃ যষ্টব্যম্‌। “নান্তদস্তীতিবাদিন:* 
হইয়া ষক্ঞানুষ্ঠান অবিপশ্চিতের কার্য । গী২।৪২। এজন্য বুঝিতে হয় যে অজ 
পুরুষের চিন্তন উত্তম অধিকারীর ব্যাপার হইলেও কর্খে অধিকারী সেই 
মুখ্যতত্বকে ভুলিবেন না। কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠেয় । চিত্তশুদ্ধি হইলে 
তৎপশ্চাৎ জ্ঞানযোগে প্রবেশের অধিকার হয় । হঁছ! গীতায় ভগবান্‌ পুরঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন। গী ৫1১১ যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গ ত্যত্তাত্মশুদ্বয়ে। গী৫।" 
যোগযুক্তো। বিশুদ্ধাত্মা! বিজিতাত্মা জিতেন্দরিয়ঃ ৷ সর্বভৃতাত্মভূতাত্মা কুর্বনপি ন 
লিপ্যতে ॥ গ্ী ৬।১২ উপবিশ্তাসনে যুগ্ত্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। গী ৪1৩৮ 
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'তৎ ম্বয়ং যোগসংনিক্বঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ গী ১৮1৪৫ স্থে ম্বে কর্মণ্যভিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥ গী ১৮৫০ সিদ্ধিং গ্রাঞ্চো যথা ত্রজ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ 
মে॥ ছান্দোগ্য বলে ৭২৬৭ আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ সত্বশুদ্ধৌ ধ্রবা স্থতিঃ 
স্বৃতিলস্তে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। আহারশগুদ্ধি দুই প্রকার। এক স্ুল 
দেহের আহাধ্য, সাত্বিক হইলেই তাহা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। অপর সুক্ষ 
দেহাস্তর্গত ইন্্রিয়গণের গ্রহ্ণীয় সামগ্রী অর্থাৎ শব্ম্পর্শরূপরসগন্ধ ভোগে বিরাগ । 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি | হুবিষা কৃষ্ণবত্যেৰ ভূয়োরেবাইভি- 
বর্ধতে । অর্থাৎ ইন্জিয়গণকে ইন্জ্রিয়ের অর্থ হইতে নিরশু করাই স্থষ্মের আহার- 
শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি অর্থ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করতঃ সত্বগুণের প্রবৃদ্ধি 
করান) এ বিষষে মহ্ধি পতর্জলির যোগশান্ত্রে যিনি প্রবেশাধিকার চাহেন 
তাহার প্রথম যে সব অনুষ্ঠান বা আচার আচরিতব্য তাহা বডই উপযোগী । যম, 
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। অহিংস! সত্যমন্তেয়ং 
্রচ্মচর্য্যং দয়ার্জবং | ক্ষমা! ধৃতিমিতাহরঃ শৌচং চেতি যমা দশ । অহিংসা কোন 
প্রাণীকে বধ ব! ক্রেশ প্রদান না করা, ইহাতে ম+স্তয মাংস আগা আহার ত্যজ্য 
হয়। ব্রন্চর্ধ্য-বিন্দুধারণ সহ গুরুসেবা। তপঃ সন্তভোষমান্তিক্দানেশ্বরপুজনম্‌ । 
বেদাস্তশ্রবণং চৈব হ্ী মতিশ্চ জপো ব্রত ইতি দশ নিয়মাঃ ৮৮ আসনসম্বন্ধে 
গীতায় ৬1১১ বলে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুক্ছিতং নাতি- 
নীচৎ' চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ পবিত্র স্থানে আসন পাতিবে যেন আসনের পিড়া 
না নড়েচড়ে । পিড়া অতিশয় উচু হইবে না আবার অতিশয় নীচু হইবে না 
তছুপরি কুশাসন পাতিয়া অজিন (মৃুগছাল), তাহার উপরে উণীকাপড় পাতিয়া 
বসিবে। আমন অতিশয় ক্ষুদ্র হইবে না ষেন বসিলে দেহের কোন অঙ্গ পা 
আদি মাটিতে না লাগে । ইহার তাৎ্পধ্য, পশমী কাপড় মৃত্তিকার বিজলী 
হইতে রক্ষা করে। আনন পাতল! হইলে হাটুতে লাগে তাহাতে মন ধ্যেয়কে 
ত্যাগে হাটুতে গেল, তথা হইতে টুক করিয়! বাহিরে চলিয়া! যাইবে । যদি 
বেদী পুরু হয় তবে তম আলম্ত তন্দ্রা আনয়ন করিবে ' বসার কায়দাকেও 
আসন করা বলে।” আসন বন্ুপ্রকারের হয় । পায়ের মাংসাদি জন্য কাহারও 
কোন আসন উপযোগী হয়। পল্মাসন, স্বন্তিকাসন, বদ্ধপল্মাসন, ভদ্রাসন, 
রাজাসন ইত্যাদি যার যে আসনে ছু'তিন ঘণ্টা বসিলে হাটুতে বেদনা বা 
কোন বস্তা হয় না তাহাই তাহার পক্ষে শোভনীয় আসন। নিত্য পুজায় 
বশিবার নিয়ম এই যে গৃছেরু যে স্থানে 'ধলিবে প্রতিদিন সেই স্থানে পুর্ব্ব বা উত্তর 


প্রবন্ধাবলী ২৩৯ 


মৃখী হইয়াই বলিবে, নতুবা স্থান বা মুখ বদলাইলে দৃশ্ত বদলান জন্ত মন বাহিরে 
চলিয়া যায়। দৃষ্টেরেব সৃষ্টি: । কোন নৃতন কিছু দবেখিলেই তাহার ভালমন্দাদি 
বিচারে মন লাগিয়া যায়, আপন ইষ্ট বিষয় তখন দূরে সরিয়া পড়ে। একজনের 
আসনে অন্ত ব্যক্তিকে বসিতে ন! দেওয়াই ভাল। মন ইষ্টে একাগ্র করিতে 
এইগুলি খুটিনাটি বিষয় অপ্রয়োজনীয় নহে। 

প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের সখ্যমন। প্রাণবায়ুকে সংঘত করিলে প্রাণের বন্ধনে 
বন্ধ মনও সঙ্গে সঙ্গে সংযত হয়। মনকে.ইঠ্ট বস্তুতে স্বাপিত করিতে দু'চারিটা 
প্রাণায়াম বেশ উপাদেয় পন্থা । প্রাণায়ামের নেশা আছে; সেই নেশার ঝৌকে 
বেশী মাত্রায় প্রাণায়াম করিলে হ্ৃদ্যস্ত্রাদিতে গোলযোগ ঘটিতে পারে। 
প্রাণায়ামের মাত্রা! হইতেছে ১1৪।২। এক নাক বন্ধ করিয়া এক সেকেও বাফু পুরণ 
করিলে চারি সেকেও পর্ধস্ত উভয় নাস! রুদ্ধ করতঃ কুস্তক করিয়া অর্থাৎ উদর- 
রূপ কলসে 'আবদ্ধ রাখিতে হয় পশ্চাৎ অপর নাসাদ্বারে দুই সেকেণ্ডে রেচক 
কাধ্য। ঝট্‌ এক সেকেও্ডে বায়ু ত্যাগ করিতে নাই তাহাতে ফুস্ফুসে আঘাত 
পাইতে পারে। যে নাক দিয়! বাষু পুরণ করা হয় তাহার বিপরীত নাক দিয়! 
বায়ু ত্যাগ করিতে হয় । অতিশয় ধীরে ধীরে দুই সেকেণ্ডে বায়ু ত্যাগ করিবে? 
কোন ভয় থাকিলে নাক ধরিয়া পুরকাদি ন। করিয়া স্বল্প প্রাণীয়াম করিলেও চলিতে 
পারে। শ্বাস টানার পর একদমে ৩২ বার কোন ছুই অক্ষরী নাম (শিব, হরি, 
বিষণ, রাম ইত্যাদি নামের ষে কোনটা ) উচ্চারণ করিবে । ছুইতিনবার এইমত 
এক দমে নাম করিলেই যেটুকু প্রাণ সংযত হয় তাহাতেই কাজ-চ*'তে পারে । 

প্রত্যাহার ইষ্ট চিন্তন ত্যাগে যে মন বাহিরে চলিয়া যায় সেই মনকে বিচার 
দ্বারা ফিরাইয়া আনা । এবিষয়ে নিয়ম এই স্বল্প প্রাণায়াম করা । অথব। উপাংশু 
জপ করা। উপাংশ্ত জপ অর্থ জিহ্বা! ওষ্ঠাদি ন! কাপাইয়! কণস্থানে উচ্চারণ কর! 
যেন উচ্চারিত মন্ত্রটা নিজ কর্ণে শুনা যায়। অথবা! ভ্রাটক করা । কোন সবুজ 
রঙের ক্ষুদ্র পত্রাংশ চন্দন দিয়! দেওয়ালে চক্ষু বরাবর স্থানে লাগাইয়া তাহাতে 
দৃষ্টি নিবন্ধ করা, ইহাতে চক্ষু দিয়া বেশ জল ঝরিয়! গিয়া মন প্রশান্ত হয়। 
অথবা বিচার করা-হে মন তুমি যথায় গিয়াছ এ স্থানে এ রূপে (হরিরেব 
জগৎ জগদেব হরি বুদ্ধিতে ) আমার ইইঈদেখ অবস্থান করিতেছেন । মন, 
জল স্থল অনলে অনিলে- যেখানেই যায়, তথায়ই সর্ধব্যাগী আমার ইষ্টদেব সেই 
সেই রূপে অবস্থিত, তুমি বাহিরে যাইতে পার নাই বা পারিবে না। এইটা 
অভ্যাসার্থ শিব সম্বন্ধে অষ্ট মৃত্তির কল্পনা রহিয়াছে * শিব কিছু অবিষু নহেন 


২৪৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বা বিষুঃ অশিব নছেন। একেরই সহল্র রূপ ও সহশ্র নাম। বেদে পুরুষের 
অলিঙ্গত্ব জন্ত স্ত্রী পু নপুংসকাদ্দি ভেদ গৃহীত হয় না। যেমন রুষ্ণ ও কৃষ্ণকালী । 
রুষই রাধা সমীপে কালী হন। , যেমন গীতায় একাদশ অধ্যায়ে অঞ্জন কৃষণ 
ভীম্মাদির মস্তক চর্বণ করিতেছেন দেখিয়া! পালক বিষু ভক্ষঞ্ষ নহেন স্থতরাং 
এই ভক্ষক অন্ত কোন দেবতা হুইবেন ধারণায় প্রশ্ন করিলে কৃষ্ণ তারম্বরে 
--কালোহম্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্তমিহ্‌ প্রবৃত্তঃ এই বাক্যে 
তাহার জবাব দিয়াছেন । পুনঃ ১৩।১৬ ক্লোকে অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব 
চস্থিতম্। ভূৃতভত্ত চ তজ্জেয়ং গ্রসিষ্ণ প্রভবিষু চ॥ বাক্যে বিভিন্ন দর্শন 
ভ্রান্ত, অবিভক্ত দর্শনই প্ররুত দর্শন বলিয়াছেন । পুনঃ গী ১৮।২০, ২১ শ্লোকে 
বলিয়াদেন, একত্দর্শন সত্বগুণের এবং পৃথক্‌ দর্শন রজো! গুণের প্রাবল্যে ঘটে । 
'ষে নামেই ডাক সেই এককেই ডাকা হইতেছে। এই বুদ্ধি জাগিলে আর মন 
বাহিরে চলিয়! যায় বলিয়া আক্ষেপের কারণ থাকে না। এই ধারণা পাকা 
হওয়ার নাম ধারণা । একে চিত্ত নিবিষ্চ হইলে তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান 
রূপেরও হয় অরূপেরও হয়। যে পধ্যস্ত জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎ বপেরই 
ধ্যান, যখন জ্যোতি দর্শন ঘটে তখন জ্যোতির সাক্ষাৎ জ্যোতি ত্যাগে ব্যাপক 
'জ্যোতির দিকে মন দিবে । সাক্ষাৎ জোতিতে রঙের ধারা থান্কে। ব্যাপক 
জ্যোতি যেমন দিবাকালে গৃহমধ্যে যে দর্শনাদি হম. তাহা ব্যাপক জ্যোতি জন্য 
ঘটে তাহ্বতে কোন রূপ রঙের ধারা নাই, অরূপ। অবপেই অব্যক্তের দিকে লইয়া 
যায়। ইহাই চিততশুদ্ধির উপায় এবং জ্ঞানযোগের পাঁঠাগারে প্রবেশের নিদর্শন-পত্র। 


'গীতায় 8১৮ প্লোকে কর্ম ও অকর্ম্ 

গীতায় ৫1৮, ৯ বলে, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্ত! মন্তেত তত্ববিৎ। গশ্ন্‌ 
শৃঙ্ঘন্‌ স্পৃশন্‌ জিথর্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ ব্ঘপন্‌ শ্বপন্‌ ॥ প্রলপন্‌ বিহ্জন্,গৃহুনূন্মিষন্গিমিবন্পপি । 
ইন্জিয়াণীন্জরিয়ার্থেযু বর্তত্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ 

দর্শনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার, তাহ! ইন্দ্িম্নগণ করে, তত্ববিৎ জানেন, তৎসহ 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ তিনি অবর্তা। সর্বব্যাপী নিক্ষিয় পুরুষই 
তাহার আবরক দেহে অবস্থিত। কোন বস্ত কখনও তাহার শ্বভাব ত্যাগ 
করে না। এজন্ত ধিনি “অঙ্ষিতমসি অচ্যুতমসি* বলিয়া উক্ত, তাহার নিক্ষিয়ত্ 
কদাপিত্যাগ হুদ্ব না, স্থৃতরাং ইন্দরিয়গণ যে প্রকৃতির বিকার সেই প্রক্ৃতিই 
ইল্লিয ব্যাপারক্ষপ ক্ষর্থ নিষ্পন করে। ধেমন গী ৩২৭ শ্সোকে বলে, প্রকতেঃ 
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ক্রিযমাণানি গুণৈঃ কর্াণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা! কর্তাহ্মিতি মন্ততে 
প্রকৃতিই কর্শ করেন ও করান। মলমৃত্রাদি ত্যাগ করা, বধ পথ্যাদি সেবন 
করা, শিগ্সোদরপরায়ণ হওয়া, পুণ্যপাপাত্মক কর্ম করা, যজ্ঞাদি ইষ্টাপুর্ত সবই 
ইন্দিয়নিষ্পন্ন ব্যাপার, সবই কর্ম । গী ৩১৪, ১৫ যজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জস্তো যজ্ঞ: কর্শ- 
সমূত্তবঃ ॥ কণ্ম ত্রদ্ধোত্তবং বিদ্ধি ব্রদ্ধাক্ষরসমূত্তবম্‌। বাক্যে শবত্রদ্ষ বেদ হইতে 
কর্মোৎপত্তি বলে এবং শবব্রন্ধ অক্ষরত্রন্ম হইতে জাত বলিয়াছেন। ইহাতে 
বেদমূলক ঘজ্জাদি কর্শই মাত্র কর্মসংজ্িত হইতেছে। গী ৮1১ অঙ্জুন প্রশ্ন 
করিয়াছেন, কিং কর্ম পুরুষোত্তম, তছ্ত্তরে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, ভূতভাবোস্তব- 
করে! বিসর্গ: কর্মসংজ্কিতঃ। খ্বাহাতে ভূতগণের ভাব উৎপত্তি ও উদ্ভব শ্রীবৃদ্ধি 
করে এজন্য যে অগ্নিতে আহুতির বিপর্গ, ত্যাগ, আহুতি প্রদান, তাহাই কর্ম 
বলিয়া জানিবে। ইহার সহিত ৩1১৫ “কর্খ ব্রন্ধোত্তবং বিদ্ধি” বাকোরঁ সামগ্তন্ত 
দৃষ্ট হয়। গী ২২৭ ও ১৩৩০ বলে, প্রকৃতি গুণত্রয় দ্বার] কর্ম করে এবং পুরুষ 
অকর্তা। প্রকৃতির বিকারজাত ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি। ব্রিগুণ। প্রকৃতি ইন্দ্রিয় হার! 
কর্ম করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারই কন্ম হইতেছে । গী ৮৩ শ্লোকে 
ষে বিসর্গ শবের প্রয়োগ আছে তাহাতে উৎপত্তি ও স্থিতির অন্য যজ্ঞার়িতে 
ধে আহুতি প্রদান তাহাই কর্শ বলা হইয়াছে । শবত্রদ্ব-জাত যজ্ঞাদি কর্ম 
এখানেও বল। হইল। ঘজ্ঞদি বর্ধও ইন্ড্রিয়নিষ্পর ব্যাপার । বিসর্গ অর্থ প্রলম্ম 
গ্রহণে স্যষ্টি স্থিতি ও লয় কার্ধ্ত্রদ্মের কর্শত্রয় বল! যাইতে পারে। ভাহাতেও 
বিসর্গ আহুতি প্রদান হইয়া থাকে । কাবণ সংহর্তী প্র্নয্নে সব আপনাতে 
আহুতি প্রদান করেন। যেমন প্রাণাগ্নি হোত্রে অন্ন গ্রাস বেশ্বানপাগ্নিতে আহুত 
হয়। খ ১০।৮১।১ য ইমা বিশ্বা ভূবনানি জুহবদৃষিহ্ঠোতা ম্রসীদৎ পিতা! নঃ॥ 
বাক্যটা এ বিষরে অতীব স্ুম্পষ্ট। ন+-কর্ম অকর্ম গ্রহণে- যখন ইন্ড্রিয়-ব্যাপার 
খাকে না তখন অকর্শ বলিতে হয়। গী ২৪৭ মা সঙ্গোহস্ত্কর্মণি বাক্য 
আছে যাহার অর্থ আপন্তপ্রবণ হইয়া কর্মত্যাগ করিবে না, ব! কর্শসন্ন্যাসে 
চিত্ত দিও না। স্থযুপ্তি ও সমাধিতে ইন্দিয-ব্যাপার থাকে না, তখন অবর্মমাবস্থা! ৷ 
এই অকর্মাবস্থায় জ্ঞানম্বূপের অন্থভূতি ঘটে | ইন্দ্রিয়-ব্যাপার কালে তাহা 
যোগমায়ার তমাবরণে আবৃত থাকে । এজন্ত ঈক্জিয়-ব্যাপারনিপ্পক্ন কশ্মশ অজ্ঞান- 
কৃত। অকর্শ জঞানপ্রকাশক। এজন্ত কঠ উপনিষদে বলিয়াছে__বন্দা পঞ্চাব- 
তিষ্ঠন্তে জঞানানি মনস। সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহ্ছঃ পরমাং গতিম্‌॥ জান- 
বাভই পরমা গতি। ইন্দরিযনিষ্ন্ন ব্যাপারকে কর্ণ বলিলে বাহা ইন্জিগনাতীত 
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তাহা অকর্ধ হয়। ইন্জিয়াভীতে মন, বুদ্ধি, অব্যক্তা প্রকৃতি। অব্যক্তাৎ অব্যক্ত 
সেই লনাতন পুরুষ । অব্যঞ্ত। অবিদ্দিতার অধিক যে পুরুষ তাহাও ইন্রিয়াতীত। 
ত্বসমকালীন দেশ সমাজ সংক্রীস্ত ব্যাপার, প্রাচীনকালাগত রীতি, নীতি» 
আচার-পদ্ধতি নিজবুদ্ধি বলে বিচীক্নজনিত বিবেক বিরোধী ব্যাপার, বুদ্ধিকে 
মোহযুক্ত করে। যেমন গীতায় প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের উক্তি হইতে জানা 
যায়। অঞ্জুনও ২৭ ক্লোকে বলিয়াছেন “ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ” হুইয়াছি। এজন্য 
কবিগণেরও কর্ণ কি তাহা বুঝিতে মোহ হয় বলা হইয়াছে। ইহার বিশেষ 
কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়াতীতে অক্ষরা অর্থাৎ অক্ষোভিতা৷ প্রকৃতি এবং অক্ষর- 
ব্রত্ষও আছেন। প্রকৃতি অচেতন, ব্রহ্ম চেতন হইলেও নিষ্করিয় নিব্বিকার ॥ 
প্রকৃতি কখনও ক্ষরিত হন। ব্রন্ধের কদাপি ক্ষরণ নাই। সর্বত্রই চেতন কর্তী 
দেখা যায়। চেতন স্বভাবতঃ অবর্তী। অচেতনও অকর্তী। এমন অবস্থায় 
কম্ম ঘটে কোথা! হইতে ? এই মহান্‌ সংশয় ক্রাস্তদশিগণেরও মোহজনক হয়। 
কোথাও বলে, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। কোথাও 
বলে, কার্ধ্যত্রদ্ষ একাধারে হৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কর্তী। গীতার ৮১৮ শ্লোকে বলে, 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ গ্রভবস্ত্যহরাগমে ৷ রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্- 
সংজকে ॥ ইহাতে সজনে ও প্রলয়ে অব্যক্ত প্রকৃতি ও কাধ্্যত্রদ্ম থাকেন । 
তন্মধ্যে অতি সর্বম্‌ ইতি অন্ন অর্থাৎ প্রক্কৃতিই সংহর্তা ও প্রক্কীতিই স্জন- 
কারিণী, | কাধ্যত্রদ্ধ সাক্ষিন্বরপ হন। আবার ধখথৈদে ১০।১২৯।২ মন্ত্রে বলে, ন 
ৃত্ুরাসীদমবতং ন তহি। ন রাত্র্যা অহ আমীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং 
ত্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্তন্নপর কিঞ্চনাস। এখানে মৃত্যু বা সংহর্তা ও অমৃতম্বরূপ 
কাধ্যব্রদ্ম এবং কালও লয় পাইয়াছে । অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি যে লয়কারিণী 
তাহারও লয় ঘটাইয়াছে। তখন অন (গ্রাণত্রদ্ধ ) স্বম্ব্ূপে কেবলমাত্র একক 
থাকেন, অন্ত কিছু থাকে না। এই মহীগ্রলয় যিনি ঘটান সেই গ্রসিষুঃ 
দেবই শিবমদ্বৈতম। মাওুক্যেও বলে, প্রপঞ্ষোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। 
শ্বেতাশ্বতরও বলে, যদাইতমন্তন্ন দিব ন রাত্রির্ন সন্ন চাপঞ্ছিব এব কেবলঃ ॥ যখন 
অ্বৈত্রভাব ঘটে তখন দ্বৈতৈর অভাব অনিবাধ্য । দ্বৈতভাব অকর্দ। দৈতেই 
ক্জনাঁদি কর্ম । অধৈতভাবটা নিত্য হওয়ায় ছৈতের ঘটনই কতু ঘটে না 
অর্থাৎ দ্বৈত অল্পজ্ঞের কপোল-কল্লিত মাত্র। শিব সর্বগ্রাসীও নয় গ্রলয়ও 
ঘটান না এজন্য গী ৭৫ বলে, জীবতৃতাং মহাঁবাহো যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ 
গী ০1৪, ৫, বলে, সর্বব্যাপী জগৎ ধারণ করে না। ধা ১০।১২৯1৭ও তাহাই 


প্রবন্ধাবলী ২৪৩ 


বলিয়াছে। নিক্ষিয়ত্বই অকর্ হইলে অক্ষর! অব্যক্তা গ্ররুতিও নিক্রিয় জন্ত * 
অকর্্ হইতে বাধ্য । অবিদিতা' প্রকৃতিতে ক্ডিয়াভাবে কর্ম নাই ও হয নাঃ 
কেন না নিষ্কিয়্ চেতন চেতায় না । পুরুষও নিষ্রিয় অকর্্ম। ন্ুতরাং কর্তার 
অভাবে কর্মাভাব বলিতে হয়। তত্রাচ কর্ম, উহ! তবে অকর্মজাত বলিতে 
হয়। যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে তছুৎপত্তি বল! ও শৃশ্যবাদে স্থিত হওয়া 
একই কথা। এজন্য শ্রুতি স্থষ্টি মায়িক বলিয়াছেন। ইন্দো! মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে 
(ধ ৬।৪৭।১৮)। মায়া অঘটনঘটনপটায়সী, অঘটন-ঘটনে স্থজনকর্ ঘটে। 
অক্ষোভিত প্রকৃতিকে ক্ষোভিডা করে কে? যিনি ক্ষোভিতা করেন তিনি 
চিৎ কি অচিৎ? অচিৎ অচিৎকে ক্ষোভিতা করে না, অচিৎ কর্তার দৃষ্টান্তাভাব। 
চিৎ নিব্বিকার অকর্তা, ক্ষোভনকর্মের কর্তা নহেন। এজন্য স্যপ্টিবিষঞ্জে কখন 
বলে প্ররুতি করে, কখন বলে পুরুষ করে অর্থাৎ কেহই করে না। ভাল, 
সব ঘদি' চি৬ে-পুর্থ তবে অচিৎ থাকে কোথায়? অচিতের থাকিবার স্থানাভাব। 
চিৎ ম্বয়ংজ্যোতি, সহম্রন্থ্যসমপ্রভ | অচিৎ তম। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান " 
সম্ভবপর নহে। অখট্করস পুরুষে ভেদের স্থান নাই । এজন 'ক্রন্ষাশ্রয়! মায়! 
সস্তি” বলা যায় না। এজন্যই কর্ম কি? কোথ। হইতে আসিল ? কেমন করিয়া 
আসিল ইত্যাদি মোৌহকর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। কর্দের এহেন অবস্থা দৃষ্টে গীতায় 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন (২৪৯), দৃরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্রয় । ঈশায় 
কন্মের ত্যাগে ঈশানন্দ ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছে। খ ১১।১২৯।৩ 'তমকে 
তুচ্ছ বলিয়া তৎচিস্তন ব্যর্থ সময়ক্ষেপ বলিয়াছেন । জ্ঞান হইতে কম অতিশয় 
নিরুষ্ট যেহেতু তুচ্ছ। অথচ গী ৩৮ বলেন, কর্ম জ্যায়ো হাকর্্ণঃ। 

গ্বী ১২২ শ্লোকেও অব্যক্ত উপাসনা! হইতে ব্যক্তমধ্য পুরুষের উপাসনা 
যুক্ততম বলিয়্াছেন। অর্থাৎ নিস্ত্রৈগুণ্যে জ্ঞান হইতে ত্রেগুণ্যের কর্ম শ্রেষ্ঠ। 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, অজ্জুন “তৎ কিং কর্শণি ঘোরে মাং 
নিয়োজয়সি কেশব” বাক্যে কর্শে দোষ দেখিতেছেন। অথচ অঞ্জুন কর্শেরই 
অধিকারী এজন্য “রোচনার্থ। ফলশ্রতিঃ” ন্যায়ে কর্শের প্রশংসা করিতে হইয়াছে । 
কর্শভ্বারা চিততশুদ্ধি হয়। যেমন মেট্রিক পাশ করিলে কলেজে ভন্তি করে নতুবা 
নয়, তেমনি শুন্ধচিত্তেরই জ্ঞান-কলেজে ভত্তি হইবার যোগ্যতা হয়। চিত্তশুদ্ধি 
বিষয়ে গী ৪1৩৮ বলে, তৎম্বয়ং যোগসংসিছ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। "গী ১৮৫ 
বলে, দি্ধিং প্রাঞ্চে। যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে। এখানে সিদ্ধি অর্থাৎ 
চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞান "হয় না। কর্ম ও জ্ঞানের* সমুচ্চয় নাই। কর্মন্বার।" 


২৪৪ ০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


সাক্ষাদ্ভাবে জানলাঁভ হয় না। কর্ণাদ্বারা চিত্তশ্ুদ্ধি লাভের পর কিছুকাল 
ততত্বানুসন্ধান ফলে জ্ঞানলাষ্টের. উপায় ঘটে। শুন্ধচিত্ত হইলে বিচার করিবার 
সামর্থ্য হয়। বিচার ফলে অক্ধঝ্ানাত্ম মধ্যে কি গ্রহণীয় কি ত্যাজ্য তাহা 
নির্ধারিত হয়। যাহা নশ্বর অসৎ তাহা ত্যাগের বুদ্ধিফে বৈরাগ্য বলে। 
বৈরাগ্য হইলে এই ছুস্তর ভবসাগর পার কে করিবে? যখন এই চিন্তার উদয় 
হয় তখন সদ্গুরুর নিকট যায়। তথাক়্ গুরুসেবা সহ বাস করিয়া পরিপ্রশ্নদ্থারা 
শ্রবণ-মনন করে। তৎপর নিদিধ্যাসন যোগে জ্ঞানলাভ ঘটে । এই যে সেবা- 
শ্রবণ-মননাদি তাহাও কর্মা। এই কর্মরপ উপাধি দূর কর! চাই। স্থবর্ণে তামাদি 
খাদ থাকে) তাহা যেমন অগ্নিতে দ্ধ করিলে খাদ নষ্টে বিশুদ্ধ স্বর্ণ অবশেষ 
থাকে, "তেমনি সেবাদি উপাধির জ্ঞানায়িতে দগ্ধ হইয়। শুদ্ধ শ্বরূপে স্থিতিলাভ 
ঘটে। এজন্য “কালেন” শবের প্রয্নোগ । এই সব অনুষ্ঠান বহু সময়সাপেক্ষ-_ 
অনেক জন্মে ফলে । গী৪।৩৭ ভগবান বলিয়াছেন, জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধ্বকন্মাণি ভন্মসাৎ 
কুরুতে তথা ॥ কর্ম যদি কর্তব্য অর্থে গৃহীত হয় এবং অবর্ম অর্থ অকর্তব্য 
হয্প তবেও কিংকর্তব্যতারপ ঘৈধীভাব দূর করিতে হয় জন্য কবিজনেরও মোহ 
বলা হইয়াছে। কর্ম চেষ্টা, অকর্্ম নিশ্টেষ্টভাব। এজন্য লমুচ্চয় সম্ভবে না। কর্ণ 
প্রান্কৃতিক, অকর্শরপ নিশ্টে্ভাব বা নিক্ষিয়তা পুরুষের স্বরূপ । প্রন পরিচ্ছিল্পেই 
সম্ভব। অপরিচ্ছিন্ন নিশ্চল জন্য কর্ণ করিবার যোগ্য নহেন অর্থাৎ অকর্খ। 
পরিচ্ছন্নতা অজ্ঞানবশে । অকর্্ম পুরুষ জ্ঞানন্বূপ বলিয়া অভিহিত হুন। 
বনুলরজসে বিশ্বোৎপত্তি ঘটে । প্ররুতি ক্ষোভিতা হুইয়৷ রজোবহুল! হইলে সৃষ্টি 
ঘটে। সৃঙি অর্থ কর্দ। গী ১৪।১২ বলে, লোভ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মণামশমঃ 
স্পৃহা । রজস্যেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্যভ ॥ গী ১৪।৯-_সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি 
রজঃ কর্মণি ভারত । জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্যমত্যুত ॥ কর্শে প্রবৃত্তি, 
কর্মের আরভ্ণ, কর্ম নিষ্পাদন সকলি রজোগুণপ্রভব। কর্ন রাজসিক হউক ব! 
লাত্বিক হউক, তাহা রজ ব্যতীত নিপ্ন্ন হইতে পারে না। এজন্য নিস্তৈগুণা 
 “মবস্থাকেই বিরজ বলে। কেহ বলেন, শাস্ত্রে নিত্যকর্ম করিলে কোন ফললাভ 
ঘটে এমন উ্ভি "ৃঃট হয় না। ফলহীন নিত্যকর্শ- কুতরাং অকর্ণা-পদবাচ্য। 
অপরে তাহার গ্রতিবাধ করতঃ বলিয়াছেন যে নিত্যকর্শের ফল উক্ত না 
কুইলেও ফলদ বটে, যেমন বিশ্বজিৎ বজ্জের ফল অনুক্ত হইলেও ফলদ হয়। কেহ 
লেন, পঞ্চ মহাষজ 'নিত্যকর্দ, তাহার অনষ্টানে পঞ্চচুনার পাপ দূর হয়, ইহা 


প্রবন্ধাবলী ২৪৫ 


কর্ধের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে ইহা! শাস্ত্রোন্ত বাক্য । অতএব" 
প্রত্যবায় নিবারক জন্ত নিত্যকর্্শ ফলদ হইতেছে । নতুব৷ প্রত্যবায়জনিত যে 
পাপ তাহার ফলে দুর্ভোগ অনিবাধ্য। এইরূপে যাহ] ছুর্ভোগ নিবারক তাহ! 
নিক্ষল বলা চলে না। অপরে বলেন, নিত্যকর্শ না৷ করিলে যে প্রত্যবায় হয় 
বলিতেছ তাহা ম্বীকলুত মতবাদ হইলে তুমি শুন্যবাদে উপস্থিত হইতেছ। 
কেনন! নিত্যকর্শের অনারমভ্তণ ভাবপদার্থ বলিতে পার না৷ । তাহা অভাব- 
পদার্থ হওয়ায় সেই অভাব হইতে প্রত্যবায়রূপ ভাবপদার্থের উৎপত্তি ঘটে 
বলিতেছ। অভাব হইতে ভান্বোৎপতি শ্রুতি ও যুক্তিবিরোধী। শ্রুতি স্পষ্ট 
বলিয়াছেন, কথম্‌ অসতো। সঙ্জায়তেতি। অসৎ অভাব তাহা গীতা ২1১৬ 
শ্লোকে বলে_ নাসতো বি্যতে ভাবো । আচাধ্য রামানুজ নিত্যকর্ম অফলপ্রদ 
জন্য, অকর্ শবার্থ দ্বারা নিত্যকর্্মকে বুঝায় বলিয়াছেন তাহার লঙ্গতি 
সথধীগণের বিচাধ্য বিষয়। কেহ নিষ্কাম কর্্মকে অকর্ম বলেন। এই নিফাম কর্ম 
শবে ফলহীন নিত্যকর্মও অন্তর্ভুক্ত বটে। কারণ নিফাম ব্যক্তি কশ্মফলত্যাগী 
স্থতরাং তদ্রুত কর্শকে অকন্ম বলা যায়। কর্শ সকাম ব! নিষ্কাম হউক, কণ্ম 
বটে। স্তরাং রজোগুণপ্রভব, ইহা! পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে । স্থৃতরাং এই 
মতবাদী নিজ বাক্য বলেই স্বমত স্থাপনে প্রয়াসী। কারণ কর্মের আরভণ মাত্রই 
সদোষ। ভগবান্‌ গীতায় ১৮/৪৮ বলিয়াছেন, সর্ববারভ্তা হি দোষেণ ধৃমেনাগ্সি- 
রিবাবৃতাঃ। গ্রী ৩৯ বলিয়াছেন, যজ্ঞার্থাৎ কণ্মণোহন্তত্র লোকোহয়ং কর্ম- 
বর্ধনঃ | | . 
যজ্ঞো৷ বৈ বিষুঃঃ তদর্থ কর্ম করিলে বন্ধন হয় না, অন্য সর্বত্র কর্ম বন্ধনাত্মক। 

গী ৪।২৩-_জ্ঞায়াচরতঃ কন্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে । এখানে যজ্ঞ অর্থ জ্ঞান্যজ 
আচরণে কর্ম লয় পায়। বিষণ সর্বব্যাপী পুরুষেরই নামান্তর । সর্বব্যাপী 
পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম কর! যায় তাহ বন্ধনের হেতু হয় না। অর্থাৎ 
সর্বব্যাপী পুরুষকে প্রাপ্তির জন্য যে গুরুসেবা-শ্রবণ-মননা্দি কণ্ম অনুষ্ঠিত হয় 
তাহা! বন্ধনের হেতু হয় না। সুতরাং এখানে যজ্ঞার্থাৎ অথ জ্ঞানযজার্থ পাওয়া! 
যাইতেছে । ইহা -মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিবৃত আছে-_পরীক্ষ্য লোকান্‌ 
কর্মচিতান্‌ ব্রাহ্ধণে! নির্বদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। : তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবা- 
ভিগচ্ছেৎ লমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ত্রদ্নিষ্ঠটম্‌ ॥ তন্মৈ স বিদ্বান্থপসন্নায় সম্যক্‌, 
প্রশাস্তচিতায় শমান্থিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং 
তত্বতো ব্রদ্ধবিদ্ভাম্‌॥ ইহার তাৎপর্য পুর্ব্রেই “কাঁলৈনাত্মনি বিদ্দতি* বাকোর 
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ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে । 'নাস্তি অরুতঃ কৃতেন' কথাটি লক্ষ্য করিবার যোগ্য । 
এখানে অরুত শবের অর্থ অকর্্ম পুরুষ, কৃত কর্ম হারা লভ্য নহেন বলিয়াছেন । 
অর্থাৎ জ্ঞান কর্শের সমুচ্চয্ সভষে না| মুণ্ডকে অন্যত্র বলিয়াছে, ন চক্ষ্যা। গৃহতে 
নাঁপি বাচা নান্তৈর্দেবৈস্তপসা কর্ণ! বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্ততত্ত তং 
পশ্ঠতে নিফলং ধ্যায়মানঃ | ইহা! অতি সংক্ষেপে কঠ ও মুণ্ডকে এইরূপে উক্ত 
হইয়াছে_ নানরমাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে 
তেন লভ্যন্তন্যৈষ আত্মা! বিবুণুতে তনৃং স্বাম্‌ ॥ ইহার অর্থ-_ে ব্যক্তি অন্য সব 
ত্যাগগে কেবল আত্মাকেই বরণ করে সেই আত্মর্শন লাভ করে। ইনি প্রবচন 
মেধা, বা! বহু শাস্ত্র শ্রবণ জন্য লভ্য নহেন। কিন্তু দ্বৈতবুদ্ধি কেহ বলেন যে 
ইহার অর্থ__আত্মা ধাহাকে বরণ করেন (পছন্দ করেন ) তিনিই আত্মার দর্শন 
লাভ করেন, প্রবচন মেধা বা বু শাস্ত্র শ্রবণে লভ্য নহেন। তাহার! “যমেবৈষ 
বুপুতে” বাক্যের অন্বয্» করেন যম এব এব ( আত্মা) বৃপুতে, এবং বলেন যে 
ধাহারা যম্‌ (আত্মানম্‌) এব এষ (উপাসকঃ ) বৃগুতে এইরূপ অন্বয় করেন তাহার! 
নিরতিশয় কষ্টকল্পনায় এরূপ করেন। এখানে কোন্‌ অন্বয়টা শান্ত্রসম্মত তাহা 
বিচাধ্য বটে। এই যে আত্মা লভ্য তাহ! কি প্রকার বস্ত এবং তাহার পক্ষে পছন্দ 
অপছন্দ করা সম্ভবপর কিনা, তাহা ভরষ্টব্য। কঠ উপনিষশৌ, বলে অন্ত্র 
ধর্মাদত্যাতরাধন্্মীদনথাত্রান্মাৎকৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তদ্‌ পশ্ঠসি 
তদ্ধদ॥ আত্ম! সর্ধেন্ছিম্-বিবজ্জিত, মনপ্রাণহীন, নিক্ষিয় নির্বিকার । তাহার 
প্রিয় বা ঘ্বেধ্য কেহ নাই। কাহাকেও পাপ বা পুণ্য দেন না। গী »॥২৯-__সমোহহং 
সর্বভূতেষযু ন মে দ্বেষ্োইস্তি ন প্রিয়ঃ। গী ৫1১৪, ১৫-_ন কর্তৃত্বং ন কর্শাণি 
লোকম্ত স্জতি প্রতৃঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ নাদত্তে 
কন্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থরৃতং বিভূঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি 
জন্তবঃ ॥ বিনি নিক্রিয় নির্বিকার অকর্তী তিনি কাহাকে পছন্দ কাহাকে 
অপছন্দ কর! রূপ কার্যের কর্তা হইবেন বলা কি যুক্তিযুক্ত? যদি বরণ করেন, 
দরশনরূপ ফলপ্রধানে,রত হন, তবে পক্ষপাতাদি দোষদু হইবেন। ৃর্ধ্য সবকে 
সমান কিরণ দান করেন। আর সেই কল্যাণপ্রদ পরম দয়ালু কাহীকে বিশেষ 
দৃষ্টিতে দেখেন বল! চপন্ুতা বই আরকি বলাধায়! ব্রন্ম যে অকর্তা ইহা 
গ্রতায় ব্হুস্থানে উক্ত হৃইয়াছে। আমর! কঠ উপনিষদেও দেখি- নান্তং 
তশ্থাকলটিকেতা বূণীতে | ইদং সর্ব ত্যাগে ধিনি সেই পরমাত্মাকেই বরণ করেন 
ভিনিই ঈশা আনন্দ ভোর হন বুল হইয়াছে “তেন ত্যজজেন তুলীথাঃ”। 


প্রবন্ধাবলী ২৪৭ 


নচিকেতা দীর্ঘায়ু, পুত্রপৌন্র, রাজ্য, সাম্রাজ্য, শ্বগাঁয় রথ, অপ্সরাি, দেবভোগ্য 
, সব ত্যাগ করিয়াই জ্ঞানম্বূপকে বরণ করেন। " নচিকেতা তথ্যতীত অন্ত কিছু 
চাহেন না, বরণ করেন না। যে অন্য কিছু বরণ করে সে তৎকে পায় না। যেমন 
'লোকে বলে ত্বমেব মাত] চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। তবমেব বিষ্া 
দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ধবং মম দেবদেব। বরণ করা পছন্দ কর! সাধকের হাতে, 
তিনি কর্মষোগ বা জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবেন, কি তিনি বহু দেবযাজী হইবেন 
কি একদেব যাজী হইবেন? এজন্য কঠ উপনিষদে অন্থযত্র বলিয়াছেন-_ শ্রেয়শ্চ 
প্রেয়শ্চ মনুয্যমেতন্তৌ সং পরীত্য বিবিনক্তি ধীরং। শ্রেয়ো হি ধীরোহভি 
প্রেয়সো বুণীতে-_ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়। প্রেয় ত্যাগে শ্রেয়কে বরণ করেন। 
ব্রহ্মজিজ্ঞান্থুর আকুলতা ব্যাকুলতা প্রচেষ্টা প্রার্থনা্দি সতত অনুষ্ঠান হ্বীরা চিত্ত 
একা গ হইলেই ব্রহ্ষলাভ সম্ভবে। অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ব্রহ্ধাকারা 
বৃত্তি হইলে ব্রন্ষলাভ ঘটে । আত্ম কাহাকেও বরণ করেন না বা করিবার 
উপযোগী যন্ত্রতত্ত্রও তাহাতে নাই। তিনি নির্বিশেষ। মুণ্ডকে বলিয়াছে যে 
'অপ্রাণে! হমনাঃ শুভ্রো হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। নিক্ষিয় অকর্ত1 তিনি কি প্রকারে 
কাহাকে পছন্দ করিবেন? খ ১০।৭৯।৪ মন্ত্রে বলে-_-উতত্বঃ পশ্বন্প দর্শ বাচং 
উতত্বঃ শৃন্বক্প শুনোতি এনান্। উতো তশ্মৈ তন্বং বিসম্রে জায়েব পত্যং উশতী 
স্থবাসাঃ। অর্থ_এই আত্মাকে (বাচং অর্থ শ্রুতিবাকাগম্যং অপ্রমেয়পুরুষং) 
বর্শন শ্রবণাদি ইন্জ্রিয়াতীত পুরুষকে গুরুবাক্য শ্রবণে মনন নিঙ্গি*যাসন দ্বারা জান- 
'নেত্রে দর্শন করাযায়। যেমন উত্তম বন্ত্াবৃত নারীর দেহস্বরূপ দৃষ্ট হয় না, যদি 
কোন পুরুষ সেই নারীকে পত্বীত্বে বরণ করে তবে দেই নারী যেমন সেই 
বরণকারী পতিকে বস্ত্রাপসারণে স্ব অঙ্গ দেখিতে দেন তেমনি যে ব্যক্তি 
সেই পুরুষকেই বরণ করে দে তাহার দর্শন পায়। বরণ করা কি ভাবে 
তাহা! শ্রুতি বলিয়াছেন-_ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ্থ প্রেয়ে। বিত্তাৎ প্রেয়োইন্থস্মাৎ সর্বস্মা 
'্বস্তরতরং দয়মাত্আা (বু আ ১৪৮)। গীতাম় ভগবান বলিয়াছেন-_ 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ইহা ঈশার 'তেন ত্যক্তেন তুপ্তীথাঃ, 
বাক্যের অনুবাদ । সর্বধন্ম অর্থ সর্ধকর্ধ পাঁপপুণ্যাত্বক ত্যাগে অথবা সর্ব 
বিষয় যাহা! ধর্ম বা বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত হয় তাহ! ত্যাগে বক্ষপরায়ণ হও। 
শী ৪1৩৭-_জ্ঞানাগিঃ সর্বকর্মীণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা। গী সরি 
কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ৷ গী 91১৯ জ্ঞানাযিদন্যকণ্শাণং তাহ 

পগ্ডিতং বুধাঃ | কর্দ কর! চিত্শুদ্ধির জন্ত। গী ৫1১১. _যোগিনঃ লা 


২৪৮ স্বামী মহাদেবানল্দ রচনাবলী 


ত্যক্কাত্মশুদবয়ে। আত্ম, .চিত্সুদ্ধি ভাহার অর্থ তম রজ অভিভূত করিয়া 
সত্বগুণ প্রবৃদ্ধ কর।। সত্বপ্তণ ওমার়িক ত্যাজ্য। তবে ত অকন্মে নিস্তৈগুণেযে , 


স্থিতি। 


মাও্ডক্যোপনিষৎ 

ইহা। অথর্কবেদীয় উপনিষৎ। ইহাতে গুকার ব্যাখ্যাত। মুক্তিক উপনিষদে 
ইহার খুব প্রশংসা দুষ্ট হয়। বথায় বলিয়াছেন কেবল মাতুক্য পড়িলেই ব্রদ্ধবিদ্‌ 
হওয়। ধায়। ও এই একাক্ষরমন্ত্র ব্রদ্ধের প্রকাশক অভিধা। বহু শ্রুতি গুকারের 
মহিম। গাহিয়াছেন, গঁকার কার্ধব্রদ্ধের প্রতীক । কঠ বলিয়াছেন, “সর্ব বেদা 
যৎ পদমন্সিনস্তি তপাংসি সর্ববাণি চ যদ্‌ বদস্তি। যদিচ্ছ্তো। ্রহচর্্যং চরস্তি 
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি গুম্‌ ইতি-_-“এতৎ” ১২১৫ । এতদ্ধ্েবাক্ষরং বক্ষ 
এতদ্বোবাক্ষরং পরম্। এতদ্যেবাক্ষরং জঞাত্ব। যো যদিচ্ছতি তন্ত তৎ ॥১1২।১৬। 
প্রশ্থে বলে “তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্‌ যত্তচ্ছান্তমজরমন্বতমভয়ং পরং 
চ ইতি*_। ছান্দোগ্যে বলিয়াছে, তৎ যথা শঙ্কুন। সর্ববাণি পর্ণানি সংতৃপ্নান্তেব- 
মোংকারেণ সর্ববাবাক্‌ সংতৃপ্রোংকার এবেদং সর্বমোক্কার এবেদং সর্বম্‌। ২।২৩।৩। 
সিন ম্‌ অক্ষরত্রয়বিশিষ্ট । এই অ, উ, মূ যে ভাবে অর্থপ্রকাশ করে 
তাহা! হূইয়া নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, গঁকারের উপরিস্থিত বিন্দু অনির্দেস্ত 
সুখস্বরূগ ব্রন্ধের অস্তিত্বজ্ঞাপক ।... মাত্র! বক্ররেখা। অব্যক্তা প্রকৃতি এবং ওকার 
বিদিত। প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। ত্রিগুণা গ্রকতিহয়ের পরে নিন্ত্ৈগুণ্যে ব্রহ্ম । 
ওকার সত্ব রজ তম তিন ভাগে বিভক্ত । উপরের বক্রাংশ সত্ব, মধ্যের গ্রস্থি 
রজোগুণের গ্রন্থি ও নিয়ে তম স্থিত। ইহা কেন উপনিষদের “তৎ বিদিতাদথ 
অবিদিতাদঘি” বাক্যের ব্যাখ্যান মাত্র। কেহ বলে কঠ উপনিষদোক্ত অন্তি ইত্যেক 
. উপূলবত্র তবভাবঃ প্রসীরত়ি। এই বাকোর প্রসীদতি অর্থ মোদতে। অস্তির 
: উপষিরন্উ এবং মোদের নব এই তিন লইফ়া গুকারা অন্তে বলেন, ব্রা অজ. 
অষ্টা, বিজু উপেক্জ পাঠা ও মহাদেব মহেস্বর সংহর্তা। এই তিন দেবের আছক্ষরে 
অজের অ, উপেন্দের উ এবং মহেশ্বরের ম একীতৃত করিয়া! গ। অর্থাৎ এই 
' দ্েবত্রয় যেখানে একীভূত চ্ছিনিই গু পদবাচ্য। এই ্রিদ্দেব কার্য্যত্রদ্জের বিভূতি 
: মাকুজন, পালন ও সংহার শক্তিরয়। বেদবেদাস্তাদি শান্্ এই সবই ওঁকারের 
্যাখ্যান মাঅ। কার্চবই কার বটে। তেমনি মাওুক্যে এই অ, উ, ম্‌ 

| : । রর্বযের শান্তি বাক্যে ও তত্র কর্ণেভি, 
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শৃহুয়াম দেবাঃ। ভত্রং গশ্ঠেমাক্ষভির্ধজত্রাঃ | স্থিরৈরব্গৈস্ত,বাংসম্তনৃভির্যশেম 
দেবহিতং যদাযুঃ ॥ স্বস্তি নঃ ইন্জো! বৃদ্ধশ্রবাঃ | দ্বন্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ | স্বস্তি 
নম্তাক্ষেণা অরিষ্টনেমিঃ| স্বস্তি নে! বৃহম্পত্িরর্ধাতু । ও শাস্তি: শাস্তিঃ শান্তিঃ । 

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণদ্বারা যাহা! ভত্র মঙ্গলগ্রদ তাহাই শ্রবণ করি । 
যজনশীল আমরা যাহ ভন্তর তাহাই দর্শন করি। স্থির তন্থু সহ অর্থাৎ হুক্ম দেহস্থ 
ইন্িয়গণকে স্থির নিশ্চল করতঃ এবং অশ্গপ্রত্যঙ্গও নিশ্চল করিয়া আসীন হইয়া 
দেবগণের সস্তোধবিধান করি। আমাদের জীবন দেবহিতকর বৈদিক কর্ণ 
করিয়াই যেন ব্যয়িত হয়। যেমন* ঈশায় “কুর্ববন্‌ এব ইহ কন্মাণি জিজীবিষে 
শতং সমাঃ” বাক্যে উক্ত হইয়াছে । 

বৃদ্ধশ্রবা বু কীত্িমান্‌ বা অন্শালী ইন্দ্র নঃ আমাদের মঙ্গল করুন, বিখবেদা 
পুষন্দেব. আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। তৃক্ষপুত্র অরিনেমি আমাদের মঙ্গলেচ্ছু 
হউন। বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গলবিধান করুন । ব্রিতাপনাশার্থে তিনবার শাস্তি 
শব্দের উচ্চারণ করিতে হয়। 

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ববং। তন্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভব্দ্‌ ভবিস্তদিতি সর্বব- 
* মোঙ্কার এব । মচ্চান্তৎ ভ্রিকালাতীতং তদপ্যোস্কার এব ॥১। 

ও এই যে একাক্ষর তাহা অক্ষরপুরুষের স্থচক। যৎ যাহা গঁকারে বীজ- 
ভাবে স্থিত তাহাই শাস্ত্রে মহান্‌ বৃক্ষরূপে পরিণত । ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে 
যাহ1 প্রকটিত হয় তাহা গুকারেরই বিষ্লেষণ মাত্র। আর অন্য যাহ! ভ্রিকালাতীত 
তাহাও গুঁকারেরই অস্তর্তুক্ত জানিবে। অর্থাৎ গুঁকার অক্ষরষ্টী এহার বাচক 
তিনি সুক্াৎ শুপ্তম সর্বকারণকারণ। তিনি ত্রিকালাতীত, কালপরিচ্ছিক্ন 
পদ্দার্থ। তিনি অপরিচ্ছিন্ন। বু আ-৪1৫1১১ অরেহন্য মহতো ভূতন্ত 
নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্‌ ধথেদো যজুর্বেধঃ সামবেদোহথর্বার্জিরস ইতিহাস: পুরাণম্‌। 
সর্বর্যাদী গুরু এরগম.$ উদ্ছারেণ করেন তাহার, বিষ্েষণে কেরন শান :লয় বিশ্ব 
জগতের উৎপত্তি ঘটে । যেমন বাইবেলে লিখে ঈশ্বর বলেন-_732 ৪150 1 29, 
তেমনি তিনি ওম্‌ বলায় শব্ধতন্মাত্র উৎ্পর হইয়া আকাশাদি পঞ্চভূতের সৃষ্টি 
ঘটে। দিক্‌ দেশকাল জন্মায়। 

সর্ববং হেতদ্‌ ব্রহ্ম অয়মাত্ম। ব্রন্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২। 

যেমন ছান্দোগ্যে ৩১৪।১ বলে সর্বং খলু ইদং ক্রহ্ম তজ্দলানিতি শান্ত 
উপালীত। পুরাণে হরিরেব জগৎ জগদেব হুরিঃ! হরিতে। জগতো নহি ভিনর- 
তু: ॥ হরিতেই রক্ুতে সর্গবৎ জগৎ ভীদিতেছে।* অয্ম্‌ এই যে দেহস্থিত ' 
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আত্মা কর্তাভোক্তা ইনিই সর্বব্যাপী নিঙ্ষিয় নিব্বিকার ত্রদ্থ। মায়ার কুহকে 
সক্রিয় বলিয়া বোধ হয়। গবৎ পুরাণে ১১১ বলে, সদ নিরস্তকৃহকং সত্যং 
পরংধীমহি ৷ গী ১৩1২৯ বঞ্ছেপপ্রকত্যৈব চ কর্াণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। যঃ 
পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্ঠতি। বন্ধর স্বভাব কখনও ত্যাগ হয়না । যেমন 
বিজ্ঞান বলে [7 এবং 0 বায়বীয় পদার্থ। তাহা [790 রূপে জল হয়। 'সেই 
জলে নন এবং 0 তরলাবে থাকে । ইহা! ব্যক্তমধ্য অবস্থা মাত্র। জলে বিজলী 
চালাইলে জলের তরলত্ব আর থাকে না, চন ও 0 পুনঃ স্বকীয় বায়বীয় রূপ ধারণ 
করে। তেমনি দেহস্থিত আত্মার কর্তৃত্বাদি ব্যক্তমধ্য অবস্থা। ব্যক্তমধ্য অবস্থা 
যেমন আধারে অচেতন রঙ্ছুতে চেতন সর্পদর্শম। আলোক আনিলে সর্প থাকে 
না, খ্জ্ুযাত্র দুষ্ট হয়। *রজ্ছু চিরই রজ্ছু তাহাতে সর্পদর্শন অন্ধকার যতক্ষণ অজ্ঞান 
যতক্ষণ ততক্ষণ। ততক্ষণ মাত্র সর্পেরও স্থিতি। যাহ! পুর্বে থাকে না পরে থাকে 
না মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহা মধ্যেও থাকে না। ইহা স্তায়শাস্ত্রের কথা। আদাবস্তে 
যন্নান্তি বর্তমানেহপি তৎ তথা। নিব্বিকার পুরুষ বিকা রগ্রস্ত হুইয়! সক্রিয় হয় 
না। অজ্ঞান আঁধারে অল্পজ্ঞ জীব মনে করে যেন উহা! সক্রিয় সবিকার। সেই 
আত্মা চতুষ্পাৎ বলিয়৷ কল্পিত হন। চতুষ্পাদ অর্থ গোবৎ চারিটী পা-বিশিষ্ট নহে।' 
যেমন চারিটী চৌয়ানী (সিকি) মিলিলে টাকা হয় তেমনি চতুষ্পাদ। খখেদে 
বলে ১০৯০ স্থক্ত “২৩ মন্ত্রে পুরুষ এব ইদং সর্বং যদূ ভূতং যচ্চ ভব্যং | 
উতামতত্বস্তেশানো যদন্নেনাতিরোহৃতি। 1২। এতাবানন্য মহিমাইতো জ্যায়াংশ্চ 
পুরুষঃ | পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি জ্রিপাদন্ামৃতং দিবি ॥৩| সর্বব্যাপী পুরুষই 
এই সকল যাহা! অতীত ও বর্তমানে দুষ্ট হয়। ইনি অমৃতন্বরূপ দেবগণের ঈশান 
নিযস্তা। যৎ অয্নেন অতিরোহতি। এই যে পুরুষ ইনি অন্পসংযোগে জীবজগৎ- 
রূপে উৎপন্ন হন। যেমন গীতায় প্ররুতিং ত্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়! ॥ 
' অথব! ইনি অন্নকে অবাক্তা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া স্থিত। অব্যক্তাৎ তু পরঃ 
। “পুরুষে ব্যাপকোহনিঙ্গ এব চ। বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড তাহার মহিম! অর্থাৎ বিভূৃতিমাত্তর। 
ইহা হইতৈও অঙ্ধিক সেই পুরুষ। অ্রিতৃবনব্যাপী দেহ বিরাট, ইদং পুর্ণ পুরুষ যিনি, 
তাহা হইতে অঃ পুর্ণ পুরুষ অধিক । ইহার একপাদ্ধে বিশ্বতুবন ও ভূতগণ, অন্য 
ব্রিপাদ অনৃষ্ঠ দিবলদোকে স্থিত, অর্থাৎ আমরা তাহার অতি অল্পই দেখি। 
আমাদের ইন্জিয়াতীতে অনন্ত পড়িয়া, আঁছে। ইংরাজীতে 1১616 ৪16 20275 
5 এ পিজা 8100 দি? [70500 0586 215 206 425916 ০৫ 
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জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমখঃ স্থুলভূখৈশ্বানরঃ প্রথমঃ 
পাদ: 1৩ 

অচ্যুত সর্বব্যাপী পুরুষ তম বা মায়! ব1 প্রকৃতি সংযোগে স্বরূপ ত্যাগ ন! 
করিয়াই বহু হুন। যেমন জলের শৈত্যসংযোগে স্বরূপত্যাগ ন৷ হইয়াও অধৃশ্ঠ 
বাষ্প, দৃশ্য শ্বেতবর্ণ বাম্প ( শ্বেতঅভ্র ) কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্ঠ বাম্প (মেঘ ), জল বু্টিধারা, 
পুনঃ কঠিন শ্বেতবর্ণ শিলারূপে নানাত্ব ঘটে । নানাভাবে স্থিত জীবজগৎ সেই 
অচ্যুত পুরুষে মায়াযোগে নানারূপে প্রতীত হয়। এজন শ্রুতির নেহ নানাস্তি 
কিংচন বাক্য বাধিত হয় না। খুথদে ৬।৪৭1১৮ মন্ত্রে বলিয়াছে ইন্ছ্রো মায়াভিঃ 
পুরুবূপ ঈয়তে। এই বহুত্ব লইয়াই ছৈতের ব্যবহারিক সত্বা, গীতার ভাষায় 
ব্যক্তমধ্য অবস্থা । এই ইদং পুর্ণ-হষ্িস্থিতিলয়কারক ব্যক্তমধ্য অবস্থাকে কাধ্যত্রক্ 
বলে। কার্ম্যরন্ম আবার বনুদেবরূপে প্রতিভাত হন। এই তৃতীয় হইতে পঞ্চম 
শ্লোকত্রয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রের উল্লিখিত পাদবিভাগ দেখাইতেছেন। সেই পুরুষ 
কালভেদে জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস এবং স্ুষুণ্িতে প্রাজ্ঞর্ূপে বিভিন্নক্ূপে 
ক্রিয়াশীল হন । তাহার জাগ্রতের ভাব তৃত্ভীয়ে বণিত! এই ব্যক্তমধ্য অবস্থায় 
পুরুষ শিরহস্তাদিযুক্ত নরাকার হন। তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫1১৮ খণ্ডে 
বরণিত। শির, চক্ষু, প্রাণ, দেহ, বস্তি, পাদ ও মুখ এই সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ । 
তথায় ইহার নাম বৈশ্বানর বল! হইয়াছে । ইহাকে বৈশ্বানর বিদ্যা বলে, উহা! 
কৈকয়রাজ অশ্বপতি ভাষিত। পুরুষ যোড়শকলাবিশিষ্ট .হুইলেও বৈশ্বানর 
বিদ্যায় সপ্তাঙ্গ বিশেষরূপে উক্ত জন্ত সপ্তাঙ্গপুরুষ কথাটা প্রচলিত “হহএ1 গিয়াছে। 
এখানে মাওুক্য খধষি এতদমুলরণে সপ্তাঙ্গ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জাগরিত 
স্থানে বিশ্ব-অবস্থায় বহিমুখী ইন্দ্রিয়গণ যাহারা বাহিরের জিনিষই দেখে এবং 
তাহাই দেহী সমীপে উপস্থিত করে। তখন দেহী তাহা লইয়াই ব্যাপূত হন। 
এই বাহিরের দৃশ্তপ্রপঞ্চই বিশ্বজগৎ বলিয়া উক্ত হয়। এজন্য তাহার ত্ষট 
সাক্ষী পুরুষকে বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব বা বৈশ্বানর বলে। ইনি সপ্তাঙ্ যাহা! উপরে উক্ত 
হইয়াছে । পঞ্চ প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণচতুষ্টর় এই উনবিংশ মুখ অর্থাৎ 
প্রকাশ-ছ্বার। বহিংস্থ স্ুল দৃশ্টের ভোক্তা । 

্বপ্রস্থানোহস্তঃগ্রজ্ঞঃ সপ্থাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভূক তৈজসে! 
ছিতীয়ঃ পাদঃ ॥৪। 

বপ্নে দৃ্ দৃশ্তসকলের অস্তরেই উদয় হয় এবং অস্তরেই লয় হয়। এজন্য 
তাহা বুম তেজোমস় প্রবিবিক্ত পদার্থ মাত্র । তেজোধয় জন্ত তৈজস বলে। এই 
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তৈজস প্রবিবিক্ত বিশ্ব যিনি রচন! করিয়া ভোগ কৰেন তিনি প্রবিবিস্তত্ুক্‌ । 
ভোক্তাকেও তৈজস অস্তঃগ্রজ্জ বলে। ধাহার জ্ঞান অস্তরের বিষয় লইয়া 
পরিসমাপ্ত হয়। তৈজস *ইইলেও নরাকার এজন্য সপ্তাঙ্গ উনবিংশ মুখ 
বল।। 

যত্র স্থখে। ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্রং পশ্ততি, তৎ সুযুপ্তম্‌, 
সুযুপ্তন্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হানন্দতৃক্‌ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্ৃতীয়ঃ 
পাদঃ। €। 

এই গ্লোকে জাগ্রৎম্বপ্র হইতে পুথক্‌ স্ুষুপ্তির অবস্থ। যাহীকে অঘোরনিন্্ 
বলে তাহার লক্ষণ বরণিত। ন্ুযুপ্তি অবস্থায় কোন কামনা বাসন! চিত্তে জাগে 
না অর্থাৎ চিত্ত তখন নিক্কিয় বা লয়প্রাপ্ত। যখন জাগে কামও জাগে । 
সুযুপ্তি অবস্থায় স্বপ্র-দৃশ্তও লয়প্রাপ্ত হয় এজন্য উহাকে কেহ কেহ দৈনন্দিন প্রলয় 
বলে। গ্রলয়ে সব একীভূত হয় অর্থাৎ ইহা দেব, ইহা যক্ষ, ইহা! কিন্নর কি 
নর কি তির্ধ্যক্‌, ইহা বৃক্ষ কি লতা, ইহা সাগর কি পর্বত, ইহা! পৃথিবী কি স্বর্গ, 
ইহা চন্দ্র কি কুধ্য কি নক্ষত্র, ইহা বায়ু কি আকাশ, ইহা তেজ কি জল এমন 
ভেদভাব তখন বিলীন হয়, সব একাকার অতীব হক্মনামরূপবিহীন অলক্ষণ 
অব্যক্ত বা! অব্যাকৃত ভাব মাত্র। এজন্য এখানে বুদ্ধির বিস্তাঁর বা ক্ষরণ নাই, 
বুদ্ধি জড় সংকীর্ণ ঘনীভূত অবস্থাপ্রাঞ্ধ। এই ্ুযুপ্তি হইতে জাগিয়৷ লোকে 
বলে, বড় স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানি না গো। তখন মন-ইন্জিয়াদির 
ক্রিয়ালাপে দৈহিক স্থখ বা ক্লেশবোধও থাকে না। কারণ উহা! মানসিক 
ব্যাপার । অর্থাৎ সুষুধিকালে মনও স্ুপ্ধ বা লুপ্ত। ন্বপ্লে সবই মনের ব্যাপার । 
কারণ তখন কেবল মন ক্রিয়াশীল বা জাগে। ছুঃখ ক্লেশ মানসিক ব্যাপার, 
তাহ! না থাকিলেও বড় স্থখে ছিলাম এরূপ অনুভূতি থাকে স্থতরাং তৎকালে 
কেবল আনন্দ ও আমি থাকে আর কিছু থাকে না। স্থতরাং তৎকালীয় পুরুষ 
আনন্দতুক হন। সপ্তাঙ্গ নহেন, কারণ অঙ্গ তখন গ্রলয়গত । 

চতুর্থ পাদধে হ্থ গ্রে স্থিতি বণিত। তাহার অর্থ মায়া অপগত অবস্থা । মায় 
চির থাকে না তাহা! গীতায়ও বলে। মামেব যে গ্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি 
তে। মাঞ্চ যোহব্যভিচারেগ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ 
রন্বভূয়ায় কল্পতে | ব্রিগুণা প্রকৃতির শাসন-নিগড় বা ব্রৈগুণ্যাবস্থা ত্যাগ হইয়া 
নিশ্বৈগুপ্যে রন্ধন-মুক্ত অবস্থায় স্ব ত্য রুপে স্থিতি হয়। এই স্বরপাবস্থাকে চতুর্থ 
“পা বা তুরীয় রত 
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এষ সর্কেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এযোইস্তর্ধাম্যেষ যোনিঃ সর্বন্ত গ্রভবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতানাম। ৬। পু 

এই তুরীয় পদস্থ পুরুষ সকলের ঈশ্বর নিয়স্তা ইনি নর্বজ। অঞ্ুষ্ঠমাত্র ইনি 
অস্তরধ্যামিরূপে অন্তরে হৃদিগুহায় বাস করিয়! মনবৃদ্ধি-ইন্্রিয়াদিকে পরিচালিত 
করেন। ইনি যোনি কারণ বীজভূতাবস্থা । কার্য নহেন, ইহার নিশ্মাতা 
উৎপাদক কেহ নাই। ইনি জগৎযোমি জগৎ কারণ। জগৎ কাধ্য। ভূতগণের 
প্রভব ও অপ্যয় (বিনাশ) ইহা হইতে ঘটে। যেমন গীতায় ৯1১৮ প্রভবঃ 
প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম॥ গী ১৩1২৬-_ভূতভর্ত্‌ চ তজ্জেয়ং গ্রসিষুঃ 
প্রভবিষুণ চ॥ উৎপত্তি হইলেই মৃত্যু ঘটে, মধ্যে কিছুকাল, ঘতই স্বক্প হউক, 
থাঁকে তাহাকে স্থিতিকাল বলে তখন রক্ষিত হয় বলা যায়। পুর্ব ও পশ্চাতের 
উল্লেখ করায় মধ্য আপনি লক্ষিত হয় জন্য এখানে (৬ মন্ত্রে ) স্থিতির উল্লেখ 
নাই। খাহা'আদিতেও অব্যক্ত; অস্তেও অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত তাহার নাম ব্যক্ত- 
মধ্য অবস্থা । কাধ্যব্রদ্মের অবস্থাটীও ব্যক্তমধ্য অবস্থা তাহা অপগতে স্বরূপে 
অবস্থান, তাহা সপ্তমে বণিত। 

নাস্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ং নোভয়তঃপ্রজং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্মূ। 
অনৃষ্টমব্যবহাধ্যমগ্রাহথমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যপদেশ্ঠামেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং 
শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্তস্তে স আত্ম! স বিজ্ঞেয়ঃ | ৭ ॥ 

স্বপ্নে তৈজন অবস্থায় যাহা জানা যায় তাহা অন্করের জিনিষ জন্য তদ্‌ 
বিষয়ক জ্ঞান অস্তঃপ্রজ্ঞ শব্ববাচ্য। জাগ্রতে বিশ্ব-অবস্থায় যাহা-.জা-1 যায় তাহা 
বাহিরের জিনিষ জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞান বহিঃপ্রজ্ঞবাচ্য হয়। জ্বপ্র ও জাগ্রৎ 
কালের মধ্যে তন্দ্রা্দি অবস্থা যদি স্বতন্ত্র কল্পনা কর! যায় তাহা ন। জাগ্রৎ না স্বপ্ন 
অথচ উভয়ের ভাব থাকে । এজন্য তদবস্থার জ্ঞান উভয়তঃপ্রজ্ঞ বল! ষায়। 
নুযুপ্তিকালে কিছু জানি না অবস্থায় বুদ্ধি ঘনীভূত অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিস্তার 
বা স্ফুরণাভাব, তদবস্থায় জ্ঞান প্রজ্ঞানঘন বলিয়! উক্ত হয়। 

'প্ররুত সত্য বন্ত স্বপ্ন, জাগ্রৎ, তন্দ্রা, নিদ্রা এই অবস্থা-চতৃষ্টয়ের অতীতে । 
প্রজ্ত। কোন বিষয় বিষয়ক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়, অদ্ধিতীয় অবস্থায় 
এ হেন প্রজ্ঞতা সম্ভবে না, এজগ্ত “ন গ্রজং”, 'প্রজ্ঞ অজ্ঞান তাহাও নহে। 
কারণ তিনি জ্ঞানশ্বরূপ । অনৃষ্টং দর্শনেন্দিয়-গ্রাহ নহেন। লক্ষণায় সর্বেজিয় 
অগ্রাহথ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। অব্যবহার্যযং ব্যবহারের অযোগ্য । দ্বৈতবাদী 
মীমাংসকাদি মতে (বেদ কেবল কর্মপর গ্রন্থ, ভাহুতে কোন কোন স্থানে, 
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ছু'চারিটী জানপর মন্ত্র দৃষ্ট হয় তাহা অব্যবহা্ধ্য অর্থবাদ মাত্র। মহাভারতে 
যেমন ব্যাসকুট দৃষ্ট হয় বিচারবুদ্ধি তীক্ষীকরণের জন্য ইহাও তদ্বৎ। অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগ কথার কথা। এর উহাতে ধ্যান দিবে না। উহার চিন্তনে ব্যর্থ 
সময় নষ্ট হয় মাত্র। কর্ম বাতীত বেদে “ন অন্যৎ অস্তিং ইহাই নিকষ সত্)। 
ব্যবহারে যাহা! সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যথা যজ্ঞাঁদি। অতএব অব্যবহার্ধ্য 
অর্থ যজ্জাদি কর্মে অপ্রয়োজনীয় । কোন ইন্জিয়গ্রাহু নহে। কিন্বা হন্তত্থার। 
গ্রহণযোগ্য নহে অশরীরী জন্য । অলক্ষণ লিঙ্গ বা চিহ্ন বিহীন। স্থুল সৃচ্স 
কারণ দেহত্রয় বঙজ্জিত নিচ্ষল পুরুষ অলিঙ্গ। যেমন মহিষ ও গোতে কি 
প্রভেদ ? মোটামুটী প্রভেদ অল্প। কিন্ত গোঁজাতির যে গলে গলকম্বল থাকে 
তাহা মহিষে থাকে না এজন্য উহা! গোত্বের বিশেষ লক্ষণ। অগ্নি ধূমধ্বজ। 
এমন" কোন লক্ষণ বঙ্জিত। নিব্বিশেষ সর্বপ্রকার ভেদবিহীন জন্য অলক্ষণ 
বলা হইয়াছে। অচিন্ত্যং মনের অগোচর যাহা"তাহা অবিদিত জন্য নির্বাচনের 
অযোগ্য অর্থাৎ অনির্ববচনীয় | অব্যপদেশ্টং নাম কুল বংশাদি বঞঙ্জিত অগোত্র, অজ 
অথর্ব, পুরাণ পুক্রষ তাহার বংশ কুল নাই অকৃল। একাত্ম-_-আত্মা শব্দটী অত 
সাতত্য গমনে ধাতুনিষ্পন্ন জন্য ইহার অর্থ সর্বত্রগ। এক অর্থ একরস, অভেদ 
জন্য অখণ্ড অর্থাৎ অদ্বিতীয়। প্রত্যয়সারং, শ্রুতি অপৌরুষেয্ অত্রাস্ত, তাহাতে 
অগাধ বিশ্বাস থাকিলে দ্ৈতহীন অধৈতবাদ যাহ! সারাৎসার তাহা চিতে স্থান 
পায়”ঠাহাতে প্রত্যয় নিশ্য়াজ্মিক বুদ্ধি সারপ্রাপক | সেই শ্রুতি যাহাকে সার 
বলেন তাহাই সারবস্ত, অন্ত সব কদলীবৃক্ষের খোলবৎ অসার অসৎ। প্রপঞ্চ 
যাহা! পাঞ্চভৌতিক দৃশ্তরূপে প্রতীত হয় তাহা চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায় জন্য 
অশান্তি ঘটায়। তাহার উপশম হইলেই শান্ত শিবমছৈত তত্ব প্রকাশ পায়। 
কঠ উপনিষদে পাই, যচ্ছেদ্‌ বাঙ্মনসী প্রাজন্তদ যচ্ছেজ্জান আত্মনি। জ্ঞান- 
মাত্মনি মহতি নিষচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। গীতায়ও বলেন, বিহায় 
কামান্‌ ষঃ সর্বান্‌ পুমাংস্চরতি নিংস্পৃহঃ। নির্মমো নিরহস্কারঃ স শাস্তি- 
মধিগচ্ছতি। শিব শবার্থ মঙ্গল। যাহা মঙ্গলগ্রদ তাহাই আনন্দপ্রদ। শিব 
অর্থ সর্বানন্দ, ইন্থাই তুরীয় পদ। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্জ এই তিনের পর 
চতুর্থ। ইনিই পরমাত্ম-ইনি বিজ্ঞেন্ন অর্থাৎ যাহা অজ্ঞাত তাহ! জানিবার 
প্রন্নোজন আছে। 

সোহ্য়মাত্মাহধ্যক্ষরমোক্কারোহধিমাত্রমূ, পাদ! মাআঃ মাত্রাশ্চ পাদাঃ। অকার 
উদ্ধারে! মকার ইতি।৮| 
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পুর্বে বণিত কালবিশেষে ব্যক্তমধ্য অবস্থাগত কর্তা ভোক্তা সবিশেষ ও 
তুরীয়ে যিনি নিবিবশেষ আত্ম! তিনি যে বর্ণ বাঁ অক্ষর আশ্রয়ে প্রকাশিত হন সেই 
অক্ষরের নাম ও। শব, পদ, বাক্য সকল অ আট ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর দ্বার! 
লিখিত হইয়] অর্থযুক্ত বাক্যরূপে পরিণত হয়। শব্দ ধ্বন্যাত্বক ও বর্ণাত্বক হয়। 
পশ্ত-পক্ষীর ডাককে অব্যক্ত ধবনি বলে। মনুষ্য বর্সসংযোগে যে শব্ধ উচ্চারণ 
করে তাহা অর্থসংযুক্ত হয়। এই অদ্বিতীয় শিব ব! অধৈত তত্বকে বর্দি 
অর্থযুক্ত শব দ্বারা প্রকাশ করিতে হয় তবে সেই বর্ণাত্ক শব হইতেছে গুকার। 
এই ওঁ অক্ষরও মাত্রাযুক্ত । হ্ুত্ব, দীর্ঘ, পুত ও ব্যঞ্তরন এই চারি প্রকার মাত্রা 
হয়। হৃস্ব একমাত্র, দীর্ঘ ছিমাত্রা ৩ঁপ্রুত ত্রিমাত্রাযুত, এবং ব্যঞ্জন অর্ধমাত্রাকে 
বলে। ও যে ব্রহ্ম তাহার চারিপাদবৎ এই অক্ষরেরও চারিপাদ আছে-_অ, 
উ, ম ও তুরীয় পাদ। এই পাদই মাত্রা, মাত্রাই পাদ। ওম্‌ উচ্চাবণে অ উম 
মধ্যে হুম্ব, দীর্ঘ, পুত ও অর্ধমাত্র1 সহ উচ্চারিত হয়। এই কারণই পাদ মাত্রা, 
মাত্রা পাদ বল।। 

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোইকারঃ প্রথম! মাত্রাঞ্ধেরাদিমত্বা্বা আপ্রোতি 
হবৈ সর্ববান্‌ কামান্‌, আদিশ্চ ভবতি, ঘ এবং বেদ ॥ ৯। 

যেমন ব্রন্মের চারি পাদের মধ্যে প্রথম পাদের নাম বৈশ্বানর তেমনি ওকারের 
প্রথম মাত্র! হইতেছে অকার। এই প্রথম সামান্য জন্য অকার বৈশ্বানর-স্থানীয়। 
কেনন! এতছুভয়ের সাদৃশ্ট আছে। বিরাট বৈশ্বানর ব্রিভৃবনব্যাপী দেহ অর্থাৎ 
ব্যাপক। আগ্ অর্থাৎ ব্যাপ্ত। অকারও তেমনি সর্ধবর্ণে ব্যা । যেমন 
ক1অ-ক। শ্রুতি বলেন, “অকার বৈ সর্ব বাক্‌” অকার বর্ণের প্রথম বর্ণ 

বৈশ্বানরও চারি পাদের প্রথম পাদ। কাল গণনায় লোকে বলে জাগ্রৎ, 
সবপ্ সুযুধ্ি ও তুরীয়। জাগ্রতের ক্রিয়াশীল আত্মাকেই বৈশ্বানর নামে 
অভিহিত করা হয়। স্বপ্নে তৈজস দ্বিতীয়, ুযুপ্তিতে প্রাজ্ঞ তৃতীয় এবং তুরীয় 
চতুর্থ পাদ। ঘধিনি ইহা জানেন তাহার সর্ব কামনারও প্রাপ্তি হয় এবং 
সমাজে আদি অর্থাৎ প্রথম হন । 

্বপনস্থানক্তৈজস উকারো ছিতীয়া মাত্রোৎকর্যাদৃভযত্থাঘ্া। 

উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসম্ভতিং সমান্শ্চ ভবতি, *'প্যাব্রদ্ষবিৎ কুলে ভবতি, ঘ 
এবং বেদ ॥ ১০ । 

্বপ্র-স্থান তৈজস। উকার তৈজসন্থানীয়, কেননা উকার অ ও ম্‌ এই 
উভয়ের সংযোজক মধ্যবর্তী! যেমন জাগ্রৎ ও স্বযুস্তির মধ্যবর্তী তবপ্। এজন্য 
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তৈজস ভাব বিশ্ব ও প্রীজজ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী । বিশেষ উকার অকার হইতে 
উৎকৃষ্ট। অকারে অভাব, অপ্যয় উকারে উত্তম, উৎপত্তি। অকার এক নত্বর 
বর্ণ উকার পঞ্চম বর্ণ। স্মুকার অধোদেশ, উ উর্ধদেশ সুচক। অকারো 
বিষুকুদদিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ। 'মঁকারস্ত স্বতো ব্রহ্ধ গ্রণবন্ধ ত্রয়াতকঃ | ব্রন্ধা ও 
বিষ্কর মধ্যে প্রাধান্ত লইয়া তর্ক উপস্থিত হুইলে উহাদের মধ্যস্থান হইতে 
মহেশ্বরের লিঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন ব্রন্া ও বিষুঃ উর্ধ ও অধোদেশে গমন করিয়া 
ইহার ইয়ত্তা না পাইয়া ফিরিঘ্না আসেন। অ কেবল হন্ব, উতে হৃম্ব, দীর্ঘ ও পুত 
তিন অবস্থা মিলে । তাই উকারের উৎকর্ষ। যিনি ইহা জানেন তাহার জ্ঞানবান্‌ 
সম্তান-সম্ভতি হয়। তিনি সমাজে উত্তম হন, তাহাকে শক্ত মিত্র সমানেই 
সম্মান করে। অথবা বিষ্াবিনয়সম্পন্নে ব্রা্ষণে গবি হন্তিনি। শুনি চৈব 
শ্বপাকে চ পপ্ডিতাঃ সমদশিনঃ বা নির্দোষং হি সমং ব্রক্ষ। ব্রহ্গবিদ্‌ ব্রদ্ধেব 
ভবতি। ইহার কুলে কেহ অক্রন্মবিৎ হয় না। 
সুযুধস্থানঃ প্রাজো! মকারভ্তৃতীয়া মাত্র! মিতেরগীতের্ববা। 
মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১1 

যুগ্তস্থান-স্থিত প্রাজ্ঞনামা জীবাত্মা তৃতীয়। অ উমমধ্যে মও তৃতীয়। 
মিতে পরিমাপে অর্থাৎ প্রাজ্ঞ (প্রলয়স্থান) স্বপ্রাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার পরিমাপক। 
এতছুভয় অবস্থাই বিনশ্বর ছুঃখপ্রদ। জাগ্রতের স্থায় স্বপ্নেও ভোজনে তৃপ্চি, 
ত্রীআ্দি ভোগে স্থখ, ব্যাস্রাদি দৃষ্টে ভয় হয়। স্বপ্নে ইন্জরিয়গণ নিক্ষিয়, জাগ্রতে 
তাহার! সক্রিয়। স্বপ্নাস্তে হুযুণ্তি, স্থযুণ্ি অস্তে জাগ্রৎ। ছুই ছুঃখদায়ক 
নম্বরের মধ্যে আননতূক্‌ প্রাজ্ঞ স্থিত। মিতে ওজন করে। যেমন দাডি- 
পাল্লার ছুই দিক । দুইটি পাল্লার একদিকে ষে দ্রব্য ওজন করে তাহা 
রাখে ও অপর দিকের পাল্লায় ওজন-জ্ঞাপক প্রস্তর বা লৌহ্পিগড দেয়। 
ছুইদিকের পাল্লা সম-নৃত্রে হইলে পরিমাণ জানা যায়। তেমনি প্রাজ্ঞ 
'তুলাদণ্ড, বিশ্ব ও তৈজস যাহা দ্বারা তৌল করা হয়। বিশ্ব ও তৈজসের 
ক্রিয়াশীলতা সমান, কারণ উভয়েই সমান প্রাতিভামিক ও সম-ক্রিয়া- 
উৎপাদক। অপীত্বের্বা অর্থ অপীতি অপ্যক়্ বিনাশ, গ্রলয়ে সব একীভবতি, 
সব সমতা প্রাপ্ত হখদ। অ উউচ্চারণ কালে একীভূত হয় মকারে। বিশ্ব, 
তৈজন প্রাজ্ে একীভূত হয়। এই সামাস্ততা দৃষ্ট হয় প্রাজ্ঞ মকারে। মিনোতি 
জানাতি ইং সর্ব খিনি এই মকার তত্ব জানেন তিনি এই সকল দৃষ্ত্রপঞ্চের 
'অসারত! জানি অপীতি দেহাস্তে ব্রক্মলীন হয়েন। অগ্গীতি সর্ব লয়, ময় 
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কাধ্য ব্রক্ম ও অব্যাকৃতা প্রকৃতির লয় । সেই লয় স্থানই পরক্রহ্ষ, তিনি 
'অদঃ পুর্ণ ॥ ৃ 

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহাধ্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোইছ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব | 
সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ, ॥ ১২। 

যতক্ষণ প্রকৃতি হইতে গৃহীত মন বাক্‌ প্রাণ থাকে ততক্ষণ স্থষ্টি স্থিতি 
বিনাশ কর্তৃত্ব কাধ্য্রন্বাত্ব। যখন প্রকৃতি বা মায়া অপসারিতা হয় তখন 
প্রকৃতির ধন বা অন্ন (মন বাক্‌ প্রাণ) প্রকৃতি শ্বীয় অঞ্চলে বাধিয়া অঞ্চল 
গুটাইয়া প্রস্থানপরায়ণ হন, তখন্‌ মন বাক্‌ প্রাণ না থাকায়, কাধ্যব্রদ্মের দেহ ষে 
মায়ার আবরণ তাহা না থাকায়, কাধ্যব্রহ্গত্ব রূপ অবস্থা লয় হইয়া যায় । ঘট ভঙ্গে 
'ঘটাকাশের মহাকাশে একীভূত হওয়ার মত ইদং পুর্ণ ব্যক্তমধ্য কাধ্যব্রক্ষভা বাপন্ন 
আত্মা পরমাতআ্সায় একীভূত হুইয়া যায়। তখন তাহার কর্তৃত্বাদিরও কোন 
অস্তিত্ব থাকে পা.। এহেন নির্বিকার অবস্থা, নিক্কিয় অবস্থার জন্য ব্যবহারের 
তথায় স্থান নাই ৷ যেমন গীতায় (১১1১৫) পশ্ঠামি দেবাংস্তব দেবদেছে, সর্বাংস্তথা 
ভূতবিশেষসজ্ঘান্। ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমুধীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌। 
বিরাট্‌ দেহে স্তত্ব হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত দুষ্ট হইতেছে । বিরাট দেহথানি মায়াময়, 
মায়াগ্যৈর্নবভিন্তত্ৈঃ সবিকারময়ো বিরাট । নিশ্মিতো দৃশ্ঠতে যত্র সচিৎকে 
তুবনত্রয্ম্‌ (ভাগবৎপুরাণ ১২।১১1৫)। মায়ার আবরণই বিরাট দেহ, তাহাতে 
চিত্রিত ব্রহ্ম হইতে তত্ব পর্য্যস্ত দেহ জাত। মায়ার অঞ্চলরূপ আবরণ গুটাইয়। 
মায়া চলিয়া গেলে আচলে অঙ্কিত বিচিত্র চিত্রসকলও আগ থাকে না। 
এই সকল বিচিত্র চিত্রেরই নামান্তর দৃষ্থাগ্রপঞ্চ তাহা উপশমে ব্রহ্ম স্বরূপে 
স্থিত হন। সেই স্বরূপাবস্থাই শিবমঙ্গল, তাহাকেই বেদান্তশান্ত্র অছৈত 
বলে। সদেব সোম্য ইদমগ্র আদীৎ একমেবাদিতীয়ম্‌__ইহা। ধিনি জানেন। 
অর্থাৎ গুঁকার রূগীর ও আত্মার স্বরূপ জানেন অর্থাৎ ওঁকারেই আত্মার 
উপলব্ধি করেন। চতুষ্পাদ গুঁকারই চতুগ্পাদ আত্মা আত্মন! শুদ্বুদ্ধির ছারা 
বিচার করিয়া! পরমাত্মাতে প্রবেশ করে । যেমন খর্ধেদে অ:ছ, খচো অক্ষরে 
পরমে ব্যোমন্‌ যন্মিন্‌ দেবা অধিবিশ্বে নিষেছু: | যন্তত্ন বেদ কিমৃচ! করিষ্যতি 
য ইত্তঘিছুস্ত ইমে সমানতে। গীতায়ও বলে ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা 
বিশতে তদনন্তরম ॥ 


১৭ 


দেব ও মানব 

দেব শব দিব্যতি ইস্তি দিব 1অচ প্রত্যয়ে নিষ্পক্প। দিব্যলোকবাসী ও 
উজ্জল এজন্ দেবসংজ্ঞা। মচ্ছর্‌ অপত্য ইতি মানব। অমরকোষে অমরাঁ 
নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ স্থরাঃ4 এবং মনসা মানুষ! মর্ত্যা মজা মানবা। নরাঃ ॥ 
" এই পাঠ আছে। দেবতা! অমর স্বর্গলোকবাসী এবং মানব মর্ভ্য মরণ ধর্মশীল 
ছুঃখময় ইহলোকবাসী। দিবি বা! স্বর্গের বর্ণনা কঠ উপনিষদে আছে-_স্বর্গে 
লোকে ন ভয়ং কিংচনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি । উভে তীত্ব্ণহশনায়া- 
পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ৷ “ন তত্র ত্বং” অর্থ তুমি যে যম ব! 
স্ত্যু তারণ ভয় নাই। আধ্যশান্ত্রে দেবগণ সুক্ষ দেহধারী বলে, দেবদেহ মন্ত্রময় 
এমন কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়৷ এবং দেবগণ মন্ত্র বারা বদ্ধিত হয়েন | খ| ১৩১১৮ 
এতেনাঞ্নে ব্রহ্মণাবাবুধস্য শক্তী। বাষু পুঃ ৬৭ সর্ব মন্ত্রশরীরান্তে স্বতা 
মন্বস্তরেঘিহ। ৪। আর মর্ত্ালোকে অশনায়৷ পিপাসা শোক তাপ জরা মৃত্যু 
সর্বদাতরে কি রাজ! কি প্রজা সকলেরই লাগিয়া আছে। ত্রিদশ! দেবতার সদাই 
তৃতীয় দশ। যৌবন অবস্থা! থাকে। প্রথম বাল্য তৎপর কৌমার তৎপশ্চাৎ যৌবন ও 
বার্ধক্য মানবের, হইয়া থাকে । দেবা ব্বুধাঃ বিশেষ জ্ঞানযুক্ত আর মানব 
অল্পজ্ঞ অনীশয়! শোচতি মুহামানঃ ৷ মানবের যট্দশা- অস্তি»্ধ্লায়তে, বর্ধতে, 
বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্ততি। যখন মাতৃগর্ভে তখন অস্তি। যেজন্য 
জরৎক্চাকুর পুত্রের নাম আন্তীক। জরৎকারুর পত্রীত্যাগকালে পত্বী কাতর 
প্রার্থন। করিলে ধধি বলিয়াছিলেন অস্তি (গর্ভে)। গর্ভে থাকাকালে ন।ভিদ্বার 
দ্বারা মাতৃদেহ হইতে বায, জল, অন্ন, রস গ্রহণ করে। তৎপর জায়তে 
মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় । ভূমিষ্ঠ হইতেই নাসার্দি ইন্ড্রিয়ের ব্যবহার আরম্ভ হুয়। 
স্বাসপ্রশ্থাস টানিতে থাকে, চক্ষু দিয়া সব দেখিতে থাকে, কর্ণ ঘার! শ্রবণ করে । 
এদিকে নাভিম্বার রূপ নাড়ীচ্ছেদ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া ক্রন্দন 
পরায়ণ হয়। ভূমিষ্ঠ সন্তান কীদিয়! উঠিলেই পার্ববর্তী জনের! আনন্দ ধ্বনি 
করে, জীবিত সন্তান প্রন্ত হইয়াছে। তখন মাতা দয়া করিয়া রোদনপরায়ণ 
শিশুকে ভূমি হুইন্ঠে উত্তোলন করতঃ স্তন্তপান জন্য নিযুক্ত করে, তবে ছুধপানে 
ক্ুক্লিবারণে রোদন হইতে নিবৃত্ত হুয়। এই যে ক্ষুৎপিপাসাদি দেহে প্রবেশ 
লাভ করিল তাহা খাবজ্জীবনের তরে। প্রতিনিয়ত এই ক্ষুধাদিজনিত ক্লেশ 
চলিতে থাকিবে। অশক্ক জন্ত পরমুখাপেক্ষিতা আরভ্ভ হইল। মানব অল্প ও 
“অল্লশকিমান্‌। উঠতে ব্লসিতে খাইতে শুইতে যাইঢত পরাধীন। পশুগণের 


প্রবন্ধাবলী ২৫৯ 


তেমন নয়। গো-বৎস জন্িয়াই আপনি উঠে, আহারাদি অন্বেষণ-পরায়ণ 
হয়। পশুর ন্যায় রোমাবৃত বা পক্ষীর ন্তায় পালকাবৃত ন! হওয়ায় শীতাতপ 
হইতেও নর-বালকের যাতনা উপস্থিত হয়। মানব যখন কৈশোর ত্যাগে 
যৌবনে পদার্পণ করে তখনও নিজ মুখ পৃষ্ঠাদিদেশ নিজে দেখিতে পাম না। 
হিশ্র প্রাণী হইতে ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদাই সহায় চাই। আবার 
যৌবন অপগতে বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হইলে হস্তাদদি অঙ্গ শিথিল হুওয়ায় সম্পূর্ণ 
পরাধীন হইতে হয়। এইজন্য মানব-জীবন দুঃখের জীবন, সংসার দুঃখময়। 
ক্ষুৎপিপাসা উপশাস্ত করিতে গিষ্ন! মানব চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি নানা! দুষ্ার্থ্যে 
রত হয় আবার কেহ বা অন্যের দাসত্ব স্বীকার করে। 

, পাশ্চাত্য দেশে বর্তমানে যে বাবহারশান্ত্র ও ধর্মশান্ত্র প্রচলিত *আছে 
তাহাতে সামগ্রস্য দেখা যায় না। তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে 09000156. 5010677067 
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সততায় ও অন্নের জন্য দাসত্ব প্রচলিত ছিল ও প্রকারাস্তরে এখনও আছে। কিন্ত 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দ891165, 11561 ও ঢ1565100$0 সামা মৈত্র ও 
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& যা. ইহাতে স্র্গাদি লোক ও দেবগণ এগ্রেলাদি হুরীগণ ( অপ্সর| ) মানব- 
স্থির পুর্ব্বেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছিল । এই যে মৃদ্‌ রজ হইতে নরদেহ 
সৃষ্টি ও তাহাতে জীবনদান এই আখ্যান সহ তৈন্তিরীয় উপনিষদের স্যষ্টিতে 
কতকট! সাদৃশ্ঠ আছে।. প্রথমে পঞ্চভৃত সৃষ্টি, তৎপর দেহাদি সৃষ্টি করিয়া 
তাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হন বর্ণিত আছে। এই বাইবেলীয় হৃষ্টিন্তে ঈশ্বরের ইচ্ছা 
থে মানব গবাদি পশুর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতঃ ইডেন উদ্যানের মালীর 
কাজ করে। বাগান রক্ষা করে। ইডেন উদ্যান এঞ্জেলাদির উপভোগ্য থাকে 
উপাদেয় ফুল-ফলে সদা স্থশোভিত থাকে । অর্বাচীন মধ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে 
প্রাচীন বাইবেলের অন্ুজ্ঞা স্বীকৃত। তাহাতে দেখিতে পাই ঈশ্বর বলিতেছেন 
(সুর! ১৫)--৬/০ ০2620510021 0£ 41150. ০195, 06 0205 19212) 00901050 
8150. 10173 1794 »০ 66016 0:58050. 0£ 501006 716. [21006100192 
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10170 2150 015906৫ 096 705 59116 160 10110) 022 1] 9৬. 00 
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আদি মানব কর্দম হইতে জাত জিন ও এঞ্জেলাদি অগ্নি হইতে জাতণ। সদ 
এতদ্‌ উত্তয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করিবে এই জন্যই স্থষ্ট। উপান্ত-উপাসক ও 
প্রভুদাস ভাব একজাতীয়। দেবাদিতে তেজ বা ওজ্জল্য পরিস্ফুট । এখানে 
ইবলিস্‌ আদিম মানবকে ঈশ্বরের প্রতীকন্বরূপে' হাটু গাড়িয়। পুজ! করিতে 
অস্বীরুঁত হইয়াছে, তাই ঈশ্বর তাহাকে ন্বরত্রষ্ট করেন। এই শক্রতামূলে সে 
ঈশ্বরের বিশেষ স্থ্টি মনুষ্যকে পথব্রষ্ট করে। বাইবেলের উক্তিতে আছে, ঈশ্বর 
বলিতেছেন, এই আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ায় আমাদের মতন একজন 
সথখছুঃখাদি জ্ঞানবান্‌ হইয়াছে । কি জানি পাছে জীবনবৃক্ষের ফলও খায় তবে 
অমর হইবে। এজন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। ইডেন হইন্তে আদি মানবকে 
বিতাড়িত করিলেন ও উক্ত বৃক্ষের চারিধারে জলন্ত তরবার অ।বরাম চক্রবৎ 
ঘুরিতে থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। মর্ত্যেই হৌক আর স্বর্গেই হৌক 
মানব তাহার চির দাস চিরই উপাসক। অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। মনুষ্য 
দেবতা হয় অমর হয় ইহা তাহার অভিপ্রেত নয়। অন্মদ্দেশে এহেন প্রতুর ইচ্ছায় 
স্ট্টিবাদ প্রচারক অর্ধাচীন আচাধ্যগণের অসদ্ভাব নাই। তাহাতেও জীবের 
নিচ্যুদাসত্ব শ্বীকাধ্য। মুক্তিতেও কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। দাসত্বেই 
তাহাদের বড়াই। ত্বাহারা অচিন্ত্য শক্তি অবিদ্তা, তত্কপায় বাধিত হয 
স্বীকার করেন। যাহা! অচিস্ত্য তাহা কি নির্বাচিত হইতে পারে? না 
অনির্ব্চনীয়? তাহা বাধিত হয়, ইহা তত্কপায় ঘটে। তিনি জানম্বরূপও 
বলেন। জীব মুক্তিলাভে তাহার সমান ধর্ম প্রাপ্ত হয়, মিশিয়া যায় না। ব্রহ্মসাগরে 
ভাসে । অথচ সর্ববোপাধিবিনির্ুক্তং তৎপরত্বেন নির্খলং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং তিনি। 
তাহীতে জীব যে ভাঁদে তাহা উপাধি কি না? জীবকে*শিব করিবার, আপনাতে 
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লয় করিয়া নিবার সামর্থ্য হার নাই অর্থাৎ তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, ইহা বলা 
হইতেছে কি না? এঁতিহাংধকগণ বলেন, +১২ খু: বিন কাশিম সিন্ধু দেশ জয় 
করেন। পরে মুসলমান খলিফা হাঁরুণ অল রসিদ ও তৎপুত্র খলিফা! মামুনের 
সময় হইতে ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও অধিবাস আর হুইয়াছে। মামুন 
গুজরাট জয়ের পর রাজপুতনাব চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা! খোমান তাহাকে 
পরাস্ত করেন। হারুণ অল রমিদ ৭৮৬-৮০৯ খুঃ পধাস্ত খলিফা ছিলেন । মামুন 
৮১২-৮৩৬ পর্ধাস্ত খলিফা ছিলেন। এই সময় সিন্ধু প্রদেশ ও গুজরাট তাহাদের 
হম্তগত হয়। স্থলতান মামুদ্র থৃঃ ১০০১-১০২৪ মধ্যে ভারতের মন্দির ও 
নগরাদি লুণ্ঠন করেন। মহম্মদ ঘোরী খৃঃ ১১৯০-১২১২ মধ্যে ভারতে আসেন 
ও কর্তকাংশ অধিকার করেন । 

ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী মহাত্মা রামান্জ আচার্য খৃষ্টীয় একাদশ 
শতাবীতে আবিভূতি হন। কোন এঁতিহাসিকের মতে আচাধ্য রামানুজ 
খৃঃ ১০১৭ হইতে ১১৩২ পর্যন্ত ছিলেন। অর্থাৎ বিন কাশিমের পিন্ধুদেশ জয়ের 
৩০০ বর্ধাধিক পশ্চাৎ তাহার আবির্তাব ঘটে। অন্ত বৈষ্ণবাচার্যগণ তৎপরবর্তীঁ 
কালে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হুন। ১৩৪৭ খৃঃ বাহমনী রাজ্য হৃষ্টির পূর্বে 
দশজন দরবেশ ইসলাম প্রচারক দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, এমত ইতিহাসে 
বর্ণিচ্চ আছে। খৃষ্রের পুর্বে গ্রীক ও রোমানগণ সহ ভারতের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যার্দি জন্য গতাগতি চলিয়াছিল। গ্রীক শিক্পার্দিধারা ভারতে এবং 
ভারতীয় দর্শনের ভাবধারা গ্রীক দর্শনকে অনুপ্রাণিত করে জানা ধায়। কেহ 
কেহ বলেন যে, মহাত্মা যিশু কাশ্মীরে আসিয়া বেদান্ত আলোচন! করিয়াছিলেন, 
স্থতরাং বাইবেল বা! কোরাণের ভাবধারা! ভারতীয় অর্ববাচীন গ্রন্থে গ্রবেশ করা 
আশ্চরধ্য নে । “না! করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ” বিধিটি তিন ধর্ম গ্রন্থেই 
ৃষ্ট হয়। কোরাণ সুরা ৫18, বাইবেল ঘ২০ঘ, 019. 11 14, 20 ৬6:5৪ ব্য । 
ধখেদে দন্থ্য বা দাস অতীব ঘ্বণার্থ পদবীর লোক । শ্বেতবর্ণ আর্য কৃষ্ণবর্ণ দাস 
হইতে বা দাস্ব ষ্কাবের কিছুই পছন্দ করিতে পারেন ন|। খ ৭৫1৬ ও 
ধা ১০1৪৯1৩ মন্ত্রে দহ্থ্যকে আর্য নাম হইতে বঞ্চিত কর] হইয়াছে, বিবৃত আছে। 
ধরখেদের খধি ঘে উপাসনা! করিতেন তাহ কিরূপ চিত্তবৃত্তি সহকারে সম্পাদিত 
হইত তাহ! খখেদের কতিপয় মস্ত্রালোচন! হ্বারা কিযৎপরিমাণে জানা যাইতে 
পারে। খ| ১1৩১1৬৮০ ২1২১২ ৫1%918১ ৮২৬1৯, ৯১০১৩, ১০1১২০।৫ মন্ত্রে 


পাই, মঙ্বোষ্চার করা দেধভার তেজ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ছা উপ ৩/৬১-এ 
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আছে ন বৈ দেবা অশ্নস্তি ন পিবস্তি এতদেব অমৃতং দৃ্ তৃপাস্তি। এই মন্ত্রে 
'অমুতের কথাই বলে। ঞ ৩৩১৯, ৪1২১৬, ৯১১৩।১০ মন্ত্রে স্তোত্র দ্বার! 
অমবত্ব লাভার্য অঙ্গিরাগণ যল্ঞকারধ্যে সমাসীন। 


খ ৭৭৬1৪ মন্ত্রে অঙ্গিরাগণ কবি গৃঢ জ্যোতির্লাভে দেবগণসহ একক 
প্রমোদিত হন। খ ৫18১1৪, ৮১২৬ মন্ত্রে আধ্যত্রিত দেবগণের গ্রীতিপ্রদ 
কার্য করতঃ দেবগণের সাহচর্য প্রা হন। খ ১1২০১,৮ মন্ত্রে খতুগণ 
€খভু, বিভু ও বাজ) আঙ্গিরস স্থধন্বার পুত্রগণ কর্দ্বার1 দেবত্ব প্রাপ্ত হন। 
খা ১০।১৫।৯ পিতৃগণ ধাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত তাহাদের আহবান কর । ধ। ১০।৬৩।১০ 
মন্ত্রেআমরা যেন দেবত্ প্রাপ্ত হই। খ ১৭৫৬৩ তুমি স্্ধ্যের সহিত একীভূত 
হও। খা ১০।৭৭।২ অরুত্গণ মনুষ্য ছিলেন, পুণ্য দ্বারা দেবতা! হইলেন। 
খ। ৭৫২1১ অংমরা আদিত্য আমর! অদিতি (অখণ্ড ) হইব। খা ৮১1২৫ 
মর্ত্য আমি যেন অমর্ত্য হইয়া যাই । হে ইন্দ্র তবে অপি অভূম। খা২1১১1১২ 
হে ইন্দ্র আমি যেন তোমার সাযুজ্য লাভ করি। খ ১৩২৫ মন্ত্রেও সাষুজ্য 
লাভের কথা আছে। টতৈ উপ ২৮ ও বু আ ৪'৩1৩২ “কর্মদেবানামানন্দ” শব 
ৃষ্ট হয় অর্থাৎ কর্ধদ্বাব! দেবন্ব লাভকারিগণের আনন্দ উল্লিখিত। বু আ ৪1১২ 
মন্ত্রে “দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি” বাক্য আছে। দেবতা চিন্তা করিতে করিতে 
ইহলোকে দেবভাব লাভে মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া থাকে। স্বর্গে আনন্দ- 
ভোগার্থে কর্ম করা খ ১০৯৭, ১০1১৪1৮, ১০।১৪।১১ ৪1৮৮1 , ৮1৭৫1১৬, 
31১১০৭) ১1৩২1৫, ১1১৫০1৩, ৩২৯1৮, ২1২৮৩ ইত্যাদি মন্ত্রে পাওয়া যায়। 
ঈশ। উপনিষদেও “যোহসাবলৌ পুরুষঃ সোহহমশ্মি” বাক্যে স্য্যমণ্ডলস্থ পুরুসহ 
একতা বলে। ইহাই অমৃতত্ব লাভ। খ ১/১১৫।১ “হুর্্য আত্মা জগতত্তস্থুষস্ 
মন্ত্রে কূরধ্যই আত্মা বলিয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রও হুর্য্যকেই সৃষ্টি-স্থিতি- 
বিনাশকর্তা এবং বুদ্ধির প্রেরিত! বলিয়াছে। সহতক্ধ্যসমপ্রভ সেই পুরুষকে এ 
জন্যই হূর্ধ্য বলা । খ (১1১৬৪1৩৯) মন্ত্রে “চো অক্ষরে পরমে সামন্‌ যন্মিন্‌ দেবা 
অধি বিশ্বে নিষেছুঃ। যস্তত্ন বেদ কিম করিঘ্যতি য ইত্তঘিছুস্ত ইমে সমাসতে ।” 
'ধিনি সর্ব দেবগণের অধিষ্ঠান পরম ব্যোমস্থ অ'ঠরপুকষকে জানেন না, ধাহাকে 
জানিলে বিঘ্বান্‌ তাহাতেই নির্বাণ লাভ করেন, তাহার ধাক্‌ মন্ত্র কঠস্থ করিয়া কি 
ফল? বেদ সেই অক্ষরগুরুষের প্রকাশ জন্য “অপ্রকাঁশিতার্থ-প্রকীশক” বলিয়া 
খ্যাত। যেমন ছান্দোগ্য ধষ্ঠাধযায়ে শ্বেতকেতু চারি বেদ কঠস্থ করিয়া চতুর্বেদী, 
খভিমানে দ্বিবেদী ভ্রিবেদী কাহারও সঙ্গে আলাপ করিতেন না। কিন্ত বর্থ- 
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বিস্ভ/ জানিতেন না, শা মহ উদ্ধানক আকুণি হইতে অবিষ্তা লাতে ক্কত- 


কত্য হুইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭ অ) নার অষ্টাদশ প্রকার বিভ্ভ। 
জানিয়াও ছুঃখিত হুইয়! সনৎকুমার হইতে ব্রন্মবিষ্য! লাভে জীবন সার্থক করেন। 
ইহাতে অক্ষরপুরুষকে জান! ও ব্রহ্স্বরপ লাভে তাহাতে পরিনির্বাণই বেদের 
তাৎপর্য । মানব-জীবনের স্বারাজ্য লাভে কৃতরৃত্যতা। বাইবেলের ঈশ্বর 
মানবকে স্বারাজা লাভে অমরত্ব হইতে বঞ্চিত করতঃ পশুজীবন যাপনে চির- 
দ্বাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ রাখিতেছেন। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে “ত্রক্ষবিদ্‌ 
ব্রশ্মৈীব ভবতি” অর্থাৎ ব্রন্ষের শ্বরূপত্ব প্রাঞ্চিকূপ অমৃতত্বলাভই মানব-জীবনের 
অভিপ্রায় বলেন। দেহধারী মাত্রেরই দেহে একদেহী বা তেজোময় জ্যোতির্শয় 
পুরুষ “আছেন। ঘিনি অন্তর্ধামী, দেহরূপ দেবালয় তাহাকে ধারণ করেন। 
তাহাই পাশ্চাত্য শাস্ত্রে 125 বা জীবন বলিয়া! উক্ত। দেহ দেবালয়, তৎস্থিত 
পুরুষ ঈশ্বর পুজ্য-_এই শিক্ষা দিবার জন্য বাইবেলে আদিম পুরুষের নিকট 
এঞেলগণের হাটু গাডিয় পুজনের ইতিবৃত্ত এখন ধামা-চাপা! রহিয়াছে । এই 
প্রতি দেহে সেই পুরুষ বা অমৃতের দর্শনে দেবগণ ও দেবসদৃশ মানবগণ তৃষ্ত হন। 
তদ্বিষ্লোঃ পরমং পদং সদা পশ্যস্তি স্থরয়ঃ দিবিব চক্ষ্রাততুম্‌। বর্তমানে ও 
ধ্যানকালে দেবতাকে ধ্যাতার হৃদয় মধ্যে অধিঠিত দেখিয়া থাকে । ধ্যাতা ও 
ধ্যেয়ের একতা! ঈশা উপনিষদে «“যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোইহুমস্মি” বাক্যে 
দেখাইয়াছেন। যাহ! প্রতি দেহে ব্যষ্টি তাহারই সমগ্লিগত ঈশ্বর । দেবতা 
একই, ঘটাকাশ মঠাকাশবৎ দেহে দেহে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়। 1011 
2). 17 ড. 21 বলে 7026 00০5 ৪11 0095 2৩ 0156১ 23 0000 90261 
81: 2176) 2150. 1 2 00০০) 0380 0865 8150 1095 1702. 0132 10) 019. 
966 2150 1017) 0.1? ড. 23 850. 02981250112 ডা. 5, 5০ আও 
6106 10905) 215 006 0০5 1 ঠা, 2100 6501)6 10)0101021 ০ 
0102 ০0৫ 2200১. নাম রূপ কল্পিত মাত্র । ধর্থেদেও বলিয়াছে (১/১৬৪1৪৬ ) 
একং সদিপ্রা কহর্ষা বদস্তি। থ ১০।১১৪1৪,৫ স্থুপর্ণং বিপ্রো কবয়োবচোভিরেকং 
সম্তং বহুধ! কল্পয়স্তি 1৫ একঃ স্পর্ণ; স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভৃবনং 
বিচ্টে | ৪। বাইবেলেও সেপ্ট জনের্‌ (৫1৭) 11১6 78000 00৪ ৬৬০: 236. 
0১০ 13015 019956 230 0696 00:62 ৪6 006 বলিয়াছে। কিন্ত জীব 
সহ. একতা! বলে না; শ্থৃতরাং সামা মৈত্রী শ্বাধীনতার স্থান বেদ ভিন্ন অন্য 
তজে নাই" ঈীরিয দাসত্ডেযই মহিমা প্রতিপাদিত। কেবল বেদান্ত “অহ 
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দেবো ন চান্োহস্টি ত্রদ্ধৈবাহৎ ন শোকভাক্‌। লচ্চিদানন্দরপোহহং নিত্যমুক্ত- 
গ্বভাববান্” এই বলে। অর্থাৎ 7৫. £:6৪ 2০৮৪: 8125৩ বেদাস্তের মূল 
ভূমিকা । সর্বব্যাপী পুরুষদহ জীবের একতা সমতা চ:9581165, 1166:65 
গ্যোতক। নির্দোষ সম ত্রন্মের সহিত সমানতাই ষে জীবের স্বরূপ ইহারই বিকাশ 
বেদান্তশান্ত্র করিয়াছেন। স্বরাজ্য“লাভে স্বাধীন জীবের ব্রন্ধস্বরূপতায় কৃত- 
কৃত্যতা। স্থতরাং দ্বাসৌহহং কথা অবৈদিক হইতেছে। বেদাস্তসত্রে ২1৭৪৩ 
স্থত্রে অংশো৷ নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়তে । এখানে 
জীবরদ্ধের বিস্ফুলিঙ্গবৎ অংশ কল্পনা কিনব! স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ উক্ত? ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য এই শঙ্ক! উঠাইয়। স্বামি-ভূত্যবৎ নহে বলিয়াছেন । জীবে! ব্রদ্ষেব 
না পরঃ, এজন্ত একরূপতা, শ্রুতিও যুক্তি মূলে স্থাপন করিয়াছেন । এবং অথর্ববনের 
এক শাখাব মন্ত্রে ব্রহ্মদাশা ত্রদ্ধনান! ব্রদ্ধেবেমে কিতবাঃ। অর্থাৎ দাশ, দাস, 
কিতব সবই ব্রহ্ম । ত্রহ্মবিৎ ব্রদ্ধৈব ভবতি। এজন্য স্বামি-দাসভাব হইতেই 
পারে না, জীবত্বই গপাধিক বলিষাছেন। জীবের নিত্য দাসত্ব কথাটা ভগবান্‌ 
শঙ্করের প্রায় অর্ধ সহত্্র পরবর্তী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। খুব সম্ভব আচার্য শঙ্করের 
জীবমানেই বিন কাণিম বোগদাদের খলিফার আদেশে সিদ্ধুদেশে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বেদে আনন্দং ব্রন্ধণে। বিদ্বান্‌। ন বিভেতি কুতম্চন ইতি তৈ ২৯। 
যদ হোবৈষ এতন্সিননৃশ্তেহনাত্যো ইত্যাদি তন্ত ভয়ং ভবতি তৈ ২।৭। দ্ধিতীয়াৎ 
বৈ ভয়ং ভবতি বু আ ১1৪।২। স বা! এব মহানজ আত্মাইজরোহম”রাহস্থতোইভয়ো 
ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রদ্ধ ভবতি য এবং বেদ। (বু আ ৪18২৫ )। অভয়ং বৈ জনক 
প্রাপ্োইসীতি অভয়ং বেদয়সে। বু আ ৪1২1৪ । অহ্ৈত ব্রদ্মজ্ঞানে নির্ভয় হয়, আর 
প্লাসভাবে চিতে সদা ভয়। কখন প্রভু বা ক্রুদ্ধ হন। বৈকুষ্ঠের ্বারিগণকেও 
বৈকৃঠচ্যুত হইতে হয়। বৈকুণ্েশ্বরকেও বৈকুষচ্যুত হইতে হয়। যোগবাশিষ্টে 
রাজা অরিষ্টনেমিকে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে স্থান দিতে চাহিলে অবিষ্টুনেমি জিজ্ঞাসা 
করেন যে স্বর্গে কোন ভয় আছে কিনা । তাহাতে ইন্্রদূত বলেন যে স্বর্গ হইতে 
পতন-ভয়, উত্তম ও অধম স্বর্গের অধিবালীতে বিজিগুগ্নারূপ ভয় এবং একই স্বর্গে 
পর্দার ভয় আছে। রাজা বলিলেন, আঁি স্বর্গে যাইব না, অভয়ানন্দ চাই । 
দীসভাব সম্বন্ধে বু আ৷ ১।৪।১-_য এবং বেদাইহং ব্রহ্মান্মীতি ল ইং সর্ববং ভবতি 
তন্তহ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে, আত্ম হেষাং স ভন্তি অথ যোহন্তাং দেবতা - 
ওগান্তেইন্তোহসাবন্তোই্হমন্ীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানীম্‌। যথা হ বৈ 
বহবঃ গশবো। মঙ্তয়ং তুঙ্ঝাঃ এবম্‌ একৈকঃ পুক্ুঘে! দেবান্‌ ভূনক্তি একশ্মিক্সেব 
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' পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভক্কতি কিমু বনযু তন্মাদেযাং তন্ন প্রিক্ং যদেতন্মনুত্া 
বিছ্যাঃ | অর্থ যিনি আমিই ক্দ্ধু এর” অবগত হন তিনি সর্বাত্মক হন। দেবগণ 
তাহার আভূতি ( এ্বর্ধয ) নাশ করিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবতাদিগেরও 
'আত্মন্বরপ। যে ব্যক্তি নিজ উপান্ত দেবতা হইতে আপনাকে পৃথক দেখেন 
এবং পৃথক্‌ বুদ্ধিতে আম্মচিস্তন ত্যাগে অন্ত দেবতার উপাসনা করেন তিনি 
্রন্ষবিদ হইতে পারেন না। গবাদি পশুগণ যেমন পালকের উপকারী তেমনি 
বহুপশ্ুস্থানীয় অজ্ঞগণও দেবতার প্রিয়কারী। বন্ত পশু দূরের কথা, একটা পণ্ড 
ইন্তচ্যুত হইলে যেমন পালকের ছুঃখ হয় তেমনিপ্মহ্য্য দেবার্চন ত্যাগে আত্মবিৎ 
হয় তাহা দেবগণের গ্রীতিপ্রদ নহে । মহাভারতে মানব নহুষ স্বর্গে দেবগণের 
রাজা হন বিবৃত দেখা যায়। দাসভাব সম্বন্ধে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের 
সনৎ স্থজাত উপপর্বের ৫৫ অধ্যায়ে বলে “মা তে ব্রাক্ষীলঘুত। মাদধীত প্রজ্ঞানং- 
স্তা্নাম ধীরা লভস্তে। অর্থ আমি ব্রহ্ম এই ভাব হইতে আমি লঘু অল্পজ 
অল্পশক্তিমান্, আমি সেই সর্বশক্তিমানের দাস এমন ভাব চিত্তে না উপস্থিত 
হয়। ব্রহ্বন্বর্ূপ আমি এই প্রজ্ঞাতে যাহার ধী নিশ্চিতভাবে যুক্ত সেই প্রজ্ঞান 
লাভ করে। উহার টীকায় নীলক্ বলিয়াছেন। অত: ব্রাহ্থু বাক তে তব 
অহং মহানপি ইতি বদতঃ লঘুতাং নীচত্বং মাদধীত মা ভবতু অহং দাসোহপি 
ইতি মা ব্রহি। নারদ উপনিষদে অন্যোহসাবন্যোহহমম্্ীতি যে বিছুত্তে পশবঃ। 
দেবতা অন্ত আমি অন্য যে বলে সে পশু | মহাভারতে শিশুপালের জ্যোতির্শয় 
হ্ষ্ম দেহ কৃষদেহে প্রবিষ্ট হয় বণিত আছে । বাইবেলের ২২ রিভিলিসনে যাহারা 
শাস্ত্র অমান্য করে তাহাদিগকে 0: 1000এ০৮ 2:5 0083 বলিয়াছেন । 
'জেরাখুস্রীয় ধর্মপুস্তক বাইবেল হইতে বনু প্রাচীন। তাহাদের দেবতাকে অস্থুর 
বলে এবং ভারতীয় আধ্যগণের ইন্দ্রা্দি দেবতায় তাহারা বিদ্বেষ ভাব পোষণ 
করেন। অঙ্গিরামন্থ্য অন্থরমজদার পরম শক্র। অন্থর নিজ ভক্তগণের জঙ্য 
ক্রমে ক্রমে যোলটী উপাদেয় স্থান নির্মাণ করেন আর দেবোপাসক অঙ্গিরামন্থ্য 
উহার প্রত্যেকটা বিনাশ সাধন কফরেন। বাইবেলে একমাত্র ইডেন রক্ষাই 
ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অন্থর অঙ্গিরামন্থ্যকে চিরতরে বধ করিতে 
অসমর্থ ছিলেন। তেমনি বাইবেলের ঈশ্বর সয়তানকে চিরতরে বধ করিতে 
অসমর্থ দেখা যায় এবং ভাহার কার্ধ্য রোধ করিতেও লক্ষম নহেন। নতুবা 
সন্তান ইডেনে প্রবেশ করে কিরূপে? ঈশ্বরের যাহার! ইচ্ছা তাচ। তন্তরপে নিষ্পনন 
ফেন হইবে না? পের্িখেলে শর একটা কথা যে “হয় স্বর্গ নয় নরক" ? অপরাধ 
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সবল্পই হউক আর গুরুতরই হউকৃ। ধারা যিশুর জন্মের পুর্ব্বে দেহত্যাগ 
করিয়াছে তাহার! যিশুকে ঈশ্বরপুত্র হ্বীকার করিতে পারে না। অথচ তাহাদের 
জন্য কোন ম্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। বা যাহারা সাত্বিক জীবন যাপন করিয়াছে, 
যিশুর কথা দেশের দূরবত্তিত৷ জন্য জানিতে স্থবিধা হয় নাই তাহাদেরও নরক 
হইবে__ইহা! স্থব্যবস্থা মনে হয় না। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচারে নানা 
প্রকার দণ্ড ও নান! লোকে স্থিতির ব্যবস্থাই সমীচীন মনে হয়। স্থবৃহৎ 
পৃথিবীতে মাত্র দুইজন প্রচারক এক ক্ষুদ্র দেশে থাকিয়া যাহা বলিলেন তাহাই 
যথেষ্ট মনে হয় না। বিভিন্ন * দেশে বিভিন্ন প্রচারক থাকা ও তাহাদের 
বাক্যাচসারে যাহার! চলিবেন তাহাদের সহিত একটি সামপ্রস্ত রাখিয়া চলিবার 
ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে কি? সুরা ১০-৪৮ বাক্যে 400 *৩৮াডে 
06010151১30 165 2950155 বাক্য থাকিলেও সরা ৬-১৫৭ বাক্যে--11)০ 
9০111060165 ৮৮০1:০ 1996620 5216 005৮ 01215 1৮০ ০ 7209125 
(1.6. 19796] 2720 4১:29 )-__উহা1 খণ্ডিত মনে হয়। ভারতীয় আর্য 
শাস্্ে ঈশ্বর অভয়পদ, তথায় আনন্দ বই ভয়ের কারণ নাই। ভয়ে আনন্দ শুক 
হইয়া! যায়। পিতাকে পুত্র গ্রীতির চক্ষে না দেখিয়া ভীতির চক্ষে দেখিলে, 
পিত! পুত্রের জীবন শোভনীয় হয় না। বাইবেলে ০012. 01৮ ভ. 18 
22016 15100 0681 17 1027 1006 19216206102 ০8520 ০0 
০917 02020561681 1093 00005190775 0080 86০ তে 15 206 
ঢ2:65০0 1) 1095০. শ্রুতি বলেন- আত্মা প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো৷ বিভাৎ 
প্রেয়োহন্তম্মাৎ সর্বস্মাৎ বু আ ১1৪1৮। 010) 01. ৬15 ভা. 7০৬৩ 
1700 00০ ০110. 22100021006 01070890586 216 11) 00০ ভ0110. [6 
21) 021) 10০ 0০ ০0110 006 105০ 01 006 ঢ80001 15 1006 22 1110, 
অর্ধাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রে ষে এক ইশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা পুজ্জন নিষেধ দেখা! 
যাঁয় তাহা! পুর্ববোন্ধত বৃহদারণ্যক বাক্য হইতে কিছু অধিক নহে। বাইবেল 
আদি শাস্ত্রে ছৈতবাদ অন্তর্গত একেশ্বরবাদই মিলে, অদ্বৈতবাদ মিলে না। 
একেশ্বরবাদ্দে ও অদ্বৈতবাদ্দে আকাশ-পাতাল “ভর্দ। ঈশ্বর আননদন্বরূপ, তাহাতে 
দুঃখের লেশমাত্র নাই, তাই এই ছুঃখাগার বিশ্ব তাহার স্ষ্ট নহে বলিতেই 
হইবে। কারণ যাহা কারণে নাই তাহা কার্যে প্রকাশ পাইতে পারে না। এই 
জগতে যাহা কিছু আনন্দ মিলে তাহা! সেই আনন্বস্বরূপের আভাস । দুঃখ 
বহিরাগত উপাধির জন্ত, জীব তাত্রধাদঘুক্ত স্ুধর্ণধৎ। অগ্লিতে তান্র-মিশ্র 
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স্থবণ দিলে তাম্র জঙিন্বা! গিয়! বিশুদ্ধ সুবর্ণ অবশেষ থাকে । তেমনি সোপাধিক 
জীবভাব জ্ঞানাগ্লিদঞ্চে উপাধ্বিয়ে বিশুদ্ধ আনননন্বরূপ প্রকটিত হুয়। তখন জীব 
সেই আনন্দন্বরূপে লীন হইয়া ধায়, যেমন শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তমূ। যেমন শুদ্ধ জলে 
শুদ্ধ জল মিশিয়া যায়, ঘটভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে লম্ন হয় । 

সঙ দুঃখময় তাহা! বহিরাগত উপাধি-জাত। সেই উপাধি লয় করিয়া, 
তিনি সবকে আপনাতে আনন্স্ব্ূপে একীভূত করিতে সাম্য রাখেন নাঁ_ 
ইহাই দ্বৈতবাদ। অথচ দ্বৈতবাদী বলে তিনি সর্ধশক্তিমান্। বাইবেলের 
আদিম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোক্তা এডাম, জীবনবৃক্ষের ফলাম্বাদ না করায় 
মৃত্যুবশগ হয়। জগতের সব মানব তাহারই পাপে মৃত্যুবশতাপন্ন হইয়। 
কবরস্থণ্হম়্ ৷ পশ্চাৎ [9০0018095তে কবর হইতে উত্তোলিত করতঃ দ্বিতীয়বার 
জীবনদান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান (9০০০7 ০:620107) করিবেন, পশ্চাৎ তাহার 
স্বর্গ বা নরক হইবে বলে। যাহাদের দেহ কোন গ্রাহ ভক্ষণ করে ব! অগ্নিসাৎ 
করে তাহার কি হইবে তাহার বিচার দেখা যায় না। ইংরেজ কবির যে উক্তি 
[0050 050৬, 210 6০ 00050 50017002505 ৪5 150 9001521) 0: 0116 
৪09]-_ উহ! প্রাচীন বাইবেল সম্মত বল! যায় না। যে অপরাধ করিল তাহার 
শাস্তি নয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির স্থষ্টি হইল শাস্তিভোগের জন্য । "কথাটা! বিচারে 
এইরূপ দাড়ায়। 9০06150 ০5800 কথ! অর্ধবাচীন পাশ্চাত্য শাস্ত্রের স্থর। 
৫৩1৪৮, সরা ১৩1৫, 26৬ 5:59.0101% 1 সুরা ৫০1১৪ দ্রষ্টব্য । উক্ত গ্রন্থের 
৫৬ সুরার ৬১ লাইনে 201) 01001001716 9০010 88911, 20 2. ৫00 1101) 
৮৩ 1090 2206 বাক্য আছে তাহার অর্থ কি পুনরায় নৃতন কোন জীবদেহ 
ধারণ? বা মৃত ব্যক্তির আত্ম! মৃত দেহে পুনর্ধোজন বলিয়াছে? যদি পুব্রাণ 
আত্মা নবদেহে স্থাপন করেন তবে পুনর্জন্মবাদ শ্বীকৃত হুইয়া পডে। আর দি 
নূতন আত্মা নৃতন দেহে ধারণ করে তবে যে পাপ করে তার শান্তি হয় না, 
পাপ না করিয়াই অন্তক্কত কর্মের জন্ত অন্যে দণ্ড ভোগ করে। মৃতদেহ 
[)০929595 পর্যন্ত থাক! সম্ভবপর নহে । এইজন্তই ৩ 2:520013 কথাটা 
বলিম্মাছে। উহাতে সরা ৯১।৮ বলে 400 01520601500 16 10 
71012019658 2180 165 21565. সুরা 991৩৪110119 3010385162,06101 71300 
[35 111) 250. 10105 6 আ1]] ৫00, 176 £3106015 21181)07 স্থ্রা। 
৮৭৩ ড/1১০ 15905 056৫ 0১510 065077155 2130. 89860, 05600 ইত্যাদি 
যাবত হইতে এতে ফল প্থাওয়া যদি তাহারই ধার্যমতে হয় তবে এডামের 
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কি দোষ? %[0990728497” যেদিন সেদিন হ্বর্গ গলিবে, পর্বত “ুর্ণ হইবে 
এমন কথ সরা ৭০1৮, ৯ ও অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট হয়। যদি স্বর্গ গলে তবে ঈশ্বর 
ও এঞ্জেল ও হুরীগণের কি অবস্থা হইবে? তাহার! নির্দোষ, তাহাদের স্থানব্র্ 
হওয়া কেন? এমন প্রশ্ন হ্বতঃই মনে উদয় হয়। 

দেবতা একাধিক এই যে বুদ্ধি অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি তাহা মায়ার আবরণ ও 
বিক্ষেপ শক্তিজাত। বিক্ষেপ রচনা! করে ও আবরণ বুদ্ধি মোহিত করে। 
ঈশা উপনিষদে ইহার সুস্পষ্ট বিবৃতি দেখ! যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব সুষ্ঠ বিচারে 
জগতে একজন মঙ্গলময় সত্যন্বরূপ আছেন' জানিয়া তাহার দর্শনাকাজ্ষী হয়। 
তখন সে সেই সত্য স্বরূপে দর্শন জন্ত আপনার অল্লজ্ঞতার দৃঢ়তাবশতঃ 
উপাস্যদেবতা, ধিনি উপাসক হুইতে বনু শক্তি শালী, তাহার সাহায্যের জন্য 
প্রার্থনা করে ষে আবরণে সত্যের স্বরূপ আবৃত তাহা উন্মোচনার্ঘথ। এখানে 
ভেদবুদ্ধিবশে সে চারি বস্ত দেখিতেছে- ত্রষ্টা, ভ্ষ্টবা, সহায়ক ও আবরণ। 
তৎপর সে বুঝিতে পারে যে সহায়ক দেবতা ও সত্যন্বরূপ যাহ! দ্রষ্টব্য, তাহা 
একই বটে। তখন ত্রষ্টা, দ্রষ্টব্য ও আবরণ এই তিন ভেদ দর্শন করে। 
তৎপর জ্ঞানোন্মেষে অবিদ্যা আবরণ দূর হইলে দ্রষ্টা ও ভ্রষ্টব্য এই ভেদ মাত্র 
থাকে । পশ্চাৎথ ভ্রষ্টা ভ্রইবো লয় হইয়া “যোহসাবসৌ পুরুষ: সোহহমন্মি* রূপ 
একত্ব মাত্রে পর্যবসিত হয়। ইহাই কৈবল্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৩।৯ 
ব্রাহ্মণে শাকল্য প্রশ্থ করিয়াছেন, কত্যেব দেবা । কয়জন দেবতা? তছুত্তরে 
মহধি যাজবন্ধ্য বলিয়াছেন নিবিদে ৩৩৩০৩ দেবতা বলে। ওনরায় শাকল্য 
জিজ্ঞাস করিলেন, কয়জন দেবতা ? যাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, ৩৩ দেবতা. পুনঃ শাকল্য 
জিজ্ঞাসা করেন, কয়জন দেবতা, তদুত্তরে যাজ্বন্ধয বলেন, ৬ জন দেবতা । 
পুনঃ প্রশ্নে বলেন ৩ দেবতা, পুনঃ প্রশ্নে ২ দেবত। বলেন, পুনঃ প্রশ্নে অধ্যদ্ধ 
€ দেড়) দেবতা বলেন, পুনঃ প্রশ্নে বলেন এক *দেবতা। তৎপর প্রশ্নকর্তী 
উপরত হুন। এই ষে অধার্ধ দেবতা! বলা কেন? ধাহারা স্থষ্টিবাদী তাহাদের 
মতে সেই এক দেবতা! মায়া উপাধিযোগে ঘেন উপচীয়মান হুন “্ৰথা স্্ীপুমাংসৌ 
সম্পরিঘক্কৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাইপাঁতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাতবতাম্‌।” 
বুআ ১৪1৩। তপস! চীয়তে ব্রক্ম ততোহপ় অভিজায়তে । (মুণ্ডক)। সেই 
অধার্ধ অবস্থা হইতে দুই দেবতা প্রাণ ও অন্ন ব! পুরুষ ও প্রকৃতির উৎপত্তি 
তাহাকে শিব শিবা, বিষুঃ রম! ইত্যাদি যে নাম ইচ্ছা দেও। ' দ্বৈতবাদী মনে 
করেন যে তাহার'দেবতা তাহারই ন্যায় পতিপত্বীভাবে স্যাউ কয়েন। বাইবেলে 
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ধীগুকে ঈশ্বরপুত্ধ ত্বীকার করে। মেরীতে হোলী ঘোষ্ট বীধ্যাধান করেন। 
পাশ্চাত্য অর্ধাচীন শান্ত ইহা শ্বীকার করেন না, তন্মতে ঈশ্বর অজ। সরা 
১১২৩ 75 65666051506 &ত্ণ ৩ 35720066806, সরা! ১৯৩৫ 
[06526100905 006 300 0০ 09566 2 500, 176 0215 52161) 0০01 
8০ 2 1৮ 15, [7 সরা ৬১০১ লও 026 150 501501:6 8%১0010 196 
15956 ৪. 907, ইত্যাদি হইতে অপত্বীক ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিন! উপাদানে সৃষ্টি 
্বীকূত দেখা বায়। এই যে নিত্য নিক্ষিয় নির্িবকারের উপচীয়মান হওয়া বা 
বৃদধিপ্রা্থ হওয়! তাহ। বিকার ভাব কিনা? দি নির্বিকারের বিকার হয্ক 
তাহ! বন্ধ্যাপুত্র সম বলিতেই হইবে । মায়! উপাধি জন্ত যেন “লেলায়তীব” 
বলিয়। মনে হুয়। এই মায়! ষে লেলায়মান- দেখে তাহারই চক্ষে লাগিয়া আছে। 
স্থৃতরাং মায়া জীবাশ্রয়া। ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতির্য়। তম প্রকাশের 
একক্রাবস্থান সম্ভবপর নম জন্ই ব্রন্ধাশ্রয়ে মায়া থাকিতে পারে না। মায়াই 
তম আবরণ ও বিক্ষেপযুতা। এই বেদাত্তের মায়াবাদ প্রাচীন বাইবেলে না 
থাকিলেও নৃতন বাইবেলে আছে বলিতে হয় । 18225 0. 4. ৬. 14. 
চা0ো 71320 15 5০0]: 1156? [0 15 2521) ৪. ৮27০1 0১20 2162::201 
০12. 11005 0006 8:00. 0361) 80518152010 ৪/৪5, খ| ১০৯৮২।৭ নীহারেণ 
প্রারৃত৷ জল্লযা চ। 

7৪0] 20752 018. 11, ড. 3. 115 00103 126 0:87050 
95 0০ আ০:৫. ০6 0304, 28 0026 01088 15151 ৪16 82] ০1৪ 
506 17806 ০ 013/785 571১1০1, ০ 89৪7. বাক্‌ সৃষ্ট জগৎ উপাদান- 
বিহীন। যেমন পুরাণে কৃষ্ণ সই গোপী ও রুষ্চ এবং রাখাল ও গো স্থজিত 
হয় বণিত আছে। 

, 05--19, ৬.00256 06 065 1)0 56122126 0151003213১ 
৪6107518] 119517)8 1006 056 50116 1. 0010 2 (01080. 16 ৬.-01 
21] 08615 10) 006 010 03০ 1980 ০06 005 1551 200. 0১০ 1050 ০: 
152 65০৪১ 8123৫. 2১০ 00936 06 116 15106 0: 05০ 090061) 006 15 0:£ 
0৪ ০1. (মায়িক, জগৎ)। ঘেছাঁভিমান, রূপ, মদ, গর্ব এ সকল 
ষায়িক, পারমাধিক নয় 1 এপ্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | অহস্কার- 
রিদুড়াত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে । 

১. 1 01005290568 ১1200. 0065 215 (0055 02৮ 6520 
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ভ/1007655 11 28100, 00০ 50116 006 অ৪0০: 2180 09০ 0199 20. 
07852 02:55. 88:6৩. 10. 0৪. সর্বব্যাপী পুরুষ ০১৪ জীবাত্মা 50120, 
অপ্‌ (কর্ম) কারণ সলিল ৪৮: এবং স্থুল দেহ ৮1০০৫ বুঝাইয়াছে। সর্বব্যাপী 
পুরুষ মায়াযোগে অবভাসিত হয়। 

1, 00101 001, 5,153 ৬. 761205 [)0তা ০ 0080 ০ 0৮5০1] 118 
[5100১ 210 176 1 09, 10209052 1)6 15961) £1561 05 06 1715 91110 জীব 
ও পরমেশ্বরের একতা! ৷ অন্তর্ধামিরূপে /) ৪, বসতি দেবদেহে বানুদেবরূপে । 

1/1802৬7 0510. 10, ডা. 20. 01:16 15170096 ৩০ 0856 9680 
006 00০ 50106 0£ 5০0 ঢা5056: 75101, 906215200. 10 50. যদ্‌ 
বাচাহনত্যুদিতং যেন বাগত্যুগ্যতে | তদেব ব্রহ্ম । (কেন)। খ ৩।৩৭।৯ ইন্দরিয়াণি 
শতক্রতো৷ যাতে জনেষু পঞ্চন্থ। ইন্দ্র তানি ত আবৃণে। ইন্দ্রই সর্ববদেহস্থ 
ইন্দ্রিয়সকণ ঝ/বহার করেন তিনিই ত্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা সর্ব দেহে। 

1/02002 0210, 10. ৬. 28, 470 15210 506 096] আ1)101) 111] 
0১০ 0০95১ ০০ 216 17706 2012 60 1111 076 5001. নায়ং হন্তি ন হন্যতে। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাঁণে। ন হন্তে হন্তমানে শরীরে । 

010, 0০15 ৬১15 16506100% 1 0811 5০0 1006 5612009, 
601 00০ 921:521)0 10102011700 7120 115 14010 20909, 1306 
ঢু 172৮০০91120 01615057001 211 01759 0586 [1792 17681: 0£ 
05 58031) [10252 09206 1090%70, 1000 500. দাসর্জীব ত্যাগে সম 
সখ্যভাবই গৃহীত হইয়াছে । সমত্বং যোগ উচ্যতে। সমবুদ্ধিবিশিষ্যাতে । 

17. 10101. 21 ৬,717 0065 211 12095 02 06১ 29 000৫ 7801)21, 
210 11006) 2100 ] 11) 02০১ 0090 0025 2150 12095 1702 0206 1 05. 
ঈশ্বরঃ সর্ধবভূতানাং হদ্দেশেহর্জন তিষ্ঠতি। 

17. 10117. 22 ড.771050 0065 2095 ০০ ০086১ ০5০ 25 চা৪ 
৪75 090৪, জীব: এব কেবলঃ শিবঃ | ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত । 

23 ৬. [10060020000 10 002১ 0096 065 1095 0৪ 20080.6 
0০5০৮ 1) 006. তত ত্বমূ অসি। সোহহমস্মি। 14. 101) 1] ৬. 
35115561206 0080] 2107 17 02 58022 210 00০ 80021 11) 076১ 
জীবে ব্রদ্বৈব নাপরঃ। 

20 ডা, 46 080,095 6 813911 10007, 009 [ 0 (8 235, 
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8001, 230 ০ 1 05 200. ] 20) 5০৫. একত্বমম্থপশ্ততঃ | সর্বত্র 
সমদর্শনঃ । অডেদে পরমাক্জনি । 

5 01535 ৮০175 ৪8 চ02071776 2170. 2. 51211911)8 1181) সহম- 
হুূর্যযসমপ্রভঃ ৷ 

3 091, 18 ড. নত 096 ৮৩1165০0012 10100 15 1300 ০018061201)60 
86 0280 ৮21:6505 006 15 50130910060. ন হি কল্যাণরুৎ কশ্চিদ 
ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ৷ 

19 ড. 120. 015 15 501006170109101029 20 11616 15 01006 1000 
৮7০ ০11৫) 2120. 1090 10০0 091150659) 7:961061: 6022 11618 
508555 656%৮ ৫65 :০ 61]. জানে দৈবীসম্পদ্দবিমোক্ষায় 
নিবন্ধায়ান্থরী মতা । অজ্ঞানের পথে তন্ত্র চলে । 

3 01. 6911080 10101) 15 001 0£ 25515 15 02515) 200. 0326 
1101) 19 002 0£ 51116 13 5110 কাম-কর্শ বীজরূপা অবিদ্যাজাত জগৎ্। 
পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ ৷ 

0৮1 ৬. [1 00০ ০০016 ৪3 006 ০1৭. 200 06 ০1৫ 
723 710 300 220 0১০ ৮/01:0. ৮725 (০৫. (শব ) ব্রহ্থুক্ষরসমুত্তবম্‌ | 
শান্ত্রযোনিত্বাৎ। 

4 ঘা. [1310 আ৪3 116 ) 20. 06116 আ৪3 0১6 11616 06 10061, 
সউপ্রাণস্ত প্রাণঃ | 

5 ৬. 200 006 11610 51118660117 09101076293 2100 0106 ৫21007653 
5020131:515673060 £ 00 জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে | অচিতের 
সংজ। নাই। 

10 ৬. [7০ আ৪৪ 10) 00০ 70110. 810. 076 আ০0100. ৪.9 1080 ০5 
15100 2150 006 0110 1180" 1310) 1১0 যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিবা! অস্তরে| 


ঘং পৃথিবী ন বেদ। 


11. ড. ০ (98009 01060 1218 ০0) 2180 1019 ০ 1:2০2158৫ 
খা) 000. (ঘক্ষ ) তেভ্যোহপ্রাহুর্বভূব তন্ন ব্যজানস্ত কিমিদং বক্ষমিতি। 

1 10109, 1 00. 19. ৬/101০ অভ 00125 006 ০৫ 019০04১ 00 
96 056 আজ] ০৫952) 1206 06 056 জা] 0৫610212006 ০৫ 0০. প্রকাতি 


জড় শ্টা নয়, জীব শ্রষ্টা নষ্ত, ঈশকল্পিত জগৎ । 
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14 ড. £00. 056 ৬/০:৫ 25 10266 1251 2190. 0616 81001078 
95 (2:90 ০ 1১615010 1015 £1015, 092 £1015 8৪ 0£ 05 07015 068066 
01 096 590091) 2011 ০6 £050০2 210. 0002, 

চ2011766.3 12 01, 10 ড, 0 0085 (50557 06 00] 86512) 
০1115 70: 2, 157 09859, 01095067850 09 2651 0617 19158.5016, 
৮০616 20: ০08 0:06 0786 ০. 1015156 102 02105152155) 08 015 
10117655. 

117101055591097019125 5 00. 5৬. 

০ 815 ৪11 0101101:61) 0£ 11161562150. 006 01১11070217 0: 0105 ৫85, 
"্ড/6 916 1106 0£ 0.6 10161761001 0£ 081100655. তমসো মা জ্যোতিরময়। 

1, 059195512785 12 ৬. 

832 09210815615 0৫6 0186 1017611027702 0৫6 056 58.11105 11) 11810 

13, ৬. ৬৬1০ 10801) ৫2611529005 2:00 0০ ০০%/০: 0£ 
0121002:55, 

2, 000 5 ৬. ০] 00001 7106 2052106 11 610০ 251১ 5০6 210 
[ 10) 500. 17) 01)০ 59471. ন চ মতস্থানি ভূতানি, ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থঃ। 

3০1৮ 10 ৬, 400. 0555 006 02 036 1967 00217 10101 13 
1:210520. 11) 00705512086 2.6] 00০ 1028£6 ০0: 10110, 026 062:6০৫ 
1১1], 

[. 018. 17 ৬. 76 15 06:0015 8]1] 01055) 200 5 110) 211 
010117855  509185150. বাযুর্বৈ গৌতম তত্স্ত্রং বায়ুন! বৈ গৌতম স্ুত্রেণায়ং চ 
'লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ধবাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবস্তি। 

19, ৬, 00: 16 0129520. 0০ 28002101১৪6 27 10100 90017 ৪11 
01779350৬91]. পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে । 

2, 65090] 00. 4 ভ. 

8স 00585 55100881602 02100915585 0: 006 01511619800) 
1)851778 25081960016 20177061010, 0520 15 17 00০ ৮0110. 01002 
1886 সর্র্বোপাধিবিনিম্মুক্তং তৎ্পরত্বেন নিশ্মলম্‌। 

5 ৬. 460 00 5০001 2810) 1005 210. ৮1606 10805116086. 
শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ততৎ্পরঃ সংযতেন্র্রিয়ঃ। 
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19 ৬. 758৮ 5৩০ 0205 1565৫) 23 1260 ৫ 1106 00586 9111)602 
ঠা 2 091 019০5. উ্ঞানমন্তি সমন্তন্ত জন্তোব্বিষয়গোচরে। গুহাং প্রবিশ্ত 
তি্ঠস্তম্‌। 

2, 000,0056555 2:65 6118 আ100006 2621 01005 0080 210 
০8:10 10], ৪. 6210১656) 0 13010 06 10156 ০0: 0270107655 15 
৪920০ 07 ৪৪7. ততো] ভূয় ইব তে তমে! য উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ। 

1. 066০: 2 007 ৬. ৬0০ 1550 ০৪116. 5০৪, 006 0: 02110)695 
100 1215 100817561105 11810 আচাধ্যবান্‌ পুরুষো বেদ। তমসো মা 
জ্যোতির্গময়। 

11 ৬, 45051 2000, 2691) 05 10305) 71310] আহ: 28811756 
052 5001. যুযোধ্যম্মজ্জুহুরাপমেনঃ। 

3 05, 4 ৬. 806 156 20 ০6 00615190217 1021) ০0: 002 1621 
10 002 12100) 5 7306 ০0210100016. হৃৎপুগ্তরীকং বিরজং বিশোকম্‌। 

18 ৬, ৬৬151) 11200, 2150 21010601101 25৮21) 01026 176 12016116 
7000)8 05 69 000. ৮6208 0৪০ 0০ 06201 28106519106 00101521075 
05 026 50116. নিত্যশুদবৃদ্ধমুক্ত | ন হ্ন্াতে হ্ন্ামানে শরঈস্কর । 

চ৪11177206,2 0 11. ডি. ঘ্র০ ৮০০৮ 15 0086 321)00525 
21৫ 0:65 ভ15০ 25 8815০015602: 21] 0:16 006. 

9 000. 65 ৬. 80৫ 0131:156 25 2. 5010. 021: 1019 0৬71) 100036) 1১05০ 
1,085 ৪1০ ১ দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তিঃ। 

4 010. 10 ডা, 0: 176 0020 15 21000601000 1819 1650 16 2130, 
1720 56956060900) 1515 0৬18 01153) 85 (300. 010. 7:00. 115. নিত্যঃ 
নর্বগতঃ স্থাথুরচলোইয়ং সনাতনঃ। অকর্তারং স পশ্ঠতি । 

12, ৬. 10:510108 25015061 0£ ৪00 2100. 50110 প্রুবং অঞ্বেষু 
ইহ ন প্রার্থয়ন্তে। 

০981 760 10 0১ 20 ৬. 1710:090861 006 521] 0৪0 
3 02০. 1691. দেহাবরণং হিত্বা। হিরণয়ে পরে কোষে বিরজং ব্রদ্ধ 
নিফলম্‌। 

15 ডা. 209 পেথ] 20965 090. 0০851010001 0: 0590 ০0070: 
* 0010, আন১9১98 0565 ০0296 0৩৮ 0025 20186 10455 1594. 090160- 
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65 6০0 1১95০ 150007060, সোহধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদ্‌ বিষ্োঃ পরমং 
পদং। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই। হং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তৎ ধাম 
পরমং মম । 

12 (10. 9 ৬. 20025 ০0: ০001 19519, 20161 0: 001 90116. 
18170651010. 4 ৬. 800 156 0862152178০ 161 ০62০0 01], 
0096 52 1025 75 1981:6506 200. 21061165 210008 1500178. স 
আপ্তকামো ভবতি। কামচারো৷ ভবতি। 

400, 8 ৬. 1015৬ 15161)-0 (০৫ 800 16 1] 10181) 
€0 500. 01681752 5০0]: 109005) 56. 9102615) 0010 50101 1098105, 
যং এব এষ বুধুতে তেন লভ্য । যোগিন: কর্শ কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মসশুদ্ধয়ে। 

4 ৬. ৬/702521 0061610015 ড71]] 62 2. হা] 016 056 ০110 
15 076 22605 0£ 30, যদা হি এব এষ এতস্মিন্‌ উৎ অরং অস্তরং কুরুতে। 
অথ তশ্য ভয়ং ভবতি । 

[10111019175 3 0010. 3 ডা. ৬/০ 5015101 0304 20 0002 50100 
৪130 1১952 00 ০00001)06 17) 075 1651, পিওং ত্যত্া। দেবং চিন্তয়। 

4৯০6 17. 28 ডা. 01: 2 10110) আশ 1155 2170 1006 2170 19০ 
০: 70210£) ঢ০: ০ 21০ 2150 1715 099178, বিরাটস্ দেহে বিচরস্তি 
সর্ব্বে। নর 

29 ডা. ০: ৪3 10001) 001) 25 জ 216 05 037511176 ০£ 3০৭, 
7০ 0066 006 60 01015 096 005 £00162.0. 15 1152 81/00০ £০010 
01: 51151 0: 56019) £19215 05 21:0 200 00815 4০1০০) 

[২.011121) 7 01. 17 ৬. ০0৬7 0022 16 15 00 10016 [1 080 ৫0 
10 006 510 0586 61120) 4) 20) প্রকূত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি 
সর্বশঃ.। যঃ পশ্ঠাতি তথাত্মানমকর্তীরং স পশ্ততি। 

ঢ0100917 17 000. 23 ৬. 930৮ 7 565 217061961: 12৬7 1 105 
10211010215, ড81:10176 2£911750 006 19 06 10৮ 008170১ 2190 10111721176 
105 17360 ০800165 6০ 096 12 0£ 810. 57171015 25 2 10 10060019615, 
দৈবীসম্পদ্দবিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্থরী মতা! । 

80৮. [৬ ৬/৪1 006 8:66 096 96915 9০৮ 20 06 22 
তমেব একং জানীথ আত্মানং অন্ত। বাচো বিমুঞ্চথঃ। 
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2 ৬. 22 01 66 81716 ০৫ 1166 1 00115010260, 00296 1096 
2০০ 0000 0১6 19৬ 0৫ 90 2150. 06900. 

3 ড. 050746707760 910 10, 006 26915. 

6৬, দ্র: 02 081792115 12010060 15 0620) 08৮ 0০ 02 
৪1311009115 10177060 29 1165 210 76৪০6. অসতো মা! সদগময়। মৃত্যোর্ম! 
অমৃতং গমম্ন। 

9 ৬, 9306 52 25106 10 006 99510) 086 10 006 50100) 105০0 0৩ 
00586 605 50116 0£ 20৫ ৫৮761] 11) 95০0. ন ব্যোম ভূমি তেজে। ন 
বাসুশ্চিদানম্দরূপঃ শিবোহহ্‌ং শিবোহহম্‌। 

14 ৬, 601 29 17221) 85 276 160 5 05০ 51116 0 0300১ 01025 
8165 8025 0: (30৫. 

15 ডা. 0 52 179৬6 1706 160০915ণ0 0০ 59116 0: 00730946 
9891) €০ 2০৪1. মায়াপাশে ছিয়ে ন পুনরাবর্ততে | অভয়ং প্রাপিতোহসীতি। 

16 ৬. 10065 51016 15016 662150, 105635 10 ০৫ 90116 
0086 ৩ 215 0১০ ০011012 0৫ 000. অস্বতন্ত্য পুত্রাঃ। 

2] ড. 0০০855601১০ ০15210100। 1656]6 8150 51981106 611৩750 
2000 00০ 00108,£5 ০0: 5010000109১ 11100 010০ £10110905 11061: ০0: 
0১০ ০12110762, ০: 3০. মুক্ত সেই যে জগতে কাহাকেও বদ্ধ দেখে না। 
রদ্ধার্পণং ত্রচ্ম হবিঃ ব্রন্ধাগর ব্রক্ষণ! হছুতম্‌। সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম । 

22 ৬.01065 1016 ০165861010 £:0215600, 2100 02৬28116011 
0911) 0০520021 01761] 100৬. ভব হঃখ কারাগার | 

25 ৬.7752 5016 2159 1561750০002 21)7172)10125১ 102 ৮০ 
1070৬ 1900 13986 ৬০. 91000810195 00: 25 16 00820. অনীশয়া 
শোচতি মুহমানঃ | নেদং যদিদমুপাসতে | 

[২.0129818 8 0০1. 28 ৬. 411 €01765 01]. 008০0061601 309. 6০ 
05610) 179৫ 10০ (30. 

30 ৬. ড/15018 196 010. 01505501596 010) 112 8150 1050960, 
200. 115020 15 13361960) 00600 1১৩ 2150 £101690. 

10 01, 2, 11925 1395৩, ৪. 2০৪] 0: 304১ 930 17506 8,5010901778 6০ 
15০দ1528ঞ-ৃজনতি খঅবিধিপুর্বকমূ। পরং ভাবমজানস্তো৷ মমাব্যয়মূতমম্‌। 
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12 091, 1. ০ 05906 5001: 00165 2 115176 9801906 
19015 ৪০০৪০০০৪৮1৩ 170০ ০৫. শ্রোআদীনীন্দরিয়াণ্যন্তে সং যমাগ্নিযু জূহবতি। 

5 ৬. ১০ ৯০ 10621206 109195 212 0196 100৫ 1) [7107 2100. 
€৮51:50156 1001701618 010৫ 0 81)011)61, আন্তখত্রক্মপর্ধযস্ত বিশ্ব বিরাটদেহে 
বিরাজিত। 

13 090. 1] ৬. ০৬ 1015 15161) 0006 60 2৬৪5০ ০00 ০0৫ 5192১, 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 

12 ৬. 1,256 05 0061:20015 5856 0 06 01153 0£ 0811005659 
2150 156 05 000 0 01১০ 21000 0£ 1181). সদানিরম্তকুহকং সত্যং পরং 
ধীমহি। ্ 

এই সকল বাইবেলের বাক্য হইতে বিশেষ নব্য বাইবেলে সেন্ট পল ভ 
হিক্র ১১।৩ বাক্য জগতের প্রাতিভাসিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । মায়া তম 
আবরণে আবৃত করে জন্য পাপবিদ্ধতা (512 ) এবং সেন্ট জনের বাক্যে জীব ও 
পরমের একত্ব রূপ অদ্বৈততত্ব আভামিত। অর্থাৎ দেবই মানব। মানব 
স্বৃতিভ্রশ দেবতা । সম্মতি আগতে মানব বলে অহং দেবো! ন চান্তোইন্মি 
ব্রন্মৈবাহং ন শোকভাকৃ। সচ্চিদানন্দদপোইহং নিত্যমুক্তত্বভাববান্‌। সে 
অবিদ্তা বশে অনীশয়। শোচতি মুহমানঃ। মানব তদ্‌ বিষ্কোঃ পরমং পদ হইতে 
রষ্ট হইয়! বাস্তহারার ্থায় ক্রহ্ষচক্রে ঘুরিতেছে। পুনঃ তদ্‌ বিষ্ণুর পরম পদ 
পেলেই তাঁর ঘোরাঘুরি শেষ হইবে । সোহধ্বনঃ পারমাপ্রোতি '*্দ বিষোঃ 
পরমং পদম্। এই স্থতিভ্রশ অবস্থাটা শিবের অন্পুর্ণার নিকট অক্নভিক্ষা- 
বিষয়ক পৌরাণিক চিত্রে বিশেষ চিত্রিত। শিব স্ব স্বরূপে সর্ধবপুর্ণ নিস্পৃহ 
অকর্তা, অভোক্ত1 শাস্ত। তিনি নিজ শ্বরূপ বিস্থত হইস্া বিভ্রাস্ত চিত্তে 
ভোগ্যের জন্ত যাইতেছেন, কোথাও অন্ন নাই “ম! গৃধঃ কন্ত স্বিদ্ধনম্‌* ঈশা। 
অন্ন কোথায় যে তিনি গৃধ করিবেন? গশ্চাৎ মহামায়া! অক্পপুর্ণা তাহাকে অন্ন 
দিতেছেন এবং তিনি তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন ধাহা ঈশোপনিষদে 
তম্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি বাক্যে উক্ত। যখন স্ব হুরূপে স্থিত তখন 
কোথায় অন্ন ব৷ অননপুর্ণ। ? মহামায়। তমাগমে তপপা চীয়তে ব্রদ্ম ততোইন্নমভি- 
জায়তে (মুণ্ডক )। মায়ামোহে জীব ভোগ্য প্রতি ধাবিত। মোহাপগতে 
স্ব ন্বরূপে দেবত্ব লাভ করে। জুষ্টং যদা পশ্ঠতি অন্যং ঈশং অস্ত মহিমানং 
ইতি বীতশোক:। কি বুদ্ধ কি বালক কি যুবক কি সুবতী প্রত্যেক ব্যক্তির 
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চিত্তে অভিলাষ 'জাঁগে যে যদি নিরাবিল স্খভোগ করিতে পাইতাম । সেই 
নিরাবিল ুখভোগের জস্ত আমার দেহখানা অটুট থাকিত। অকন্মাৎ নানা 
বিপদ উপস্থিত হয়, যি পুর্থে তাহা জানিতে পারিতাম তবে কিছু তৈয়ার 
হইতে পারিতাম। যদি সকফেই আমার ইচ্ছাহুসারে চলিত এবং আমার 
উপর কেহ ভাগ্ডা না ঘুরাইতে পারিত, তবেই জীবন কৃতরুত্য হইত। 
ঈষৎ চিস্তা করিলেই দেখা যায়, এই পাঁচটা ঈশ্বরেই দৃষ্ট হয় । ঈশ্বর নিরাবিল 
সুখন্থবরূপ, ঈশ্বর অজর অমর, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ; ঈশ্বর প্রভূ তাহার ইচ্ছায় জগৎ 
চলে এবং ঈশ্বরের উপর যমও ভাণ্ডা ঘুরাইতে সক্ষম.নহেন। মানুষ অন্পজ, 
অল্পশক্তিমান্, সদাই পরমুখাপেক্ষী ; তাহার পক্ষে এই আশা ছুরাশা মাত্র। 
এই পাচটা লাভ অর্থ যে সে ঈশ্বরই হইতে চায়, ঈশ্বরের অধীন হইতে 
চান» না। সর্বদেশের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ঈশ্বরের শাসনাধীনে ঈশ্বরের কৃপায় সর্বব 
প্রাণী সাধারণ জীবনধারণ করে । এজছ্য উপাসকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করাই 
মানব-জীবনের কতকৃত্যত1। ইহা৷ সর্বত্র স্বীকার্ধ্য । বেদাস্ত তাহ। বলে ন|। 
বেদাস্তবাদী বলেন, ওগো মানবের চিত্তে এই ভাব-পঞ্চক জাগে কেন? 
জাগায়ই বা কে? যেমন স্থুযুপ্তিকালে আনন্দভোগের অনুভূতি জাগ্রতে 
জাগে এও তেমনি। সে কখনও উহার স্বাদ গ্রহণ করিঝাছে তাই তাহার 
অনুভূতি জাগে । মানব নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ সুক্তভাবে ছিল, মায়ার কুহকে 
অখপনাকে বদ্ধ মনে করে; প্রকৃতির পরবশ বলিয়া মনে করে। গুরুকপায় 
মায়ার কুহক দুরীভূত করিয্া নিজ প্রকৃত স্বরূপ লাভের জন্য তাহার চিত্তে এইরূপ 
আকাঙ্ষা জাগে । সে মায়াদি নব তত্বকে বিদুরিত করিয়৷ স্বপদে দাড়াইবার 
সামর্থ্যুক্ত বটে। অনীশ ভাব দুর্বলচিত্ত ছৈতবাদীর কল্পনা-জাত । ছৈত 
তুচ্ছ্য এমন বুদ্ধি জাগাইলে, ছ্বৈতভাব ভেকের লেজবৎ আপনি খসিয়া যায়। 
পুরুষ স্বপদস্থ হয়। যেমন তুচ্ছ কাকবিষ্টা গঙ্গাজল দিয়া ঝাটাইয় দূর করে 
তেমনি ভক্তিগঙ্গাজল ও জ্ঞানরূপ সম্মার্জনী দ্বারা তুচ্ছমাপ্নিক ভোগ-বুদ্ধি দূর 
করিয়া! শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তভাবে স্থিতিশীল হন। দেবত্ব লাভ করেন। 


অধ্যাত্মবিদ্ধ। 





ও 
অঙ্াক্ঞান্িদ্য। 
প্রথম বলী 
অধ্যাত্সবিদ্যা। 


আত্মাকে অধিরুত করিয়া অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া যে বিছ্যা তাহাকে অধ্যাত্ম- 
বিদ্যা ব1 বেদান্ত বলে। গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবান্‌ “অধ্যাত্মবিদ্য! বিছ্যানাম্‌” 
(১০1৩২ ) বলিয়া! ইহার সর্ধশ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আবার ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে অধ্যাত্মজ্ঞান বা বিদ্যাজ্ঞান সংজ্ঞাতুক্ত হইয়াছে । এই বিদ্যার লক্ষ্য আত্মা! 
বা সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম যাহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না। 
“এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্‌ । 
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥” শ্বেতাশ্বেতর ১১২ 
এইই জানিবার বিষয়, ইনি নিত্য, প্রতিঘটে আত্মারূপে স্থিত, ইহার পর 
আর কিছু জানিবার নাই। 
“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতম্‌। 
মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥” ছান্দোগ্য ৬৩ 
“যাহ! শুনিলে শ্রবণাতীতকে জান! হয়, মনের অপ্রাপ্যকে মনন কর! হয়, যাহা! 
বুদ্ধির অগোচর তাহা! জ্ঞানগোচর হয়, এমন যে বস্ত তাহাই জা।-বার বিষয়। 


ব্রদ্ধ ও আত্মবোধ 
একমাত্র ব্র্মই সত্য; দৃশ্ঠজগৎ প্রপঞ্চাদি আকাশকুক্ৃমবৎ অলীক বা 
ইন্দ্রজালিকের কার্্যের ন্যায় ভিত্তিহীন, ইহাই বেদাস্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা! 
সদ্ূগুরু অধিগম্য ও স্বান্থুভব সিদ্ধ। ব্হদেশে অনেকে বেদান্ত পাঠ ও উহার 
আলোচনা করেন। তাহাদের যে জ্ঞান তাহা! জ্ঞানসংজ্ঞকই নুহ । তৎ সম্বন্ধে 
ভগবান্‌ শ্রশ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন। 
“পশোঃ পশ্ুঃ কো ন করোতি ধন্মম্‌। 
প্রাধীতশাস্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ ॥” (মণিরত্বমাল! ২৯ শ্লোক) 
পশুরও পণ্ড কে? যে ধন্মানুষ্ঠান করে না বা যাহার শাস্ত্রাধ্য়ন সত্বেও 
আত্মবোধ বা অন্ভূষ্টি হঁয় নাই। 


সদৃগুরু কে? 
সদগুরু কে? তছৃতরে শ্রুতি ও স্থতি বলেন £__ 
“গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাঁপিং শ্রোত্রিয়ং ্রদ্ধানিষ্টম্‌” মুণ্ডক ১২১২ 
শ্রোত্রিয় ( গুরুকুলে বাস করিয়া ধিনি সাঙ্গবেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন ) ও 
্রহ্মনিষ্ট (ত্রন্মজ্ঞান লাভে ব্রহ্মই হইয়াছেন ) এমন গুরুর নিকট সমিৎ কাষ্ঠ হস্তে 
গমন করিবে। 
“তস্মাৎ গুরুং প্রপচ্যেত জিজ্ঞান্থ্‌ঃ শ্রেয় উত্তমম্‌। 
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপ্শমাশ্রয়ং ॥৮ ভাগবত ১১।৩।২২ 
অতএব একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী ( জিজ্ঞান্থ ), শবত্রচ্ম (বেদ) 
তত্বজ্ঞজ ৪ পরব্রক্ম বিষয়ে অপরোক্ষান্ভব-সমর্থ, ক্রোধাদ্ির অবশীভূত গুরুর 
'আশ্রয় গ্রহণ করিবে । 
“তদ্বিদ্ধি গ্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনন্তত্বদশিনঃ 1৮ গীতা ৪1৩৪ 
প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরু সেবার ছারা সেই তত্বজ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী 
'ত্দশিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন। 
তাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দ্বয়ং সাদামার সঙ্গে সন্দীপন মুনির কাঠের বোঝা বহিয়া 
অধ্যাত্মবিদ্া লাভ করেন। শ্রীরামচন্ত্র বশিষ্ঠদেব হইতে যে ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ 
করেন তাহার ফলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। অঞ্জন শ্রীকষ্ণের শিশ্যত্ব হ্বীকার 
করায় গীতার সৃষ্টি । 
শিহ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপরম্‌।” গীতা ২৭ 
তজ্জন্য শুকদেব রাজধি জনকের ও ওউঁদ্দালক আরুণিতনয় নচিকেতা 
যমরাজের শি্তত্ব গ্রহণ করেন। এই উপাখ্যান অবলম্বনে কঠোপনিষদের 
চি । 


সদৃগুর মিল হূর্ঘট 
দ্মনুষ্যাপাং সহমরেযু কশ্চিৎ যততি সিছধয়ে। 
ধততামপি দিদ্ধানাং কশ্চিন্সাং বেতি তত্বতঃ॥৮ গীতা ৭৩ 
সহশ্র সহ মন্ুত্ের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ব করেন, ঘত্বুকারী সিহ্ধগণের 
লহলের মধ্যে, কেহ আমাকে পরমাত্মরূপে ঠিক জানিতে পারেন । সিদ্ধ অর্থ 
খাহাদের বর কজিতে করিতে, চিত্গুদ্ধি লাভ হইয়াছে । কর্ম করিতে করিতে 


অধ্যাত্ববিষ্তা ২৮৩ 


ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনাদির দ্বারা চিততশুদ্ধি হইয়া! থাকে এবং তখন সদ্গুক্কর আশ্রয়' 
লইলে আত্মদর্শন অতীব সুগম হয়। 

পরস্ত সদ্‌গুরুর সংখ্যা বড়ই অল্ল। “কিং দুর্লভং ? সদ্গুরুরস্তি লোকে । 
সংলঙ্গতি ব্রহ্মবিচারণা চ।” (প্রশ্নোত্তরী ২৮ ) ইহলোকে কি দুর্লভ? সৎগুরু, 
সৎসঙ্গ ও ব্রহ্ষবিচার। এইরূপ সংশিহ্যও ছুর্লভ। এজন্য পশ্চিমাঞ্চলে এক 
প্রবাদ আছে “গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক”। 

প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে এমন লোকের সংখ্যা 
বড়ই কম। ছুঃখশোকাদিজনিত মর্কট বৈরাগ্য হইতেই বনু ব্যক্তি সন্ন্যাস লইয়। 
থাকে । ব্যবসা হিসাবেও অনেকে ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে । 


.. অনুষ্জীবনের কতকৃত্যতা। 
“ন ভূতিযোগেহপি কৃতরৃত্যতোপাস্তসিদ্বিবছুপাস্যসিদ্ধিবৎ |” 
সাখখ্য প্রবচন ৪1৩২ । 

যেমন উপাশ্ দেবতার অর্চনাদির দ্বারা দেবদর্শন লাভ হক্স কিন্তু তন্থারা 
মন্ুয্জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না! তদ্রূপ হ্রিণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বার অণিমাদি 
এবর্যয বা বিভূতি লাভ করিলেও মন্ুষ্বজীবন ধন্য হয় না; কেবল আত্মদর্শনেই 
মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যত৷ হইয়া থাকে । 

বৃন্দাবনে (শ্রীমস্ভাগবত দশমস্বদ্ধে ৮২ অধ্যায়) গোপীগণ কষ্ণপ্রেমে একনিষ্ঠ 
হইয়। শুদ্ধচিতত হইবার বহু বর্ষ পর, কুরুক্ষেত্রে শরীক লন্দশ:ম ক কর্তৃক 
আপ্যায়িত ও আলিঙ্গিত হইয়া কৃষ্ণকে সর্ধব্যাপক ব্রহ্মরূপে চিন্তন করিবার জন্য 
উপদিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ে জ্ঞানলাভে কৃতরৃত্য হুইয়াছিলেন । 

রীপ্রীপরমহংস রামকুষ্ণদেবের জীবনে এইটা স্পষ্টীকৃত হয় । তিনি কালিকা 
দেবীর দর্শন এবং তৎসহ আলাপনাদ্দি করিলেও উপাস্য সিদ্ধি লাভের পর 
হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ও সর্বশেষে তোতাপুরী হইতে সন্যাস দীক্ষা লইয়া 
আত্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। 

ষে পর্য্যস্ত জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য না হয়া যায় তাবৎ পুনঃ পুন: সংসারে 
যাতায়াতরূপ ছুঃখের একান্ত নিবৃ্তি হয় না। 

“আব্রক্মতৃবনাল্লোকাঃ পুনরাবতিনোহজ্জুন | 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ন ন বিদ্াতে ॥ 
( গ্লীতা ৮১৬) : 


২৮৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ব্রহ্থলোক হইতেও (অগ্রাপ্তজ্ঞান) জীবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে কিন্তু আমাকে (খ্রব্রক্ষকে) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না । 


দ্বিতীয় বন্লী 
সৎশিষ্যের লক্ষণ 
“তপোষজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধিবিরক্তো। নৃপাদে। পদে তুচ্ছবৃদ্ধ্যা । 
পরিত্যজ্য সর্ধং য্দাপ্রোতি তত্বং'*****১*-০৭ ॥ (বিজ্ঞান নৌকা] ) 


তপস্যা (কায়িক ক্লেশাদি সহন, উপবাস, প্রায়শ্চিত্বাদি ব্রতানুষ্ঠান ), যজ্ঞ 
(জ্ঞান, গান, জপ, যজ্ঞাদি ), দান (সাত্বিক বুদ্ধিতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে 
সমর্পণ ) দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও বৈরাগ্যযুক্ত হুইয়া রাজপদ প্রস্ৃতি তুচ্ছ মনে করতঃ 
সর্ধন্থ পরিত্যাগে যে তত্ব পাওয়ার জন্ত প্রস্তত এমন শিষ্য বাস্তবিক দুর্লভ নহে 
কি? কঠোপনিষদে দেখিতে পাই সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা যমরাজকে অধ্যাত্মবিদ্ধা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যমরাজ তাহাকে বালক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দিতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেন এবং রাজ্য, .দীর্ঘান্কু ও বহু ধনরত্বা্দি দিতে চাহেন। নচিকেতা 
তাহা! লইতে স্বীকৃত হন নাই, সেইজন্য ঘমরাজ তাহার ত্যাঙ্গৌর পরাকাষ্ঠায় 
বিশুদ্ধ হইস্বা তাহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা দিয়াছিলেন। ম্বামী বিবেকানন্দ ও লালাবাবুর 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শিম্ত হইতে চাহিলেই 
সৎশিত্য হওয়া যায় না। তজ্জন্ত প্রস্তত হইতে হয়। নতুব! সদ্‌গুরু সাক্ষাৎকার 
ফলপ্রন্থ হয় না। পরমহংসদেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোশ্বামীজির আবির্ভাবে বাংল 
ধন্য হইলেও কয়জন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন? সৎশিষ্তের লক্ষণ শ্রতিতে 
এইরূপ পাওয়া যায়। 

*তন্মৈ স বিদ্বান উপসন্নায় সম্যক্‌ 
প্রশাস্তচিতায় শমান্বিতায়। 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্য 
প্রোবাচ তাং তত্বতো৷ ব্রহ্মবিষ্ভাম্‌॥ (মৃণ্ডক ১/২১৩)। 

প্রশাস্তচিত্ত, শমানি নংযুক্ত, সমিৎপাণি শিশ্তকে, গুরু ব্রদ্মবিদ্া। গ্রদান 
করিবেন। 

সম্পূর্ণভাবে (ন্‌, মন্‌; ধন্‌ দিয়া) গুরুসেব! ও তদ্বাক্য পালনতৎপর, ইন্দ্রিয় 
ও" ক্তদরৃত্তি বহীদ্কতু, হওয়ান্গ গ্রশাস্তচিত, শম, দম, উপরম, তিতিক্গা, শ্রদ্ধা, 


অধ্যাত্মবিস্য। ২৮৫ 


সমাধান, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষত্বাদি গুণযুক্ত, বেদ-বেদাঙ্গাদি পাঠে অক্ষর- 
পুরুষ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া! বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে আচার্য ব্রহ্ধবিষ্া! বলিবেন। 

“আচার্ধ্যবান্‌ পুরুযো৷ বেদ” আগচার্ধযবান্‌ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। 
আচাধ্য ভগবানেরই স্বরূপ । 

“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াৎ”* (ভাগবত)। 
আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে। 
“উপনীয় তু ষঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ | 
সকল্লং সরহণ্ুঞ্চ তমাচার্ধ্যং প্রচক্ষতে ।” (মন্থ ২য় অধ্যায়) 

ধিনি শিশ্যকে উপনয়নে অভিষিক্ত করিয়া যজ্জের বিধিসমূহ, ও গুঢ়ার্থের 
সহিত বেদ ও উপনিষদাির শিক্ষা প্রদান করেন সেই ব্রহ্ববিদই আচার্য, 

ধাহার মন ব্রদ্মবেতার চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়াছে তিনি ত্রিতৃবনের 
পুজাম্পদ। সদ্‌গুরুর পদযুগলে সকল তীর্থের সমাবেশ জানিয়া তাহার চরণাম্বত 
মস্তকে ধারণ করিলে সকল তীর্থের জলে স্নান করা হয়। শ্রীগুরুচরণে সাষ্টাঙগ 
প্রণিপাত করিলে দেহরূপিণী ধরা তাহাকে উতৎ্সগিত করা হয়। ইহাতে সমস্ত 
পৃথিবীদানের পুণ্যলাভ হয়। ব্রচ্ধবিৎ মহাপুরুষের সঙ্গলাভার্থ যত পদ হাটিয়! 
যাওয়া! যায় প্রতি পদবিক্ষেপে তত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এক 
গুরু পুজা করিলেই পকল দেবতার পুজ! কর! হয়। “ন গুরোরধিকং* গুরুর চেয়ে 
বড় নাই। 

সামান্ত বিত্ত হইতে ব্রহ্মলৌক লাভ পর্য্যন্ত কাকবিষ্ঠার গ্তাঁয় +ণগ বৈরাগ্যের 
সীমা । শম--মনের নিগ্রহের ছারা বাসনার নিরাকরণ। দম- চক্ষু প্রভৃতি 
বান্ ইন্দ্রিযগণের নিগ্রহ দ্বার! বহিবিষয় হইতে দূরে থাক1। উপরম- ন্বধন্মানুষ্ঠান 
জন্য সর্বত্যাগ বা সন্ন্যাস অর্থাৎ স্থযুন্তি অবস্থার ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয়- 
ভোগের বিস্বতি। তিতিক্ষা-_-শীতোষ্, সখ, ছুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির ছন্দ 
সৃহিষুণতা। শ্রদ্ধা__গুরু বেদাস্তার্দি শান্্বাক্যে বিশ্বাস। সমাধান__চিত্বের 
একাগ্রতা । অপিচ 

“তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শ্াস্তানাং বীতরাগিণাম্‌। 
মুমুক্ষণামপেক্ষ্যোহয়মাত্মবোধো! বধীয়তে ॥” 

যাহাদের তপন্তার ছারা পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, ও বিষয়াসক্তি রহিত হওয়ায় 
চিত শাস্ত হইয়াছে এমন যে মুমুক্ষ (মোক্ষ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংসার ছুঃখ 
হইতে মুক্তি পাইবার তীব্র ইচ্ছাবিশিষ্ট) তাহাদের স্টাত্বোধের অধিকার জন্মে। 


ভৃতীয় ব্ী 
গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা 

অনেকে মনে করে গুরুকরই্র কোন প্রয়োজন নাই। সত্য পথে চল। 
কিন্ত তাহার] ভাবিয়া দেখে না যে চাষা! হইতেও গুরু লাগে । কেমন ভূমিতে 
কোন্‌ সময় কোন্‌ ফসল হয়, কোন্‌ বীজ কি প্রণানীতে বপন করে, কোন্‌ শস্তে 
কি পরিমাণ কোন্‌ জাতীয় সার দেয়, এমন কি হালের মুঠি ধারণ শিখিতেও 
গুরু লাগে; শিল্প বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। ইন্রিয়গ্রাহ্থ ব্যাপারেই খন গুরুর 
সাহায্য প্রয়োজন তখন ইন্দরিয়াতীত সুস্মাৎ সুক্্রতর বিষয়ের জ্ঞান যেগুরুর সাহায্য 
বিন! হইতেই পারে না! তাহ। তাহাদের হৃদয়ে আদৌ জাগে না। গুরু শব 
প্রয়োগ না! করিলেও বহুদশা বিজ্ঞজনের সাহায্য সর্ধদ| সর্ব বিষয়ে আবশ্যক 
*% অর্থ-_অন্ধকার ব। অজ্ঞান-__“রু” অর্থ গ্রকাশ। যেমন সামান্য বিষয় হউক না৷ 
কেন, তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা! বা অন্ধকার নিরাকরণ কারক যিনি তিনিই গুরু । তুমি 
নৃতন স্থানে গেলে। রামের বাটী যাইবে । রামের বাটা সম্বন্ধে তোমার কোন 
জ্ঞান নাই। একটা রাখাল বালক তোমাকে রামের বাটার রান্তা দেখাইল। 
রামের বাটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্াইয়া দিল-_অজ্ঞত1 দূর করিয়া দিল। সে 
এ বিষয়ে তোমার পথপ্রদর্শক ব! গুরুই জান। গুরু শব্ধ ব্যবহাক্জনা কর, পথ- 
প্রদর্শক, বিজ্ঞ বা! বিচক্ষণের মত নেওয়া বল, উহাই গুরুগ্রহণ, গুরুকরণ। এজন্য 
শ্রীমস্তাগবতে আছে, অবধৃত বলিয়াছেন তাহার ২৫জন গুরু; তন্মধ্যে কাক, 
কুকুর, চিল ইত্যাদিও আছে। যাহা হইতে যেটুকু শিখ যায় তজ্জন্ সে গুরু। 
ষে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সে তদ্দিষয়ে গুরু । 


সাধনার আবশ্যকতা 


অনেকে মনে করেন, সদ্গুরু যদি মিলিল তবে আর কি? সাধন নাই, 
ভজন নাই, গুরু উপসন্নের কথাটি নাই, গুরুবাক্যে অহৈতুক বিশ্বাস পধ্যস্ত নাই; 
কিন্ত অধ্যাত্মবিষ্যাটি আমলকবৎ হন্তগত হওয়া চাই। 

'” “ভজন পুজন লাধন বিনা 
আমার গাজ। ভিজবে কিন] 

বাঙ্গালার লোক এডই অভিমানী ও আলম্যপ্রিয় যে, সে কত বিজ্ঞ, কি 
পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু অধিকারী সে বিষয়ে চিন্তা করিবে ন|। 
এ দখা সর্বদা জগয্রক.থান্ধ। চাই থে গুরু ঘাহা বলেন তাহা যেন অটুট রছে। 


অধ্যাত্ববিষ্া ২৮৭' 


নতুবা! পুর্ব সংস্কার দূরীভূত ন! হুওয়ায় সে গুরুর অন্ত উপদেশ গ্রহণের যোগ্যই 
হয়না। দেখ, চুষ্বক লোহাকে কেমন আকর্ষণ করে। ছোট বুচেটা পর্যন্ত 
লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে ঢলিয়া পড়ে_এতই আকর্ষণ। যদি এ সুচটি মৃত্তিকা 
লেপন করিয়৷ চু্ধকের গায়ে ধর, চুম্বক উহাকে আর টানিবে না। তথৎ পদ্থিল 
হৃদয়ে আসিলে গুরু তাহাকে টানিতে পারেন না। শুধু “গুরু রক্ষা কর" বলিয় 
চেচাইলে কি ফল। পিতা! ছেলের পড়ার জন্য বই কিনিয়া৷ দিতে পারেন, 
মাহিনা দিয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ছেলের স্থতিতে বিদ্যা 
গাথিয়া দিতে পারেন না। ছেলের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিতে পারেন, 
কিন্তু বধৃকে গ্রীতির চক্ষে দেখা না দেখা পুত্রের উপর নির্ভর করে। নিজে 
পুরুষার্থ না দেখাইলে পুত্রমুখ দর্শনরূপ স্থখ অসম্ভব । 

“সর্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন । 

সম্যক্‌ প্রযুক্তাৎ সর্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥ 

সাধৃপদিষ্টমার্গেণ যন্সনোইঙ্গবিচেষ্টিতম্‌। 

তৎ পৌরুষং তৎ সফলমন্থাদুন্মত্তচেষ্টিতম্‌ ॥” 

যোঃ বা, মুমু ৪1৮১ ৪1১১ 
হে বঘুনন্দন, সর্ব প্রষত্বের সহিত সম্যক্‌ পৌরুষ দেখাইলে সংসারে সর্বদাই 

সকল বিষয়ে সফলকাম হওয়৷ যায়। সাধুগণ উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে 
চলাই প্রকুত পুরুষকার ; তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে, অন্য পুরুষকার 
উন্মত্ত চেষ্টামাত্র। 


গুরুবাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস 


শিষ্য গুরুবাক্য বিষয়ে কোন তর্ক উখ্বাপন না করিয়া অল্লান বদনে পালন 
করিতে বাধ্য । কিন্তু কোন কোন শিষ্য নিজ বুদ্ধিবৃত্তির চালনার দ্বারা গুরুবাক্য 
অবহেলন করেন। একদিন এক শিশ্ককে স্বামীজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজ ) এক রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করার কালে বলিঙ্গেন, অমুক দোকানে 
ভাল পুরী আছে তাহ। আনিয়া জলযোগ কর। কিন্তু তাহার সেই শিক্ষিত শিশ্ত 
সেই দোকানে যাইয়া ঘ্বতে ভাজ! টাট্‌ক। পুরী পারত্যাগ করতঃ বাসি রসগোল্লা! 
আনিয়! খাইতে আরম্ভ করিলেন। ম্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি খাইতেছ ? 
শিশ্ত অম্লান বদনে উত্তর করিল “রসগোল্লা । তখন ম্বামীজি বলিলেন, “আমি 
পুরী আনিতে বর্লিলাম"রসগোল্পা আনিলে কেন?” তৃছুত্বরে শিত্য উক্ত দোকানের 


২৮৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


পুরীতে স্বতের ভেজাল), মক্ষিকা -দংই্রতা, ছৃতিষ্প্শত। প্রভৃতি নান! দোষের 
বর্ণনা করিল। সংগুরুর দৃষ্টিতে উহ! যে অম্বতময় হইয়াছে এইক্সপ চিন্ত। 
অহঙ্কারপরবশে তাহার হাদয়ে স্থান পাইল না। আপনাকে বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া 
এতই অভিমান ও ভাবী অসুস্থতার জন্য এতই প্রযত্র যে ব্োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ 
সংগুরুর বাক্যে অবহেলা করিলই করিল। এইরূপ শিল্তের গুরু হইতে কোন 
বন্তপ্রাপ্তির আশা! বে স্থদুরপরাহত তাহ! বলা নিশ্রয়োজন । 
গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু মুখে গুরু বলিলে কোন ফল 
নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন। 
“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্মা ব্রশ্তি । 
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সথখং সংশয়াত্মবনঃ | গীতা। ৪1৪০ 1” 
গুরপদিষ্ট অর্থে অনভিজ, অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে 
র্ট হয়; সংশয়াত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, স্ুখও নাই। 


প্রার্ধ ও পুরুষকার 
প্রত্যেক জীব প্রারন্ধ বশে কাজ করে। প্রারন্ধকে অগ্নান বদনে ভোগ 
করিতে রাজি হয় না কেন? প্রারন্ধ স্বরুতব্যাধি পুর্ব্ব পুরুষা্র্থরই ফল। 
ইহুজীবনে ভূল করিলে তজ্জন্ত যেরূপ ভুগিতে হয় ইহাও তদ্রপ পূর্বজীবনের 
তুলজাত। পুরুঘার্থ বেশী হইলে উহা ক্ষীণ হয়। অতএব নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও । 
“তাবৎ তাবৎ প্রধত্বেন ধতিতব্যম্‌ হ্ুপৌরুষম্‌। 
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ম্‌ 1” 
ঘতক্ষণ ন! এ্রহিক সৎবকর্শ দ্বারা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয় ততক্ষণ এঁহিক 
সংকর্শে যত্ব করিবে। 
দোষঃ শাম্যত্যসন্দেহং প্রাক্তনোহগ্যতনৈগুপৈঃ 
. ৃষ্টান্তোহত্র হুত্তনত্ত দৌষমান্যগুণৈঃ ক্ষয়; ॥ 
প্রাক্তন দোষ এঁহিক কর্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে এঁহিক 
কর্ম দ্বারা দূরীভূত হয় তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত । 
“অনর্থ: প্রাপ্যতে বত্্ শান্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ। 
অনর্থবর্তৃবলবৎ তত্র জেয়ং দ্থপৌরুষম্‌ ॥ 
পরং পৌকুষমাশ্রিতা দক্ডৈদত্তণীন্‌ বিচুর্য়ন্‌। 


.ক্ষতরাকভ্হ্ক্তং প্রান পৌরুষং জমবে ।” 


অধ্যাত্ববিষ্যা ২৮৯ 


শাস্ত্রীনষায়ী কর্ম করিলেও যথায় অনিষ্ট হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্টজনক 
ূর্ববরূত ছুর্ম তোমার প্রবল। তখন অতি দৃট়ভাবে পুরুষার্থ দেখাইবে। 
জীবন যায় যাক, আমি শান্ীয় কর্ম করিবই স্থির করিয়া দস্তে দত্ত নিম্পেষিত 
করিয়া কর্ম করিয়া যাইবে । ইহাতে এহিক পুরুষার্থ দ্বার! প্রাক্তন পুকুষার্থ বা 
দৈব জয় হইবেই হইবে । ইহা ভগবান্‌ বশিষ্ঠ দেবের বাক্য । 
সাধনা করিতে গিয়া অনেকে অমুকের মত ত আমার হইতেছে না ইত্যাদি 
চিন্তায় হতাশভাবে বনু সময় বৃথ! ব্যয় করেন ও উদ্যমে শিথিল হন; তাহা 
উচিত নহে। এক জীবনে কয়টা বৎসর মাত্র। তাহাতে জীবন কৃতকৃত্য করা 
সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে । পুর্ব্ব পুর্ব্র সাধন দ্বারা ষে যত অগ্রসর তাহার 
তত সত্বর উন্নতিলাভ ঘটিয়া থাকে। পুর্ববজন্মের মৃত্যুর সময় যাহার *চিতে 
বিষয়চিস্তা ছিল তাহার চিত্ত তত বিষয় প্রবণ হইবে এবং যিনি ঈশ্বরচিন্তা করিয়। 
দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহার চিত্ত উপাসনাদিতে স্বতঃই ধাবিত হইবে। 
ভগবান্‌ তাই গীতায় বলিয়াছেন 
“যৎ যং বাপি শ্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৮ গীতা ৮৬। 
পুর্ববজন্মের সাধন থাকিলে এ জন্মে অল্প সাধনেই কাধ্য সম্পন্ন হয়। ধাহাদের 
পুর্বজন্মের সাধনরাশি সঞ্চিত আছে তাহাদের পক্ষে 
“ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গতিরেকা 
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা” 
এই কথাটা পার্থক হইয়া থাকে। সাধন সাহায্যে পুর্ব্ব হইতেই হৃদয় নির্মল 
ন1 হইলে সাধুসঙ্গ দ্বার! হঠাৎ জ্ঞান লাভ হইতেই পারে ন!। 
*পুর্ব্বজন্মাজ্জিত। বিদ্যা! পুর্ববজন্মাজ্জিতং ধন্ম্‌। 
পূর্বজন্মাজ্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥৮» ( মহাভারত ) 
ুর্বজন্মাঙ্জিত বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্রে ধাবিত হয়। 
ঞব, বিছুর প্রভৃতির পূর্ববজন্নীজিত সাধনই প্রধান সহায় ছিল । 


পাঁধিব উন্নতির জন্য সদৃগুরুর আশ্রয় চাহিও না 
অধ্যাত্মবিদ্যার জন্যই সদগুরুর আবশ্তক। মোকদমা জিতিতে হইলে আইনজ 
গুরু, অস্থখ আরোগ্য করিতে হইলে ভাক্তারই গুরু, পাখিব বিষয়ের গুরু পাধিব 
ব্যবহারে পটু হইবে ।.. পারমার্থিক গুরুর পরমার্থ জান গ্বাকা চাই। 


১৪৯ 


২৯০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


অনেকে পাথিব উন্নতির জন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় চাহে । ইহার কারণ, কোন 
কোন মার্গতরষ্ট যোগী বিভৃতিগ্ার্গ পর্যন্ত পৌছিয়াই রোগ মুক্ত করা, স্বরণ প্রস্তত 
করা৷ অথবা পুত্রেটি যাগাদির ধক. পার্থিব ইষ্টসাধনের ব্যবসায় করিয়া থাকে । 
তাহাকে পাধিব গুরু বলিয়াই জানিবে। যে ব্যক্তি সর্ধন্থ "ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস 
অবলম্বন করিয়াছে সে যে কাহারও পারিব উন্নতির সাথী হুইবে না ইহ! 
সহ্জ-বোধগম্য | প্রকৃত জ্ঞানীর দয়া-মায়। থাকে না। উহা! বন্ধনের লক্ষণ । 
কাহারও ব! শুধু ব্যবহারিক ভত্রতামাজ অবশিষ্ট থাকে । মায়িক স্থুল ব৷ সুক্ষ 
শরীরস্থিত স্থখছুঃখের নিরাকরণ জন্য দয়-মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু যে সন্ন্যাসী 
সে এঁ সকল শরীরের অস্তিত্বে বিশ্বৃতি আশ্রয় করে । তবে ব্যবহারিক সতায় 
যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ বালকবৎ ব1 'উল্মাদের ন্যায় দেহের ধর্ম শুধু 
রক্ষা করে। 


চতুর্থ বন্পী 
গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই 

বাল্যকালে হৃদয় হুমাঞ্জিত কাষ্ঠ ব! প্রস্তরফলকবৎ দাগ মাত্র গ্রহণের উপযুক্ত 
থাকে; তখন যেরূপ সরল বিশ্বাসে শিশু সব উপদেশ গ্রহণ গ্রে তেমনিভাবে 
গুরুবাক্য বা শান্ত্রবাক্য গ্রহণ করা চাই, তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। শিশু 
খেলিতে খেলিতে পায়ের অন্ুলীতে আঘাত পাইয়! রক্তদর্শনে কীদিয়া মায়ের 
নিকটে গেল, কর্শে নিযুক্তা জননী আঘাত সামান্ত দৃষ্টে ও কর্মে ব্যাঘাত না 
হওয়ার জন্য, বলিয়! দিলেন য1 “ছক দিয়াছি; “পিপড়ি' (বেদনা) সারিয়াছে। 
অমনি সরল বিশ্বাসে “পিপড়ি' সারিয়াছে বলিয়। শিশু দৌড়িয়া খেলিতে 
গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেদনাবোধও রহিত হইল। গুরুবাক্যে এইরূপ দৃ 
' বিশ্বাস চাই। 

অন্ুস্থ ছেলে বারংবার ভাগার ঘরে যাইতেছে দেখিয়৷ মা বলিলেন, 'খোকা, 
এদিকে যেয়ো নু জুজু আছে । খোকার দৃঢ় বিশ্বাস হইল এদিকে ভূজু আছে, 
সে আর সেই দিকে যাম্ম না। এ ছেলের ব্যারাম সারিলে পিতা একদিন 
বলিলেন, “থোকা! ভাঞ্খার হইতে কমল! লেবু লইয়া আয় ।” খোক। বলিল, «না, 
'; গুদিকে আমি 'ঘাব না, জুজু আঁছে।” তখন পিতা চাকরকে বলিলেন, “যা ত 
লাঠি লইয়া ভুজুকে মারিয়া ফেলিয়! আয়» চাকর ভাণ্ডার ঘরে গিয়া বেড়াতে 
 ব্সাঘাতবক১কটা কিছু গামছা কষা মিরা লইয়া গিয়া বলিল, জুজু মারিয়! 


* ভিটা 


অধ্যাত্ববিদ্তা ২৯১ 


ফেলিয়াছি। .শিশু তখন নির্ভয়ে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিল। এইরূপ জলস্ত 
বিশ্বাস না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। 


শৃগাল ও রাজার গন্প 

এক রাজা! শিকারে গিয়া এক শৃগালকে লক্ষ্য করিলেন। শৃগাল বলিয়া 
উঠিল, “মহারাজ! আমাকে মারিলে চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে 1” রাজা 
আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি; চৌদ্দ ভূবন মারা যাইবে? 
তবে ত আমিও মরিব।” শৃগাল বুলিল, “হা! মহারাজ ! তুমি মরিলে চৌদ্দ ভূবন 
কোথায় থাকে? সংকল্পই চৌদ্দ ভূবন। সংকল্প না থাকিলে চৌদ্দ ভূবন থাকে না।” 

“ঈক্ষণাগ্যা গ্রবেশাস্তা স্থষ্টিরীশেন কল্পিতা ৪ 
.  জাগ্রদার্দিবিমোক্ষান্তা সংসারে৷ জীবকল্পিতঃ॥৮ ( পঞ্চদশী) 

তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব। তৎপর তিনি সুক্ষ স্যতি করিয়া 
তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইহাই ঈশ্বর কল্লিত সষ্টি। জাগ্রত স্বপ্র হইতে 
মুক্তিলাভ পর্যন্ত অবস্থায় যে বিশ্বপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই সংসার জীবেরই কল্পিত। 

রাজ শৃগালের বাক্যে বিশ্বাস করিয়! কল্পিত জগৎ ত্যাগে উহার মূল সৎকে 
আশ্রক্প করিয়! সেই বনেই রহিয়া গেলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন রাজ্যপাঁট 
শিকারাদি, সবই স্বপ্রব্ অলীক কল্পনাপ্রস্থত | 

গুরুমুখে শ্রুত বাক্যে এইরূপ বিশ্বাস চাই, ও উহা! ধারণা কর চাই, নতুবা 
শুনিয়া কোন ফল নাই। উপরোক্ত উদ্দাহরণে শৃগালবাক্যে রা বুঝিলেন ষে 
কোন জ্ঞানী উহাতে প্রবিষ্ট আছেন। তাই উহার বাক্যে, জগৎ কল্পিত বিশ্বাস 
করিয়া, রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন । জ্ঞানীর স্থুলদেহ ত্যাগ সহকারে, লিঙ্গ ও 
কারণ শরীরদ্বয়ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিদেহ মুক্তি কহে। 

জ্ঞানী জানে, চৌন্দ ভূবন মায়ার খেল!) ন্বপ্রবৎ্ অলীক। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ 
মনসংকল্লে জগৎ সষ্ট; সেইজন্য দেহাত্মক বুদ্ধি দূর হইলে কল্পিত তৃূবনও লয়- 
প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিশৃন্ত জ্ঞানীর চক্ষে রাজার ভৌতিক দেহেরও কোন 
অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম অখণ্ড, কাজেই রাজার কোন্ন,খণ্ড আত্মা! নাই বা থাকিবে 
না; হৃতরাং জ্ানোদয়ে রাজার সম্পূর্ণ বিনাশ । চৌদ্দ ভূবনের নানা কর্ম জ্ঞানে 
পরিসমাপ্ত হইলে, পুনর্জন্ম না থাকায় সর্ববতোভাবে পরিচ্ছিন্নত্বের লোপ হুইবে। 
দেহার্দি ভাব যে ব্যবহারিক সত্তা তাহার একাত্ত বিলোপ, এইরূপ বুঝিয়া রাজার 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে "শৃ্ার-দেহস্থিত এ জ্ঞানীর প্াক্যের শ্রবণ, মনন ও - 


২৯২ _.. স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
। নিদিধ্যাসনে রত হই. রাজ্যাদি ত্যাগ করিলেন। শৃগালরূণী হইলেও জানী 


জানিয়া, তথ্বাক্য গুরুবাক্য "রানে বিশ্বস্তচিত্তে রাজ্যা্দি এষণাত্রয় ত্যাগে 
জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইলেন। 


বহুরূপীর গল্প 


এ সম্বক্ধে আরও শুন__ কোন এক রাজার বাড়ীতে এক সাধু বহুরূপী সাজিয়া 
আসিয়াছিল। তিনি অন্তান্ত সাজ দিবার পর রাজ! ও রাণী বাঘের সাজ দিবার 
জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি তাহাতে পুনঃ পুনঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও 
বলিলেন, ব্যাপ্ত অতি ছুঃম্বভাবধুক্ত ; তদনুকরণ জন্য সাজ ব্যবহার ভাল নহে । 
রাজ! ও রাণীর জেদ হওয়ায়, সাধু বাঘ সাজিয়া৷ আসিয়া খেলিতেছেন ও ছুটাছুটি 
করিতেছেন এমন সময়ে রাঁজকুমার বাঘের গোঁফ ধরিয়া টানিতে গেলে, 
ব্যাত্রভাবে ভাবিত বহুরূপী রাঁজকুমারের গাত্রে থাবার আঘাত করিলেন। 
রাজকুমার পড়িয়া! গিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন । রাজপুরীতে কান্নাকাটি লাগিল । 
তখন বহুরূপী বাঘের সাজ ত্যাগ করিয়া, রাজার নিকট আসিলে, সাধুতে 
বিশ্বাসী রাজ বিনয়ের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা! যায় ? 
সাধু উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আপনার ত বাক্যে আস্থা নাঈ। পুনঃ পুনঃ 
বলিলেও আপনি আম]র কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সাজ দিতে বাধ্য 
করিলেন। আপনাকে আর বলিব কি? যদি বিশ্বাস করেন ত এখনও ছেলে 
বাচিতে পারে।, রাজা আশ্বাস পাইয়! জিজ্ঞাসিলেন, কি করিলে বাচিতে 
পারে? তদুত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন, এই ম্বৃতদেহ এখানেই থাকুক, কেহ 
যেন ম্পর্শ না করে। কল্য নারায়ণ সাজ ধরিয়া আমিব। যদি তখন নারায়ণ- 
ভাবে পুজা! করিয়া! চরণামবত মুখে দেন ও সিঞ্চন করেন, তবেই বাচিবে। রাজ। 
ও রাণী তত্শ্রবণে লাধুবাক্যে বিশ্বাস্থাপনকরতঃ, তথায় মৃতদেহ প্রহরীবেঠিত 
ঝাখিয়। অনিত্র রহিলেন এবং নারায়ণ পুজার সবিশেষ আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। পর দিবস প্রভাতে ক্গানাদি করিয়া নারায়ণ পুজার উপকরণ লইয়া, 
নারায়ণরগী সাধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ই উৎকণিত চিত্ে, 
ব্যাকুল হায়ে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সাধু “নারায়ণ লাজিয়া আদিলেন। 
তখন রাজা ও রানী ভক্চিগদ্গদ চিত্তে তাহাকে স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা 
' করিয়া তৎপাদোদক মৃত বালকের মুখে ও গাত্রে সিঞ্চন করিলেন । রাজপুত্র 

“নিরাভ্জে উিখানন। সা উদ্থিত হইলে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। 


অধ্যাত্মববিষ্ধা ২৯৩ 


তাহার! রাজা ও রাণীর বিশ্বাস-মাহাত্ম্যকীর্ন ও সাধুসেবা করিতে লাগিল। 
বিশ্বাসের এমনি মহিম1। 

সাধুবাক্য অবিতথভাবে পালন করিলে, অল্প কালে কিরপ মহৎ ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তাহার গল্প শুন। 


“মনের কথা শুনিবি না? গল্প 

এক স্থানে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছিল । উহা কোন ধনীর গৃহে 
হওয়ায়, কৃষকর্দিগের পক্ষে সেখানে আসিয়া! সাধুদর্শন দুঃসাধ্য ছিল। এক কৃষক 
এ গৃহের পারব দিয়া নিজ ক্ষেত্রে যাতায়াত কালে প্রতিদিন বহু সন্ত্রাস্ত ব্যক্তিকে 
এঁ সাধুর সঙ্গ করিতে দেখিত। ইহাতে তাহার প্রাণে সাধুসঙ্গ করার তীত্র 
অভিলাষ জন্মিল। সে এ বাটার বাহিরে সাধুকে দেখিতে পাইলে তাহার 
উপদেশ শ্রবণে নিজেকে চরিতার্থ করিবার স্থযোগ খুঁজিতে লাগিল। একদিন 
সে ছুই কাধে হাল, মন্তকে বীজের বাঁকা ও হাতে বলদ ছুইটার বন্ধন-রজ্জু 
ধরিয়া ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল এ মহাপুরুষ ক্ষেত্রের 
পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। কৃষক তাডাতাড়ি দড়ি ছাড়িয়া, 
করযোডে তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার সম্মুখে দাড়াইল। সাধুর দৃষ্টি 
তত্প্রতি আকধিত হইলে তিনি দ্রাড়াইলেন। কৃষক, বহুদিনের সাধ পুরাইবার 
স্থষোগ না ছুটিয়া যায় এই আশঙ্কায়, শিরের বোঝা ও ক্াযধের হাল না৷ 
নামাইয়াই, আবেগ ভরে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল। ফ্ুষকের এইরূপ 
ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন; 
কিন্তু একূপ অশিক্ষিত লোককে কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়! চিন্তিত হইলেন । 
ক্ষণেক পরে বলিলেন, “দেখ্‌, ধদি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকার করিস্‌ 
তবে উপদেশ দিই” কৃষক বলিল, “ঠাকুর, উপদেশ পালনে ষদি প্রাণও ধায় 
তথাপি তোমার আদেশ পালনে পরাজ্মুখ হইব ন1।” কৃষক এই কথাগুলি এমনই 
দৃঢ়তা ও প্রেমভরে বলিল যে সাধু বুঝিতে পারিলেন পুর্ববজন্মের স্বকৃতির ফলে 
ইহার এই স্ুসময় উপস্থিত হইয়াছে । তখন শুধু এই কথাটি বলিলেন, প্যা, 
মনের কথা শুনিস্‌ না।” কৃষক এই আদেশ শিরোধার্ধ্য করিলে, সাধু চলিয়া 
গেলেন। তখন রুষকের মন বলিল “এখন ত তোর সাধুসজের অভিলাষ পুর্ণ 
হইয়াছে, কাধের ও মন্তকের বোঝা নাম1।” সে বলিল, তোর কথা শুনিব না। 
তখন মন যুক্তি দেখাইয়্! বলিল, ছেলে পিলে মানুষ রিবি ত হাল জুড়িবার 


২৯৪ ্বার্মী মহাদেবানদ্দ রচনাবলী 


 জন্ত বলদ ধরিয়! গান বাঁজ বুনিবার সময় ত যায়। চাষা বলিল, না, মনের 
কথ শুনিব না। মন বলিল, চাঁধ ন৷ করিলে সংসার করিবি কি করিয়া । চাষ 
উত্তর করিল, এই যাট বৎসর ধরিয়া তোর কথামত চলিয়া আসিয়াছি, আজ 
গুরুদেবের কথা শুনিব, চাষ করিব না। চাষা তামাক খাইতে ভালবাসিত। 
মনে হইল তামাক খায়? কিন্তু তখনি উহা মনের কথ] ভাবিয়া, উহা হইতে 
বিরত হুইল। বহুক্ষণ দাডাইয়া থাকাতে কাধের লাঙ্গল নামাইয়া বিশ্রাম 
করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে গুরুবাক্য রক্ষায় অচল, অটল। মনের ইচ্ছা 
মনেই মিলাইয়া দিল, বসিল না। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৃহে 
ফিরিবার ইচ্ছা হইল। সে মনের কথ শুনিল না। সেই সঙ্থল্পও ত্যাগ করিল। 
বিলম্ব (দিয়! তাহার স্ত্রী আসিয়৷ কত অনুরোধ করিল। তাহার মন স্ত্রীর সহিত 
গৃহে যাইতে অস্থির করিয়া উঠাইল। কিন্ত মনের কথা সে শুনিবে না। সে 
কিছুতেই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। পূর্বের মত নিশ্চলভাবে ভাইয়া 
রহিল। এ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার প্রশ্রাব ও বাহের বেগ হইল। মন 
তাহাকে শৌচকন্ম করিবার জগ্য বলিল, সে মনের কথা শুনিল না। দণ্ডায়মান 
অবস্থাতেই তাহার বাহ ও প্রত্রাব হইয়া গেল। সে শৌচ করিতে গেল না। 
এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল । জল পধ্যস্ত পান না করায় তাহার 
প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। গুক- 
বাক্যে অটল রহিল। তাহার এই দৃঢতায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান্‌ 
লক্্মীদেবীকে তাহার জন্য পেয় ও আহাধ্য লইয়! যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মীদেবী 
তদ্রপ করিলে, চাষ! সেই পেম্ন ও আহার্ধ্য কিছুতেই গ্রহণ করিল না। কারণ 
এ পেন্স ও আহাধ্য দৃষ্টে তাহার মন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে; 
সে এ লোলুপ মনের কথ শুনিবে না, স্থতরাং লক্ষ্মীদেবীর এ অঈরোধ রক্ষা 
করিতে পারিল না। খন লক্্মীদেবী তাহাকে বলিলেন, আমার কথা৷ না 
শুনিলে তোর ভাল হুইবে না। চাষা বলিল, মা, আমার মন তোমার কথা 
শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে । কিন্তু কি করি, গুরুদেবের আদেশ, “মনের 
কথা গুনিবি না।” প্রাণ যায় সেও ভাল, গুরুদেবের আদেশ অমান্ত করিব ন|। 
তুমি অসন্ধষ্টা হইও না॥ এই ব্যাপার দেখিয়া, লক্ষ্মী বিশ্মিতা হইয়া ফিরিয়া 
গেলেন এবং ভগ্বত্সমীপে সমস্ত নিব্দেন করিলেন। তখন ভগবান্‌ হ্বয়ং 
চতৃতু্জ মৃকঞ্জিতে আহার্ধা হন্তে সেই চাষার নিকট উপস্থিত হইলেন। চাষা 
সাহাকে তিক্ঞারুঠকজিল/তৃদ্ি ফে? কি জন্য আসিয়াছ? ভগবান্‌ বলিলেন, 


অধ্যাস্ববি্ ২৯৫ 


দেখিতেছিস্‌ না! আমি হয়, বিষুঃ , তোর অদৃষঠ স্থপ্রসঙ্ধ , তোকে বর দান 
করিতে আনিয়াছি। তুই যাহা! চাইবি তাহাই তোকে দ্িব। ধন, জন, পুত্র, 
পরিজন যাহা কিছু আবশ্তক হয় মাগিয়া লও। আর এই স্ুরসাল, বুগন্ধপুণ 
আহাধ্য অমৃতন্বরূপ, ইহা! গ্রহণ কর। দেবতার দিব্য মুত্তি, অমৃতনিস্তন্দিনী 
বাক্য ও আহার্য্যের স্থগন্ধ তাহার মন মুগ্ধ করিল। তিন দিন উপবাসী থাকায়, 
পেষ গ্রহণ জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মন বলিল, অমৃত গ্রহণ করিয়া তোর 
জীবন ধন্য কর, কিন্তু গুরুব উপদেশ “মনের কথা শুনিবি না”। তখন চাষা 
ভগবান্‌কে বলিল, ঠাকুর, তুমি এখান হইতে চলিম্না ধাও। আমি তৌমাকে, 
তোমাব বর বা আহাধ্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাই না। কাবণ মন উহা পাইতে 
লোলুপ হুইয়াছে। আমি মনের কথ শুনিব না। ভগবান্‌ দেখিলে, চাষ 
স্থমের শৃঙ্গের ন্যায় অচল, অটল। 

ভগবান্‌ স্প্রপন্ন হইয়া তাহাকে গ্রকবাক্যে আস্থা! রাখার জন্য বহু প্রশংস 
করিলেন এবং বলিলেন, *গ্ররু ধাহা বলেন তাহা! ত শুনিবি ?” সে বলিল, “হা, 
গুক যাহা বলেন তাহা! শুনিব”। তখন ভগবান্‌ স্বয়ং গুরুর গৃহে গমন করত 
তীহাকে লইয়৷ আসিলেন। সাধু চাষাকে বলিলেন,*ধস্য তোর সাধনা, আজ্ত তোৰ 
পুণ্যবলে আমি ভগবদ্র্শন লাভ করিলাম | এখন যা, সান কবিয়া আয়।” চাষ 
সান করিষা আসিলে, গ্ররু শিষ্বতে ভগবদর্চনকরতঃ কৃতার্থ হইলেন এবং গুকবাকে 
চাষা তখন সেই আহীর্য্য গুরুকে নিবেদন কবিয় প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হইল। 

নিবক্ষপ চাষাব প্রাণে “ন গুরোরধিকং” বাক্যে অচলা! শ্রদ্ধা ছি 1 বলিয়াই ০ 
ভগবান্‌কে পর্যযত্ত আহার্ধ্য লইয়। ফিরিয়! যাইতে বলিয়াছিল। গুকতে এমনি দ্রনিষ্ঠ 
চাই। এই চাষ! মনের বশ্ঠতা অস্বীকার করিয়! যেই বাসনাশৃন্য হইয়াছে, অমনি 
তাহাব নির্মল হৃদয় ভগবদাসনের উপযোগী হইয়াছে ও ভগবদ্র্শন মিলিযাছে। 


পঞ্চম বল্লী 
শরীর কি? 

এ শরীর কি? শধ্যতে বয়োভির্বাল্যকৌমারযৌবনবার্ধক্যার্দিভিশ্চ ই 
শরীরম্‌। পুনশ্চ, "দহ ভম্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্া চ দেহো। ভন্বীভাবং প্রাপ্নোতি 
অর্থাৎ যাহ! শীর্ণাদি ভাববৈলক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়! বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্ধক্যা 
যুক্ত হয়। পুনশ্চ, দহ ধাতু অর্থ পোড়াইয়৷ ফেল! , দেহ অর্থ যাহা! ভন্থীভূঘ 
হয় অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেহ ও শরীর উভয় শ্রুই ক্ষণভঙুরত্বজ্ঞাপক । 


২৯৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে আধ্যাত্মিক (দৈহিক ও মানসিক কারণে জাত ), 
আধিভৌতিক (ব্যাত্ত উদ্করাদি ভূত অর্থাৎ প্রাণিকৃত ) ও আধিদৈবিক 
(ভূমিকম্প, দাবানল, বন্তা, অঞ্জদিগাতাদি জন্য), এই ত্রিবিধ ছুঃখে দগ্ধ হইয়া ষে 
বিচার করে, সে দেখিতে পায় ঘে, মাতৃরক্ত ও পিতৃবীর্ধ্যক্ূপ মল দ্বারা পরিপুষ্ট এই 
শরীর কেবলমাত্র মল, মৃত্র, শ্লেম্মা প্রভৃতির আশ্রয়স্থল । দেহের প্রতি রম্ধ হইতে 
দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। ব্রণাদি হইলে উহাঁকে যেরূপ মলম ও পটি দ্বারা 
আচ্ছাদিত করিতে হয়, তদ্রুপ ব্রণসদূশ এই দেহকেও অন্নরূপ মলম ও বস্ত্ররূপ পাট 
দ্বারা পোষণ করিতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি ও পরে ক্ষয় হইতে 
থাকে। বাল্যে যেভাব ছিল যৌবনে তাহা আর নাই, আবার যৌবনের কাস্তিটুকু 
বার্ধক্লের জরার সহিত মিলাইয়া ঘায়। শ্বশানের ভন্মরাঁশিতেই ইহার পরিণতি । 


সাধন ও ব্রহ্মচর্ধ্য 


যিনি আত্মজ্ঞানের অভিলাধী, তিনি সংসারের বিত্বাদি লাভ জন্য গুরুর 
নিকট প্রার্থ হন না। তাহাকে সাধনচতুষ্টয়ের আশ্রয় লইতে হয়। স্থুখ, দুঃখ, 
রোগ, শোক, মান, অপয়ান ইত্যাদির দ্বন্দ সহা করাই ধর্শপথের প্রধান অনুষ্ঠেয় । 
সাধনচতুষ্ট্ন দ্বারা ব্চের ন্যায় পরিষ্কৃত না হইলে, চুম্বকরপীস্পিদ্গুরু টানিবেন 
কেন? পরম পুরুষার্থস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ, ব্রন্ষচধ্যাদি, তপস্তাচরণ ও সাধন 
সাপেক্ষ । যাহার ব্রহ্মচর্ধয নাই তাহার আবার সাধন কি? ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ 
জ্ঞান তাহার ধারণা-শক্তির বহির্ভূত | শ্রুতিতে আছে, 

“তান্‌ হু স খাধিরুবাচ-_ভূয় এব তপসা ক্রহ্ষচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং 
সংবৎস্তথ; ষথাকামং প্রশ্নান্‌ পৃচ্ছত । যদি বিজ্ঞান্তামঃ সর্ব. হ বো বক্ষ্যাম” ইতি 
( প্রশ্নোপনিষৎ্ৎ ১1২ )। 

দ্বাদশ বর্ষের অধিক তপোম্ষ্ঠানকারী সেই শিশ্ব্দিগকে পিগ্ললাদ খধি বলিলেন, 
তোমরা আবার আমার .কাছে থাকিয়া এক বৎসর সবর্ণোচিত ধর্শানুষ্ঠান ও 
বরহ্ষাচধ্য অরন্ধাসহকরে (গুরু ও বেদবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপুর্্বক ) আচরণ কর। 
পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিবে স্বীয় শক্তি অনুসারে তাহার উত্তর দিব । 

পুনশ্চ তেষামেবৈষ্‌ ব্রক্ঘলোকেো! যেষাং তপো ব্রদ্মচর্ধ্যৎ যেষু সত্যাং 
প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ (প্রশ্নোপনিষদ ১১৫ )। 

' সভা, ব্রন্ধচর্ধ্য ও তপন্। বাহাদের চিরপ্রতিতিত, ব্রক্ষলোক তাহাদেরই । 
ছান্দোগ্য পন্িরক্জইম অধ্যায়ে আছে যে ্য়ং দেবরাজ ইন্জর ১০১ বৎসর 


অধ্যাত্ববিদ্তা ২৯৭ 


শ্ষচর্ধযের পর আত্মবিষ্তা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপিচ, “ত্রয়ো, 
ধর্স্ত্বাঃ যজ্জোহধায়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো! ত্র্ধচরধ্যাচার্যযকুলবাসী 
তৃতীয়োহত্যস্তমাত্মানমাচারধ্যকুলেহবসাদয়ন্‌ ” €ছান্দোগা ২২৩১ )। 

ধর্শের তিনটা শাখা প্রথম যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন ; দ্বিতীয় তপস্যা, 
চান্দ্রায়ণা'দি ১ তৃতীয় আচার্য্য কুলে বাস করিয়া! ব্রহ্ষচর্য্যানুষ্ঠান। 

অপিচ,__“অথ যদ্‌ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রন্মচধ্যমেব তৎ্। ব্রন্মচধ্যেণ হেব যোঁ 
জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্ধ্যমেব তৎ। ব্রদ্ষচর্য্যণ 
হ্েবেষ্টাত্মানমন্থবিদ্দতে |” (ছুান্দোগ্য ৮৫১) 

্রন্ষচধ্যই যজ্ঞ। ঘিনি জ্ঞাত] (ব্রহ্ম ) তাহাকে ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই জানা যায়। 
রহ্মচধ্যই ইষ্ট ব্রহ্ষচধ্যের দ্বারাই আত্মরূপী ইষ্টকে জানা ঘায়। রঃ 

অস্মলাভের জন্য অজ্জুন যখন ্বর্গে যান তখন তাহার পূর্ণ বরহ্ষচধ্য । এই 
রহ্মচ্ধ্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি উর্ধ্বশীর কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে 
অক্ষম হয়েন। অবশেষে উর্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব পধ্যন্ত প্রাঞ্ধ হন। কিন্তু 
্হ্মচর্যের ফলে এ ক্লীবত্ব সুখের কারণ হইয়াছিল । অপিচ,__ 

“সত্যেন লভ্যন্তপস! হেষ আত্মা । 
সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচধ্যেণ নিত্যম্‌॥” (মুণ্ডক ৩১1৫) 

্্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা ও সম্যক্‌ জ্ঞান ছারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়। 
আত্মাকে লাভ করিতে হুইলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হুয়। উহারা' 
উপরতির কারণ ও ব্রহ্মচর্যোর সাফল্যের হেতু । বীধ্ধ্যরক্ষণ পক্ষে সিদ্ধাসন 
(অর্থাৎ গুদমূলে বাম পায়ের গোভালি রাখিয়! বসিলে যে আসন হয় ) অতীব 
উপযোগী । শারীরিক ব্যায়াম ব! পরিশ্রম বীর্ধযরক্ষণের সহায়তা করে । কখন 
কোন যুবতী দর্শনে চাঞ্চল্য হইলে, বুক ভন ও দৌড়ানাদ্ধি শারীরিক শ্রম করিলে' 
উহা নিবৃত্ত হয়। ব্রদ্ষচর্ধ্য আচরণের সময় পথে এমনভাবে চল! উচিত যে, 
স্্রীলোকের নিয়ার্ঘ ব্যতীত উপরার্ধে দৃষ্টি পতিত নাহয়। আহারের সময ইহা 
মিষ্ট, ইহা তিক্ত, এরূপ আলোচনা না করিয়া, ষধ সেবনবৎ আহার গ্রহণ 
করিবে । গীতার সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত সাত্বিক আহার গ্রহণ করিবে । অতিরিক্ত 
'আহার অবিধেয়। খান্যন্বারা অর্ধাংশ, জলঘ্বার! চতুর্থাংশ ও বায়ুর ক্রিয়ার জন্য 
অবশিষ্ট চতুর্থাংশ রাখিবে। গুরুজন উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রণাম ও আজ! 
পালনে তৎপর থাকিবে । 


প্রাণবায়ু 

বাযুই প্রাণ। উদাজ্ে স্থিত আনান যোগে জীবনরক্ষা ও পরিপাকাদি 
হয়। সুতরাং বায়ুর জন্য স্থান ্নাখ। নিতাস্ত কর্তব্য । স্ুলদেহে ভোগ সাধনের 
জন্য যে সব ইন্দ্রিয়াদি বর্তমান তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, সুযুপ্তি 
€ গাঢ় নিদ্রা) কালে যখন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ইন্জিয়ের ব্যাপার স্থগিত 
থাকে, তখনও প্রাণের কাজ চলিতে থাকে । ইহার বিশ্রাম নাই। ইহার 
বিশ্রামই মৃত্যু । এই প্রাণবাষুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করিলে তন্বারা অপর 
ইন্রিয়বৃত্তির সংঘম ও আযুবৃদ্ধি হয়। ছান্দোগয ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ প্রাণের 
শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন সময় ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে কে বড 
এ বিষয় লইয়া! বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা মীমাংসার জন্য প্রজাপতি 
সন্নিধানে গমন করেন। প্রজাপতি বলিলেন, “যন্মিন্‌ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ট- 
তরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠঃ1” অর্থাৎ__তোমাদিগের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ 
করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর ( অর্থাৎ সর্বাপেক্ষ। হেয়) হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ । তখন 
একে একে চস্ষু প্রভৃতি সকলে উৎক্রমণ ( শরীর ত্যাগ ) করিলেন। চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়গণের শরীর ত্যাগে, শরীর কখনই ধ্বংস পথে যায় নাই বা অন্য ইন্দ্িয়েরও 
কাধ্য স্থগিত হয় নাই। সর্বশেষে প্রাণ উৎক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেই সকল 
ইঞ্জিয়ের ব্যাপার রোধ হইতেছে দেখিয়া, ইন্জিয়গণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার 
করিলেন এবং উৎক্রমণ করিও না বলিয়া প্রাণকে অনুরোধ কবিলেন। 


প্রাণায়াম 
প্রাণের অন্তান্ত ইন্দ্রিয়নের ব্যাপার রোধ করিবার শক্তি আছে। তাই 
প্রাণায়াম উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। “প্রাণায়ামৈস্ত্িভিঃ পুতত্তত ওক্কারমর্তি।” 
ইতি ( মনু ২৭৫) অর্থাৎ তিনবার প্রাণাক়ামের দ্বারা দেহ পবিত্র হইলে গুঁকার 
উচ্চারণের যোগ্য হয়। অপিচ, 
“হস্তে ধ্যায়মানানাম্‌ ধাতৃনাম্‌ হি যথা মলঃ। 
তথেন্দিয়াণাং দহাস্তে দোষঃ প্রীণন্য নিগ্রহাৎ ॥ 
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিঘিষম্‌। 
প্রত্যাহারেণ সংসর্গাদ্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌।(যোগদীপিকা)। 
যেমন অগ্নি ভাগে স্ক্বর্ণাদি ধাতু নির্দল হয় তথ্ৎ প্রাধায়াম ছার ইন্জিয়দোষ 
মধ হয়। পলাঞ্চুয়াম হার! অন্থরাগার্দি দোষ দহন করিয়া ধারণার ত্বার। পাপ, 


অধ্যাত্ববিচ্য। ২৯৯ 


প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গ হইতে ইন্জরিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। 'ধ্যান দ্বারা 
অনীশ্বর গুণ কাম, ক্রোধাদি বিনষ্ট হয়। এই ধ্যান, ধারণাদি দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে করের শেষ হুইয়! অধ্যাত্ম বিদ্যাশ্রয়ে হ্বয়ংগ্রভ জ্ঞানের বিকাশ হয়। 
“ঘোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙগং ত্যক্তা ত্মশুদ্বয়ে” ( গীতা ৫1১১) 
যোগীগণ বিষয়সংসর্গ ত্যাগে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মঠ করিয়া থাকেন । 


মানব জীবনের সফলতা 


অধ্যাত্মবিষ্ঠা লাভ দ্বার! যুনুয্যজীবন ধন্য করিতে হইলে এই তিনের 
আবশ্তক | মনুস্ত্বং মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষসংশ্রযম্। এই তিনটির একটিরও অভাব 
হইলে আত্মদর্শন বা পরমপুরুযার্থসাধন সম্ভবপর নহে। সার্ধিত্রিহস্ত পরিমিত 
মন্ুয্যদেহ পরিপোষণ মনুয্যত্ব নহে। যাহা প্রাণী সাধারণ হইতে মান্ষের বিশেষ 
সম্পত্তি তাহাই মনুয্যত্ব। 

বাস্তবিক পক্ষে আমিত্বস্থচক বস্ত্র সাড়ে তিন হাতেই পরিচ্ছিন্ন নহে । ঘটে 
ঘটে যে “অহং ব। আমি ইহাই সর্বব্যাপী আত্মা । 

ঈশ। বাস্থ্যং। (ঈশোপনিষদ্‌) ঈশ। অর্থাৎ আত্মার দ্বার! বিশ্বব্রক্মাণ্ড আচ্ছাদিত । 
একই সময়ে, একই স্থানে, একের অধিক বস্ত্ থাকিতে পারে না। ইহা গণিতশাস্ত্র 
স্বীকাধ্য ৷ কাজেই সমস্ত ঈশাধিরু ত হইলে ঈশা ব্যতীত পদার্থের স্থান কোথায়? 
এজন্য আকাশবৎ আত্মা অখণ্ড, অসঙ্গ ও অচল। নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া অখণ্ড; দ্বিতীয়- 
বিহীন বলিয়া অসঙ্গ এবং নিজের অতিরিক্ত স্থানাভাব হেতু অঙ্গ ' এইটি ধারণা 
করিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া ষায়। মানুষের বিশেষত্ব কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে, অগ্নিপক্ক ভ্রব্যাহার ও বস্ত্রাদি দ্বার! গাত্রাবরণ প্রথম লক্ষিত হয়। সমাজ, 
একতা, সহানুভূতি, সঞ্চয় ও গৃহনিন্মাণার্দি অন্য প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। এমন 
কি, পরোপকার এবং প্রতিহিংসাও অন্ত প্রাণীতে দেখা যায়। পদার্থবিষ্তা, শিল্প, 
কলা, প্রভৃতি শিক্ষা, বস্ত্রাদি প্রস্তত, মন্ুত্যত্বের বিকাশক এক অঙ্গ বটে? কিন্ত 
উহা! অতি হীন অঙ্গ । বিচার, দান, সম্ভোষ, আস্তিক্য, সংঘম ও সৎসঙ্গ এই সব 
মনুষ্তের উচ্চাঙ্গীয় বিশেষত্ব । এই সকল দ্বারা চিত নির্মল হয়। 

মোক্ষঘ্বারে ঘারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীত্তিতাঃ। 
শমো বিচারঃ সম্তোষঃ চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ( যো বা. মু প্র) 

অধ্যাত্মবিদ্ঠা-মন্দিরের মোক্ষ্বারে চারিজন প্রহরী আছে। শম, বিচার, 

সম্তোষ ও সাধুসঙ্গ ।- শম- মনের নিগ্রহ। এক ত্রক্ষই সৎ আর সকলই অসৎ 


৩০৯ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


সত্এর গ্রহণ ও অসতের ত্যাগ; আত্ম নিত্য, জগৎ্প্রপঞ্চ অনিত্য, এইরূপ 
ুকতিমূলক গ্রসঙ্গকে বিচার ধলে। জস্তৌষ-_দৃচ্ছা লাভেই তুষ্ট, অর্থাৎ লাভ 
কিংবা লোকসানে কোন আপলোম নাই। যাহার সদ্বস্ত লাভ হইয়াছে তাহার 
সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ ব! সাধুসজ । সাধুর আবহাওয়ায় বাস করিয়া, ত্যাগধর্ 
শিক্ষা করিতে হয়। সারুদের বাকা অবিচারিত ও অক্লানচিত্তে পালন করিতে 
হয়। নতৃব। উহা ফলোপধায়ক হয় না । 

শ্রীকৃষ্ণ ছুর্ববাসা খাষির সঙ্গ করিয়াছিলেন । খধিবরের যখনই যাহা অভিরুচি 
হইত তিনি অল্লানবদনে তাহ! ষোগাইতেন | একদিন গরম পায়স ভোগার্থ 
উপস্থিত করিলে, খাধিবর উহা! কৃষ্ণকে তাহার সর্ধবাঙ্গে লেপন করিতে বলিলেন। 
রুষ্ণজী,দ্বিধ! না করিয়া স্বীয় গাত্রে এ গরম পায়স লেপন করিলেন । কোমলাঙ্গী 
রুক্সিণীদেবীকে রথে জুড়িয়া কশাঘাত করিতে করিতে প্রকাশ্ট রাজপথে টানিয়া 
লওয়া অতিশয় হইলেও সর্ধংসহা ধরণীর ন্যায় অঙ্লানচিত্তে কৃষ্ণ তাহা সহ 
করিয়াছিলেন। উক্ত পায়স লেপনের ফলে কৃষের দেহ বজসদৃশ হইয়াছিল। 
পদতলে পায়স ন। লেপন করায় তাহা কোম ল ছিল এবং সেইস্থানে বাণ প্রবেশ 
করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ্ে র কারণ হইয়াছিল। 

মহারাজ! হরিশ্চ্দ্র মৃগয়ায় যাইয় মহধি বিশ্বামিত্রের সঙ্গ করিয়াছিলেন ও 
তৎকর্তৃক যাচিত হইয়া” পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানক্রিয়ার স্বীকুত 
দক্ষিণাদানার্থ অয্লানবদনে স্ত্রী, পুত্র ও পরে আত্মদেহ বিক্রয় করিয়া! চণ্ডালের 
কার্য পর্য্যন্ত করিতে কুন্ঠিত হন নাই। সেই হেতু বৈদিকযুগের রাজা হরিশচন্দর 
এখনও স্থৃতিপটে জা'গরিত আছেন। 


ঘুমুক্ষুর অধ্যবসায় 

- আমি অঞ্ঞানাবরণে মুদ্ধ হইয়া! আছি, এইটা ষে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাহার 
অধসারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছে সেই মুমূক্ষ। তাহাকে কি প্রকার উদিয়া 
পড়িয়া লাগিতে হয় £ বিষয়ে বুদ্ধদেবের যে উক্তি আছে তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ । 
যথা 

€ইহাসনে শুস্যতু মে শরীরম্‌ 

ত্বগন্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু । 

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্নহূর্লভাং 

ন্ববাধনাৎ কয়মতশ্চলিস্যতে 1” 


অধ্যাত্মবিদ্যা ৩০১ 


এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়। যাক্‌। ত্বকৃ, অস্থি, মাংস, গ্রালয় প্রাপ্ত 
হউক, তথাপি বহুকল্পে দুশ্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা! লাভ্‌ না করিয়া! এই আসন হুইতে 
দেহ বিচলিত করিব না। 

উপরোক্ত বিষয়ে এক চাষার গল্প আছে। ক্ষেত্রে জল না পাওয়ায় ফলল নষ্ট 
হইবার উপক্রম হইলে, এক চাষ! নিকটবর্তী নদী হইতে নালা কাটিয়। ক্ষেত্র 
পর্য্যস্ত জল আনয়ন জন্য মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। ছ্বিপ্রহরে আহারের সময় 
গৃহে প্রত্যাবর্তন না করায়, গৃহস্থপত্বী ছোট পুত্রটাকে তাহাকে ।ডাক্ষিতে 
পাঠাইল। কৃষক এঁ পুক্রটীকে বড় স্নেহ করিত। অন্যদিন হইলে সে পুত্রকে 
কোলে করিয়া কতই আদর করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। কিন্ত আজ তাহার 
বুদ্ধি ক্ষেত্রের নালায় নিবদ্ধ। সে বলিল, পুত্র, গৃহে যাও, আমার দেরীণ্লাছে। 
ছেলে আবার করিলে, মৃত্তিক1-খণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া নিজ কার্যে 
যোগ দিল। পুত্রের মমতা! আর নাই। অপরাহে কৃষকপত্বী অধীরা হইয়৷ নিজে 
সেখানে আহাধ্য ও তামাক ইত্যাদি লইয়া গেল। তখনও নদীর জল নালায় 
আসার সামান্য বাকি। এটুকু শেষ করিলেই হইয়! যায়। কৃষকপত্বী আদরে 
ও আবেগে কতই ডাকিল কিন্তু তাহার বাক্য কৃষকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
তাহার মন তখন নদীর জলে আবদ্ধ। তৎপর সন্ধ্যার প্রাকৃকালে খন নালায় 
জল আসিতে আরম্ভ করিল তখন সে তীরে উঠিয়া তাহার স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে 
দেখিয়া! বলিল, "আর কি-_-মাগে তামাক আন।” কৃষকপত্বী তামাক দিলে সে 
তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ-দৃশ্ত আনন্দে দেখি” ত লাগিল ও 
পত্তীর মহিত কথোপকথন করিতে করিতে, কি পাক হইয়াছে, ছেলে খাইয়াছে 
কি না ইত্যাদি বনু প্রশ্ন করিল। মুমুক্ষু জীব এই প্রকার নির্মম হইয়! একা গ্রচিত্তে 
কাজ করিয়া ব্রন্মলাভ করিবেন। | 

বিশ্বামিত্র রাজ্য, এই্বরধয প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কত সাধনার ফলে মহ্ষিত্ব 
লাভ করেন। 

“অনেকজন্মসংসিদ্বস্ততো৷ যাতি পরাং গতিম্* ( গীতা ৩৪৫) 

অনেক জন্ম তপস্যা করিয়! -সিদ্ধিলাস্ত করিলে পরমা গতি লাভ হয়। 
মহাপুরুষ সংশ্রয় অর্থ সংসারের যত যাবতীয় কার্ধ্য সমাধা করিয়া, অবসর মত 
একটু আধটু সৎসঙ্গ করা নয়। তাহাতে মহাপুরুষের সঙ্গ হয় বটে, কিন্তু নিঞ্পট 
নির্লোভভাবে সংশ্রয় করা হয় না। তন্‌, মন্‌, ধন্‌ সমস্ত প্রীগুরুর চরণে অর্পণই 
সংশ্রয়। অর্থাৎ বিরয়কন্ম ছাড়িয়া, অধ্যাত্মবিদ্ালটভে প্রয়াসী হইয়া, সাধুর 
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* আব্হাওয়ায় বাস। কারণ, বিষয়কর্ধজনিত অবিস্তা৷ ও অধ্যাত্মবিষ্যা পরম্পর- 
. বিরোধী । ছুই নৌকায় পা ফেঁয়া চলে না। তবে অধ্যাত্মবিষ্তার চর্চা করিয়! 
ঘদি সংসারধর্দে প্রবৃত্তি হয়, তবেঁ-ভক্তিমার্গে থাক| যায়। ভাহাতেও সাধুসজ 
হয়। একেবারে না করার চেয়ে সময়ে সময়ে মহাপুরুষসঙ্গ ও দানাদির দ্বারা 
উপকার হয়। উহাতে ক্রমে হৃদয় নির্দল হইতে থাকে । এবং ২৪ জন্মের পর 
মোক্ষবুদ্ধি হইতে পারে। ইহাও সৌভাগ্য । 

“গৃহস্থ দিনে দিনে তু বেদাস্তবিচারাদ্‌ ভক্তিসংযুতাদ্‌ গুরুতুশষয়া লন্ধাৎ 
রুচ্ছামীতি ফলং লভেৎ্ ইতি উত্তম্‌ ( আত্মানাত্মুবিবেকঃ 1৩ )। 

গৃহস্থ প্রতিদিন বেদাস্তশান্ত্রাদির বিচার এবং ভক্তিসহকারে গুরুশু্রয। 
করিলে,ছচ্ছু প্রাজাপত্য ব্রতের অশীতিগুণ ফললাভ করে। এজন্য আত্মানাত্ম- 
বিচার অবশ্ঠই কর্তব্য । 


স্ব স্বরূপ জ্ঞান ছাগ ও বাঘার গল্প 

সাধারণ সংসারী ও জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে, ছাগ ও' বাঘের উপাখ্যান অতি 
উপাদেয়। এক গর্ভবতী. বাঘিনী এক ছাগলের খোয়াড়ে আহার অন্বেষণে 
প্রবেশ করে । রাখালগণ তাড়। করায় ভয়ে লাফাইয়া পলায়নকণলে, বাঘিনীর 
প্রসব হইল। বাঘিনী ছানা ফেলিয়া পলাইল। বালকগণ এ ব্যাপ্্রশিশুকে পালন 
করিতে লাগিল। ব্যাপ্রশিশ্ড ছাগলের দুধ খাইত। ছাগলের দলে থাকিয়া 
তাদৃক্‌ অনুকরণে ডাকিত ও চরিয়া বেড়াইভ। ছাগলের দল দৌড়াইলে নেও 
দৌড়াইত। এ দলে থাকিয়! থাকিয়া তাহার সংস্কার এমনই হইয়াছিল যে, সে 
আপনাকে ছাগ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিছু দিন পরে এক বনের বাঘ এঁ 
ছাগলের দল আক্রমণ করিতে আসিলে ছাগলগুলি দৌড়াইতে লাগিল। সেই 
ছবগবাঘও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত শব্ধ করিতে করিতে দৌড়াইল। 
উদ্ধাকে এরূপ শব্ধ করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া, বনের বাঘ, আশ্চর্ধ্যবোধে, নিজ 
আহারের চেষ্টা ত্যাঁগু করিয়া, এ ব্যাদ্র-শাবককে ধরিয়া লইয়া, এক জলাশয়ের 
ধারে উপস্থিত হইল। পরে তাহাকে জিজ্ঞান্া করিল, “তুই কেন ছাগশিশুর 
হ্যায় ব্যবহার করিস?” শিশু উত্তর করিল, আমি ছাগশিশু। ধনের বাঘ 
তাহাকে -বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সে বাঘ, ছাগ নহে। কিন্তু. সংস্কারবশতঃ 
যকরশিশু কিছুতেই ইহা. রিশ্বাস. করিতে পারিল না। তখন বনের বাঘ বলিল, 
জলের ধারে: রাইনিঘেন্ ব্াকতি দেখ। ছাগবাঘ জলের নিকটে গিয়া 
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নিজের আরুতি দেখিতে লাগিল। বনের বাঘ প্রশ্ন করিল, “তোর কান কেমন?” 
বাঘশিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “ছাগলের মত লম্বা । বাঘ বলিল, 'জলে 
প্রতিবিশ্ব দেখিয়। উত্তর দাও ।; তখন বাঘশিশু দেখিল, তাহার কান ছাগলের 
ন্যায় লম্বা নহে। সে আশ্চর্ধ্যান্থিত হইল ও বলিল, “তুমি আমার কান 
কামড়াইয়া! লইয়াছ, তাই ছোট দেখাইতেছে ।” বাঘ বলিল, “তোর কানে বেদন! 
আছে কি? কিন্ত কানে বেদনা নাই দেখিয়া! বুঝিতে পারিল,বনের বাঘে তাহার 
কান কামড়াইয়া লয় নাই। এইরূপ ক্রমে নিজের ল্যাজ, মুখ, পা দেখিয়া সে 
অবাক হইয়া! গেল। সে দেখিল, তাহার চেহারার সহিত ছাগলের চেহারার 
কোন সাদৃশ্ত নাই, পরস্ত বনের বাঘের সহিত পুরা সাদৃস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । 
তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে বুঝিতে পারিল, সে ছাগ নহে, সত্যই, বাঘ। 
এইরূপে তাহার স্ব স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া বনের বাঘ তাহাকে লাফাইতে, গর্জন 
করিতে, মাংসাহার করিতে শিখাইল। ইহার পর একদিন ছাগবাঘ বনের 
বাঘকে সঙ্গে করিয়া সেই ছাগলের খোয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। রাখালগণ 
তাহাকে দেখিয়া মনে করিল যে সে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, একজন নৃতন সঙ্গীকে 
সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে । এই ভাবিয়া উভয়কেই খোঁয়াড়ে স্থান দিল। তাহারাও 
চুপ করিয়া শুইয়া রহিল এবং রাখাল শুইলে পর বনু ছাগ বধ করিয়া পলায়ন 
করিল। পথে বনের বাঘ ছাগবাঘকে বলিল, আর লোকালয়ে যাইও না। 
যাইলে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এক্ষণে তুমি বনের বাঘ। বাধশিশড স্বরূপ 
বুঝিতে পারিয়! বনে প্রবেশ করিল। এস্থানে বাঘ__গুরু, ইচ্ছি।দি-_ছাঁগ ও 
জল-_শাস্ত্র। 


সংসারী ও জ্ঞানী 

সংসারী ও জ্ঞানীতে ঘে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বেশ বুঝা 
যাইবে। 

যে পিপীলিকার ঘোড়ার আন্তাবলের নিকট বাস সে ঘোড়ার লাদস্থিত 
ঘাসকণাদি খাইয়। জীবনধারণ করে। তাহার মুখ ও তৎপার্খবর্তী স্থানে ঘোড়ার 
লাদের দুর্গন্ধ রস শুকাইয়া লাগিয়। থাকে । একধা ঘোড়ার আস্তাবলবাসী একটি 
পিগীলিকা, তাহার আহাধ্য লাদের কণার খুব প্রশংসাদি করিয়া, মিশ্রির 
কারখানাবাসী, উপাদেয়, সুমিষ্ট, মিশ্রিখাদক পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিশ্রি- 
খাদক পিপীলিক! ন্িমন্ত্রণে গেলে, তাহাকে অতি বত্বের সহিত কতক ঘোড়ার 
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লাার কণা খাইতে দিলে, স্.ছুগন্ধে তাহা মূখে দিতেই পারিল না। তৎপরে 
মিশ্রির কারখানাস্থ পিগীলিকা, গ্তাহার খান্য মিশ্রিরসের বহু প্রশংসা! করিয়া, 
ঘোড়ার আস্তাবলের পিপড়াকে পাস্টাংনিমনত্রণ দিলে, সে আগিয়া প্রথমতঃ মিশ্রি- 
রসের কোন আম্বাদই পাইল না। ইহাতে মিশ্রিখাদক পিপীলিকা আশ্ধ্য হইয়া 
তাহার বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখে ও দাতের গোড়ায় ঘোড়ার 
লাদ লাগিয়! শ্বহিয়াছে। তত্দুটে মিশ্রিখাদক পিপড়া তাহাকে জলাদি দিয়া 
বলিল, “জী, ভাল করিয়া! তোমার মুখ ও দাত ধুইয়। তার পরে খাও দেখি ?” 
ঘোড়ার লাদের পিপড়া মুখ পরিষ্কার করিয়। যেই মিশ্রি খাইল অমনি বুঝিল যে 
বাস্তবিকই উহা! অম্ৃত। সে যে এতদিন এই ন্যক্কারজনক লাদ খাইয়া জীবন 
কাটাইয্টুক্ছ, এমন অস্বতের সন্ধান পায় নাই, তজ্জন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিল। 
এইরূপ সংসারীর প্রথম প্রথম বেদাস্ত-পথে চলিতে মন সরে না। গুরুরুপায় 
'অস্তঃকরণ পরিষ্কার হইলেই বুঝিতে পারে যে সে কি নরকেই ডূবিয়া আছে। 
জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভেদ, এই জ্ঞান দাসভাবে হইতে পারে না! যে পর্যন্ত 
দ্বৈতৈর লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ আনন্দ-ঘন ব্রক্ষভাবই ষে স্বকীয় প্রকৃত স্বরূপ, 
তাহা জান! যায় না; কাজেই ব্রহ্জানন্দাম্ৃত উপভোগই হয় না। যতক্ষণ পুস্তক 
পাঠ বা বাক্য-শ্রবণার্দি, ততক্ষণ দ্বৈত থাকেই । অবাঙ্মনসগোচরক্ষ বাক্াছার। 
চিন্তা করিলে দ্বৈত পাকিবেই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন : 
“ন তত্র”চক্ষুরগচ্ছতি, ন বাগৃগচ্ছতি নে৷ মনঃ” ইত্যাদি 
ষদ্বাচাইনভ্যুদিতং যেন বাগত্যুস্তে | 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং ষদিদমুপাসতে ॥ 
ূ যন্মনস। ন মন্থুতে যেনাছর্মনে। মতম্‌। 
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমূপাসতে ॥” 
( কেন, ১1৩,৫১৬ ) 
অর্থ সেথায় (ত্রহ্মবিষয়ে ) চক্ষু যায় না, বাক্‌ যার না, মনও যায় না, 
ইত্যাদি। বাহাকে বুাক্যছ্ার পৌঁছান যায় না, কিন্তু যে বাক্য প্রকাশ করে 
সেই ব্রন্ষ; তাহাকে জান $ তাহা! ত্রচ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। যাহাঁকে 
মনঘারা পৌছান যায় না, কিন্তু থে মনকে সহল্লাদির প্রেরণা দিয়া থাকে সে-ই 
ব্রন্ক; তাহাকে জান।. তাঁহা। ব্রক্ধ নয় যাহাকে উপাসনা! কর। ত্রন্ম জ্ঞানপাধ্য 
নহে.। নির্শল, চিত সবই প্রতিভাত হয়। অতএব চিত্ত নির্দল করাই একমাত্র 
কর্ব্ি।- চিকেন খী। তাহার নিরোধই চিত নির্দলের সাধনা 


যন্ঠ বন্পী 
ব্র্ধের সুক্ষ্মতমত্ত 
পুক্মাৎ সুমক্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব তৎ* ( কৈবল্য ১১৬) 

পরমাত্ম। পরত্রহ্ম সর্বব্যাপক হইলেও তাহা অতীব সুক্ম হইতে সুম্স্তম 
বস্ত। উহার ধারণা ইন্জিয়গ্রাহ পদার্থ দৃষ্টে অভ্যাস করিতে হয়। বর্তমানকীলে 
বিজ্ঞানবিদ্গণ যেমন সর্বব্যাপী ও অদৃশ্ত ঈথরনামক পদার্থ স্বীকার করেন, তদ্ৎ 
্রন্ধ সুম্ম ও ইন্জিয়গ্রাহ নহে । বটবৃক্ষ অতি মহান্‌ ও স্থুল। যখন এঁ বট, বীজে 
নিহিত থাকে তখন উহা কত নুল্স। ক্ষুত্র বটবীজ ভঙ্গ করিলে কিছুই দেখ 
যায় না; কিন্তু উহাতে মহান্‌ বটবিটগী সুম্্রভাবে নিহিত থাকে । বাতাস 
দেখা যায় না। হুক্ম পদার্থ কিন্তু স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয়। আকাস্ পদার্থ 
আরও সুন্দর ও ব্যাপক | অস্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই আকাশ আছে। আত্মা 
ততোধিক ুম্দ্র ও ব্যাপক। সেইজন্য শ্রুতি লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন, “থং ব্রহ্ম” 
অর্থাৎ ব্রহ্ম “খ* বা আকাশবৎ সুক্ধ্ম ও ব্যাপক মনে কর। মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়াদি 
ব্রন্মে পৌঁছিতে পারে না। তাই ব্রহ্ম সর্বদাই তাহাদের অগ্রে উপস্থিত 
থাকেন। “তদ্ধাবতোহন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ” (ঈশোপনিষৎ )-_-এই সকল ইন্দ্রিয় 
ধাবমান হইলেও ব্রহ্ম সর্বদাই পুরোভাগেই থাকেন । পরস্ত, উহাদের বহির্গমন- 
শীলতারপ স্বধর্শ ত্যাগ করাইয়া উপরত বা শান্ত করাইতে পারিলে, প্রশাস্তচিত্তে 
্বয়ংপ্রভ ব্রদ্ধের ক্ষরণ হ্য়। আমাদের দৃশ্তমান জগত্প্রপঞ্চ পঞ্চমহাভূতে 
বিনিশ্মিত। লয্নকালে উহার পৃথথীতত্ব জলে লয় হয়, জল তেজ, :তজ বায়ুতে, 
বায়ু আকাশে এবং আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। এইরপ যাহা হইতে যছুৎপত্তি 
তাহার তাহাতেই লয় হওয়ার দৃষ্টান্ত জল দ্বারা নিম্নে বিবৃত কর! হইল। ব্রফ 
জলের স্থুলাবস্থাঁ। এই বরফ, যাহার আঘাতে প্রথম জলযাত্রাতেই টাইটেনিক 
নামক অভেগ্য বলিয়। গৌরবান্বিত জাহাজ মূহূর্তে চুরমার হইয়! ইংলগ্ড ও 
আমেরিকার বনু উচ্চ পরিবারে শোকের বন্যা বহাইয়াছিল, তাহা অগ্নিতাপে 
তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। যে জলের প্রবাহে এরাবত ভাসে, উহা! 
এই বরফের গলিত তরল জলধারা । সেই ক্মলকে তাপিত করিলে অব্দপ বাম্পে 
পরিণত হয়। যে বু্মরূপী বাম্প মানবসমাজে “এন্জিন্‌” নামক যন্ত্র প্রবেশে 
বিরাট বিপ্রব আনয়ন করিয়াছে, সেই বাপ্পকে বৈদ্যুতিক তাপে সন্তাপিত 
করিলে তাহা! তদপেক্ষ। সুশ্ম জলজান ও অল্লজান বাণ্পে পরিণত হয়। সর্ব্ঘ- 
শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর বিদ্যুতের সি করিয়াই শক্তিহীনহন নাই। তদপি হুম্্তম 
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আকাশ পদার্থে বামুকে পরিণভ করিতে পারেন । ইহা অবিশ্বাস করিবার 
কোনই কারণ নাই। আঁধার সেই আকাশ পদার্থ অব্যক্তে লীন হুয়; ইহাই 
প্রকৃতির লীলাবস্থা। তৎপরেঁ শক্তিযুক্ত অব্যক্তের বিনাশেই ব্রক্ষজ্ঞান। খাধি- 
বাক্য একতানে বলিতেছে-_এক ক্রক্ষই আছেন, আর সকলই মিথ্যা । তাহাতে 
বিশ্বাপ করিয়া চলিতে হয়। কারণ তাহারা ইন্জরিয়াতীত দর্শন দ্বারা লভ্য যে বস্ত 
তাহ! লাতে কৃতরৃত্য ও অত্রান্ত। তাহার। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রঙ্মই ছিলেন । 


বিশ্বাস ও বিচার 


সদ্গুরু ও ব্রদ্মে কোনও গ্রভেদ নাই। তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই 
হইবে" সর্বদা তাহাতে “কেন? বলিবে না। 'ধখন মুমুক্ষ হইবে তখনই বিচার- 
পথে যাইবে, নতুবা বিশ্বাসই সাথী জানিবে। তিনি যাহা বলেন তাহ। অভ্রান্ত । 
আমার ক্ুত্র বুদ্ধিতে তাহার আদেশ সমীচীন বোধ হয় না, নাই হউক | নিজ 
বুদ্ধিতে অভিমান রাখিলে বিশ্বাস আসে না। বিশেষতঃ সদ্‌গুরু কোন কাধ্য 
নিজ প্রয়োজনে করেন না, অথবা কোন কর্ম তাহার প্রয়োজনে আসিতে পারে 
না। জ্ঞান দ্বারা কর্ম ও তগ্প্রয়োজন পুডিয়া খাক্‌ হুইয়া যায়। তাহাদের 
উপাপনাদি ধর্্মকাধ্য হইতে আহার-বিহারাদি পধ্যন্ত যে ব্যবহার্ণরক সত্তার কাজ 
তাহ৷ মুমুক্ষুর চক্ষে আত্মসদূশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটি ভ্রাস্তি। তাহাদের 
এ অবস্থার কর্মফল স্তাবক ও নিন্দুকাদিতে অর্শে। তাঁহাদের শরীরে রোগাদি 
হয় সত্য, কিন্তু মুযুযুর হ্যায় তাহাদের শরীর ও জগতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্থৃতি 
ঘটে। পরার্থে কর্ানষ্ঠানী যে দিব্যদশশ ব্রহ্বিৎ তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপনে 
ভয় কি? শান্্রাদি পাঠে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাকরতঃ অগ্রসর হওয়া জিজ্ঞানুর 
পক্ষে বড়ই উপকারক । যাহাতে বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় হয় তজ্ঞন্য অনুকূল যুক্তি 
দ্বার উহার সমর্থন ও তদ্বিপরী'ত বিষয় ভ্রাত্তিমুূলক এইরূপ স্থির করিবে। 


ুর্বাসা সদা উপাসা- গল 
একদা! মখুরার হাটবারে প্রবল বাত্যা হয়। তাহাতে খেয়ার নৌকা 
নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোপীগণ হাটে যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়া যমুনা পার হওয়া 
লইয়! মহা! বিপদে পড়ির়োন। তৎপর তাহার! বিপন্ের সহায় শ্রীকুফজীর সমীপে 
উপস্থিত হন। কৃষ্ণজী বলিলেন, তার জন্ত কি? যাও, যমুনাজীকে যাইয়া! বল 
বম, কফজী বানুরহারী% তাহার আজ্কার ব্রশ্মচর্য্যের পুণ্যফলে তুমি ছু'ভাগ 
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হইয়া রাস্তা দেও। দেখিবে, যমূনা ভাগ হইবে। তথন কোন কোন গোপীর 
মনে রাসলীলার কথা ন্মরণ হুইয়া কৃষ্ণজীর বাল্য, ব্রন্ষচর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহবুদ্ধি 
আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজ বিচার-বুদ্ধিকে শাসন করিয়া বলিলেন, খন 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন তাহার কথা যমূনা মানিবেই | এই বিশ্বাসে তাহারা 
যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিবামাত্র প্রবল-শরোত-তরঙ্গ-সমস্থিতা যমুনা 
দুই ভাগ হইয়া গোপীগণকে রান্তা দিলেন। গোগীগণ খে নদী পার হইয়। মথুরা 
গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ও যমুনাতীরে আসিয়! দেখেন যে, তখনও খেয়া 
পড়ে নাই। নৌকার নামগন্ধ নাই তখন তাহারা পুনরায় মহা বিপদ গণিলেন 
ও উপায়াস্তর না! দেখিয়া! রুষ্ণজীর গুরু ছূর্ববাসার কুটারঘারে উপস্থিত হইলেন। 
ুর্ববাস| ধষি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আর্সিঞ্ছ? 
তাহার! বলিলেন, “মথুরার হাট করিয়া আসিলাম, এখন নদী পার হুইতে চাই, 
কিন্তু খেয়! বন্ধ, যদি পারের স্থযোগ করিয়া দেন। আসিবার কালেও খেয়া বন্ধ 
ছিল, তখন কৃষ্ণজী যমুনাকে ভাগ করিয়! রাম্তা দিয়াছিলেন। আপনি তাহার 
গুরু, আমাদের গুরুর গুরু, কৃপা করিয়া পার করিয়া দেন।” খষি বলিলেন, 
“আচ্ছা, মে এখন হবে, তোমাদের সঙ্গে কোন আহাধ্য আছে?” তাহার! 
বলিলেন, প্রচুর” । তখন খধি বলিলেন, “যাহার নিকট যত আহার্ধ্য আছে 
বাহির কর, আমি আহুতি দিব।” তখন গোগীগণ খষিবাক্যে সম্মত হইয়া, 
ছানা, মাখনাদি ধাহার যাহা ছিল বাহির করিয়া দিলেন। খাধি আভতি দিবেন, 
যজ্ঞ হইবে, এর চেয়ে স্থযোগ দানপক্ষে আর কি আছে? তীহার: ভাবিলেন, 
কি সৌভাগ্য আমাদের। তখন খধিজী কোন গ্রজলিত অগ্নিতে আহতির 
অনুষ্ঠান না করিয়া, এ মকল অপরিমিত আহাধ্য গরু গর্‌ করিয়। উদরস্থ 
করিলেন। তাহার আহারের পরিমাণ ও আহুতি দিব বলিয়া তাহ! ন! দিয়া 
উহা৷ খাইতে দেখিয়া, তাহারা অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তাহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধি 
বলিল-_ খধির এ কেমন ঘাবহার, কথার ঠিক নাই; আর এত একবারে আহার 
করা, সেই বা কেমন লোভ !” কিন্তু দূর্বাসা কোপনম্বভাব বলিয়! কেহ কিছু 
বলিতে সাহস করিল না। ভাবিল, আচ্ছা, “ছলে "কৃ বলে থাক্‌” ব্রা্গণে খাক। 
্রাহ্মণসাৎ হইয়াছে এই যথেষ্ট । আহুতি ন! দিয়াছে, নাই দিল। খধি আহারাস্তে 
উঠিয়া! খুব এক উদগারের ন্যায় শব করতঃ বলিলেন, যা, যজ হইয়াছে । যমুনাকে 
যাইয়া বল যে, *ুর্ববাস! নদ! উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন সেই 
ফলে দু'ভাগ হও ।” “শুনিবামাত্র সব গোপীর মনে ্বিচারবুদ্ধিতে একই কথ 
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বলিল যে, বলে কি? এইমাত্র গর্‌ গর্‌ করিয়া শতাধিক লোকের আহাধ্য খাওয়া 
আর মুখ মুছিয়াই বলে যে,.ম্বাও, বলগে “দর্ব্বাসা সদা উপাসা' ৷ কিন্তু খাধির 
শ্বভাব কৌপন জানিয়া কেহ'কৌনও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিল না। 
ধমূনার পারে আসিতে আসিতে রাস্তায় এ সম্বন্ধে কথ! উঠিল। একজন বৃদ্ধা 
বলিল, খষি বড় ভারি, তাহার কথা পৃথিবীতে কে আছে যে না শুনিবে? না 
শুনিলে, মুনি কি তাহাকে ভন্ম না করিয়া রাখিবে? তাহার কথাই কথ!। 
তোমাদের বুদ্ধিন্দ্ধি কিছু নয়। চল, খধিবাক্যে অবহেলা করিও না । এই কথা 
শুনিয়া! সকলেই ভাবিল, তাইত, আমরা! বা কি! চাষা, মূর্থ, বনবাসী, গোপনারী 
বইত নয়? আর, খধি কত বড় দেবতা! তাঁহার রকম-সকম, ব্যবহার 
কথার্বার্তার আমর! কি বুঝি ? তিনি খন বলিয়াছেন যে, উপবাসফলে নদী ভাগ 
হবে, তখন নদী ভাগ হবেই হবে। খাধি দেবতা, তীহার কথাই ঠিক, আমাদেরই 
বুঝিবার ভূল । এই নিশ্চয়ে, সকলে যমুনাকে বলিল, “দুরববাস! সদ! উপাসা, তিনি 
আজ যে উপবাস করিয়াছেন তাহার ফলে তুমি ছু'ভাগ হও, আমরা পার হইব।” 
নদী তৎক্ষণাৎ দুই ভাগ হইল। তাহার৷ পার হইয়া নিরাপদে গৃহে আসিতে 
আসিতে পুনরায় আলোচনা! করিল, এ যে তাজ্জব ব্যাপার ! খধির উপবাস- 
ফলের কথা বলিবামাত্র অমনি প্রবল-আোতা, ভীষণ-তরঙ্গিণী ধরঁটুনা রাস্তা দিল। 
তবে ত খধিবাক্যই সভ্য, এত ছানা, মাখন উদরস্থ করিল, তাহাতেও উপবাসই 
রহিল! তাহার! চিন্তা করিয়া কূল না পাইয়া ভাবিল, দূর হউক, আমরা কষুদরবুদ্ধ, 
আমরা কি বুঝি; খষিদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাহাদের বাহিরের ব্যবহার দিয়া 
কিছু বুঝা যায় না। তখন কৌতৃহলাক্রান্তা হুইয়! চারি জন যুবতী, যাহাদের মনে 
কৃষ্ণের বাল্য ব্রক্মচারিত্ব সম্বন্ধেও খট্‌ক! লাগিয়াছিল, ভাবিল, একথা কষ্ণজীই 
বুঝাইয়! দিতে পারিবে। চল তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি। তখন তাহারা 


'কৃষজীকে নির্ধনে পাইয়! জিজ্ঞাদা৷ করিলেন- ভাল, কৃষ্ণজী, তুমি আমাদের সমন্ত 
বিপদ আপদে রক্ষ।! কর. একটা কথা আমাদিগকে বুঝাইয়! দাও। কৃষ্ণজী সম্মত 


হইলে, তাহারা ব্রীলেন) তোমার বাল্যব্র্ধচারিত্বসম্বদ্ধে আমাদের বিশ্বাস আসে 
নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে রাসলীল! করিয়া থাক। তবে কিরূপে তোমার 
রন্ধচ্ধ্য অটুট আছে, এটা বুঝি নাই। কপ! করিয়! আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। 


'বআমমরা অজ, তোমীরই আশ্রিতা। তখন কৃষ্ণজী বলিলেন, আমি শ্বন্ং 
ভগবান, ঘৌগমায়া অবলদ্বনে আছি। আমি অচ্যুত, আমীর কোনও চ্যুতি 
'নাই। রাবসীরাাতযোল হাজার খোপীনহ, যোল হাজার রুপেই যে বিহার 
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করি, তাহ! লীলামাত্র। তাহাতে তোমাদের কাষন! পুরে, কিন্তু আমীর কোনও 
কামন! নাই, কাজেই ব্রহ্ষচর্যেরও হানি নাই। তাহার! কৃষ্ণ যে পুর্ণবন্ধ তাহা 
পুর্ববেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। যোগমাযায় সময় সময় বিস্বত হইত মাত্র। 
তাহার] পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, আর একটা কথ! তোমার পুণ্যফলে আমরা 
যমন! পার হুইয়! গেলাম; মনে করিয়াছিলাম যে ফিরিবার কালে খেয়া পাওয়া! 
যাইবেই। তাই পুনঃ পারের ব্যবস্থার জন্ত তোমাকে কিছু বলি নাই। হাট হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি ষে,যমুন! তেমনি প্রবলা, খেয়া পড়ে নাই। তখন নিরুপায় 
হইয়া, তোমার গুরু দুর্ববাপার শরণ লইল।ম। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পারে যাবি, 
তা ত হবে; তোদের সঙ্গে কি আহার্ধয আছে আন, আহুতি দিব। আমরা 
ভাঁবিলাম, খাধি যজ্জে আহুতি দিবেন, খুব ভাল কথা। যাহার যত ছানা? মাখন, 
স্বতাদি ছিল, সব তাহার সন্মুখে রাখিলাম। মনে করিলাম যে তাহার যতটা 
দরকার তাহা তিনি লইবেন। কিন্তু তিনি করিলেন কি? যজ্ঞও না, কিছুই না, 
অগ্নিই নাই, গর্‌ গরু করিয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন! এত জিনিষ একজনে 
একবারে খাইতে পারে তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। রাক্ষসেও এত 
খাইতে পারে না। শত, শত ভার জিনিষ একেবারে খাইয়া ফেলিয়া, আচমন 
করিয়া বলিলেন,_যা, তোর! যমুনার কাছে গিয়া বল, “ঘমুনে ! দ্ু'ভাগ হও, 
দুর্ববালা সদা উপাসা, তাহার আজকার উপবাসের পুণ্যফলে আমর! পার হইব । 
আমর! ত কথা শুনিয়৷ অবাক! রাক্ষসের মত এই খাইয়া! উঠিতে না উঠিতেই 
এমন কথা বলা, 'উপাস আছি', আর সেই পুণ্যফলে পার হওয়। . এত বড় মুনি, 
আমর! সামান্তা গোপী। তখন মনকে বুঝাই, ধা হউক তা৷ হউক । খাষি যখন 
বলিয়াছেন তখন যমুন! ভাগ হইবেই, নতুবা মুনি অনর্থ ঘটাইবেন। আমরা এই 
বিশ্বাসে যেই বলা, “মুন! ভাগ হও, অমনি নদী ভাগ.হইল। এই উপবাস কেমনে 
হইল? আমাদের কাহারও বুদ্ধিতে এইটি আইসে না। কষ্ণজী বলিলেন_ দেখ, 
দেেরেতাদের অর্চনা! ও আহুতি অগ্নিতে দিতে হয়। দেবতার অগ্রিমুখ । অগ্রিতে 
যে দেবতার উদ্দেশে যে আহাধ্য বা আহুতি দেওয়! যায় তাহা সেই দেবতা 
তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। প্রাণিদেছে জঠরাষ্্ি, নামে বৈশ্বানর অগ্নি আছ্েন। 
“অং বৈশ্বানরো তৃত্ব প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্সং চতুব্বিধম্‌ ॥৮ গী ১৫ অধ্যায় ১৪ ক্লোক 
আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়। অবস্থান করতঃ, 
প্রাণ ও অপানাদি খ্বাযুর সাহায্যে, চর্ব্, চোস্য, লেহ ও পেয় এই চতুব্বিধ অঙ্ন 
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পচন করি? এস্থলে, দিরমি মুনি অন্য অগ্নির অভাবে সেই জঠরামিতেই হোম 
করিলেন। তোমাদের প্রদত্তজিনিষ সবই এ হোমকার্ধ্য দ্বারা দেবাপিত হইল । 
উহার এক বিন্দুও তাহার নিজ 'কহ-পোষণার্থ গ্রহণ ন। করায় তাহার উপবাস 
অটুট । দেবগণ অগ্রিমুখ, অগ্নিতে যে আহুতি যে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, 
সেই আহুতি তাহাকেই পৌছায় । এ ক্ষেত্রেও খধিগ্রদত্ত আহুতি সর্ববদেব কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে । এইরূপ জঠরাগ্নিতে আনুতি প্রদান অসাধারণ ব্যাপার । 
সাধারণ লোকের পক্ষে এইটা যথার্থ ধারণা করা কঠিন হুইয়া পড়ে। 
আমর! যেমন গৃহে বা রথে অবস্থান করি, আত্মাও তদ্রপ দেহরূপ, দেবালয়ে 
বা রথে বাস করেন। 
“দেহে! দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ” 
ইতি ( মৈত্রেয় উপনিষৎ ২১) 
“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু” (কঠ ৩৩) 
দেহ দেবালয়। তাহাতে ও যজ্ঞবেদীতে পার্থক্য কোথায়? যে দেবতা সর্বত্র 
ও সর্বভূতে আছেন, তিনি রক্তমাংসময় দেহেও আছেন, দেহেও তাহার স্ুস্থান 
কুস্থান নাই । তাহাতে তন্ময় হওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি। ভাগবতে শিশুপাল ও 
কংসাদি অস্থরাগের পথে না গেলেও তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বর্ণিত আছে। 
এব+ উক্ত গ্রন্থে প্রেমাপেক্ষাও শত্রভাব শীঘ্র কার্যকরী বলিয়! উল্লিখিত আছে। 
“বৈরান্বন্ধেন মত্ত্যস্তস্ময়তা মিয়া । 
ন তথ! ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৮ (ভাগবত ৭১২৬ ) 
ভগবানে বৈরভাব ত্বারা যত শীগ্র তন্ময়ত। প্রাপ্ত হওয়। যায়, ভক্তি বারা 
তন্দ্রপ হুয় না, ইহাই আমার ( নারদের ) দৃঢ় বিশ্বাস। চিত্তের অবস্থার প্রতি 
ভগবৎদৃষ্টি। ছূর্ববাসা ব্রদ্ষবিৎ খধি। পর] ভক্তি জানীতেই সম্ভবে। 
*তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিস্বাতে" (গীতা ৭১৭) 


১ ব্রহ্মাজ্ঞ ভোক্তা হন ন। 
যাহার ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ভাবের অভাব হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় 
তিনি আহার করেন ঝি করিয়া? 
| শি ধা বন্োগ্যং ভোক্তা ভোগস্চ বন্তবেৎ। 
.  তেভ্যো বিলক্ষগঃ সাক্ষী চিন্ষাত্রোহহং সদাশিবঃ॥” (কৈবল্যোপ নিষৎ ১৮) 
" : অর্থাৎ-এখু ত্য ও লপস্থরীক্ষলোকে যে ভোগ্য, ভোক্তা বা ভোগ আছে, 
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তিনি তাহা হইতে পৃথক্‌ বা সাক্ষী মাত্র। চিন্ময়, সদাশিবরূগী 'অহমস্মিভাবে 
অবস্থিত। এরূপভাবে স্থিত খধির ভোজন হয় কিসে? প্রাণিমাত্রই অহং বা 
“আমি আছি" এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। ছুই ব্যক্তি কলহ করিতেছে । নিরপেক্ষ দষ্টা 
সাক্ষী । তাহার সহিত কলহের কোন সম্বন্ধ নাই। শরীররক্ষার্থ যাহা গৃহীত 
হয় তাহার ভোক্ত! কে? ইহা! অতি হুশ বিচারের কথা । পূর্ববণিত “আষি” 
মোটা অহংকার-বেষ্টিত 'আমি" হইতে পৃথক্‌। মোটা অহংকার-বেষিত লিঙ্গও 
স্থল দেহাভিমানী ভোক্তা । আমি-পদবাচ্য বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্িত চিৎ ও 
কূটস্থ আত্মা নিয়ন্ত্রিত হইয়! গ্রাণিগ্ণের কার্ধ্য সমাধা হয়। মহাকাশে ঘটাকাশবৎ, 
অর্থাৎ ঘটের অবয়ব-ব্যাপী আকাশবৎ, প্রতি অবয়ব-ব্যাপী আত্মা কৃটস্থ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়। ঘট নড়িলেও যেমন ঘটাকাঁশের পরিবর্তন নাই, তেমনি কৃষ্টস্থেরও 
কোন পরিনর্কন নাই। কুটস্থ অধিকারী । কুট শব্দের অর্থ অচল পর্বত শিখর 
বা কামারশালের “নেয়াই” (যে বুহদায়তন লৌহখণ্ডের উপর ছুরি, কাচি প্রভৃতি 
অস্ত্রাদি কৃটিত পিটিত হইয়া নিশ্মিত হয় )। নেয়াইয়ের উপর নান! প্রকার 
অস্ত্রশস্ত্রাদি নিশ্মাণ রূপ নানা প্রকার বৈকারিক কাধ্য সম্পন্ন হইলেও নেয়াইয়ের 
কোনও পরিবর্তন হয় না। তত্্রপ, প্রত্যগাত্মা কৃটস্থ ; কারণ, সুক্ষ, স্থল শরীর 
ত্রয়ের অবিরত পরিবর্তনের মধ্যে চির অবিকারী ও অপরিবর্তনীয়। অবিকারী 
কৃটস্থ নিক্কিয় ; ভোক্তা নহেন। চিৎ প্রতিবিস্ব প্রতিবিষ্ব মাত্র । প্রতিবিশ্ব ভোক্তা 
হয় না। বুদ্ধি জড়, ভোক্তা হয় না। এইরূপ ্ুন্্ম বিচার করিলে, ভোক্তার 
একান্ত অভাব । বাবহাঁরিক সততায়, লিঙ্গ শরীরাভিমানী ভোক্তা . মহধির লিঙ্গ 
শরীরাঁভিমান ন। থাকায়, ভোগাভাব। সেইজন্য, “সদা উপাসা+। 

দুর্বাস! মুনির গোপীগণের প্রতি ব্যবহারের ন্যায়, জ্ঞানিগণের ব্যবহার, 
অজ্ঞানীর পক্ষে সর্ববদ! বুঝিয়! উঠা কঠিন। তাহাদের আদেশ ও উপদেশ অবহিত 
চিত্তে মানিয়। লওয়াই যুক্তিযুক্ত । তীহারা যাহা বলেন তাহা! উপকারার্থ ই হইবে, 
বিশ্বাস করিলে সাধুসঙ্গের সম্যক ফললাভ হয়। 


সাধুর আবহাওয়ার কল 
এক রাজার এক ষোড়শবর্ধীয়া বিধবা কন্যা, নিকটবর্তী এক সাধুর আশ্রমে 
পিতার সহিত সময় সময় যাইত। সাধুর রূপে এ কন্তা মুগ্ধ হইয়া, একদা 
পিতৃপুরী ত্যাগে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় মনন জ্ঞাপন করিলে, সাধু 
বলিলেন, “পরিবার হয়ে থাক্‌ তবে থাক্‌” । সে তাহাতে সম্মতা হইলে, সাধু 
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তাহাকে নিজের সর্বপ্রকীর কর্শ-__(পাক করা, কাপড় কাচা, মোট বহা। 
ইত্যাদি) করিতে দিলেন ও তিনি বাহিরে শুইলে নিজের পা টিপাইতেন। 
এ সাধুর আশ্রমে যাতায়াতকারী লোকমুখে ক্রমে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর 
হইল। সাধুকে অতি বদূলোক মনে করিয়া তীহাকে শান্তি দিবার জন্য, রাজা 
সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সাধু তখন বাহিরে এক খাটিয়ায় শুইয়। 
শিশ্তগণকে পড়াইতেছিলেন। তৎপার্থে বসিয়া রাজকন্যা তাঁহার পদলেব। 
করিতেছিলেন। কন্যা পিতাকে দেখিয়। উঠিতে উদ্যত হইলে, সাধু তাহাকে 
'পদসেব। করতে রহ” বলিয়া পড়াইতে মনোনিবেশ করিলেন । রাজ আসিয়। 
কন্তাকে এ ভাবে দেখিয়া! ক্রোধে বাঙুনিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া, সাধুর 
শিরোছেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্ত সাধুর ভ্রক্ষেপ নাই। তখন, সাধু 
তাহার পাদুকা ও অস্ত্রাদির শব্ধ শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া, রাজা সজোরে 
পদবিক্ষেপ করিয়া, সাধুর পদসংবাহনকারিণী কন্তার নিকটবস্তী হইলেন। তথাপি 
সাধুর ভ্রক্ষেপ নাই । তিনি শিষ্যদিগকে যে ভাবে পড়াইতেছিলেন, সেই ভাবেই 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিলেন। রাজা সাধুর ঈদৃশ ব্যবহারে চমত্কৃত হইলেন। 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পদচারণ করিয়াও সাধুর কোন বিক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন ন|। 
তখন তারম্বরে বলিলেন, প্মহাশয়। এ কেমন সাধুতা, যুবভীপরতন্্র হইয়া 
এক্বোরে কাগজ্ঞানবিত্বহিত দেখিতেছি। ধাহার কন্তার প্রতি এই ব্যবহার, 
তাহার 'উপস্থিতিতেও ভোগন্থখে বিরতি নাই।” সাধু বলিলেন, তিনি কোন 
যুবতী উপভোগে রত হুন নাই। শিষ্যগণের শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যে 
যুবতী তাহার সেব। করিতেছে, সেই শিশ্যারও তিনি সেব৷ গ্রহণ করিয়া, তাহার 
চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতেছেন। হে রাজন! তোমার ক্রোধের কোন কারণ 
নাই। স্থীতধী, প্রশাস্ত, গভীর সাধুর বাক্যে রাজার মনে প্রবোধ হইলেও, 
তিনি নিঃসংশয্নার্থ জিজঞাসিলেন যে, এই যুবতীর সহিত তাহার কি সন্বন্ধ। সাধু 
বলিলেন, এই কন্া। যখন অন প্রদান করেন তখন মাত, ঘখন বস্ত্র ধৌত করেন 
তখন ধুবিনী, ঘখন£মোট বহেন তখন মুটিয়া, যখন পা টিপেন তখন দাসী ও কন্যা, 
যখন পড়েন তখন শিষ্কা ; পাপ সম্পর্ক ব্যতীত এইরূপ বহু সন্বন্ধ চলিতেছে । 
রাজ! সাধুর অবিচলিত"ভাব ও স্টৈধ্য দর্শনে অবাক্‌ হইয়া! গেলেন ও সেই সরল 
মধুর বাণীতে তাহার ক্রোধের উপশম হইলে, সাষ্ীঙ্গ প্রণামাস্তর বলিলেন, 
মহারাজ! আজ আমি সত্বাক্য শ্রবণ ও সত্যভাষীর দর্শন পাইলাম । হাহার 


যাজ্যে এই্গরকাজ লাযু বা করেন,ংভিনি ধন্য। আপনার সংসর্গে আমার কন্ঠা 
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সৎপথে শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে । কারণ, আপনার ন্তায় এই আমার কন্তাতেও 
আমি পাপবিদ্ধের ন্যায় কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিলাম্‌ না। অসৎপথাবলম্বী হইলে 
এইরূপ হয় না। সাধুর সঙ্গলাভে এইরূপই পরিবর্তন হয়। যেমন চন্দন-সংসর্গে 
অন্য বৃক্ষও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমন ড্রেনের জল গঙ্গায় পতিত হুইলে, গঙ্গাত্বই 
প্রাপ্ত হয়) সেইরূপ সাধু মহাপুরুষেরও গঙ্গ। বা বুক্ষাদির ন্যায় পরোপকার ব্রত 1 
এতৎসহ্ন্ধে বহু লোকই বহু ভ্রান্ত মত পোষণ করে। বুক্ষ-_-ফল, মূল, পত্রাদি ও 
ছায়া প্রদান করিয়া! থাকে; তৎপরিবর্তে কিছুই চায় না। গঙ্গা_সর্বব পাপ হরণ 
করেন, পিপাসার শাস্তি করেন,»ধরাকে শশ্যশ্টামল করেন; কিন্তু তৎ্পরিবর্তে 
কিছুই চাহেন না। এইরপই সাধুর চরিত্র জানিবে। 


সপগুম বল্পী 
আমি ও আমার 
আত্মবিগ্ভা-বিষয়ক বিচারের প্রথম অবতারণার সময় যখন শোনা যায় যে 
স্থল, স্ুম্্ম কিংবা কারণ শরীর আমার; কিন্ত আমি নহে, তখন ছাগ-বাঘার 
হ্যায় নিজের স্বরূপে বিশ্বাস হয় না। যেমন গৃহ, আসবাবাদি আমার ; কিন্ত 
আমি হইতে ভিন্ন; তদ্বৎ ইন্দরিয়গণও আমার, আমি নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি 
অর্থাৎ অহংবুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র । 
নাহং ভূতগণে! দেহো নাহং চাক্ষগণত্তথা । 
এতদ্‌বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ ॥ 
( অপরোক্ষান্ুভূতি ১৩ ) 
আমি পঞ্চভৃত, দেহ বা চক্ষুরাদি ইন্ডিয় নহি। এইসব হইতে পৃথক একট! 
কিছু । ইহাই বিচারের বিষয় । 
“নাহং দেহে! নেন্দিয়াণ্যন্তরঙ্গম্‌। 
নাহস্কারঃ প্রাপবর্গে। ন বুদ্ধিঃ ॥ 
দারাপত্যক্ষেত্রবিতা্ি দূরঃ | 
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্া শিবোহহম্‌ ॥” (আত্মপঞ্চক ১) 
শামি দেহ, ইন্জরিয়, অহঙ্কার, গ্রাণবর্গ কিংবা বুদ্ধি নহি। স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র ও 
বিত্ত ত দূরের কথা । আমি প্রত্যগাত্মা নিত্যসাক্ষী শিব। 
এই আমি তবে কি? ততুত্তরে দেখ, যদ্দি ডাক্তার তোমার পাবা হাত 
কোন রোগ-নিশ্ব ক্ত করার জন্ত কাটিয়া ফেলেন তখন দেহের হ্বল্পত ঘটিলেও 
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'আমিত্বের হল্পতা হয় পা। যথা, যে আমি, বাল্যে পাঠশালায় কলিকাতার 
গল্প শুনিয়াছিলাম সেই আমি কলেজের পাঠ কলিকাতায় সমাপন করিয়া, আজ 
তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে তাৎকালিক কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। এস্থলে ৪1৫ 
বৎসরের শিশু দেহে, পুর্ণ যৌবনে ও ৬ৎ বৎসরের বুদ্ধ শরীরে, আমি একই 
আমি; অথচ শারীরিক ও মানসিক কতই পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। লোকে 
প্রাণ বাচাইবার জন ত্র, পুত্র, ধন এমন কি নিজ হন্তপদাদিও ত্যাগ করিতে চায়, 
তবু প্রাণ থাকুক। স্থুদীর্ঘকাল রোগে দেহ জীর্ণ হুইলে বা কুষ্ঠাদি হইলে যখন 
জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই বলে, "এখন প্রাণ গেলেই বীঁচি”। 
এই যে বস্ত প্রাণ গেলে বাচে, সেই আত্মা, সেই আমি । 
সর্ব নরনারীতে, সর্ধ প্রাণীতেই একটা আমিত্ব আছে। এইসব আমি 
একই অখণ্ড আমি । যেমন ঘটে, পটে, মঠে একই আকাশ । অখণ্ড আকাশে 
পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত হয় মাত্র। তদ্বৎ, আমি পদার্ঘও অখণ্ড, এক, অদ্বিতীয় । ঘটে 
টে আত্মার পরিচ্ছিরত। কল্পিত। পুথকৃত্ব অবিচারশীলতার পরিচায়ক বটে। 
“অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্* ( গীতা ১৩।১৬)। 
এক অবিভক্ত আত্মাই ভূতে ভূতে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়। 
“অবিভক্ত বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌্” ( গীতা ১৮২০ )। 
ভূতে, ভূতে বিভক্ত মধ্যে, অবিভক্ত এক অখণ্ড আত্মার দর্শন সাত্বিক 
জ্ঞানের লক্ষণ । 





“যদ ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনূপস্ঠতি | 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥” ( গীতা! ১৩৩০) 
খন সাধক ভূতনকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব সত্বেও এক আত্মাতে স্থিত দেখেন 
ও তাহাতেই জগতের বিস্তার জানেন, তখনই তাহার ব্রহ্মলাভ ঘটে। 
| “ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা: 
প্রেত্যান্মাল্লোকাদম্থতা ভবস্তি ”€॥ কেনোপনিষৎ ২৫ ) 
' ধীর ব্যজি, দিতে ভূতে সেই অখগ্ডকেই চিন্তন করিয়া, দেহত্যাগে অমরত্ 
€ব্রন্গত্ব ) লাভ করেন। 
প্অগ্ির্ধঘৈকো ভূধনং প্রবিষ্টো 
রনপং রূপং প্রতিরূপো। বততৃব । 
একভ্ুথা সর্বভূতান্তরাত্মা 
স্বপংঞপং প্রতিরূপং বহিশ্চ 1৮ (কঠশ্রুতি ২২1৯) 
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একই অগ্নি যেমন ভূলোকে অগ্নি, অস্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, গ্রহ, চন্ত্রমা' ছ্যুলোকে 
কুধ্য, নক্ষত্রাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই আত্মা! সর্বভূতের অন্তরে আছেন 
এবং পৃথক্‌, পৃথক বলিয়! বিচারহীনের নিকট প্রতীয়মান হন। 
“সর্ববভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি 
সংপশ্তন্‌ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুন1 1” 
( কৈবল্যোপনিষৎ ১০) 
সর্বভূৃতে আমি আছি ও সর্ধবসূত আমাতে অবস্থিত দর্শনেই ব্রদ্ষলাভ হয়। 
তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই । 
ব্যস্ত সর্ববাণি ভূতানি আত্মন্েবাুপশ্তি । 
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুগ্পতে ॥” ( ঈশোপনিথঘৎ ৬) 
যিনি' ছর্কভূৃত আপনাতে ও সর্বভূতে আপনাকে দেখেন, তাহার ঘ্বণ। ও 
লঙ্জাদি বৃত্তি মাত্রের একাস্ত অভাব হয়। 


স্বরূপ 

তোমার এই দৃশ্ঠটমান জগৎ, আত্মীয়-স্বজন, জন্ম-মৃত্যু সবই ভ্রান্তি । তুমি 
সচ্চিদানন্ ত্রদ্গস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত | তোমার জন্ম, মৃত্যু নাই। তুমি অজর, 
অসঙ্গ, অখণ্ড আত্মা। সদ্গুরু এইরূপে শিশ্ককে আত্মপ্রবোধ দ্বারা, শ্ স্ব ূপে 
স্থাপন করিয়া থাকেন । তখন, “ছাগ-বাঘের' ন্যায় এ কথা ধারণা করা দুরের 
কথা, অত্যাশ্চধ্য বলিয়া বোধ হয়। বেদাস্তশান্ত্রাদি পাঠ করিম, পরোক্ষ জ্ঞান 
ও গুরুরুপায় অপরোক্ষান্ভূতি হইলে, বুঝিতে পারিবে যে কি অজ্ঞান তিমিরেই 
ডুবিয়া ছিলে । বাঘ যেমন ছাগ বধ করিয়া খোয়াড় হইতে বাহির হইয়াছিল, 
দেহরূগী খোয়াড় হইতেও সেইরূপ ইন্দরিয়গণকে বধ করিয়া বাহির হইলে 
আত্মবিদ্যা লাভ হয়। 

“আবৃত্তচক্ষ্রমৃতত্বমিচ্ছন্” অমৃতত্ব লাভার্থ চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিয় আবৃত করিতে 
হয়_ কৃর্মবৎ। সাধনপঞ্চকে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন__“নিজগৃহাৎ তুর্ণং 
বিনির্গম্যতাম্‌” । দেহরূপ গৃহ হইতে শরীপ্র বাহ্টির হও এবং নিজ স্বরূপ অববোধ 
কর। নিজকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিও না। তথাচ,_ 

“বামুর্ধৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিন্নপো বভূব 
একস্তথা রবভৃতাস্তরাত্ম। রূপং রূপং প্রতিরূপো রর ৮ 
» (কঠোগনিষৎ ২২।১০-) 


৩১৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


একই বাস যেমন তূববেষ্টিত হুইয়াও কখন মৃছু, কখন প্রবল, কখনও ঝড়- 
রূপে, কখন শীত, কখন উষপে, পৃথক্‌ বলিয়! গ্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ধবভূতের 
অস্তরে ও বাহিরে একই আত্মা শ্রতি প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। 
যেমন হর্ধ্য সর্ধত্র সমান তেজ দান করেন, অর্থাৎ সর্বভূতেই লামান্ত, কিন্ত 
দর্পণাদিতে সৌরতেজ পতিত হইলে, তাহা! বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং 
কাচবিশেষে, বিশেষ ক্রিয়াশীল হয় (অর্থাৎ কোথাও সপ্তবর্ণে বিভক্ত দেখায়, 
কোথাও বা কাচের কেজ্জে সমবেত রশ্মি দহনকাধ্য সম্পাদন করে ), তহ্বৎ 
সামান্ত আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মা, বুদ্ধিরূপ দ্বর্পণে প্রতিবিষ্বিত হুইয়া, নানারূপ 
বুদ্ধির তারতম্য, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়াশীল জীবের সৃষ্টি করেন এবং অখণ্ড হুইয়াও 
খণ্ড বা ধিশেষরূপে প্রতিভাত হুন। 


সদণ্ডর প্রশংসা 


সদ্‌গুরু উপরোক্তরূপ একত্বান্ছভব করাহয়াই আনন্দরসে আপ্লুত হন। 
অথগুমগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ । 
তৎ্পদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ 
অজ্ঞানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাগ্ুনশলাকয় । 
চক্ষুরুন্দীলিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ 
অখগ্ডানন্দবোধায় শিশ্কাসন্তাপহারিণে। 
সচ্চিদানন্দরূপায় তন্মৈ শ্রীগতরবে নমঃ ॥ ৩ 
সর্বশ্রতিশিরোরত্ব-বিরাজিত-পাদাম্জম্‌। 
বেদাস্তাম্বজমার্তগ্ুং তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ 
ধাহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাতআ্ক মগুলাকার বিশ্ব অখগ্ডভাবে ব্যাপ্ত 
'ব্লহ্য়াছে, তাহার পদ-প্রদর্শক গুরুদেবকে নমস্কার। ১ 
জ্ঞানরূপিণী খলাকা হবার! অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, যিনি চক্ষু ফুটাইয়াছেন 
সেই গুরুদেবকে নমস্কার | ২ 
সংসারতাপতপ্ত শিষ্কের: ক্লেশ দূর করিবার জন্য যিনি অখণ্ড আননস্বরূপ 
“জ্ঞান দীন করেন, নেই নচ্চিদাননস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার । ৩ 
সর্বববেদের শিরোমণি ধলাহার .. পঙযুগলে বিরাজিত, বেদান্তরূপী পদ্মের 
'বিকাশক, ুপ:লেই দেবকে মনধার | ৪ 


অজ্ঞান গুরু 


অপাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিলে, অবিবেকী শিষের দুর্দশার সীমা থাকে 
না। “অদ্ষেনৈব নীয়মান! যখান্ধাঃ” (মুণ্ডক-_১1২।৮)। অন্ধের দ্বারা পরিচালিত 
অন্ধের ন্যায় বিপন্ন অর্থাৎ মোহগর্তে পতিত হয়। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। 

এক ব্যক্তির ঘরের পাক দেওয়ালে একটি হাঁড়ি গাথা ছিল। হাড়ির মধ্যে 
ছোলা ছিল। গৃহস্থের ছাগল সেই ছোল! খাইতে যাইয়া হাড়ি হইতে আর 
মুখ বাহির করিতে পারে না। তখন সেই গৃহস্থ এক উপদেষ্টার পরামর্শ চাহিল। 
পাণ্ডিত্যাভিমানী পরামর্শদাতা বূলিলেন, “দেওয়াল ভাঙ্গিয়! হাঁড়ি বাহির করিলে 
হাড়িও থাকিবে, ছাগলের মুখও সহজেই হাড়ি হইতে বাহির হইবে” গৃহস্থ 
তাহাই করিল কিন্তু তথাপি হাঁড়ি হইতে ছাগলের মুখ বাহির হল না। 
তখন সেই পণ্ডিত বলিলেন, “হাড়ির নীচদ্দিক্‌ ভাঙ্গ, কেননা, তাহা হইলে উহার 
বদধদেশ ব্যবহার করা যাইবে, ছোলাও বাঁচিয়া যাইবে, এবং ছাগলের মুখও 
বাহির হইবে ।” 

গৃহস্থ সেই কথামত হাড়ি ভাঙ্গিলে, ছাগলের মুখ বাহির হুইল বটে, কিন্ত 
উহার স্বন্ধ ছাগলের গলায় বীধিয়া রহিল। তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর বলিলেন, 
“তাইত হে, বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। আঁচ্ছা, ছাগলের গলাটা কাটিয়া ফেল, 
তাহা হইলেই কলসের স্বন্ধ বাহির হইবে ।” ইত্যবসরে পণ্ড, পক্ষী, কীটাি 
মিলিয়া, মাটিতে পড়া ছোলা খাইয়! নষ্ট করিল। গৃহস্থ যখন ছাগলের গলা 
কাটিয়৷ ফেলিল তখন সে বুঝিতে পারিল যে, পরামর্শদাতার টপদেশানূসারে 
তাহার হাড়ি, দেওয়াল, ছোলা, ছাগল সব এককালে নষ্ট হইয়াছে । এইবূপ না 
'ঘটে, এজন্য বিচার করিয়1 গুরুবরণ করিতে হয়। সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে হয়। 
সদ্গুরুর আশ্রয় না পাইলে ছুর্লভ মানব-জন্মই বুথ! হয়। 


নরজন্ম দুর্লভ 
“জভৃনাং নরজন্মছুরলভমতঃ পুংস্বং ততো বি শুতা, 
তন্মাদ্‌ বৈদিকধর্শমার্গপরত্তা বিদ্বত্বমন্মাং পরম্‌ 
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বানভবে। ব্রন্ধাত্মনা সংস্থিতি- 
মুক্তির্নো শতজন্মকো টিহৃকতৈ; পুণ্যৈবিনা লভ্যতে ॥* 
(বিবেকচুড়ামণি_ ২য় শ্লোক) 
জন্তর মধ্যে নর্ন্ম দুর্লভ মানব মধ্যে পুরুষ ১৪ পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র 


৩১৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


। মধ্যে বৈদিকধর্্মমার্গে' তৎপরতা, তন্মধ্যে আবার বেদবিধির মর্শজ্ঞ দুর্লভ 
আবার, ধিনি আত্মানাত্মবিটর ছারা স্থান্ভৃতি করেন তিনি এ মর্্জবেত। 
হইতে শ্রেষ্ঠ । যিনি ব্রদ্ষের সঁকিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত তিনি তদপেক্ষাও 
শ্রে্ঠ। এই অবস্থাই মুক্তি। শতকোটি জন্মের পুণ্য ছাড়া ইহা লাভ কর! যায় 
না। দেবলোকবাসীরও ক্ষীণপুণ্য হুইয়া, ব্বপদলাভার্থ নরদেহ ধারণে তপন্যাদি 
করিতে হয়। 
নাকন্ত পৃষ্টে তে স্থকুতেহম্ভৃত্বেমং লোকং হীনতরং ব৷ বিশস্তি। 
এ. (মুণ্ডকোপনিষৎ ১1২১০ ) 

অর্থাৎ ধাহাঁর! ইঠ্টপুর্তাদি যাগ অনুষ্ঠান করেন, তাহারা স্বরগপৃষ্ঠে স্বকৃত ভোগ 

করিয়া, গুণ্যক্ষয়ে, এই মর্ভ্যলোকে বা হীনতর লোকেও প্রবেশ করে । 
“ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং বিশস্তি” (গীতা ৯২১) 

এমন ন্ুছূর্লভ নরজন্ম বুথ! অর্থাদি অর্জনে ও ্্রীপুত্রাদ্দির সহিত ক্ষণিক 

উপভোগে ব্যয় করা কি ঘোর মূঢ়তা ! 


দেহ মায়িক 
“মোহং জহি মহাম্বত্যুৎ দেহদারস্থতা দিষু। 
ঘং জিত্ব| মুনয়ে। যাস্তি তদ্িষ্োঃ পরমং পদম্‌ ॥” 
( বিবেকচুড়ামণি_-৮৮ শ্লোক ) 
দেহ, দারা কিংবা পুত্রাদিতে মহাম্বত্যুন্ববপ মোহ ত্যাগ কর। এই 
মোহকে জয় করিয়াই মুনিগণ সেই বিষুণর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। 
ত্বক, মাংস, রক্ত-্সেম্মাদি-পুরিত এই দেহ নরকন্বর্ূপ। ইহাতে আত্মবোধ 
ত্যাগ কর। 
“ছায়াশরীরে প্রতিবিষ্বগাত্রে ষৎ স্বপ্নদেহে হাদি করিতাজে। 
যথাত্মবুদ্ধিত্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্ত | 
(বিবেক চূড়ামণি--১৬৫ ক্লক) 
গ্রতিবিদ্বদিত ছায়াশরীরে, বপদৃষ্ট শরীরে কিংবা মনঃকল্পিত শরীরে যেমন 
তোমার কোনও আবত্ববুদ্ি হয় না, এই জীবশরীরেও সেইরূপ মমত্বহীন হইও। 
তোমার.কত জন্ম হইয়াছে । জন্মে জন্মে কত পিতামাতা, স্্রীপুত্রাদি উপভোগ 
হইয়াছে । কই, তাহাদের জন্ত ত তোমার কোনও মমতা দেখা যায় না? 
এজন পিঠা, হী, পুজাদিতে তবে এত মমত্ব কেন? গৃহ, আভরণ ও 
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বন্তাদিতে আমার, আমার করিলেও লোকে ইহু। বুঝিতে পারে যে, এসব আমা 
হইতে ভিন্ন। দেহী সেইরূপ পঞ্চকোষ-বেষ্টিত হইলেও, আত্মা দেহ বা কোবাদি 
হইতে ভিন্ন। কাজেই উহাদের প্রতি মমতা করা৷ ভ্রাস্তিমাত্র। 


সাধন-চতুষয় 
এই অধ্যাত্মবিদ্ঠায় প্রবেশ করিতে হইলে সাংসারিক বিষয়াদি হইতে ইন্দিয়- 
দিগকে মুক্ত করিয়া! ব্রক্ষবিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ শ্বভাবতঃই 
বহিমুখ। | 
“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ সবভূত্তম্াৎ পরাঙ, পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌।” 
(কঠশ্রুতি ৯১১) 
্বযস ব্রহ্মা ইন্দরিয়গণকে বহির্ুথ করিয়া স্যষ্টি করিয়াছেন, তাই তাহারা 
বাহিরের পদার্থ দেখে । অন্তরের আত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে 
অন্তরের দিকে নিয়োগ করিতে হইলে, বনু যত্ব করিতে হয়। অপিচ, ইহা 
“সাধন-চতুষ্” নামক সাধনের অপেক্ষা করে । সাধন-চতুষ্ট় সাধিত হইলে, হৃদয় 
নির্মল হুইয়! তত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়। দর্পণ ধেমন মলযুক্ত হইলে, তাহাতে 
প্রতিবিস্ব পড়ে না, হৃদয়ও সেইরূপ নির্মল না হইলে, উহাতে অধ্যাত্মবিদ্ঠা বা জ্ঞান 
প্রতিফলিত হয় না। 


১। নিত্যানিত্যবস্তাববেক 


“নিত্যবস্ত্বেকং ব্রহ্ম তথ্বতিরিক্তং সর্ধবমনিত্যম।৮ ( তত্ববোধ ) 
এক ব্রন্মই নিত্য, আর সব অনিত্য। নিত্যে আস্থা ও অনিত্যে অনাস্থা 
দৃঢ় করিতে হয়। ন্বপ্নেও যেন এই ভাবটি অবিলুপ্ত থাকে। 


২। বিরাগ বা বৈরাগ্য 


বিরাগ শবের অর্থ রাগবিহীন। অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে রাগ বা আসক্তি 
যাহাদের দূর হইয়াছে । “ইহ স্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্”--ইহলোকে বা 
পরলোকে ব্বর্গাদিতে ভোগের বাসন! ত্যাগ করা। বাসন৷ বিনর্জনই মুক্তি বা 
মোক্ষ। এই গগনে ব্রক্ষজ্ঞান না হইলে পুনরায় যে জন্ম হইবে তথন এই পুত্র 
পরিবার কোথায় থাকিবে? এই সংসারে জীব জন্মিবার জন্য মরে ও মরিবার 
জন্য জন্মে । জলৌক! যেমন এক পত্র হইতে পত্রান্তরে যাইতে দ্বিতীয় পত্রের -. 


২১২০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


আশ্রয় অবলম্বনে প্রথম .গল্র ত্যাগ করে, তদ্বৎ জীব দ্বিতীয় শরীর অবলম্বন 
করিয়া এই স্থুল শরীর ত্যাগ করে। কালেক্টরীর খাজনাখানায় যাহারা প্রহরী 
নিযুক্ত থাকে তাহারা যেমন খুব*ছ:শিয়ারভাবে সঙগীন, বন্দুকাদি লইয়া পাহারা 
দেয়, কিন্তু পাহারা বদলাইবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাহারায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে 
নিজ গৃহে যায়, খাজনাখানায় এই অতুল বিভব ছাড়িয়া যাইতেছে, একথ। 
একবার মনেও "মানে না-তেমনি এই সংসারে পুত্রবিতাদি বিষয়ে তুমি প্রহরী 
মাত্র। তাহারা তোমার নহে। তুমিও তাহাদের নও। তবে মমত1 কিংবা 
বিচ্ছেদাদি জন্ত শোক বা পরিতাপ কেন? “থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই ।” পাহারার 
দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে প্রহরীর যেরূপ শাস্তি, এবণাজরয়ে বিতৃষণ মুমুক্ষর 
ব্রহ্মনির্পাণরূপ পরম শাস্তি তদপেক্ষা অনস্ত কোটাগুণ শ্রেষ্ঠ । সংসারত্যাগের 
স্থযোগে, অতুল আনন্দ লাভের স্থযোগ হইল মনে করিতে হয়। এই ভাব 
আনিবার জন্ত সর্বদা সচেষ্ট হইবে । যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ পাহারাদারের মত 
হুশিয়ার হইয়। সব রক্ষা করিবে, আর মনে ভাবিবে যে এসব আমার নহে । 


৩। শমাদি ঘট সম্পত্তি 
(১) শম-_ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ৷ (২) দম-_মনোনিগ্রহ | (৩) উপরঙ্গ*বা! উপরতি-_ 
ইন্জিয়বৃত্তির বিষয় অর্থাৎ রূপ-রসাদিতে প্রত্যাবর্তন না৷ হয় তদ্ভাবের আনয়ন 
অর্থাৎ সন্যাস। (৪) শ্রদ্ধা_-গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস। (৫) তিতিক্ষা-_ 
শীতশ্রীগ্মাদি ও মানাপমানা্দি ছন্বসহিষ্ণতা। (৬) সমাধান- ব্রহ্দে 
চিত্বৈকাগ্রত1। 


৪। মুযুক্ষত্ 
. অর্থাৎ, মায়ার আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তিছয়ের মোহ হইতে মুক্তিলাভার্থ 
প্রাণপণ চেষ্ট| ৷ 

পুর্ব, আট-দশ্‌ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, ছেলেকে উপযুক্ত গুরুর হস্তে সমর্পণ 
করিয়া দিত। অবস্ত্া্দি উপভোগা পদার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পন্থা গুরু 
সেখানে শিখাইতেন। জুল ও রৌদ্র যাহাতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে, সেজন্ 
'স্তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বার! তৎসহুনশীল কর্িতেন। ভিক্ষালন্ধ আহাধ্য গুরুকে অর্পণ 
করিয়া, গুরুদত প্রসাষে বন্ধ থাকিতে হইত। ভিক্ষায় মানাপমান জ্ঞান থাকে 
না। শির ম্ৃতিকা, জল, কাষ্ঠ-সংগ্রহাদি, ভারবহুনকার্ধ্য ও অন্যান্ত 
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কার্ধ্য করিয়া, সর্ধ্ববিষয়ে পটু হইত। আলস্ত-রহিত হইয়া গুরু-শুশ্ষা করিত। 
বিভিন্ন স্থানের বহু শিষ্য একভ্রাবস্থান করায়, _-“অয়ং নিজঃ পরো! বেতি গণনা 
লঘুচেতসাম্‌'__তাহাদের আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি দূর হইয়া, সর্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত 
হইত। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল ব্রন্ষচর্ধ্য রক্ষা করায়, শারীরিক ও. 
মানসিক বল এবং সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত হইলে পর, গুরুর নিকট বিদ্যালাত হইত। 
গুরুকপায় ও আত্মরূপায় অল্পসময়েই বিদ্যালাভ করিয়া, গৃহস্থ হইলেও দীর্ঘজীবী 
হইত। বাল্যকালের স্থদ্ন শুভ সংস্কারবশতঃ গাহস্থ্য-জীবনও স্থখের হইত । 
্র্ষচধ্যা্দি প্রায় অটুট থাকিত। তঅথচ পরে, “পঞ্চাশোর্দে বনং ব্রজেৎ”__এই 
মন্তবাক্যাুযায়ী বানপ্রস্থ আচরণেও কুষ্ঠিত হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ফলে, যাহার পিতা! ছুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়৷ খাইতে পায় না, সে ইছলেও 
'হোষ্টেলের বৈদ্বাতিক আলোযুক্ত ত্রিতল বাড়ীতে বাস করে। বিলাস-সাগরে 
ডুবিয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। এই সব কুসংস্কার দূর করিয়। স্থসংস্কারে আনয়ন 
করা বহু কষ্টকর হইয়৷ থাকে। তবে কর্ণধার সঙ্জন, কাজেই হতাশ হইবার 
কারণ নাই। ইহা আনিতেই হুইবে। এই এক দেহে না কুলায়, কত লক্ষ দেহই 
ত বিফলে গিয়াছে । না হয়, আগামী দেহে যোগত্রষ্টের ফল ফলিবে। *শুচীনাং 
শ্রীমতাং গেছে যোগত্রষ্টোইভিজায়তে? ৷ (গীতা ) পঞ্চতস্ত্রের 'শশকচ্ছপ' গল্পে 
কচ্ছপের মত ধার ও নিশ্চয় ভাবে চলাই ভাল। 


অষ্টম বল্লী 
অভ্যাস যোগ 
অভ্যাস অতি শক্ত যোগ । সৎ অভ্যাস যেমন উপকারী, কদভ্যাস তেমনি 
দুস্ত্যাজ্য। গো-ছাগলাদি পালিত হইয়া, অভ্যাসবশে বন্ধনপ্রিয় হয়৷ হরছ্বারস্থিত 
আশ্রমের গাভীগুলি সকালবেল! দোহনাস্তে, বাছুর রাখিয়াই-_-কেহ আশ্রমের 
বাহির করিয়৷ দিলে- বিল্লোকেশ পর্বতের সান্ুদেশে ঘাসপত্রাদি খাইয়া চরিয়া 
'বেড়ায়। সন্ধ্যা বেল! ঘটোরী হইয়া ফিরিয়! আসে। তৎপর গঙ্গার জল পান 
করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। দোহনাস্তে গন্গীয় দড়ি দিয়! বাহিরে খু'টিতে 
বাধিয়া রাখা হয়। তথায় ভূমিতে শুইয়া ইহারা জাবর কাটিতে থাকে । যাহার 
বাছুর হয় নাই কিংবা যাহার বাছুর ছুধ ছাড়িয়াছে। তাহারও এ এক দশা । 
ইহার! বনের ঘাস ও গঙ্জার জল খাইয়! কেন বটবৃক্ষের নীচে পড়িয়া থাকে না ?. 
“আশ্রমে আসিয় বন্ধন-রব্ছু গলায় না পরিলে ইহাদের ভাল লাগে না। পাধীগুলি 
ন্২১ 
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প্রাতে উঠিয়া বাসা ছাদ্ধিয়! ২৩ মাইল পর্যন্ত যাইয়া আহার অন্বেষণ করে। 
সন্ধ্যা হইলেই আবার সেই ২৩ মাইল পথ উড়িয়া, নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। 
ইহারা যে স্থানে আহার খু জিলা বৈড়ায়, সন্ধ্যাগমে সেখানেই কোন বৃক্ষে রাত্রি 
যাপন করে না কেন? এইটি মমতা রূপ মোহের কাধ্য। যদি কাহারও স্ত্রী বু 
পুত্র কন্যা রাখিয়াও পরলোক গমন করে, তখন সেই মোহান্ধ স্বামী পুনরায়, 
বিবাহ করার জন্য পাগল হয়। এইটুকু বিচারবুদ্ধি নাই যে, শৃঙ্খল ত ছুটিয়াছে__ 
তবে আর কেন? কিমূঢ়তা! কিসংস্কার! 
*মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্াম্‌। 
কুরু তন্বুদ্ধিমনঃস্থ বিতৃষ্ণাম্‌ ॥৮ ৃ 
.. (মোহমুদগর--১ প্লোক ) 
হেমুঢ়! ধন, জন ও বিষয় ত্যাগ কর। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে নির্মম হও । 


কাম- বিন্বমঙ্গলের আখ্যান 

দেখ, চামরি অর্থাৎ দেহসৌষ্টবে মুগ্ধ হইয়া লোকে কতদূর মূর্খতার পরিচয় 
দেয়। তুলসীদান বলেন, “দিনক। মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পল পল লন 
চোষে। আদমি সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ষ স্ত্রীলোক দিনে 
সৌন্দর্য ও চাহনি ঘ্বারা মুগ্ধ করে। রাত্রে রক্তের সার হইতে উৎপন্ন বীর্য হরণ 
দ্বারা রক্তহীন ও দূর্বল করে। তথাপি লোকে নির্ব,দ্বিতাবশে, ঘরে ঘরে 
রক্ত-শোষধক বাঘিনী পোষে। আবার যৌবনস্থলভ চপলতাবশে মোহ-সম্পন্ধ 
মানব ইন্জ্রি়গণের মোহ ফিরাইয়! ভগবদ্দর্শনাদি দ্বার! কৃতার্থ হ্য়। বিন্বমঙগলের 
উপাখ্যানে এই বিষয়টা অতি বুন্রভাবে ফুটিয়াছে। 

্রাঙ্মণযুবক বিহমঙ্গল, চিস্তামণিনায়ী এক বারবনিতার? রূপে মজিয়া তাহার প্রতি 
' এমনি আসক্ত হুইয়াছিল যে, এক দিনের তরেও তাহার অদর্শন সহ করিয়া গৃহে 
.তিঠিতে পারিত না। পিতৃশ্রান্ধের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পধ্যন্ত নানা কাজে 
ব্ন্ত থাকায় বেক্ুলয়ে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার পর গৃহে থাকা তাহার গক্ষে 
অসহ্‌ হুইয়! উঠিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার । বাহুর প্রচণ্ড বেগে তরঙ্গিণী 
উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়! অষ্টহান্ত করিতেছে । নদীর অপর পারে চিন্তামণির গৃহ । 
. বিষমঙ্গল ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিন্তু এই দুর্য্যোগের সময় নদীতে 
৷ এক্থানি নৌকা ছিল না। একটা শব নদীর তীরে ভালিয়া আসিতেছিল। 

কমা হবি গলিত শবকে কাউখও যনে করিয়া, তাহা অবলখনে নদী পান 
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হইল। তখন রাত্রি ছু'প্রহর হইয়াছে। চিন্তামণি ঘুমে অচেতন। গৃহের 
বার ভিতর হইতে বন্ধ। শুধু খিতলের যে প্রকোষ্ঠটিতে চিন্তামণি ঘুমাইতেছিল 
তাহার একটা দ্বার খোলা ছিল, কিন্তু সেখানেও উঠিবার কোন পথ ছিল না। 
একটা সাপ প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। ভোগ-লালসার তাড়নায় অধীর হ্ইয়া, 
বিমঙ্গল সেই সাপকে রজ্ছুবোধে আশ্রয় করিয়া, উপরে উঠিল। চিস্তামণি 
জাগরিত হইয়া, বিভ্মমঙ্গলের গাত্রের পুতিগন্ধ পাইল এবং অনুসন্ধানক্রমে সবই 
জানিতে পারিল। তখন সেই বেশ্ঠার হৃদয়েও যেন অন্গতাপের এক অক্ফুট 
আলোক ধীরে: ধীরে জলিতে প্রয্লাস পাইল । সে বিন্বমঙ্গলকে শব, সর্পাদি 
ব্যাপার বুঝাইয়৷ ভ€সনার সুরে বলিল, “হায়! মোহান্ধ লীলাশুক, (হিন্দী 
সাহিত্যে বিষমঙ্গল এ নামেই পরিচিত ) তুমি এই বেশ্টার কায়িক রূপে যতটা 
অধীর হইয়া, '্মানন্দময় জগদীশ্বরের জন্য যদি ইহার আংশিক উন্মত্ততাও 
তোমাতে আসিত, তাহা হইলে আজ তুমি কি অযুতই লাভ করিতে ! বেশ্ঠার 
মুখে এই অপূর্ব তিরস্কার শুনিয়া, বিষমঙ্গলের চোখ ফুটিল। সেই মুহুর্ত হইতেই 
সে সমস্ত বাসনায় জলাঞুলি দিয়! ভগবানের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিল। ইন্জরিয়বৃত্তি 
যাহ! এতদিন বেশ্তার উপভোগে নিযুক্ত ছিল, তাহ ভগবদর্শনে নিযুক্ত করিয়া 
কৃতার্থ হইল। 


বাসনাক্ষয় 


তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাসনার বিসর্জনেই মুক্তি বা মোক্ষ। 
অশেষেণ পরিত্যাগে। বাসনানাং ষ উত্তমঃ। 
মোক্ষ ইত্যুচযতে ব্রহ্গন্‌ স এব বিমলক্রমঃ॥ ( যোগবাশিষ্ট ) 
হেব্রক্ষন! উত্তম বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করাই যোক্ষ। তাহাই 
শ্রেষ্ঠ কল্প। বাসনারপ হ্ত্রে এই মায়াময় জগৎ গ্রথিত। স্তর ছিন্ন হইলেই সব 
বিনষ্ট হয়। 
| পবন্ধো হি বাসনাবদ্ধো! মোক্ষঃ স্তাঘাঁসনাক্ষয়ঃ 1” 
(মুক্তিকোপনিষৎ ২৬৬) 
বাসন! দ্বার! বন্ধকে বন্ধ এবং উহার ক্ষয়কে মোক্ষ বলিয়া থাকে । 
“জন্নাস্তরশতাভাম্তা মিথ্যা সংসারবাসনা । 
সা চিরাভ্যাসঘোগেন বিনা ন ক্ষীম্ঘতে চিৎ |” 
| (মুক্তিকোপনিষৎ ২১৫ ) 
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শত জন্মের অভ্যাসধগতঃ মিথ্য। সাংসারিক বাসনা, বহুকাল অভ্যাসযোগ 
ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । * .. 

এই সংসাররূপী বৃক্ষের নাম মন। সংকল্লাত্মক মনের নিগ্রহেই সংসার নাশ 
পাইয়া থাকে। চিত্তই বিষয়ের কারণ। চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব 
বাসনা-শৃন্ত হইলেই জগৎ নষ্ট হয়। মনের সংকল্প ধদি উখবানমাত্রই লয় করিয়! 
 দেওয়] যায়, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। “ধ্যানং নিবিষ়ং 
মন: স্ুষুপ্তি ব্যতীত মন যখন বিষয়হীন তখনই ধ্যান। যখন মন লীন বা 
নির্ববাপিত তখনই মুক্তি। তখন অহঙ্কার, 'অভিমান, সংকল্প, বিকল্প না! থাকায় 
তত্বস্ভানের বিকাশ হয়। স্ুযুধিতেও মন লয় হইয়া জীব ্বত্রহ্ব-্বরূপগত হয় 
কিন্ত মোহাচ্ছননত্ব-নিবন্ধন বুঝিতে পারে না। আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অন্য 
কিছু নাই, এইরূপ তত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি ( অর্থাৎ কর্মফলে পুনঃ পুন: জন্মলাভ ও 
সংসার-ছুঃখ-ভোগ হইতে মুক্তি )। কর্মফলে জগ্মজন্মান্তের জ্ঞান দ্বার! কর্ম ও 
তৎফল দগ্ধ হইলে, দগ্ধ বীজবৎ উহা! আর অঙ্কুরিত হয় না। 

“নদীয়স্তে চান্ত কর্দাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” 
ৃ ( মুণ্ডকোপনিষৎ ২২৮ 

সেই পরব্রদ্ধের দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সহিত ইহার (ব্রষ্টার ) 

কর্খনকল ক্ষত্বপ্রাত হয়। 
'্ঞানাগরিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা” (গীতা ৪1৩৭) 

জাঁন-অন্নি দ্বার! সর্ধপ্রকারের কর্ম ভন্মীভূত হম়। এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতি, 
স্বৃতি বাক্য থাকিতেও কেহ কেহ বলেন প্রারন্ধ দগ্ধ হয় না। অর্থাৎ বিদেহ 
মুক্তি না হওয়া পথ্যন্ত জীবন্মক্তেরও প্রারন্ধ ভোগ হয়।/যেমন ধনু হইতে নিন্দিপ্ত 
তীর, লক্ষ্যে ন বিদ্ধ হউক,_এরপ ইচ্ছা হইলেও বথাস্থানে পৌছে, নিবৃত্ত 
: হয় না? যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ভা তৈয়ার হইলেও চক্রগতি স্থির 
: হয় না, পুর্ব প্রযোজিত শক্তিবশে কিয়ৎকাল চলিয়া থাকে, তঘৎ প্রারন্ধ ভোগে 
পরিসমাপ্ধ হয়: ইহ! বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। | 
। -এক বেনে, ত্বতের হাড়ি ভাঙ্গা জানিয়া, হাড়ি হইতে ঘ্বৃত তুলিয় রাখিয়া, 
স্ঁড়িটিকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এক কুকুর হাঁড়িটাকে চাটিতে আরম্ভ করিল। 
. ইহ! দেখিয়া, বেনের প্রতিবেশী তাহাকে স্বৃতরক্ষার্থ সাবধান হইতে বলিলে, বেনে 
.. উত্তর করিব, “আমি সার পদার্থসটুকু তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন এ হাড়ি কুকুরে 

জাটুক, কি যাউিক, আমার:তাহা দেখিবার কোনও প্রয্নৌজন নাই ।” 
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আত্মজ্ঞানরপ ঘ্বত সযত্বে তুলিয়া! রাখিলে, প্রারনরূপী কুকুর, দেহকে লইয়। 
ইচ্ছাহ্ুরূপ খেল! করুক | স্ৃখছুংখের নিলয়, বহিরাবরণম্বরূপ এই মিথ্যা দেহের 
সহিত তোমার আর কি সম্পর্ক রহিয়াছে? তবে, মূর্খ প্রতিবেশী হয়ত মনে 
করিবে, _আত্মজ্ঞানীও দেহ ধারণ করিয়া স্থখছুঃখ উপভোগ করে। 


কন্ম শেষ কখন হয় 
“তত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দং প্রারন্ধং নৈব বিছ্যাতে। 
দেহাদিনামসত্তাৎ তু যথা স্বপ্লো'বিবোধতঃ ॥৮ 
( অপরোক্ষান্ুভূতিঃ ৯১) 
নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যক্তির নিকট যেমন স্বপরদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব্খাকে 
না, সেইরূপ তত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রারন্ধ অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্মের অস্তিত্ব শেষ 
হয়। জ্ঞানীর চক্ষে, দেহত্রয়ই মিথ্যা, সংকল্পমাত্র। জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নবৎ অলীক । 
অজ্ঞানীর চক্ষে, জ্ঞানীর প্রারন্ধ দেহত্যাগ পর্য্যস্ত থাকে এমন বোধ হইতে পারে; 
কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কাপড় পুড়িয়৷ গেলেও যেমন স্যতা, পাড় প্রভৃতির 
লক্ষণ বর্তমান থাকে, তেমনি ব্রহ্ষজ্ঞানীর জ্ঞান-দগ্ধ দেহ নামমাত্রে পর্যবসিত 
হয়। কর্ম ভোগ করিবার জন্য কিছু অবশেষ থাকে না। 
“বাহে নিরুদ্ধে মনসঃ গ্রসন্নতা | 
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্‌ ॥ 
তশ্মিন্‌ স্ৃষ্টে ভববন্ধনাশে! | 
বহিনিরোধঃ পদ্ববীবিমুক্তেঃ ॥ 
(বিবেকচুড়ামণি--৩৩৩ ল্লৌক ) 
বাহ্‌ শ্রবণাদি বিষয় মিথ্যাজ্ঞানে মনের গতি নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। মন 
নিশ্খল হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। এই দর্শন সুদৃঢ় হইলে, 
ভববন্ধন বিনষ্ট হয়। বাহুজগতের প্রতি মনের গতি নিরোধ করাই মুক্তিপদ। 


দৃশ্য জগতের অলীকতা- 
ভ্রমস্থয জগতসান্ত জাতন্তাকাশবর্ণব্চ। 
অপুনঃ ম্মরণং মন্তে সাধে বিল্মরণং বরম্‌ ॥ ১ ॥ 
দৃশ্তাত্যস্তাভাববোধং বিন! তন্নানুভূফ়তে । 
কদাচিছ্ কেনচিল্লাম স্ববোধোহম্বিস্ততামুঃ ॥ ২ ॥ 
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স চে২ সংভবত্যেব তদর্থমিদমাততম্‌। 
শান্্মাকর্ণনসি চেৎ তত্বমাপম্তনি নান্তথা ॥ ৩ ॥ 
জগন্তমোইয়ং দৃষ্শ্তাইপি নাস্ত্েবেত্যনুভূয়তে | 
বর্ণে ব্যোয় ইবাথেদাঘিচারেণামুনানঘ ॥ ৪ ॥ 
ৃশ্তুং নাম্তীতি বোধেন মনসো! দৃশ্থামার্জনম্‌ । 
সম্পন্নং চেতৃতৃৎপন্ন! পরা! নির্ববাণনিবৃতিঃ ॥ ৫ ॥ 
অন্ুথা শান্ত্রগর্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ ৷ 
 ভবত্যকত্রিমাজ্ঞানাৎ কল্পৈরপি ন নিবৃতিঃ ॥ ৬। 
( যোগবাশিষ্ট--৩।২।৭ ) 
আকাশ বর্ণহীন হইলেও যেমন নীল ' বলিয়া প্রতিভাত হয়, জগৎও 
তেমনি অবস্ত হুইয়! বস্তরূপে প্রতীত হয়। এই জগৎ সম্পর্কে চির-বিস্বৃতিই 
মুক্তি। ১ 
দৃশ্ঠপদার্থমাত্রই অন্তিত্ববিহীন ; এই জ্ঞান না হইলে মুক্তির স্বরূপ অন্থভব 
করা যায় না। ২ 
এই অধ্যাত্মবিচার শ্রবণ করিলেই তত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া ষায়। ৩ 
এই ভ্রমাত্মক জগৎ দৃশ্ঠ হইলেও আকাশবর্ণের স্ায় অলীক্ষ । স্থির চিত্তে 
বিচার করিলেই ইহা 2স্থভূত হয়। ৪ 
| ৮, পদার্থ নাই; এই জ্ঞান হইলে মন হইতে জগত্প্রপঞ্চ মুছিয়া যায়। 
ইহাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম নির্বাণ লাভ হয়। ৫ 
ইহা না৷ করিলে কল্প পরিমাঁণ কাল শাস্ত্র-গর্ভে পড়িয়া থাকিলেও অজ্ঞান 
নিবৃত্তি হইবে না। ৬ 
ধাহার প্রাণে এই যুক্তি পাইবার আকুল অভিলার্ধ জাগে, তিনিই মুমুক্ 
- তিনিই ধন্ত। 


নবম বল্লী 
বাশনার প্রকার ভেদ 
শুদ্ধ! ও মলিন! স্তব্দে বাসনা ছুই প্রকার । “মলিনা জন্মহেতু: শ্যাৎ শুদ্ধ! 
- জন্মবিনাশিনী ।” মলিনা পুনর্জন্মের কারণ হয়, আর শুন্ধা দ্বারা তাহা বাঁরিত 
: হুয়। বে মৃত্যুর পর আর কদম হয় না তাহাই প্রকুত মৃত্যু। সাধারণতঃ মৃত্যু 
“বলিতে বাহু! কা যাক তাহাতৈ বদ্ষে ও কারণ পরীর অটুট অবস্থায় থাকিয়াই 
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জলৌকার মত আর একটা স্ুল শরীর গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। 
জ্ঞান দ্বারাই শুধু সুক্ম ও কারণ শরীরের বিলয় ঘটে । ইহাই প্ররূত মৃত্যু ৷ 

“জাতে হি কো যন্ত পুনর্ন জন্ম ৷ 

কো! বা মৃতো যস্ত পুন মৃত্যুঃ॥৮ (প্রশ্নোত্তরী--১৮) 

গৃহপালিত! হস্তিনীর সাহায্যে যেরূপ বন্য হৃস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর হয়, মলিন! 

বাসনাও সেইরূপ মানুষের চিত্ববৃত্তিকে নরকের পথে সোনার শিকলে বদ্ধ করে। 
ইহা রজ ও তমোগুণাত্মক। শুদ্ধ বাসন! সত্বগ্ুণাত্মিকা। গুণ ভেদে লোকের 
ব্যবহারেরও ভে ঘটিয়৷ থাকে । , অগ্নিতে ভঙ্জিত বীজ বপন করিলে, তাহার 
আর অস্কুরোদগম হয় না। তদ্ৎ জ্ঞানাগ্িদগ্ধ কন্মীর কর্ম বন্ধের কারণ হয় না। 
হাতীকে ত্নান করাইয়া, স্থশাসনে না রাখিলে, সে আবার কাদায় জুটাইতে 
আরম কবে। সংসারী ব্যক্তিও ইন্ত্রিয়গুলিকে স্ুশাসনে না! রাখিলে, গুরু দ্বারা 
সংস্কৃত হইয়াও আবার পঙ্িল বিষয়-বাসনায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কাজেই 
গুরুশক্তির দরকার। অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখিবার জন্য সাত্বিক কর্শের অনুষ্ঠান 
আবশ্তক । এই শুদ্ধ সত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া! ধিনি কাজ করেন, তিনি “আত্মা 
সত্য, জগৎ অসত্য' জানিয়াই কাজ করেন। তীহার কশ্মকল আর বন্ধনের 
কারণ হয় না। কিন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানোৎপত্তির পুর্বে মৃত্যু হইলে, 
ঠাহার সদগতি ও পুনর্জন্ম হইবে। 


কিসে কর্মাফলে বদ্ধ হইতে হয় না 


“ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥” (গীতা ৪1১৪) 
গীতায় ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বু কথ! বলিয়াছেন। এখানে 
“মাং, শবের দ্বারা “আত্মার ন্বরূপ' বুঝিতে হইবে । আত্মা শু্ধ, বুদ্ধ, অক্রিয় 
ও .অপাপবিদ্ধ। কোন কর্মফলই তাহাতে লাগিতে পারে না। বুদ্ধি আশ্রিত 
লিঙ্গদেহই ভোক্তা, আত্মা ভোক্তা নহে। এইরূপ সংস্কার লইয়। কাজ করিলেই 
'আরু কর্মাফলে বদ্ধ হইতে হয় ন1। 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্বশঃ। 
অহংকারবিমৃঢ়াত্মা কর্তীহমিতি মন্যতে ॥” (গীতা ৫২৭) 
প্রকৃতি গুণ দ্বার] সর্ব কর্ম করেন। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি, “আমি কর্তা” 
এইরূপ মনে করিয়। বদ্ধ হয়। যে নিজকে অকর্তা ঝলিয়। জানে তাহার কর 


৩২৮" স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বন্ধনের কারণ হয় না। সু্টি-পরিমেয় অন্নদান হইতে ব্রন্মলোক লাভ পর্যস্ত যত 
কণ্ম সবই বিষ্তা ও অবিষ্া জনিত শুদ্ধ ও মলিন কর্মের আয়ত্ত । এতদুভয়ের 
পারে পরমাত্মসাক্ষাৎকার। যাহা এই ছুইটাকে লইয়াই পরিতৃপ্ত হয় তাহারা 
আত্মঘাতী । 


£ 


“অনুর্যযা! নাম তে লোকা অন্ষেন তমসাবুতাঃ । 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি ষে কে চাত্ুহনো৷ জনাঃ ॥” 
মাম়্ারূপ তম আবৃত হইয়৷ দেবাদিলোকে তাহার! গমন করে। যাহারা আত্ম- 

দর্শন জন্য চেষ্টান্বিত না হইয়া কশ্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা আত্মহত্যাকারী । 
আত্মা কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে “আমিই ব্রহ্ম” ইহা! অনুভূত হইলেই 
আত্মদর্শন ঘটে । তাহার ফলে কর্শ ও হদয়গ্রন্থিপ কাম- বন্দারা অহঙ্কার ও 
চিদাত্মার একা-ভ্রম জন্মে-_বিনষ্ট হয় । আঁমার স্ত্রী, আমার পুত্র প্রভৃতি আমিত্ব- 
বুদ্ধি বু জন্মের সংস্কারদোষে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল অনেকটা অশ্বখ- 
বৃক্ষের মূলের গ্ায়। যতই কাট না কেন, কোথায় যেন একটুকু থাকিয় যায়। 
বহুদিনের এই সংস্কার কেবল আত্মদর্শনে কষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাকে সমূলে নষ্ট 
করিতে হইলে, বিচার, রৈরাগ্য ও বহু তপস্যার প্রয়োজন এবং বনুজন্ম শুদ্ধ সত্ব 
অবস্থিতি চাই। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “বহুনাং জন্মনামস্ত্ে জ্ঞানবান্‌ মাং 
প্রগদ্যাতে”। 


্রন্মাভ্যাস 


' বহু জীবন ব্রহ্ম-চিস্তনে অতিবাহিত হুইলে, মায়ার আবরণজনিত কদভ্যাস 
ছিন্ন হয়। ব্রহ্ধাভ্যাস আয়ত চিতে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান প্রকাশমান হন। 
“তচ্চিস্তনং তৎ্কথনং অন্যোন্তং তৎপ্রবোর্ধনম্‌ | 
এতদেেকপরত্ৃঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব,ধাঃ |” 
তাহাকে লইয়াই চিন্তা ও আলোচনা কর। তাহার সম্পর্কেই তোমার বন্ধুকে 
প্রবোধ দাও। . ত্বাহাতে একনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ কেবল তাহাকে লইয়াই থাক, 
চিতবৃতি অন্ত কিছুতে না যায় ইহাই ব্রশ্মভ্যাস। 
বিক্ষেপ-শক্তির ফন এই সংসার বিচিত্র। যাহাতে এই বিচি্ভার : মধ্যে 
'নিজেও জড়িত না. হও, তজ্জন্য সর্বদা এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একের সমাবেশ 
শক্ষ্য করিবে । মনে কর, একটা ময়ূর তোমার দৃষ্টিপথে পড়িল। অমনি তোমার 
খহিমুখ ইজিন্লডারিদিকে ছড়াইক্বা গরড়িন। চক্ষু তাহার পালক ও অঙ্গের 


অধ্যাত্ববিদ্ভা ৩২৯ 


চাকৃচিক্য, কর্ণ তাহার মধুর কেকারব, স্পর্শ উহ্থার পুচ্ছের কোযলত্ব ও জিহবা 
উহার রূপ বর্ণনা ভোগ করিবার জন্য নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা 
ইহার্দিগকে থামাইতে হুইবে। বিচার করিবে, 'যখন ইহা ডিম্বের মধ্যে ছিল 
তখন ইহার বিচিত্রতা কোথায় ছিল? যদি সন্দেহ হয় যে ডিম্ব অবস্থায়ও ইহা 
একাধিক অংশে বর্তমান ছিল, অমনি প্রশ্ন করিবে- উহা! যখন ময়ূর বীধ্যে 
তখনও কি উহাতে বৈচিত্র্য ছিল? উত্তর হইবে__না। এই বৈচিত্র্য অনিত্য, আর 
উহার মধ্যস্থিত চৈতন্য সৎপদার্থ ও অন্ত প্রাণিদেহস্থ চিৎ এক। ভিম্বস্থিত চৈতগ্য 
কুক্থম, সাদা বেষ্টনী ও খোসার আবরণে আবৃত। তছৎ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে 
আবৃত। কুন্থম জাত পালক ও চর্দ, মাংস প্রভৃতির বিচিন্ত্রতা বিক্ষেপ-শক্তির 
কাধ্য। মায়া এই কার্যের কারণ। ময়ূরের ষে বুদ্ধি-বৃত্তি আছে ত্মৃহাতেই 
সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ প্রতিবিদ্বিত হ্ইয়াছে। এই মমুর নিজের ভূবনমোহন 
রূপ লইয়। ধতই গর্ব করুক না কেন, ইহাতে ও আমাতে, উহার দেহ ও এই দেহ 
একই পঞ্ষীরূত পঞ্চমহাভৃত এবং সেই এক অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্থ বিরাজমান । পুচ্ছ 
তুলিয় নৃত্য করিবার সময় উহার প্রাণে ষে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মীনন্দেরই কণামাত্র। 
এইবপ চিন্তা বার! চিত্তকে ব্রন্মে লীন করিবে । আকাশের পানে তাকা ইয়া 
দেখিলে দেখিবে, অসংখ্য নক্ষত্ররাজী আকাশ ছাইয়া আছে। মায়াশক্তি এইরূপ 
কোটী কোটা ব্রহ্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতেছে-_-পত্রহ্ধাগ্ডানাং কোটা, 
কোটা প্রস্থষে” ইহারাও ক্ষণিক দেহের স্ভায় পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিগমাত্র। 
এক অবিনাশী আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান । 
'জাগ্রতত্বপ্নন্যুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ্ প্রকাশতে | 
তত্ব্রক্মাহমিতি জ্ঞাত্ব। সর্ববন্ধেঃ প্রমুচ্যতে ॥৮ (কৈবল্যোপনিষৎ ১৭), 
জাগ্রদা্দি অবস্থায় ষে প্রপঞ্চ প্রকটিত তাহা ত্রহ্মস্বরূপ, আমারই ্বরূপ, এই 
জানিলে সর্ধবন্ধন ছিন্ন হয়। 
*ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব প্রতিষ্িতম্‌। 
মগ্ি সর্ববং লয়ং যাতি তথ ন্ষাদ্বয়মন্ম্যহম্‌ ॥” ( কৈবল্যোপনিষৎ ১৯ ) 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সবযুন্তি অবস্থায় যে জগত্প্রপঞ্চ প্রকাশ করে তাহা ব্রহ্ধ, আমিই 
ব্টি। এইটী জানিলে সকল বন্ধন টুটিয়া যায় । আম! হইতে উৎপন্ন, আমাতে 
প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই লয় পাইবে । আমিই সেই ব্রহ্ম । 
আকাশে কত বিচিত্র বর্ণের রামধন্থ উঠিয়াছে। ক্্ধ্যকিরণের প্রতিবিস্ক 
ফলিত হওয়াঁতেই, উহাদের এপ দেখাইতেছে। ইহা! শুধু দৃষ্টিবিভ্রম। মেঘ 


৩৩০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


, যেক্ূপ আকাশকে আবৃত. করিয়াছে, অনস্ত ব্রহ্ম সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত । 
মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্‌.আকাশ দেখ! যায়; মায়ামেঘ অপসারিত হইলে 
তেমনি হবয়ম্প্রভ ব্রদ্ধ প্রকাশির্ত'ন। 


্রহ্মাভ্যাস জন্য বিচার-প্রণালী 

এইবূপে বিচার ছারা! সকল চিস্তাকেই ব্রদ্ধোন্মুধী করা৷ আবশ্তক। বিষয়কার্যের 
সঙ্গে সঙ্গেও বিচার করিতে হুইবে। 

হরঘ্বারের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম। কেহ খাইতে বিলে 
তাহার! দল বাধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে । এ জন্য সাধুরা 
আহারের পূর্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া৷ আসেন। একদিন 
ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় জনৈক ভক্ত 
তাহার সাহাধ্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, যাও, নিজের বাগান 
হইতে বানর ভাড়াইয়া আইস'। শিষ্য এই কথায় বিশ্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 
“তোমার দেহরূপ বাগানে ইন্দ্রিয়-বানর বড় অশান্তির সুষ্টি করিতেছে, বিবেক- 
ধনুর দ্বারা তাহাদের শাস্ত করিয়। জ্ঞানাম্ৃত ভক্ষণ কর; । 

একদিন বালি দিয়] গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে্ঠাকুর বলিলেন, 
“ইন্জিয়াদিজনিত হর্ধ ও অমর্য এইরূপে বিবেক-বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত 
হইলে সর্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে । “সমত্বং যোগ উচ্যতে” (গীতা )__সমবুদ্ধি হইলেই 
ত্রহ্মযোগ। 

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বাগানের নান! স্থান হইতে কতকগুলি কাঠ 
কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় সুপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, “এখন 
পুরস্কার লও১। সকলে হাসিয়া! ঈাড়াইলে বলিলেন, দই কাঠগুলি কুড়াইয়া 
আনায় এখন বাগানটা পরিষ্কৃত হইয়্াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে । 
তোমাদের দেহস্থিত বৃতিগুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহবাদিগকে কুড়াইয়! 
আনিয়া এক তশ্বাত্যাসে নিযুক্ত কর। ইহাতে হৃদয়-কানন পরিষ্কত হইবে ও 
তখন ইহাতে অধ্যাত্মবিষ্তার বীজ বুনিবার বেশ সুবিধা হইবে। 

“মন তুমি কৃষি কাজ জান না 
এমন মানবজমিন রইল পতিত 
ৃ আবাদ করলে ফল্ত সোনা ।” . 

-5 এই গানে সাদ উক্ত আবাদের বাধার দিয়াছেন । 


অধ্যাত্ববিষ্। ৩৩১ 


অপর দিন এক ব্যক্তি আমিয়৷ মোকদ্দমার গ্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর, 
উপস্থিত শিষ্যিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা 
প্রভৃতির আলোচনা! হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে 
বিবেক-হাকিমের এজ্লাসে “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই সম্পর্কে মোকদ্দম! কর। 
বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে সত্যেরই জয়, অজ্ঞান 
হারিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ত্রদ্ধে পরিসমাপ্তি করার 
অভ্যাসই ব্রদ্ধাভ্যাস এবং পুর্ব পুর্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়। 


* দশম বল্লী 
অধিকারী ভেদে উপদেশ 
অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সর্ব শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা । নতুবা সর্ব শ্রুতি 
সকলেরই সর্ধবকালে উপযোগী মনে করিলে, বনু অনর্থপাতের সম্ভাবনা । 
শ্রুতিবাক্যের দোহাই দিয়া দেহই আত্মা, ইন্ড্রিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই 
আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্রই আত্ম! ইত্যাদি বছ মতের সৃষ্টি হইয়াছে । 
“সক্তাঃ কর্মপ্যবিদ্বাংসো থা কুর্ববস্তি ভারত। 
 কুর্ধ্যাদ্বিদ্বাংঘ্তথাসক্তশ্চিকীষু্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়ে সর্ববকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥” 1 গীতা ৩২৫,১২৬) 
কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্মে অন্শ্ক্ত জ্ঞানিগণও 
লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধর্শে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ 
করিবেন। অজ্ঞ কর্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে 
সকল কার্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নির্মল না হওয়া পর্য্যস্ত 
তাহাদিগকে কর্মে নিয়োজিত রাখিবেন। 
গীতার অষ্টাদশ অধায়ে, ভগবান্‌ শ্বয়ং অনধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন। 
“ইদস্তে নাহতপস্কায় নাইভক্তায় কদাচন। 
ন চাইশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যস্য়তি 1৮ (গীতা ১৮৬৭) 
হে অঙ্জুন! স্বধর্শানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহ্বীন, গুরুণুশ্রাবিহীন ও ভগবানের 
নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্বার্থ বুধাইও না। তথাচ,_ 
“রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাঁচতঃ কামপুরণম্‌:। 
ইদমৃষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যন্ত কন্ত/চিৎ 1” (মুক্তিকোপনিবৎ ৪৩) 
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, রাজ্য, ধন, সব' ছাহিলে দিবে । কিন্ত, ব্রহ্ষবিস্তা-সম্বলিত এই ১০৮টা 
উপনিষৎ যাহাকে তাহাকে দ্বিবে না। বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য যে, দেশ, কাল, ও 
পাত্রভেদে প্রযোজ্য তাহ! তৈত্ববরীয়োপনিষদের তৃগুবন্পী ও ছান্দোগ্যের 
সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায়। ভূগু কিছুকাল তপস্যা করিয়া, 
পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। পিতা বলিলেন, 
“অন্নং ব্রন্ম ইতি ব্যজানাৎ”। আরও কিছুদিন সাধন! করিয়া! যখন ফিরিলেন, 
তখন পিতা উত্তর করিলেন প্প্রাণে ব্রহ্ম ইতি”। এইরূপে বারংবার তপস্তার 
ফলে ভূগুর মন যতটুকু পাইবার উপযোগী হইত, পিতা তাহাকে সেই পরিমাণ 
শিক্ষা দরিতেন। ভূগুর স্যায় নারদকেও সনৎকুমার ক্রমে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় 
কোষ প্রত্ভুতি শিখাইয়া সর্বশেষে ব্রহ্ম উপাসনা বুঝাইয়! দেন। 
একই উপদেশ যে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করে, সে বিষয়ের 
দৃষ্টাত্তের অভাব নাই। বৃহ্দারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে কীণ্তিত হুইয়াছে যে) দেব, 
মনুষ্য ও অন্থর মিলিয়! প্রজাপতির নিকট ব্রন্ধচর্ধ্য সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা 
করিলে, তিনি তাহাদিগকে পদ" শব্দটির অর্থ জিজ্ঞাস করেন। দেবতা “দ” 
শব অর্থে “দম*, মানুষ “দান”, আর অস্থুর 'দয়া"_-এই উত্তর দিয়াছিলেন। ইন্জর 
ও বিরোচন উভয়ে একই সময়ে প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মতত্বৰিয়ক জ্ঞানলাভ 
করেন। বিরোচন অন্নমুয় কোষকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু 
ইন্দ্র পচি বারে প্রায় এক শতাব্দীর সাধনার ফলে ব্রহ্ষবিষ্তা লাভ করিয়া কৃতার্থ 
হন | মার্কগডেয় চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া সর্বত্র স্থপরিচিত। মেধস্‌ মুনি এই 
সপ্তশতী, রাজা স্থুরথ ও সমাধি নামক এক বৈশ্য উভয়ের নিকটই বলেন। 
রজোগুণের প্রাবল্যে রাজ। স্থরথ দেবীর অর্চনা করিয়৷ হৃতরাজ্য লাভ করিলেন । 
আর সত্বগুণাশ্রিত বৈশ্ত সমাধি সন্ন্যাসগ্রহণে জ্ঞানলাভ করির্লন । 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং গ্রকাশয়তি তৎ্পরমূ্‌ ॥” (গীতা! ৫1১৬) 
 ধিনি জ্ঞানের সাধনায় অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন, প্রভাকররূপী হ্বযম্প্রভ ব্রন্ধ 
তাহাতেই প্রতিভার্ড। 
প্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বন্বপ্নে। হীয়তে থা । 
_.. অদ্ধিতীয় ব্রহ্মতত্বে ন্বপ্নোইয়মখিলং জগৎ ॥” 
এ জীবন নিশার ব্বপন। গ্রভাতম্র্ধ্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান ঘুম ভাঙ্গিলেই 
এগ্প্সের অলীকৃত্থ টুপ্লন্ধি কর! ফায়।, ইহাই বেদাস্তশান্ত্রের তাৎপর্ধ্যার্থ। 


্্টিতত্ব 


জগতের স্থ্টি সম্পর্কে ব্রদ্ম শুধু হেতুস্বরূপ.। হ্ূর্ধ্কিরণের তৃণাদিদাহিক! 
শক্তি সামান্যতঃ নাই, কিন্তু কাচে প্রতিফলিত প্রতিবিষ্ব ছার! তৃণ দাহন করা 
যায়। এইবপ, ব্রহ্ম চিৎশক্তিতে প্রতিবিদ্বিত হইলে মায়ার পরিণামে জগৎপ্রপঞ্চ 
উৎপার্দিকা শক্তি জন্মে। ইনি মহত্তত্বে প্রতিবিদ্বিত হইলে জগৎ স্থষ্ট হুয়। 
প্রতিবিশ্ব যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা । দর্পণে মুখ দেখিয়া যেরূপ নিজের 
মুখখানি বিস্বত হই, এই জগৎ দেখিয়াও সেইরূপ প্রকৃত চিৎ পদার্থ টাকে ভুলিয়া 
ষাই। মায়া নিত্য কি অনিত্য, তাহা নির্বাচনের অধোগ্য বলিয়! ইহাকে 
অনির্বচনীয়া বলে। এই মায়া তিগুণাত্মিক!। গুণের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি-লীন 
অবস্থা । গুণ-বৈষম্যই স্থষ্টি। সত্বপ্রধান! প্রকৃতি মায়া, আর রজস্মঃপ্রধানা 
প্রকৃতি অ্ন্দ্া। মায়া-উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম-প্রতিবিষ্ব ঈশ্বর, আর অবিগ্যাউপাধি- 
বিশিষ্ট ব্রন্ম-প্রতিবিষ্ব জীব। 


“মায়াবিস্বো৷ বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর । 

অবিদ্যাবশনন্বন্ত স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা৷ । 

সা কারণশরীরং শ্তাৎ প্রীজ্ঞস্তত্যাভিমানবান্‌ ॥” 
র ( পঞ্চদশী ১।১৬।১৭ ) 


যায়া-প্রতিবিষ্বিত ব্রন্ম ঈশ্বর। ইনি সর্বজ্ঞ। অবিগ্যা-প্রতিবিশ্ব জীব' 
বৈচিত্রাময়। অবিদ্যা কারণ শরীর, আর অবিষ্ঠাভিমানী” জ+খ প্রাজ্ঞ | ক্স 
শরীরাভিমানী জীব তৈজস, আর স্থুল-শরীরাভিমানী জীব বিশ্ব। অব্যাকৃতা 
মায়া ঈশ্বরের দেশ ; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাহার কাল; আর গুণত্রয় তাহার 
পাত্র। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুপ্তি_ এই অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ক্রমে বিরাট্‌, 
হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এই তিনটা শরীর কল্পিত হয়। অবস্থাত্রম্ম জীবের 
-কাল; অন্তঃকরণ তাহার দেশ ; আর স্থুল, সুক্ত্ম ও কারণ শরীর তাহার পাত্র ব 
ভোগসামগ্রী। 

রাজা ছুধ্যোধন ময়দানব নিমিত স্ফটিক-আবাসে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা 
হুই়্াছিলেন। “কাচভূমৌ জলত্বং ব! জলভূমৌ হি কাচত|।” মরুভূমিতে যেরূপ 
জলভ্রম হয়, আকাশে যেরূপ নীলিমাভ্রম হয়-_ব্রন্মেও সেইরূপ জগদ্ভরম' জন্মে । 
জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ব্রজ্মচৈতন্টে চৈতন্যময় । জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া নিজেকে 
ঈশ্বর হইতে পৃথক মনে করে। প্তত্বমসি' মহাব$কাদার এই পার্থক্য নিরাঁকুত 
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হইয়াছে। তৎ ্বম্‌ অসি--সেই (ঈশ্বর) তুমি। সর্ববশান্ত্রবেত্ত। ত্রাণ আর 
নিরক্ষর চগ্ডাল ছুইই যেরূপ মাছ, হীরক ও অঙ্গার যেমন একই পদার্থ ঈশ্বর 
এবং জীবও সেইরূপ এক ব্রন্ধ-প্রতিবিত্ব। 


একাদশ বন্লী 
মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তি 

জীব ও ঈশ্বর মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্ম সহ নিজের অভেদ ভাব 
বুঝিতে পারে না। মধ্যান্ের প্রথর কৃর্য্কেও 'মেঘ ঢাকিয়া ফেলে। পানাক্ক 
ঢাক। পুকুরের জল প্রথমতঃ দেখ! যায় না, কিন্তু পানা ফেলিয়া! দিলে নিশ্মল জল 
ৃষ্ট হয়। হস্ধ্য চিরপ্রকাশ, কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া উহাকে ঢাকিয়৷ রাখে 
অবোধ লোকের ততক্ষণ উহার অস্ত কল্পন। করে। 

পঘনচ্ছননৃষ্ি্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিপ্রভম্মন্যতে চাতিমৃঢঃ | 
তথা বন্ধবন্তাতি যো মৃঢদৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিম্বনপোহহমাত্মা |” 
( হস্তামলক ) 

মুগ্ধ জীব “আমি সেই আত্মা” এই কথাটা ভুলিয়া! নিজকে বদ্ধ মনে করে। 
মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকাম্ম জীবের কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রভৃতি অলীক ভাবনা 
উপস্থিত, হয়। 

বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধি আকাশাদি মরজগতের 
করে। নানাত্ব কল্পনা ও বৈচিত্র্য স্থষি, ইহার কাধ্য। “বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি- 
্দ্ধাপ্ডাত্তং জগৎ হজেৎ* | বিক্ষেপ-শক্তি লিঙ্গ শরীর হইতে. বিশ্বত্রন্ধাণ্ড পথ্যস্ত 
জগতের স্থ্টি করে। বিভিন্ন মেঘ নানাভাবে অবস্থান করায় চু্যকিরণ উহাদের 
মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয় এবং নানাবর্ণের স্থষ্টি করে । যেমন বায়ক্কোপের 
গ্যালারির বিজলি বাতি জালাইলে, দর্শকের অন্ধকারাবরণ ন1 থাকায়, বায়স্কোপের 
খেল বন্ধ হয়। বায়স্কোপের 'খেল! দেখিতে গ্যালারি অন্ধকারে আবৃত রাখ! 
দরকার। এরূপ মায়ার/মাবরণ-শক্তি তম, আর বায়স্কোপের খেল! বিক্ষেপ-শক্তির 
ক্রিয়া। গ্যালারিতে ধখন বিজলি বাতি থাকে, তখন দর্শক স্ব স্বরূপে স্থিত। বাতি 
নিবাইলে অন্ধকারে আবৃত, হইয়!, বিক্ষি্চিত্তে খেল! দেখে । সংগুরু যদি 
গ্যালারির, বিজলি বাঁতি জালান তবে পুনঃ স্বরূপে অবস্থান হয়। এই ছুই শক্তির 
মধ্যে আবরণ-শক্তির বিনাশ.হইলে অপরটা আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। 
'অসৈধাহমন্মি- টিই অন্ধ, এই জান জন্সিলেই এ আবরণ-শক্তি ছিন্ন হয়। 


অধ্যাত্মবিদ্তা ৩৩৫ 


“আবরণন্য নিবৃত্তির্বতি চ সম্যক পদার্ঘদর্শনতঃ | 
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিতছুঃখনিবৃত্তিঃ ॥” 
্রহ্মদর্শন ঘটিলে আবরণ-শক্তি নিবৃত হয়। মিথ্যাজ্ঞান এবং তদুৎপন্ন 
বিক্ষেপজনিত ছুঃখও এই সময় নিবৃত্ত হয়। 
মাকড়সা! যেমন নিজের দেহ হইতেই লুতাতন্ত স্থষ্টি করিয়া জাল বুনে এবং 
তাহারই আশ্রয়ে আবার নিজে বাস করে, তেমনি ঈশ্বর জগতের উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ। জগৎ তাহারই সৃষ্টি, আবার তাহারই লীলানিকেতন। 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত: সনাতন: |” (গীতা__১৫।৭) 
জীব তাহারই অংশ। ন্বয়স্প্রভ সুর্যের প্রতিবিম্ব যেমন মরুভূমে পথিকের 
চক্ষে জলাশয়ের ধাধ। স্থষ্টি করে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম প্রতিবিশ্বও তেমনি অস্তঃক্করণ রূপ 
মরতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। মরীচিকায় জল নাই। শুধু একটা 
তেজোময় আবরণে চক্ষু বল্পিয়া গিয়া জলের ভ্রম জন্মায়। এই দৃশ্াপ্রপঞ্চও 
সেইরূপ অস্তিত্ববিহীন, অজ্ঞানাবরণে এরুপ প্রতীত হয়। একই হৃধ্য যেরূপ নানা 
পদার্থে, নানাভাবে প্রতিভাত হয়, এক ব্রহ্মও সেইরূপ নান৷ বুদ্ধিতে নানারূপে 
প্রতিফলিত হইয়া বনুত্তের সৃষ্টি করে। মায়ার বিক্ষেপ-শক্তি ছারাই এই বনু 
বুদ্ধির অবতারণ।। 


জাগ্রৎ, স্বপ্ন, তুযুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা 

সাধারণতঃ মানুষ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুগ্তি এই তিনটি অবশ্থ, লইয়াই ব্যস্ত 
থাকে । স্বর্গা্দি উপভোগও ইহাদের অন্তর্বর্তী । এইটুকুমান্ত প্রভেদ যে ইহার 
উপভোগ স্ুম্্ম বা লিঙ্গদেহ ছার] হয়। এই লিঙগদেহ-_পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও 
ইন্দ্রিয়দশক সহ-_-সপ্তদশ কলায় গঠিত। অবস্থাত্রয় ইহারই উপভোগ্য । 
এতদতিরক্ত আর একটা অবস্থা আছে। উহা। তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা । তাহা 
ইন্দ্িয়াতীত, জ্ঞানগম্য; সমাধিমগ্ন যোগীর উপভোগ্য । এই অবস্থায় না পৌছিলে 
ব্রহ্ম এবং মায়ার পার্থক্য অন্থভব করা যায় না। সুতায় একটুকু আশ থাকিলেও 
যেমন তাহা ছুঁচে প্রবেশ করিতে পারে -না, অস্তরেও তেমনি বিষন্ব-বাসনার 
লেশমাআ থাকিলে, তাহা মায়ার অপর পারে পৌছিতে পারে না। সমাধি- 
যোগেই জীব, ঈশ্বর ও ব্রন্বের একত্ব অন্ভৃত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা! আবশ্তক 
যে, অহৈতাত্ম-দর্শন ব্যতীত শুধু নিব্বিকল্প সমাধি দ্বার! পুর্ণানন্দ প্রাপ্তি ঘটে না। 
এই চতুর্থ অবস্থা মুমুক্ষ জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শুধু বিচার ও বৈরাগ্য হারাও 


৩৩৬ স্বামী মহার্দেবানন্দ রচনাবলী 


জ্ঞানলাভ সম্ভব, কিন্ত তাহ দীর্ঘ ব্রন্ধাভ্যাস-সাপেক্ষ । সমাধি তদপেক্ষা সুগম 
বটে। দেহাত্মবুদ্ধিতে মজিয়! থাকাই পাপ। 
“দেহাতবুদ্ধিজং পাঁঠিংন তত্বৎগোকোটিবধঃ। 
আত্মাহংবুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যাতি ॥” 
দেহকে আমি বলিয়া মনে করা এত পাপ যে কোটি গোবধেও তাহা হয় 
না। আর, আত্মাকে আমি বলিয়া মনে কর1 এত পুণ্য ষে তাহার অধিক পুণ্য 
সম্ভবপর নহে। র 


স্থষ্টির প্রাগবস্থা 


প্রথমতঃ ইশ্বর ছিলেন। জগৎ ছিল না। সেই অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরের 
ুযুপ্তি অবস্থা | : 
"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্‌। 
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেবমেবাদ্িতীয়ম্‌, তম্মাদসতঃ সঙ্জায়ত |” 
(ছান্দোগ্য ৬২।১) 
হে সোম্য, উৎপত্তির পুর্ধে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল। 
এ বিষয়ে অপরে ( বিজ্ঞানবাদী বৌদ্বগণ ) বলেন যে, উৎপত্তির পুর্ধে' এই জগৎ 
এক অদ্বিতীয় অসৎ-_অবিদ্তমান--অভাব-_স্বরূপই ছিল অর্থাৎ কিছুরই অস্তিত্ব 
ছিল না, তখন শুধু একমাত্র অভাবাত্মক শূহ্যই বর্তমান ছিল। সেই অসৎ বা 
অস্তিত্বহীন একাত্ত অভাবাত্মক শূন্য হইতেই এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। 


প্রক্কতি-পুরুষ বিবেক 

শ্রতির উপরোক্ত অংশ হইতে জগৎ হ্ষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী 
খাঁধিগণের উল্লেখ পাওয়া! যায় । এইটুকু হইতেই ষড়দর্শনের অবতারণ হইয়াছে । 
্রক্কৃতিই জগৎ সৃষ্টি .স্বন্ধে কাধ্য, কারণ ও কর্তা । এই বত্তৃত্বের বিষয় চিন্ত। 
করিলে, অসদবস্থার প্রকৃতিই লক্ষিত হয়। তখন নিক্রিয় পুরুষের বিষয় কল্পনা- 
পথে আসে না। পুর্ব একয়াত্র অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত ব1 অমূর্ত ছিল, এই অসৎ 
হইতেই ব্যবহারিক অনাদি সং, ব্যক্ত বা মূর্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্যাদি 
পঞ্র্ষহাভূত হইয়াছে প্রন্কতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রন্ম ছিলেন। অন্য কিছু 
ছিলনা বা নাই, ইহাঞ্িবাক্যের তাৎপধ্যার্থ। 


অধ্যাত্ববিস্তা ৩৭ 


“প্রকৃতিং পুরুষ্চেব বিদ্ধ্যনার্দী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্ররু তিসভবান্‌ ॥ 
কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ গ্রকৃতিরুচ্যতে । 
পুরুষ: সুখদুঃখানাং ভোত্ত্তে হেতুরুচ্যতে ॥” 
(গীতা ১৩/১৯,২০) 
প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনার্দি। গুণত্রয় ও তাহাদের বিরুতিসমূহ 
প্রকৃতিজাত। কাধ্য, কারণ ও কর্তৃত্ব প্রকৃতির আয়ত্ত । পুরুষ প্ররুতিস্থ হুইয়! 
স্থখ ও দুঃখের ভোক্তা হন। “অন্লাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্” (মুণ্ডক )। অন্ন 
হইতে প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, মন এবং পঞ্চভূত হইয়াছে। 
লাল ফুলটার কাছে থাকিলে শ্রটিকও লাল দেখায়। পুরুষও সেইরপু স্খ- 
দুঃখে ভোগের সাক্ষী মাত্র। প্রকৃত ভোক্তা লিঙ্গশরীরস্থ বুদ্ধিবৃত্তি। সমাধিরত 
যোগীর দেহকে খখন ম্ৃভিকার স্তররাশি ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাহার বুদ্ধি 
বিলীন অবস্থায় থাকে বলিয়া দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও স্থুখদুঃখের উপলব্ধি 
হয় না। 
নুযুদ্তির শেষে জাগরণহীন যে তন্ত্রাবস্থা, তাহাই স্বপ্রাবস্থা। এই সময়ে 
জাগ্রৎ অবস্থার বাসন! প্রভৃতি কাধ্য করিয়া! থাকে । তুল! হইতে যেমন 
প্রথমতঃ সুতা, তারপর কাপড় তৈয়ারী হয়, প্রকৃতি-লীন অবস্থার পরও 
তেমনি সৃষ্টির পুর্বব মুহুর্ত পর্যন্ত ব্রহ্মার সুত্রাবস্থা। এই জন্ত ইহার অপর নাম 
স্ত্রাত্মা৷ বা হিরণ্যগর্ভ। এই সময়ে স্ক্্ম শরীরস্থ সত্বরজোগুণা” শর; বিকাশ 
হয়। ইহার পর বিশ্বের প্রকাশ বা স্ুলদেহস্থ তামসাংশের স্যঙি। স্ত্রের 
বন্ত্রে পরিণতি । এই সময়েই বিক্ষেপ-শক্তির লীলায় বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হুয়। 
বায়ুর গতি, বাম্প, বিদ্যৎৎ৭ ও জলপ্রপাতের সাহায্যে কত কল-কারখান৷ 
চলিতেছে । এই সমন্তই জড়ের কর্তৃত্ব । “জড়োহপি জড়ং চেষ্ট়ন্‌ লোকে দৃশ্যতে 
যথা ।* এই জগতে জড় দ্বারা জড় চালিত হয়। চুম্বক, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি 
সমজ্ই জড় এবং প্ররুতিরই শক্তি। 
তুরীয় অবস্থায় মায়ারহিত ব্রদ্ধ চৈতুন্যের বিকাশ। ইহা বাক্যমনের 
অগোচর, গুরু-অধিগম্য এবং স্বান্গভূতির বিষয় । এই অবস্থায় পৌছিলেই মন্ুয্য- 
জীবনের সার্থকতা_ পুরুতার্থসিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ। গুরুকুপায় এই অবস্থায় 
উপনীত হইলেই-_-“অহ্‌ং ব্রন্মাইন্মি”, “অয়মহ্মন্মি বা “সোহহং ভাব। তখন 
সচ্চিদানন্বরূপে স্থিতি । 


স্‌ 


৩৩৮ ত্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 
“ধন্ঘোহহং কৃততকুত্যোহহুং বিমুক্তোহহং ভবগ্রহাৎ। 
নিত্যানন্ন্বরূপোহহ্‌ং পুর্ণোহং তবদনগ্রহাৎ॥” (বিবেক চুড়ামণি, ৪৯০ ) 
তখন চিত্ত নির্ভাক, প্রশীগ্ধ। “আনন ব্রদ্ধণো! বিশ্বান ন বিভেতি 
কুতশ্চন'_্রন্ধানন্দকে পাইলে আর পুনর্জন্মাদদির ভয় থাকে না । 
*্্াত্বা দেবং সর্ধবপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ কেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ | 
তন্তাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বধ্যং কেবল আপ্তকামঃ |” 
ইহাই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি। 


দ্বাদশ বল্পী' 
জীবই শিব 


“ন শান্তা ন শাস্ত্র ন শিষ্কো ন শিক্ষা । 
ন চত্বংনচাহং ন চায়ং প্রপঞ্চং ॥ 
্বরূপাঁববোধাদ্‌ বিকল্পাসহিষুঃ-_ 
হ্যদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্‌ ॥” (নির্ববাণদশক,৮) 
তথায় শাস্তা, শান্ত, শিশ্ত, শিক্ষা নাই । তৃমি, আমি ব! এই প্রপঞ্চ নাই। 
কোন কল্পন। চলে না। নেতি নেতি বিচারে, শ্বরূপ জ্ঞানে যে প্রঞ্ষচ অবশিষ্ট থাকে 
সেই কেবলাবস্থায় আমিই শিব বা পরমাত্মা। 
ব্রধ্ধই সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা_-এই কথাটি প্রথমতঃ এমনই অসংলগ্ন 
বলিয়।৷ বোধ হয় যে, উহ! সাধারণ জীবের পক্ষে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। ব্রহ্বচর্ধ্য, 
বিচার, বৈরাগ্য ও ক্রম-অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান মিলে। এজন্ত প্রথমতঃ গুরু ও 
বেদাস্ত বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। বিশ্বাস ভারী সহায়। 
৬কানীধামে মৃতদেহ বহনকালে বহু ব্যক্তি শবোপরি পুষ্পর্ঞ্জলি বর্ষপুর্বক “শিবায় 
. নমঃ বলিয়া উহার অর্চনা করিয়া! থাকেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাহারা 
'শাম্তবাক্যে নির্ভর করিয়াই এরূপ করিয়। থাকেন। শাস্ত্রে আছে, ৬বারাণসীতে 
ত্য ঘটিলে শব সুয়ং তাহার দক্ষিণ কর্ণে ব্রন্ধনাম দেওয়ায় তাহার শিবত্ব প্রাপ্তি 
হ্য়। সেই শিবকেই তাহারা অর্চনা করিয়া থাকেন-_মৃতদেহকে নয়। 
“ত্র কুত্রাপি ব৷ কাশ্তাং 
মরণে স মহেশ্বরঃ। 
অসি কর্ণ 
_ এ মত্তারং সমুপদিশেৎ 1” (ধমুক্তিকোপনিষদ্-_-১৯) 


সুল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর 
যাহার শিবত্ধ ঘটে তাহার সুক্ষ শরীর, দেহত্যাগ করিলেও দেহ দাহের পুর্ব 

পর্যযস্ত, সংস্কারবশে এ দেহের নিকটে থাকে । ইহ! সেই হুম্দ্র শরীরেরই অর্চনা। 
ইহাতে বুঝা যায় যে, এই পিগকে তাঁহার! পঞ্ধীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিগু বলিয়াই 
জানেন। ইন্দ্রিয়াতীত সুস্্রদেহে বিশ্বাস করিয়াই তাহারা এরূপ করিয়া থাকেন। 
আধ্যগণ দেহকে মাংসাদির পিও ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। দেহাস্তে 
ঘাটে যে পিগাদি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে “ইদং নীরং, ইদং ক্ষীরৎ, দ্বাত্বা, পীত্বা, 
স্থখী ভব”-__বলিয়া প্রার্থনা কর। হয়, তাহাও লিজদেহাত্মক জীবাত্মার উদ্দেশ্যেই 
করা হয়। দেহের সহিত ভূর্ত! জামার সম্পর্ক যেরপ ক্ষণিক, জীবাত্মার সহিত 
দেহের সম্পর্কও সেইরূপ ক্ষণিক। এক স্থুলশরীর ভাঙ্গিলে অন্য স্থুক্পশরীর 
ব্যবহৃত হয়। 

“বাসাংসি জীর্ণানি ঘথ! বিহায় 

নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহাস্গ জীর্ণা- 

্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

(গীতা, ২২২) 
এই লিঙ্গ শরীর থাকাতেই জীবের সংসারে পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হইয়। 

থাকে। এই শরীরই গাঢ় নিদ্রাকালে অচেতন হয়। তখন সাক্ষীম্বরূপ তদদতিরিক্ত 
আত্মা বিরাজিত থাকেন। ইহা বিচার দ্বারা জান! যায়। (কে কথায় 
বলে, পুর্বজন্মের পুণ্যে বা পাপে ইহজন্মের স্থখছূঃখ; আবার, পারত্রিক মঙ্গলের 
জন্য কতই না অনুষ্ঠান আবশ্ক ৷ ইহাতেই বুঝা! যায় যে, লোকে জানে যে, 
সে তিন কালেই বিস্কমান। আমি আত্মা, অজর, অমর ইহা বুঝিয়াও সে 
দেহত্রয়কে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না। আমি মরিব-_এই 
ভয়েই অস্থির। কিমোহ! লোকে বলে, প্রাণ যায় ত রক্ষা পাই। অর্থাৎ 
প্রাণ এই দেহ ছাড়িয়া লিঙ্গশরীর সহ যে নৃতন শরীর গ্রহণ করিবে, তাহা এই 
ভোগায়তন শরীর হুইতে ভাল হইবে, ইহাই" তাহার আশা-_নতুবা এ কথার 
কোন সার্থকতা থাকে না। লিঙ্গশরীর থাকিতে প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্জিয়, মন বা 
বুদ্ধির ধ্বংস নাই । সুতরাং এই স্ৃখছঃখেরও ধ্বংস হয় না। জ্ঞান হইলে লিঙ্ক 
ও কারণ দেহ বিলীন হয়, সুখছুঃখও এঁ সঙ্গে অস্তহিত হয়। তখন কেবলানন্দ 
উপভোগ, পরম শাস্তি লাভ। জ্ঞানে আশার পরিতৃপ্রি, আনন্দের পুর্ণতা। . - 


রহ্ধ সর্বব্যাপী . 
পপুর্মদঃ পুর্ণ মিদৎ পুর্ণাৎ পুরণমূদ্রচ্যতে । 
পূ্ণনয পুর্ণমীরাম পুর্নমেবাবশিল্তাতে ॥” 
(বৃহদারণ্যক শ্রুতি) 

“অদং১ অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ, দৃশ্াতীত, অব্যক্ত ও নিরুপাধিক, তাহা ত্রহ্ছে 
পুর্ণ ব্যা্ধ। “ইদম্‌ অর্থাৎ অপরোক্ষ, দৃশ্ঠ, ব্যক্ত, সোপাধিক, নামরূপার্দি 
ব্যবহারযুক্ত যাহা কিছু, তাহাও ব্রদ্ধে ব্যাপ্ত । এই যে “ইদম্‌* বা কাধ্যাত্মক 
ব্রদ্ব-_তাহ! পুর্ণ। কারণাত্মক ত্রদ্ম হইতে তাহা উৎক্ষিপ্ত হয়। উদচ্যতে 
অর্থাৎ উত্রিচ্যতে বা উদ্‌গচ্ছতি। কাধ্যাত্বক ব্রট্্বর পুর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া ও 
'আত্মন্বন্রপ রসের আশ্রয় লইয়া, বিগ্ভার সাহায্যে--অবিষ্তারুত ভূতমাত্র উপাধি- 
সংস্পর্শজ অন্যত্বাবভাসকে তিরস্কার করিয়া_ পুর্ণ ই অনন্তর, অবাহা, প্রজ্ঞান-ঘন, 
একরস-ম্বভাব, কেবল-ব্রহ্বূপে অবশিষ্ট থাকে । হইদম্‌* “তব “অদঃ” “তৎ+। 
'ত্বং তৎ অসি"__পপুর্ণং ব্রন্ম অসি' | 'ব্রদ্ধ বা ইদমগ্র আসীৎ*_এই স্থলে ত্রন্ধ-শব্ব 
দ্বারা পুর্ণমদঃ, বুঝাইতেছে | উহ! হইতে কাধ্যাত্মক ব্রহ্ম অবভাসিত হয়। 'অহুং 
অদঃ পুর্ণ ব্রদ্ষান্মি'। অবিদ্যাকৃত অপূর্ণন্বরূপ কাধ্যব্রদ্ধকে তিরক্কার করিয়া 
্রন্ধবিদ্যাজ্জিত পুর্ণব্রত্ম কেবলানন্দ অবশিষ্ট থাকেন। তাহা ও ইচ্ছা! দৃশ্বদৃশ্টাত্মক । 
কাধ্যত্রন্বের সর্বজ্ঞতাদি রূপ যে পর্ণত্ব তাহা অবভাস মাত্র। পুর্ণত্ব তাহার 
স্বরূপ ৷: পুর্ণের পুর্ণতাকে লাভ করিলে কাধ্যব্রন্ম তত্হষ্টিগত হয়। তখন কেবল 
পুর্ণানন্দই অবশিষ্ট থাকে । মতান্তরে, বর্তমানে দৃশ্ত জগৎ ও অনৃষ্ঠ-_তাবৎই 
সেই ব্রক্ষ কতৃক পূর্ণ। ভূতকালে স্থ্টির পুর্ববে তাহাতে পুর্ণ ছিল ও স্যাষ্টি- 
কালে পুর্ণব্রন্ম হইতে কার্য ব্রহ্ম উৎক্ষিপ্ত হন; এবং প্রলয়ের কালে, ভবিস্ততে 
অর্থাৎ লদ্বে কাধ্যব্রক্ষ হইতে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ কর্ষিলে, পুর্ণব্রক্ষই অবশিষ্ট 
থাকেন। 

_. ইচ্্দণ্ড মিষ্ট। উহ্বার রস জাল দিলে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা মিষ্ট। 
"গড় হইতে সংস্ৃত চিনিও মিষ্ট । আবার মিশ্রি ততোধিক মধুর । এ মিষ্টদ্ে 
টক্‌, ঝাল ইত্যাদি থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, 
ইহা বাহিরের কোনও পদার্থের সংযোগে বিরুত হইয়াছে। এইরপ ব্হ্ধ পুর্ণ, 
'আর অথণ্সচ্চিদানন্দ-ন্বরূপতাই তাহার কোন বিশেষত্বের একাস্তভাব। বেদাস্তই 
সর্ব সংশয় ছিপ করিয়া 'এই অছ্ৈত তত্বে লইয়া যায়। ঘে পর্য্যন্ত হৈতের লেশ 
পথকে, লে. বধু “অ্ৈতানদ্দের পুতি নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন_ 


অধ্যাত্ববিষ্ঠা ৩৪১ 


বেদাস্তে সুপ্রতিষ্ঠোহহৎ বেদাস্তং সমমুপাশ্রয়” । আমি বেদাস্তে স্ুপ্রতিঠিত, 
অতএব বেদাস্তের আশ্রয় গ্রহণ কর। 


ব্যবহারিক সত্তা ও পারমাধিক সত্তা 


যাহা বেদাস্তবেছ্ তাহাই পারমাথিক। তাহাতে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই 
পারমাধিক সত্তা । তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তাহাতে যতক্ষণ স্থিতি তাহা 
ব্যবহারিক সত্বা। 
জ্ঞানিগণের ব্যবহারিক সত্তা ও /পারমারথি সত্তার মধ্যে ভ্রিগ্রণময়ী ব্যবহারিক 
সত্বা “সর্বলোক হিতায় ৮”, আর গুণাতীত পারমাথিক সত্তা সাধন-ুতুষ্ট- 
সম্পন্ন অধিকারীর উপকারার্থে প্রযোজ্য | নতুবা সর্ববকর্ম-দণ্ধ জ্ঞানীর (স্বয়ং 
ব্রদ্মের ) কর্ম খারা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? ঘিনি পুর্ণ হইয়! পুর্ণ তাকে 
পাইয়াছেন তাহার আর অভাব কোথায়? প্ররুতপক্ষে জঞানোৎপত্তি হইলে 
সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বালক, পাগল বা পিশাচাঁদিবৎ থাকেন। সেজন্য তাহার 
আহারবিহারাদি দৃষ্টে অজ্ঞ জনের ভ্রম ধারণার স্থষ্টি করেন। কিন্ত তাহাদের 
কোন অনুচিত কি গহিত কাধ্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন 
নাচতে জান্লে বেতালে প1 পড়ে না, তদ্রপ। ব্যবহারিক সত্বায় লোকশিক্ষার্থ 
কর্শানুষ্টান। যেমন দেবতার উপাসনা, অর্থাদি সংগ্রহে লোকহিতকর ধর্্মশশালা, 
পাঠশালাদি স্থাপন, দান, ধ্যান, তীর্ঘযাত্রাদি ও নিত্যক্রিয়া৷ আহ.+বিহারাদি। 
ইহাকেই গীতায় “চিকীষুর্লোকসংগ্রহম্” বলা হইয়াছে । “যোজয়েৎ সর্ব্বকর্মাণি 
বিদ্বান্যুক্ত:সমাচরন্‌” | অর্থাৎ বিদ্বান (ব্রহ্ধবেতা) স্বয়ং কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, 
অজ্ঞানী লোকদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন। এবং তাহাদের বুদ্ধিভেদ 
জন্মাইতেও নিষেধ আছে-_“ন বুদ্ধিভেদং জানয়েদজ্ঞানং কর্শসঙ্গিনাম্গ । কারণ 
বুঝিবার শক্তি না থাকায় অর্থাৎ অধিকারী না হওয়ায় তাহাতে তাহাদের 
সংশয় উপস্থিত হইয়া বিনাশের দিকে গতি হইবে । “সংশয়াত্ম! বিনশ্যাতি |, 
পারমাথিক সততায় একমেবাদ্বিতীয়, অসঙ্গ অখণ্ড, ব্রহ্ম আমি এইরূপ ভাবে 
অবস্থিত ও সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন (আবৃত চক্ষু) অ্বকারী অর্থাৎ মুমুক্ষকে উক্ত 
জ্ঞানামৃতের ভাগী কর] তাহার কাজ। ধাহারা আগ্তকাম, আত্মক্রীড় ব 
আত্মারাম তাহারা মূক, বধির, পাগল, পিশাচাদিবং থাকেন। আর ধাহার! 
আচাাত্বে নিযুক্ত তাহারা বেদবিহিত বর্ণাম ধর্ম আচরণ করতঃ সমাজের : 
উদ্ভৃঙ্ঘলত। নিবারণ করেন । যেমন ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি । 


সর্বঘটে এক চিৎ 
একদা ভগবান শঙ্কর ম্মরাণসীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় 
বিশ্বনাথ তাহার পরীক্ষার্থ শ্বপচ বেশে সেই পথে ৬কাশী হইতে রওনা হইলেন। 
রাস্তাটী কণ্টকাকীর্দ একপদদী রাস্তামাত্র ছিল। উহার এমন স্থানে উভয়ের 
সাক্ষাৎ হুইল যে, একজন সরিয়া না দীড়াইলে অপরের গাত্রে লাগিবারই 
আশঙ্কা । আচার্য দেখিলেন যে তাহাকে ব্রান্ষণবেশী দেখিয়াও প্রচলিত 
প্রথামতে সেই শ্বগচ সরিয়া দাড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়! দিবার কোন চেষ্টাই 
করিতেছে না। তখন তিনি বলিতে বাধ্য' হইলেন “অরে রাস্তা ছেড়ে দে” 
তাহাতে শ্বপচবেশি মহাদেব পথ ছাড়িয়। না দিয়া বলিলেন__ 
"অন্নময়াদয়ময়মথবাচৈতন্তমেবচৈতন্তাৎ। 
দ্বিজবর দূরীকর্তৃং বাস্ছসি কিং ক্রহি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥ ১ 
কিং গঙ্গান্ুনি বিদ্বিতেহগ্বরমনৌ চণ্ডালবাটিপয়ঃ। 
পুরে চাস্তমন্তি কাঞ্চন ঘটীমৃৎকুস্তয়োধাঘ্ঘরে ॥ 
প্রত্যাগ বস্তনি নিম্তরঙ্গসহজানন্দাববোধাম্থধৌ, 
বিপ্রোহয়ং শ্বপচোহয়মিত্যপি মহান্‌ কোহয়ং বিভেদত্রমঃ ॥ ২ 
জাগ্রত্বপ্রন্থযুপ্তিষু স্ফুটতর1 যা! সংবিছুজ্জ তে, 
যা ত্রদ্ধাদি পিপীলিকাস্ততহুস্থ প্রোত। জগৎসাঙ্গিণী। 
সত্রবাহং নচ দৃশ্ঠবন্তিতি দৃর়গ্রজ্ঞাপি যন্তান্তি চেৎ 
চাগ্ডালোহস্ত স তু দ্বিজেইস্ত গুরুরিত্যোমনীষা মম ॥ ৩ ইত্যাদি। 
হে ঘবিজশ্রে্ঠ ! তুমি যে 'সরে যাও, সরে যাও বলিতেছ তত্বারা কি দূর 
করিতে চাও? অন্নময় কোশ হইতে অন্নময় কোশক্ে? না, চৈতন্য হইতে 
_ £চতন্তকে ? অর্থাৎ, তোমার শরীরও অন্নময় কোশ, আমারও তাই। কোন 
: ভেদ নাই। আর যে চৈতন্য সেই অখণ্ড, একমেব। দুর করে কে কাহাকে 1 (১) 
.. গঙ্গাজলে প্রতিবিথিত চন্দ্রে ও চণ্ডালের বাটিস্থিত জলে গ্রতিবিদ্ষিত চন্দ্র 
কোন পার্থকা-এাছে কি? সোনার ঘটে স্থিত আকাশে ও যৃৎ কলসীতে 
স্থিত আকাশে কোন পার্থক্য আছে কি? দেখ, হে মহাত্মা! তরঙ্গহীন 
যতঃসিদ্ধ জানানন্ব-সথরপ সমূত্ধে, আত্মা-রূপী পদার্থে এ বিপ্র, এ শ্বপচ ইত্যাদি 
888৯ 
৯,» ০ জাগ্রত, প্বপ্ন ও. সুযুপ্তি, অবস্থাত্রয়ে যে সংবিৎ € চৈতন্য ) পরিস্ফুটভাবে 
শ্রতিভা্ নাছ র্ধ হইতে তুঁছ পিপীলিকা পর্যন্ত অখিল শরীরে জগৎসাক্ষী 


অধ্যাত্ববিচ্যা ৩৪৩ 


রূপে স্থিত, আমিও সেই সংবিৎ। দৃশ্ত বন্ত মাত্র অলীক তাহা! “আমি” পদবাচ্য 
নহে। এইরূপ ধাহার দৃঢ় নিশ্য়াত্মক জ্ঞান আছে সে চগ্ডালই হউক আর 
দ্বিজই হউক তাহাতে আমার গুরু বলিয়া বিশ্বাস আছে। (৩) 
শ্বপচমুখে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য শ্রবণে আচার্য আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিয়া 
বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার অদ্বৈত জ্ঞান,_যাহা তিনি ভারতব্যাপী প্রচারে 
নিযুক্ত ছিলেন_-তাহা৷ কত দূর দৃঢ় তাহার পরীক্ষার্থ স্বয়ং শঙ্কর শ্বপচরূপে 
আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তিনি শ্বপচবেশী শঙ্করকে অর্চনা করতঃ বারাণসী 
প্রবেশ করিলেন । ্‌ 
পারমাথিক সততায় ভেদবুদ্ধির লেশ থাকে না। তথায় ব্রন্ষই ব্রহ্ম । জাতি, 
নাম, রূপ, বর্ণের সংস্থান নাই। জ্ঞানীর কোন লিঙ্গ নাই, আচার-বধিহারের 
বিধিনিষেধ নাই, তিনি তৎসমুদ্বায়ের বহিভূর্তি। ব্যবহারিক সততায় লোকহিতার্থে 
বর্ণাশ্রমধন্মার্দি আচরণ বাহিক মাত্র। পারমাথিক সততায় “সর্ববং খবিদং ব্রহ্ষ' 
অর্থাৎ এই দৃশ্তপ্রপঞ্চাদি সমত্তই ব্রন্ম। তখন “হরিরেব জগৎ জগদেব হরি 
হরিতো! জগতো৷ নহি ভিন্ন তন্গ* | ব্যবহারিক সত্বায়”_ 
“সক্তাঃ কর্মমণ্যবিদ্বাংসো৷ যথা কুর্বস্তি ভারত। 
কুধ্যাদবিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীু্লোকসংগ্রহম্‌ ॥” (গীতা ৩২৫) 
অবিদ্ান (অজ্ঞ) আসক্ত চিত্তে যে কর্শে নিযুক্ত থাকে, হে ভারত ! 
বিদ্বান্‌ (জ্ঞ) অসক্ত ( অনাসক্ত) ভাবে লোকের উচ্চছঙ্খলতা নিবারণ জন্য সেই 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কেননা 
“্যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্টন্তত্দেবেতরো। জনঃ | 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোককন্তদন্থবর্ততে ॥৮ (গীতা ৩২১) 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন ইতর ( অজ্ঞানী ) জনও সেইরূপ আচরণ 
'অন্ুকরণে কাজ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহ! কর্তব্য বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ করেন, 
সাধারণ লোকে অবিচারিত চিত্তে তাহারই অন্ুবর্তন করে। 


জয়োদশ বল্লী 


কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি 
আর্ধ্গণের বর্ণাশম ধর্ম বনুকাল পরীক্ষিত ও খধিগণের দিব্যদর্শনে 
'বিশোধিত। ধর্শশান্ত্রগ্রবর্তক মনু, যাজ্যবন্াদি দিব্যষ্টা ছিলেন । এ জন্য এ 
সকল বেদান্গ শাস্ত্রের বিহিত কর্মই কর্ম ; তদবিরোগ্রী ষে কর্ম তাহ! বিকর্ ; 


৩৪৪ | স্বামী মহাদেবানদ্দ রচনাবলী 


এবং শাস্ববিহিত কর্টের স্মকরণ অকর্দদ নামে অভিহিত । যতক্ষণ পারমাথিক 
সত্তার আবির্তীব নাই, অর্থা ব্দ্বজ্ান নাই, 'তক্ষণ ব্যবহার সত্তার কর্শ 
করিতেই হইবে । বিদ্যা ও অবিষ্টাজনিত উভয় প্রকার কর্মই কর্ম । অধিকারী 
ভেদে ইহা আচরিত হইয়া থাকে । ব্যবহার সত্বায্ “আর্তো জিজ্ঞান্ুরর্ীর্থী জ্ঞানী 
চ ভরতর্যভ” (গীতা ৭১৬) এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। 
আর্ত রোগাদি অভিভূত । জিজ্ঞান্থব__মাত্মজ্ঞানেচ্ছু । অর্থার্থ-__ইহলোকে: 
বা পরলোকে ধনৈশ্বর্ধযাদিজনিত স্থখপ্রার্থী। জ্ঞানী-_আমিই ব্রহ্ম এবং তদতিরিক্ত 
কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারী মধ্যে জ্ঞানীই 
শেষ্ “তেষাং জানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে” (গীতা ৭১৭) তাহাদের 
মধো, জ্ঞানী পরত্রন্ধে, একমেবাদ্িতীয়ে নিত্যকাল অবিচ্ছেদে যুক্ত জন্য শ্রেষ্ঠ। 
কারণ, ব্রন্ষবেত। ব্রহ্ম হইতে চ্যুত হয়েন না, চির সংযুক্ত। ব্রহ্ষবিৎ ব্রহ্ম এব 
ভবতি।' এই এক অদ্বিতীয় ব্রন্মে যে দৃঢ় নিষ্টা, তাহাই একাভক্তি বাঁ পরাভক্তি । 
তথাঁচ,_ 
বরহ্মতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ( গীতা১৮1৫৪ ) 
্র্মভৃত অর্থাৎ ধিনি ব্রহ্ম হইম্বাছেন, সদা! ব্রদ্ধানন্দে মগ্র, শোক নাই, 
আকাঙ্ষা নাই, সর্বভূতে লমদৃষ্টি। এই অবস্থাই পরাভক্তির অবস্থা । যে অবস্থায় 
উপাশ্ত-উপাসকে ভেদ থাকে. তখন আকাঙ্ষাও থাকে, ভগবৎসান্লিধ্যচ্যুতিভয়ে, 
শোকও থাকে । এজন যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি ততক্ষণ পরাভক্তির বা একাভক্তির 
উদয়ই হয় না। তৎপর তত্বজ্ঞানে ত্রন্ষনির্বাণ। “আনন্দং ব্রহ্মণো! বিদ্বান ন 
বিভেতি কদাচন।” ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ তাহাকে লাভ করিলে ভয় থাকে না। 
এই কথাই গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে পুন: কথিত হইয়াছে বথা-_“মাঞ্চ 
যোহব্যভিচারেশ ভক্তিযোগেন সেবতে। ল গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ত্রহ্মভূয়ায় 
'কল্পতে ॥” যিনি আমাফে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা! করেন তিনি সত্ব, রজ, 
তমাদি গুণের অস্ীত হইয়া ব্রহ্গভূত বলিয়। কল্পিত হন। কেনন1, আমি ত্রহ্ম ও 
আমার স্বরূপ ষে ত্রন্বত্ব তত্প্রাপ্তিতেই পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমনরূপ বন্ধন 
মুক্ত হয়। নতুব। পুনঃ 'ন্মমৃত্যুর যে ফ্লেশ তাহার শেষ হয় না। শীতায় আছে, 
ক্ষেত্রদেহাদি সবিকারী। প্রতিক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ | কার্য্যকারণকর্তৃত্ব- 
'€হতু প্রকৃতি । পুরুষ নিরপেক্ষ ্রষ্টা ঘ। সাক্ষী মাত্র। বত বিকার সব প্রকৃতিগত ॥ 
প্রকৃতিপুরু্ধিিংরপ যে 'জান তাহা! আশ্রয় করিলে, ব্রদ্ছের যে স্বাধক্ঠ 
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“তরহ্বত্ব” “আননত্ব* তাহ! প্রাপ্ত হয়। এইরপ ব্যক্তি সটিকালেও আর জগ্মে না, 
ভগবান বলিয়াছেন__আমার ব্রন্ধম্বরূপের উপলব্ধি করিলে আমাতেই আসিবে 
অর্থাৎ ব্রম্মই হইবে । আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর ছু:খের আলয় ক্ষণিক পুনর্জন্ 
নাই। (অর্থাৎ ব্রন্ধপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্ত সর্বপ্রকার উপাসনাদি পুনঞ্জন্মের বাধক 
হয় না।) পরম! সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সংসিদ্ধি 'ব্রহ্গজান' 
হইলে সেই মহাত্মার আর পুনর্জন্ম নাই। আমি ত্রন্েই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ত্রহ্মই । 
ইহাই জ্ঞানের সীমা। ধর্ম দ্বারা যে স্থখ লোকে আশা করে তাহার চরম, 
ব্রহ্মানন্দ । যাহার! অব্যভিচারী-্প্রেমভক্তি-পথে অগ্রসর হন তাহারাও তন্বারা 
গুণাতীত হইয়৷ ব্রহ্বস্বরূপ কল্পিত হন। ব্রদ্বভৃত হইতে অখণ্ড, অসঙ্গ, ব্রদ্ধৈকা 
জ্ঞানের প্রয়োজন তদভাবে ছৈতলেশ থাকা পর্য্স্ত ্রন্দভূত হইতে, পাট্পৈন না। 
ভাগবতেম'১"ম স্বন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বণিত আছে- যখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্জী' সহ 
গোপীগণের বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হয়, তখন কৃষ্জী তাহাদিগকে অখণ্ড পরম 
ব্র্ষভাবে কৃষ্ণকে চিস্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোরা হইলেও 
অখটগকরস-বিষয়ক উপদেশ না থাকায় নরজীবন কৃতকৃত্য হয় নাই। তৎপরে 
ভগবত উপদেশে ও তদবলম্বনে তাহারা মুক্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ প্রেমা- 
ভক্তি হইতে শক্রভাবে ভগবদভজনের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে সপ্তম স্বদ্ধের গ্রথম 
অধ্যায়ে বণিত আছে। ইহাতে সত্বর তন্ময়তা লাভ হয়। যথাঁ_ 

বৈরাহ্ছবন্ধেন মত্্যস্তন্ময়তামিয়াৎ | 

ন তথ] ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতি: । 

গোপ্যঃ কামাস্তয়াৎ কংসে থেষাচ্চৈগ্ভাদয়ে! নুপাঃ | 

সম্বন্ধাছ্ষয়ঃ স্নেহাদ্‌ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ 

গীতাতে কর্ম ও জ্ঞান নিষ্ঠাদ্ধয় বলিয়াই কথিত। ভক্তি নিষ্ঠা নয়, উহ? 
গুপচারিক। একমেবাদিতীয় ব্রদ্মের অনুভূতি । তখনই ঘে পরাভক্তি লাভ 
হম্ম তাহা ছেতাত্মক প্রেমাভক্তি নহে। এখানে ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর ৷ 
ভক্তির পরাকাণ্ঠা জ্ঞান । | 
*সর্ববং কর্্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পন্ষিসমাপ্যতে 1” (গীতা ৪1৩৩) 
ভক্তি কর্শের সহকারী । কর্ম ও জ্ঞান পরম্পর-বিরোধী। শ্রুতি বলিতেছেন-_ 
"্নাম্তাকুতকৃতেন*, “ন হাঞবৈ: প্রাপ্যতে হি প্বং তৎ” ইত্যাদি । অর্থাৎ অকৃত 
ব৷ নিক্রিয়কে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়! যায় না। অবিনানীকে বিনাশী কর্ম দ্বারা পাওয়া 
চৈন্ক--চেদিরাজ শিশুপাল। বুয়ং _যুধিটিরাদি । ত্যয়ং-নারদাদি। 
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যায় না। 'কর্মত্যাগেই দফর্মসিদ্ধি। শ্রুতি বলেন__“তেন ত্যক্েন তুীথা”__ 
“ন কর্্মণা ন গ্রজয়৷ ধনেন আ্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানপ্ড১। স্মতিতেই তাহারই 
বা্ছার পাওয়া যায়-__“নৈষর্শসিন্িং পরমাং সঙ্ন্যাসেনাভিগচ্ছতি”। অতএব 
এবপান্রয় ত্যাগ হবার আত্মার ধর্ম অর্থাৎ আত্মদর্শন বা! "তদ্বিষ্কোপরমপদঃ 
প্রাপ্তিরপ ব্রত পালনীয়। কর্ম অর্থাৎ কর্মোচিত লোক বা! পুত্র বা বিত্ত এই 
এধপাত্রয় স্বার1 নহে। কেবলমাত্র ত্যাগ গ্বারাই অমৃততত্ব লাভ হয়। 
“ঈশ] বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন তৃপ্তীথা মা গৃধঃ.কম্য স্থিদ্ধনম্‌ ॥” 
যখন ঈশা বা ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত পুর্ণ এবং যেহেতু একই সময়ে একই স্থানে দুই 
বস্ত থাকিতে পারে না, তখন জগৎ বা ধন কোথায় যে আকাজ্ষা করিবে? 
জগৎ বা ধনাদি শশ-বিষাণ, কুষ্ম-রোম, গগনকুক্থম, বন্ধ্যা-পুত্রবৎ অলীক । 
মরীচিকাতে জলান্বেষণবৎ জগৎ বা ধনান্বেষণ পণুশ্রম ও মূর্খতা); স্থতরাং 
ব্রন্মাতিরিক পদার্থ থাকা অসম্ভব ৷ তাই, দীর্ঘ হ্বপ্নতুল্য যে জাগ্রাদা'দি অবস্থা 
তাহাতে ষে প্রপঞ্চ প্রকটিত হয় তাহা ম্বপ্র জ্ঞানে, ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত হওয়া 
কর্তব্য । শ্রুতি বলিতেছেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। অর্থাৎ 
সংসাররপ স্বপ্ন হইতে উঠ ব্রহ্মবিদ্‌ বরকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রন্বিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর, 
তরন্মের অনুধ্যান কর? ব্রহ্ষকে জানাই জাগরণ ও তৎবিষয়ে নীরব থাকাই 
মোহনিদ্রা। গীতাও তাই বলেন__ 
"যা নিশ! সর্ধবভূতানাং তস্তাং জাগত্তি সংমী। 
যন্যাৎ জাগ্রতি ভূতানি স| নিশা। পশ্যতো মুনেঃ ॥” 
ৰ ( গীতা ২৬৯) 
সর্বসাধারণ যে এবণাত্রয়ের বিষয়ে জাগ্রত ও ব্রহ্বিষয়ে মোহনিত্রাগত, 
. সংযমী সেই সর্ব বিষয়েই নিদ্রিত ও ব্রন্মবিষয়ে জাগ্রত হয়েন। এই ত্রন্ষজ্ঞান 
বেদাস্তশান্ত্রের বিবৃত বিষয়। তাই গুরু ও বেদাস্ত বাক্য বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধ।৷ বলে। 
কর্টে মতিগতি ব্বা তৎপরতা শ্দ্ধ। নহে। শ্রুতি বলেন_ 
“বেদাস্তবিজ্ঞানন্থনিশ্চিতার্থা সন্গযাযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ | তে ব্রচ্ছলোকেষু 
পরাস্তকালে পরামৃতাঃপরিমুচ্াস্তি সর্ব অর্থাৎ বেদাস্তের অর্থ সুনিশ্চিত জানিম়া 
. এবপাত্রয়-ত্যাণ্ধে ঘতিগৃণ শুন্ধচিত্ব হন। এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ 
'স্থারা রন্ষডূত হইবার পুর্বে দি প্রারবশে দেহত্যাগ হয় তথাপি আর অধোগতি 
চয়ন! । দেইযার যাগিগণ দেহাহত্ত ব্রদ্ষলোকে প্রবেশলাভ করেন ও কল্লাস্তে 


অধ্যাত্ববিদ্তা ৩৪৭ 


বরদ্ের নির্ববাণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন। তাই বেদীস্তই কেবল 
পরমাথিক পথের স্ল। এমন বেদাস্তের শিক্ষা পাইয়াও যদি কর্মাদি ত্যাগের 
জন্য পুরুষকার প্রয়োজিত ন৷ হয় তাহার নরজন্ম ধারণ বুথ! । ব্রহ্ষজানই নর- 
জীবনের কৃতকৃত্যতা ৷ উহাই পরম পুকুষার্থ। 

ব্যবহারিক সত্বীতেই জগৎ সংপার। সংসার ত্যাগ কয় জনে করিতে 
পারে? 

“মনু্যানাং সহশ্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিছ্ধনাৎ কশ্চিন্নাং বেত তত্বৃতঃ ॥৮ 

সহম্র লোকের মধ্যে একক্গন সিদ্ধিলাভে যত্রণীল হয়। আবার সিদ্ধিলাঁভে 
যত্বশীল হাজারের মধ্যে দুই একজন পরম আত্মাকে জানিতে পার্চে। তাই 
সংসার'্ণকিয়াও যাহাতে একেবারে পশ্ুধন্মী না হয় তজ্জন্য ধাষিগণ যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন তাহাই শাস্রীয় ধর্ম। তাহা সমাজকে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে 
আবদ্ধ রাখিয়া! কতকট! শাস্তি স্থখের বিধান করে ও সর্বোত্তম যে আত্মদর্শন 
তৎদিকে লইবার জন্ত চেষ্টান্বিত করে । এই শাস্ত্র সকল সত্ব, রজ, তম গুণত্রয়ের 
সমাবেশ দৃষ্টে ও সহজাত কর্ধাদি দৃষ্টে বর্ণ ও আশ্রমাদির স্জন করিয়াছেন। ইহা! 
সর্বদেশেই প্রায় তুল্য । যেমন বিবাহাদির ধর্মাঙগতা, ছল চাতুরী ত্যাগে 
ধনাদি অজ্ঞন ও রক্ষণাদির নিয়ম, অসত্য, চৌধ্য হিংসাদির নিবারণ, ঈশ্বর 
উপাসনা, জপ, ধ্যানার্দি, সমাজ রাজ্যরক্ষার্থ ব্যক্তি বা সমধিব কার্ধতা। সকল 
শিক্ষিত দেশেই কতক লোক আছে যাহারা গৃহে থাকিয়া জ্ঞান বারা রাষ্ট্র বা 
সমাজকে উন্নত করে। যেমন-_পাদরী, মোল্লা, পুরোহিত, লাম! ও কুঙ্গী 
ইত্যাদি। কতক লোক (ক্ষত্রিয়াদি)) সমাজরক্ষার্থ যুদ্ধকাধ্যে, নিযুক্ত থাকে। 
কতক লোক (বৈশ্য ব! বণিক ) শিল্পবাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং কতক 
লোক (শুন্র ) মৃঢ়প্রায় পশুজীবন যাপন করে, তাহাদের শ্রমই জীবিকা । দেশ 
কাল পাত্র ভেদ্দে এই সকল কিছু কিছু বিভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। 
যাহার! ধর্মপথের পথিক তাহারা সর্বত্রই কিছু না কিছু কামিনীকাঞ্চনে বিতৃষণ। 
্রহ্ষচর্ধ্যের মহিম। সর্বত্রই আছে। খৃষ্টান ধার্খর স্থাপয়িত। যিশু বা তাহার ঘাদশ 
শিষ্য কেহুই বিবাহ করেন নাই । যিশুর উক্তিতে স্পষ্ট আছে যে কতক লোক 
সহজ নপুংসক এবং অন্ত কতক লোক স্বর্গরাজ্যের জদ্য নপুংসক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী । 
পাদররীগণের অনেকে বিবাহ করেন না, ধর্ঘমজীবন অতিবাহিত করেন। মুসলমান 
ফকিরগণও অনেকে বিবাহ করেন না। এক ঈশ্বরুই প্রায় সকলের মান্ত ; বে. 


৩৪৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


সগ্ডণ ও নিগুণ ভাব নিয়া উপাসনাদির বহিরঙগে তর্ক আছে বটে। নিগুণ 
উপাসক অপেক্ষা সগ্ডণ উপাপীকের সংখ্যা, অর্থাৎ ব্যবহারিক সততায় অবস্থিত 
লোকসংখ্যা অত্যধিক । লোককাঁিভারথ ও শিক্ষার্থ অনেক মহাপুরুষ নিলিগ্তভাবে 
তাহাদের সংন্রবে আসিয়া থাকেন। প্রাচীন আধ্যগণের মধ্যে বামদেব, বশিষ্টা্দি ; 
মাধ্যমিক যুগে উদ্দালক, যাজ্ঞ্যবন্ধ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি) বর্তমান যুগে চৈতন্ত, 
রামরুষ পরমহংসাদি ; ইহাদের প্রদশিত আদর্শ সংসারী জীবন, বর্ণচতুষ্টয় ও 
আশ্রমচতু্টয়ের কা্ধ্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল করার জন্তই বটে। নিলিপ্ত ও নিফাম 
ভাবে অনাসক্তচিত্তে কার্য করার জন্যই আদর্শ জীবন। খাধিগণের বাক্য শ্রদ্ধা 
করিতে হয়। তাই খধিপ্রণীত শাস্ত্র মান্ত ও শিরোধাধ্য কর! সকলেরই বর্তৃব্য। 
ভগবান লিয়াছেন__ | 
“তশ্মাচ্ছান্্র গ্রমাণস্তে কাধ্যাকা ধ্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শান্তবিধানোক্তং কর্ম কর্ত,মিহার্সি ॥” (গীতা ১৬২৪) 

যেমন স্ববর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি বৃত্তিতে অঞ্জুনকে স্থিতিবান করার 
জন্যই কৃষ্ণজী গীতা৷ কহিয়াছেন। যেমন মনু, যাজ্যবন্কাদি স্বৃতিশান্ত্র সকল করিয়া 
গিয়াছেন। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্, শূত্র, বর্ণচতুষটয় গুপৃকন্মাহসারে কষ্ট 
হইয়াছে, তেমনি প্রতি জীবনে বাল্য যৌবনাদি ভেদেও কর্তব্যভেদ হয়। তাই 
রন্মচর্য, গাহস্থ্, বানপ্রস্থ ও সঙ্গ্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয স্থাপিত হুইয়াছে। বাল্যে 
পিতামাত। ও গুরুর শাসনে থাকা কর্তব্য ; তাই মহাভারতে পিতামাতার বাক 
অগ্রাহ করিয়া তপস্যা করিতে যাওয়ায় ব্রাহ্মণকুমার যে সফলকাম হন নাই তাহার 
বর্ণন। ধর্ম-ব্যাধের উপাখ্যানে আছে। স্ববধর্শে অর্থাৎ সহজাত ধর্শে নিষ্ঠাবান্‌ 
হইলে যে উহা৷ ফলগ্রদ ও মঙ্গলাম্পদ হয় তাহার প্রকট দৃষ্টাস্ত উক্ত উপাখ্যানের 
ধর্মব্যাধ ও তাহার গৃহস্থ পত্বী। রামায়ণেও গুহক চণ্ডাল ও শবরীর উপাখ্যানে 
সহজাত ধর্দে স্থিত হইয়! ধর্্মবিষয়ে উন্নতিলাভের ও ভগবৎকপা লাভ করার 
বিষয় বণিত আছে। উহার! সকলেই দিব্যদর্শনাির অধিকারী হইয়াছিল । 

“্ৃক্য্মী। তথভ্যর্চ্য সি্ধিং বিন্দতি মানবঃ (গীতা ১৮1৪৬) 

আশ্রম হইতে 'আশ্রমাস্তরে শ্রেণীবন্ধমতে যাইলে সফল দিকই সুখের হয়। 
সংসারে যে শ্রেণীতেই কেন থাক না, ঈশ্বর উপাসনাদি ত্বার! চিত্ত নির্শল হয় ও 
শৃস্তি পাওয়া যায়। অমুকের আছে, আমার নাই, না ভাবিয়া, শাস্তিতেই 
আনন্দ, ভগবান যা! দিয়াছেন তাহাই, বেশ, এইরূপ বুদ্ধিতে চলিলে শাস্তিলাভ 
হয় এই আনসার সেই সচ্চিণানন্দ হইতেই সর্বতঃ অনুস্থযাত। 


অধ্যাত্মবিদ্ধ। ৩৪৯ 


চিত নিশ্মল হইলে, সদ্গুরুর প্রসাদে ব্রহ্মবিহ্যা লাভ হইলেই শ্বয্ংপ্রভ জ্ঞান 
হৃদ্কন্দরে প্রকাশমান হন। যেমন কাপড়ে রঙ দিবার পুর্ব্বে কাপড় সাবান দিয়া 
কাচিতে হয়। সাবান দরিয়া কাচাম়্ রউ. ফলে না। রঙ. লাগান পৃথক ব্যাপার । 
যদিচ চিত্তের নৈষ্মল্য সম্পাদন কন্মসাপেক্ষ তথাপি, ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন বা শ্রবণ, 
মনন, নিদিধ্যাসন তর্কচ্ছলে কর্ম হইলেও উহা! তৃষীন্তাব বিধায় অকর্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হুয়। উহ] নিষ্র্মাই । কর্ম সর্বদাই সফলক হয় এবং ফলনিবন্ধন বন্ধনের হেতু 
হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তদ্রপ বন্ধনোপযোগী ফলদায়ক নহে । উহা! 
জ্ঞান বিকাশের দ্বারা যাবতীয় কর্মফলের বিনাশের হেতুভৃত। যতক্ষণ কর্তা, 
করণ, কার্য ; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ ; উপাসক, উপাস্ত ও উপাসনা) ভষ্টা দৃশ্, 
দর্শন ; জ্ঞাতা, জ্ঞের় ও জ্ঞান এইবূপ ভেদ্রভাব চিত্তে জাগে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি 
দ্বৈত পন্থলেই ডূবিয়া আছে জানিবে। সংসারে আসিয়া শব্বব্রহ্ম (বেদ) ও 
কাধ্যত্রন্ম ( ঈশ্বর ) চিন্তা ও ভজন! দ্বার! হৃদয় নিশ্মল হুইলে, সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব 
ঈশ্বর ও পরব্রন্মের একতাবূপ “তত্বমসি” বাক্যের বা “অহং ব্রদ্মাহন্মি” মহাবাক্যের 
স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা পরম্রদ্ষের সাক্ষাৎকার হয় । ইহারই নাম জ্ঞানলাভ | ইহারই 
নাম মুক্তি । ইহাই তদ্বিষ্জো পরমপদ লাভ। ইহাই মানব জন্মের কৃতকত্যতা । 


বৈদিক যুগে 


টন্বছিন্ক স্বুগ্গ 


ধাষিগণের আবাস 

ও নমন্তে রুদ্রমন্যবে। নেত্র সঞ্চালন করিলেই পৃথিবী ও তত্প্রকাশক 
সুধ্যদেব নয়নপথের পথিক হুন। নৃর্ধ্যহীনা অন্ধকারময়ী পৃথিবী ন্খদায়িকা 
নহেন। চিরকু্যহীনা হইলে তুষার-মণ্ডিতা হইয়া ইহা প্রীণিবাসের অযোগ্যা 
হইয়া পড়ে। এই প্রকাশ্ব-প্রকাশক সম্বন্ধ ব্যতীত ধরিত্রী ও সবিতৃদেব 
মহাকর্ষণরূপ অপর এক অচ্ছেস্য বন্ধনে সম্বন্ধ আছেন। তাই স্বস্থৃত চন্দ্রমাসহ 
অধিবর্তগমনা পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগণ সঙ্গে সুধ্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছেন। 
ষড়ধাতু-সমন্থিতা ধরণীর নব নব ভাববিকাশ স্র্ধ্যের সন্লিকর্ধত! ব! ইহার দূরগমন 
বশতঃই ঘটিয়! থাকে । হৃর্ধ্য জগৎ-প্রসবিত! বলিয়্াই তাহাকে সবিতা বলে। 
এই বিশ্বতৃবনের শরষ্টা সুধ্যকে অবলম্বন করিয়াই চন্দ্র ও গ্রহাদি দিবলোকে 
'অবস্থিত আছে। সবিত! হুইতে বিক্ষুলিঙ্গবৎ পৃথিব্যাদির উৎপত্তি জানিয়াই 
বৈদিক খাধিগণ গায়ত্রীছন্দে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ুধ্যদেবের আরাধনাতত্পর। 
বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানবাদেও এইরূপই বলিয়া থাকে । বেদবাক্যে পৃথিবী ও সুর্য 
একজাতীয় জড় থাকা যেমন ধার্য, তেমনি ইহাদের অধিষ্ঠাতাও একই দেবতা 
এ বিষয়ে ক্ষিতিপিওড ও বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডর এঁক্য লক্ষ্য করিতে গিয়া খধিগণ বিচার- 
নেত্রে দেহপিণ্েও বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের এঁক্য সহ তদধিষ্ঠাতু পুরুষেরও একতা দর্শন 
করিয়াছেন। প্রাচীনতম খধি নবন্ধ আঙঞ্গিরস দধ্যঙ আথর্বষন “যোহসাবসৌ 
পুরুষঃ সোহহমস্মি” মন্ত্র ছারা এই জীব ও শিবের একতাই প্রকট করিয়াছেন। 
'তাই বেদে “হুধ্য আত্ম! জগতম্তস্ুষশ্চ” বলিয়। অচ্চিত। 

- সূর্য্য হইতে আগত আমাদের এই পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিক্গ ক্রমে শীতল হইতে 
এই বর্তমান রূপে পরিণত হইয়াছে । জালাময়ী বাম্পরাশি শীতল হইয়া কতক- 
পরিমাণে বায়ুমগ্ডলে অগ্যাপি স্বকীয় পুর্ব হ্বরূ'পর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
এইরূপ ক্রমশঃ শীতল! হইয়! পৃথিবী কালে জলমগী হইয়াছিলেন। খা ১০।১২১1% 
ও বুহদারণ্যক ১/২1১, ৫1৫1১ ভ্ষ্টব্য। তৎকালে সিস্ক্ষ ভগবান নারায়ণ জলজ 
উত্তিজ্জ ও মৎ্যাদিবূপে অবির্ভূত হন। হহাই প্রথম জীবস্ষি । তৎপর পৃথিবীর 
কতক অংশ কর্দমষ্ঠাবে পরিণত হইলে কচ্ছপাদির উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে 
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. কর্দমাদি শ্রফতা প্রাপ্তে স্ব-গুল্সাদির উৎপত্তি ঘটিলে বরাহাদি জন্ত জগতে 
আবির্ভূত হয়। এইরূপে সময়নকুমে মহান মহীরুহাদি পৃথিবীর ক্রোড়ে আশ্রদ্থ 
নইলে তাহাতে সিংহাদির টি” হন্স, ততৎপশ্চাৎ বামনরূপী নরের আবির্ভাব । 
গরুড়াদি পক্ষী ও এরাবতাদি হস্তিজাতীয় প্রাণিগণের তুলনায় মানবদেহ বামন 
“বা হুশ্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ ক্রমবাদের পক্ষপাতী । এই মানব 
আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লইয়া! ভূতত্ববিদগণের 
মধ্যে বিগত অর্ধ শতাবী ধাবৎ বহু আলোচনা চলিতেছে । এই পৃথিবী মন্ুষ্- 
বাসোপযোগী হওয়ার কিয়ৎকালপুর্বব ও পর পর্য্স্ত বাতালোড়িত জলতরঙ্গবৎ 
এক মহান্‌ আলোঁড়নে বিচ্যুত, বিপর্ধ্স্ত ও স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হুইয়৷ বিশেষ 
বৈষম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে পর্বতাদির স্থানচ্যুতি ও অত্যুরতাদি রূপে 
স্থিতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে । এমন কি ভূৃকক্ষেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
ভূতত্ববিদগণ বলেন যে ভারতব্াস্তর্গত পঞ্জাবের সণ্টরেঞ্ত নামক পর্বতাবলী 
বিচ্যুত পর্বত বটে ।  সরন্বতী নর্্মদা ও তাপ্তী নদীর গতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। 
তাই নর্মদ! ও তাণ্তী পুর্ব সমূত্রে না পড়িয়া! পশ্চিম সমূন্রে পতিত হুইয়াছে। 
সরস্বতী গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করেন। খখেদে দৃষ্ধ হয়_ ইন্্র 
পর্ধবতপক্ষ ছেদন করিয়! উহ! স্থিতিশীল করিয়াছেন ( ২১৭।৫ | পর্ববত পার্শ্ব 
বিদীর্ করতঃ নদী প্রবাহের পথ করিয়াছেন (১1৩২১ ও ১৫৬৬ )। পর্ববত- 
সকল ইন্দ্রভয়ে কম্পিত হইত ( ১1৬২৫, ১৬৩1১, ২1১২২, ২১৭1৫, ৩1৩০৯) 
ইত্যাদি। যৎকালে এইলকল ঘটন! ঘটিয়াছে তৎকালে সাগর, হৃদ, নদী 
প্রশ্রবণাদিরও বহুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । খর্েদের ১১৩১৪ মন্ত্রে 
আছে-_যে “তুমি স্ুবিস্ৃত পৃথিবীকে ও জলরাশিকে জয় করিয়াছ।” এই 
তুষারপাতজরনিত বন্া অথবা পর্ববতাবন্ধ জরকে নক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, 
এবং পূর্থিবীর কোন অংশের উখান বা নিমজ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছে । 
ধর ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে হিমাচ্ছন্পর্বতের উৎপত্তি, সশব্দে ত্যুলোক ও পৃথিবীর স্ত্ভন 
ও উত্তোলন, ভুর্িপরিমাঁণ বিশ্বতুবন জলঘবারা আচ্ছন্ন রাখা এবং তাহাতে 
অগ্লযৎপাত প্রন্থৃতির বর্না৷ আছে ।  ১০১২৪/৯ মন্ত্রে বীভৎসদিষ্যজলের ও 
১০১৩৬৭ যন্ত্রে করকাবিশিষ্ঠ জলের বিষয় আছে। উহা! তুষারপাত বা! তুষার- 
গ্ররাহজনিত জল খ্যতীত আর কি হইতে পারে? খ| ১০।৩০1৩, ৪ মন্ত্রে জলের 
লমুগমন.ও অগ্গাৎপাত বিবৃত | % ৮/৩২।২৬ অন্তরে তুযারপিণড ঘার! অস্থর বধ 
সত 1০৭৮ ীর জুল তরল ভৃরিয় তাহা, অবগাহনযোগ্য করার উদ্জি 
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তুষারঘটিত ব্যাপার বই কি? এই সকল বিবরণ তাৎকালিক ঘটন৷ লক্ষ্য 
করিয়াও হইতে পারে, পূর্ববর্তী কালের ঘটনার স্থৃতিমূলকও বলা যাইতে পারে। 
প্রাচীন ঘটন] পুরুষপরম্পরা ম্মরণ রক্ষণ রীতি সন্বদ্ধে খ ৬।২১1৫ মন্ত্র ভষ্টব্য। 
রামায়ণ, মহাভারত, মন্থাদি স্থতি ও পুরাণাদিতে এইরূপ বহু প্রাচীন ঘটনা- 
বিষক আখ্যায়িক পরিদৃষ্ট হয়। পারসিকগণের গ্রস্থেও দেখা যায়। বর্তমান 
কালে ভূতত্ববিদ্গণ ও প্রত্ুতত্ববিদগণও জন্প্রবাদ গ্রাহা করিয়া থাকেন। কেহ 
কেহ খথেদের এ সকল মন্তষ্টে ভারতে বৈদিকধুগ, প্রথম তুষারপাতের পরবর্তী 
বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পপ্ডিতগর্ণের মতে পারসিক আধ্যগণের মানত প্রাচীন £ 
জেন্দাবস্ত নামক গ্রন্থে বণিত বিবজ্যতপুত্র প্রজাপালক যিম্‌, তাহাদিগের মহান্‌ 
ঈশ্বর অহুরমজদার অনুজ্ঞায়। তুষারপাতে সর্ববপ্রাণী বিনষ্ট না হয় তাই তৎপুর্ব্বেই 
সর্বপ্রাণীর বাঁজ লংরক্ষণার্থ একটি স্থবৃহৎ “বর” নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস 
কর! ও পরবর্তী কালে তথা হইতে চলিয়া আসার বিবরণ এঁতিহাপিক বলিয়া 
গৃহীত। উক্ত জেন্দাবস্তে আরও বণিত আছে যে যিম্‌ অজিদহক কর্তৃক পরাভূত 
হইলে বীরবর আথ্যব্রৈতন ব্রিশিরস ষট্চক্ষু অজিকে বধ করিয়া যিম্‌কে ম্বপদে 
পুন/স্থাপন করেন । খঙ্েদের ১০1৮৮ মন্ত্রেও ষট্চক্ষু ত্রিশিরকে আধ্যত্রিত বধ 
করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধিম্‌ অর্থ যম, বিবজ্ঘত অর্থ বিবস্বৎ, আথ্যব্রৈতন 
অর্থ আপ্ত্যত্রিত বলেন। যদি ইহা ঠিক হয়, তবে খর্েদের আঞ্ত্যত্রিতের সময় 
সম্বন্ধে একট] দিগ্দর্শন মিলিতেছে। তুষারপাতের পুর্বের্বে অহয়স্গা যিম্‌কে 
এ আদেশ করিয়াছিলেন, স্থতরাং আপ্ত্যত্রিত তুষারপাতের পূর্ববর্তী ও 
সমসাময়িক হুইবেন। ইয়োরোপীয়গণের মতে ছুটী ও আমেরিকান মতে 
চারিটা তুষারপাত কল্পিত হয়। বর্তমানে যে শাকলশাখীয় ধখেদ পাওয়। যায় 
উহ! বেদের অংশ মাত্র । তুষারপাতের বর্ণনা ইহাতে স্পষ্ট না হইলেও পুর্ববোক্ত 
১০১২৪ ও নুক্তোক্ত করকাদ্দিবিশিষ্ট বিশ্বতৃবনাচ্ছদক জলের বিবরণ জেন্দাবস্ত 
লিখিত বাণী সহকারে তুষারপাতের নির্দেশক হইতে পারে। উক্ত আধ্যব্রিত 
খ ১১০৫, ৮1৪৭7) ৯৩৩, ৩৪ ও ১০২ স্ক্রু এবং ১০।১-৭ সৃক্তের মন্ত্দষ্ট৷ । 
বহুমন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধা ৫1৪২৪, ৮১২১৬ ইত্যার্দি 
মন্ত্রে আধ্যত্রিত দেবগণ সহ সোমপান করেন। আপ্যবংশীয় আরও কতিপয় 
খাষি ধখেদে দ্রষ্টা আছেন। খখেদের কোন কোন খষি ও দেবতার নাম 
গারসিকগণের জেন্দাবন্তে দেখিতে গাওয়৷ যায়। কোন কোন আখ্যানেরও 
এক্য আছে। এজন্ত ভারতীয় ও পারম্ত বা ইরাণীয় আধ্যগীণ কোন কালে একত্র 
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ছিলেন এমত সিদ্ধান্ত পাশ্ছাত্য পঙ্ডিতগণের সঙ্গত মনে হুইয়াছে। ইরাখ শব 
আধ্য শব্দের অপভ্রংশ মাত্র 1% জেন্দাবন্তে ইরাণীয় আর্ধ্যগণ যে সকল স্থানে বাস 
করিয়াছিলেন তাহার কতক আভাস পাওয়া! যায়। বিশেধন্দপে যোলটা স্থানের 
উল্লেখ আছে। এ সকল স্থান ইরাণীক্গগণের প্রধান ঈশ্বর অহুরমজদ! আপন 
তক্তজনের ন্থথে বাস করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে নির্মাণ করেন। এ সকল স্থানের 
ক্রমিক নাম এই :--১। এরিয়ানবীত, ২। সুধা, ৩। মোর, ৪1 বাগধি, 
€। নিশয়, ৬। হুরযু, ৭। বেক্রেতা, ৮। উর্বব, ৯। ক্ষেত্তা, ১০। হরাবতী, 
১১। হেতুমন্ত, ১২.। রাখা, ১৩। চক্রেতা, ১৪। বরুণ, ১৫। হৃগ্তহেন্দু, 
১৬।, রাঙ্ঘা। এরিয়ানবীজ অর্থাৎ আর্ধ্য বীজস্থান ইহা ইরাণীদের হবর্গ। ইহা 
দৈত্যনদীর তীরে। রাজ্ঘা ইহার সীমাস্তস্থিত। এ সীমাস্ত রাজ্যার অপর 
তীরে দেবোপাসকগণের স্থান। এ রাজ্ঘানদী উত্তরবাহিনী। নু! সগধিয়ানা 
বর্তমান সমরখন্দ । মোরু মঞ্জিয়ান! বর্তমান মার্ভ। বাগ্ধি বকৃট্রিয়া বালখ্‌। 
নিশয় ব! নিম মোরু ও বাগ্ধি মধ্যে স্থিত। হরযু অর্থ সরযু বর্তমানে 
'আফ্গনিস্থানের হরিরুৎ নদী, হিরাটের নিকটবর্তী। বেক্রেতা কাবুল বা 
সিজিস্থান। উর্বর ইন্পাহান কি খোরাশান বা কাবুল। স্কেস্তা আফগনিস্থানে 
বেহারকেন! কান্দাহারের নিকট বাহিরকানিয়া গুর্জন। হরাবতী অর্থ সরম্বতী 
আরাকসিয়! বর্তমানে আফ্গনিস্থানের হরুৎ নদী। হেতুমস্ত অর্থ সেতুমৎ 
আফ্গনিস্থানে হেলমন্দ নদী । রাখ! রাজই ব। রায় জোরায়েষ্টারের (জারাথুক্ত্) 
জন্বস্থান। চক্রেতা খোরাসানে। বরেণ বা! বরুণ ঘিলান আঘখ্য ভ্রেতনের 
জন্মস্থান । আধ্য-আধ্য, জলীয় । বরুণ জলের রাজা । হপ্ুহেন্দু অর্থ সগ্যসিদ্ধু- 
হিন্দাবাস-ইত্ডিয়া-পঞ্জাব, এই হপ্তহেন্দু শব হইতে হিন্দু শব সৃষ্ট হুইয়াছে। 
রাজ্ব। অর্থ রসাঁনদী বা কাম্পিয়ান সাগর, কিম্বা উহা! রুমের আরব স্থান বা 
মেসোপটোমিয়ায় স্থিত, এইরপ গাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অঙ্থমান করেন। আরধাগণের 
আদিম নিবাস লইফ্সা বন্থ গবেষণ। চলিতেছে । কেহ মধ্য এসিয়া, কেহ বা 
স্থইডেনে, ক্ষেহ বা! জর্দনি, কেহ বা কারপেখিয়ান পর্বত, অন্য কেহ স্থমেরু 
সন্নিহিত বলিতেছেন। কলিকাতার বিহত্বর শ্রীমান্‌ অবিনাশচন্জ্র দাস মহাশয় 
অন্তমত খণ্ডনে সপ্তসিদ্ধু অর্থাৎ গঞ্জাৰ আধ্যগণের বীজভূমি বা আদি জন্মস্থান 
বলিতেছেন। সিন্ধু নদীর পাচ শাখা! ও লরম্বতী ও দৃষত্বতী নদীদ্ঘয় লইয়া সপ্ত- 
দিদধুই আট ভ্ার্ঘাধাস। ইতিপূর্বে বাল গলগাধর তিলক মহোদয় উত্তর মেক 
সঙ্গিহিত দ্িই-খ্দার্ধাগণের আর্িস্থান বলিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বছ 
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আলোচনাও হুইয়াছে। আদিম আর্য নিবাস যেখানেই হৌক না কেন, 
ভারতবর্ষেই যে, আধ্যসভ্যতার চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি ঘটে ইহ] সর্ববাদিসম্মত ॥ 
আধ্যগণের নাম অনুসারেই হিমালয় ও বিদ্ধ্যপর্বত'মধ্যস্থ দেশ আধ্যাবর্ত বলিয়। 
প্রথিত। আধ্যাবর্ত দেবনিশ্মিত দেশ। অর্থাৎ দেবগণ বিশেষভাবে আত্ম- 
প্রকাশে পৃথিবীকে মহিমাময় করিবার জগ্ত এই দেশ পশ্চাৎ নির্মাণ করেন। 
বিদ্ধ্যপর্বত ও তর্দক্ষিণস্থ দেশ যাহাঁকে দক্ষিণাপথ বা 1০০21) বলে তাহা 
প্রাচীন। বিদ্ধ্যের উত্তরে সাইবেরিয়! পধ্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সমুদ্র ছিল 
ভূতত্ববিদগণ তাহার নাম দিক্াছেন টাইদ্‌ (1750:০ )। এই টাইদ্‌ ভেদ করতঃ 
হিমালয় পর্বতের উত্থান ও তৎঈহ আধ্যাবর্তের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই পুণ্য- 
ভূমিকে ধর্শকর্মসহায়কদ্বরূপে স্থট্টি করত: দেবগণ সরম্বতীতীরে ধর্শক্ষেত্রে 
কুরুক্ষেত্রে ঘজ্জ করেন। এজন্যই ইহাকে দেবনিশ্মিত দেশ বলা যায়। এই 
আধ্যাবর্তকে ভূতত্ববিদ্গণ গাঙ্গেয় উপত্যকা বলিয়া! থাকেন। আধ্যাবর্ত দেশে 
ভগবান কত রূপে কত বার আবিভূ ত হইয়া ধর্শস্থাপন করিয়াছেন। ইহা সজল 
স্থফল। মলয়জশীতলা। অবিনাশবাবুর প্রমাণগুলি বহু যুক্তিপুর্ণ হইলেও কতকাংশ 
যুক্তিযুক্ত নহে এমন মনে হয়। তিনি ভৌগোলিক সংস্থান ও এঁতিহানিক 
তত্বাংশ বিষয়ে জেন্দাবস্তের উপর নির্ভর করিয়াও তাহার সমগ্র অংশ গ্রহণ 
করেন নাই বা বর্জনের বিশেষ হেতুও প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আধ্যগণ 
দেব-উপাসক | ইরাণীয়গণ অস্থ্র-উপাসক | জেন্বাবস্তে বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র, নাসত্যঘ্বয়, ওশরু প্রভৃতি দেবগণ ও তীহা."র উপাসক- 
গণের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিপুর্ণ উক্তি দেখিতে পাওয়া বায়। অঙ্গিরামন্থ্য অহুর- 
মজদার পরম বৈরী । মন্যু অর্থ যজ্ঞ।" অঙ্গিরা ধিনি ইন্দ্রোপাসনাত্মক যজ্ঞের 
প্রবর্তিত তিনিই সম্ভবতঃ অঙ্গিরামন্থ্য। যেমন শতমন্য ইন্দ্র। অথবা 
শতমন্থ্যর উপাসক অঙ্গিরা তাই অঙ্গিরামন্ত্য । ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অন্থর- 
মজদা! যে যোলটা স্থান ক্রমে নির্মাণ করেন এই অঙ্গিরামন্থ্য দেবগণ সহায়ে তাহা 
ক্রমে নষ্ট-ভষ্ ই করিয়! দেন এমন উক্তি জেন্দাবন্তে আছে। যেমন এরিয়ানা- 
বীজো ইরাণীয়গণের বাসস্থান তেমনি হথহেচ্ছু পারসিক আধ্যগণের জন্যই অহুর- 
মজদ] নির্মাণ করেন । যদি অঙ্গিরাগণ অস্থর উপায়কগণকে বিদূরিত করতঃ 
হগহেন্দুতে বাস করিয়| থাকেন তবে উহা! ভারতীয় আধ্যগণের আদি বীজস্থান 
হয় না। খথেদে সগ্তসিদ্ধু শবটা আছে, উহা! পাতাল হইতে আকাশ পর্যস্ত 
ব্যাপী কোন প্রবাহ বলিয়া মনে হয়, ধ ১/৫২।১৪, ১1৭২৮, ৫1৪৭18) ৬৭1৬ 
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৮৬৯।১২; ৯1২২৬) ১০1৪৩।৩ ও ১০1৪৯1৯ মন্ত্র রষ্টব্য। কুত্রাপি প্রবাহরূপে জল 
প্রবাহ বা! নদী বাচকও ইছ্‌তে পারে। কিন্তু তাহা থে দেশবাচক এবং পঞ্ধাব- 
দেশবাচক তাহা নির্ণয়ের আরক্টকতা আছে। পঞ্জাব অর্থ পঞ্চ অব. বা জল 
অর্থাৎ পঞ্চনদীবিশিষ্ট দেশ । সগ্তাব নহে। পঞ্জাব যদি সপ্তসিদ্কু হইত তবে 
ধর্ষেদেও পঞ্জাব অঞ্চলের স্থানসমূহের নাম করিতে সপ্যসিদ্ধু শবেরই প্রয়োগ 
হইত, তাহা না করিয়। নিদ্ধাবধি, গাঙ্ধার, অসির্লীয়া, আজিকিয়! সারম্বত, পঞ্চ- 
জনপদ, শর্ধ্যনাবৎ, কৃত্য, খজীক প্রভৃতি দেশবাচক শব্ের প্রয়োগ হইয়াছে 
কেন? খ ১১২৬১, ৬৪৫।৩১, ৭৫1৩, ৮1/৬৪।১১, ৯1৬৫।২২১ ২৩ এবং 
৯1১১৩।১ মন্ত্রে সপ্তসিদ্ধু শব্ধ নদীপ্রবাহবাচক দৃষ্ট হয়। সিন্ধুর বৃহত্বর পাঁচ শাখা 
ও সরদ্বতী দৃষদ্বতী লইয়া সঞ্তসিন্ধুর গণনা বেদ-সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিতে হয়, 
কারণ খ ৮৫৪1৪ মন্ত্রে আছে “সরম্বতী অবস্ধ সপ্তসিদ্ধবঃ” ইহাতে সরম্থতী 
সপ্তসিন্ধু হইতে পৃথক বলিতেছে। নতুবা বলিতে হয় সপ্ততশ্রোতা সরন্বতী। 
খ ১৩১২ মন্ত্রে “মহোঅর্ণঃ সরস্বতী” এবং দাস মহাশয়ও *1২1181)05 11৮6: 
বলিয়াছেন । মহাভারতেও সঞ্ত শ্রোত বা শাখাবিশিষ্ট সরস্বতীর উক্তি আছে। 
শল্য পর্বতের ৩৮ অধ্যায়ে-_“জন্মেজয় উবাচ-_স্টসারম্বতং কন্মাৎ, বৈশম্পায়ণ 
উবাচ-_রাজন্‌ সপ্ত সরম্থত্যে। বাভির্যাপ্তমিদং জগৎ। আন্ধন্তা বলবস্তিহি তত্র 
তত্র সরম্বতী ॥৩ স্থগ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশাল চ মনোরমা। সরম্বতী 
চৌঁঘবতী স্থরেণুর্্বিমলোদক] ॥৪ 1” শুরুষভুর্ব্বেদের ৪৪1১১ মন্ত্রে দেখিতে পাই 
“পঞ্চশ্রোতা সরহ্বতী”। পঞ্চ অব. এখানেও আছে। তজ্জন্য সিন্ধুর নিকট 
যাইতে হয় না। গঙ্গ! যমুনা! গ্রহণ করিলেই সগ্চসিন্ধু মিলে । ইহাতে “পপ্তাবই 
সপ্তসিন্ধু” প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যতিক্রম মটিয়! পড়ে। মনুসংহিতায় সরস্বতী ও 
দুষদ্বতীর মধ্যবর্তী দেশকে ত্রদ্ধাবর্ত বলে এবং তৎপার্খববন্ভাঁ কুরু, পঞ্চাল, শূরসেন, 
চেদী ও মত্ন্য জনপদ ব্রচ্মধিদেশ। এই পঞ্চ জনপদ যে আধ্যগণের সামের 
বঙ্কারে নিনাদিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্থু বলিয়াছেন, এই সকল 
জনপদের যে আচার-পদ্ধতি তাহাই লকলের অস্থকরণীয়। ইহা পঞ্চশাখা সরস্বতী 
ও গঙ্গা-যমুনাঁসই: 'সগচদিস্কৃুবিশিষ্ট দেশ হয় তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ভারতীয় আধ্যগণের ঘিবেশীসঙগম তীর্ঘরাজ প্রম্নাগে। তাহারা উহা সরম্বতী, 
গঙ্গা! ও যমূনা সঙ্গম বলিয়াই জানেন মিঃ ওয়াডিয়ার জিণলজি পুস্তকের ২৪৯ 
পৃষ্ঠায় আমর! এই গল্গাসরন্বতীসঙ্গম থাকার সমর্থন পাই। গশ্চাৎ শিবালিক- 
পর্বত শ্রেদীর উ্নতিলাভ সহ 'নরহ্বতীর জলপ্রবাহ গঙ্গাত্যাগে পশ্চিমে সরিয়! 


বৈদিক যুগে ৩৫৯ : 


গিয়৷ সাগরে পতিত হইয়াছে । প্রথমে তৃগুকচ্ছ (বর্তমান বরোচ ) সঙ্লিধি । 
পশ্চাৎ আরও পশ্চিমে সাগরসঙ্গমের স্ষ্টি হয় (মিঃ ওয়াঁডিয্া, ২৫১ পৃঃ)। 
বর্তমানে গুজরাট দেশে সিহ্ধপুরে কপিলাশ্রম 'নামে যে তীর্থ আছে তাহা! 
সরস্বতীর উপরে স্থিত। এখনও শুষ্ক খাত বিষ্ভমান আছে। মহাভারতের 
আর্দি পর্ধে ১৭* অধ্যায়ে বণিত আছে যে পুরাকালে গঙ্গা, ঘমুনা, সরম্বতী, 
ফৃষঘতী, অপায়া, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সঞ্চনদী সম্মিলিত হইয় সমুদ্রে 
পতিত হইত। 

“পুরা হিমবতশ্চৈষ। হেমশৃঙ্গাদ্বিনিহুতা।। 

গঙ্গা গত্বা সমূদ্রাভঃ সপ্তধা সমপদ্যত ॥ ১৯ 

গঙ্গাঞ্চ যমুনাধৈব প্রক্ষজাতাং সরম্বতীম্‌। 

রথস্থাং সরযুঞ্চেব গোমতীং গণগ্ডকীং তথা ॥” ২০ 

এই সপ্তনদীই ভারতীয় আধ্যগণের সপ্তসিন্ধু। পঞ্জাব নহে। ভূতত্ববিদ্গণ 

আরও অগ্রসর হইয়! বলেন, কোন সময়ে সিন্ধু গঙ্গা সহ মিলিতা ছিলেন; 
“ ওয়াডিয়া ২৪৯ পৃঃ) পশ্চাৎ আ80151)50. অর্থাৎ জলগ্রবাহনিয়ামক সু-উচ্চ 
ভূমির পরিবর্তনের সহিত সিন্ধু সরত্বতীর গতি পরিবন্তিত হইয়া উহারা সাগর- 
গামিনী হইয়াছেন। খ| ৭৯৫1২, ৮/২০।২৫ মন্ত্রে সিন্ধু ও শতুত্রীর সমুত্রপতন 
লিখে, ৭৯৫২ মন্ত্রে সরস্বতীর সাগরপতন বণিত, কিন্তু গঙ্গাষমূনার পতন লিখে 
না; ইহাতে পূর্ব প্রান্তে সমুদ্র দূরে অবস্থিত থাকা অন্থমিত হুয়। মহাভারতের 
বনপর্বে ৮২ অধ্যায়ে প্রভাসতীর্থকে সরম্বতীসাগরসঙ্গম বল! হইয়'-ছ। তৎকালে 
বর্তমান সিন্ধুদেশে মরুভূমি ছিল না। মহেন্জ্ডারো, আমরী, হড়গ্লা তাহার 
সাক্ষী বলা যায়। এই সঙ্গে খ ৭৩১৬৬ “সরস্বতী সপ্তমী সিদ্ধুমাতা” বাক্যটা 
স্মরণ করিলে সিম্কুমাতা সথ্ধম সরদ্বতী হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। 
সরম্যতীর সপ্তমত্ব বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হ্ইয়াছে। দাসমহাশয় 
'জেন্দাবন্তের উক্তির সম্মানার্থ ধিম্‌কে তৎকালে চিরবসম্তবিরাজিত মেরুস্নিহিত 
: দেশে পাঠাইয়। উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া পশ্চাৎ প্রত্যাবর্তন করাইয়াছেন, এবং 
যাইবার সময় পথে আর্মেনিয়া, ফ্রিজিয়া,. লিডিয়া, থেস্‌ প্রভৃতি স্থানে আধ্য- 
সভ্যতার বিস্তার করাইয়াছেন; আর এই ঘটনা! 1/62:5190191 02:10 বা 
ভুষারপাতীয় মধ্যযুগে ঘটে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণ এরিয়ানবীজো 
পারপিকগণের আদিনিবাস বিষয়ে একমত, স্থতরাং দাসমহাশয়কে এরিয়ানবীজো 
রাখিতে হইয়াছে! তিনি উহ! পামিরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইরাঈীয়গণের 


৩৬ . জ্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


প্রধান উপান্ত অহরমজঘা তযারপাত ঘটিবে ইহা পূর্বের জানিযাই “বরের” ব্যবস্থা 
করেন। পামিরের সামা দই তুষারপাত ঘটে নাই। 36০1945 বলে ৩০০ 

উত্তর ভ্রাঘিমা পধ্যস্ত তুষারপাত স্ইয়াছিল। মেরুতে তুষারপাতের বহলতা। 
ঘটিবে জানিয়াও ঘিম্‌কে স্থমেরতে “বর” নিশ্াণার্থ পাঠান ব্যাপারটা কেমন 
কেমন লাগে । দীসমহাশ্ন খুঃ ৭৫০০ বধ পুর্ববে রাজপুতন। সমুদ্রও ভূমিকম্পে 
উন্নমিত হইলে তৎস্থানে জলরাশি নিম্নদিকে না গিয়া বাশ্পরাশিতে পরিণত 
হয় ও তজ্জন্ত পামিরে তুষারপাত ও পঞ্লাবে জলপ্লাবন ঘটে এমত কল্পন! 
করিয়াছেন। কিন্ত ভূতত্ববিদ্গণ রাজপুতনার পর্বত অবনমিত হওয়া 
দক্ষিণাপথের দক্ষিণস্থ গগন প্রদেশ জল নিমজ্জিত হওয়। সম্বন্ধে বলেন। উহা! 
[915 গু*৮:625 যুগে ঘটিয়াছিল, তৎপর লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হ্ইয়াছে। 
শেষ তুষারপাত এমেরিকান্‌ মতে ১০০০০ বর্ষ পুর্বে ঘটে ও তাহার প্লাবনাদি 
কাধ্য ৮০০০ খু পুঃ পরিসমাপ্ত হয় । উহাতে এ ঘটনা 17727819019] হয় না, 
শেষ তুষারপাতের পরবর্তী হুইয়া পড়ে। পারপিক গ্রন্থে এরিয়ানবীজে! 
মেরুসর্িহিত প্রদেশে থাকার উল্লেখ আছে। পামিরে এরিয়ানবীজো স্থাপন ও. 
তথায় ধিমের “বর” নিশ্বান মন্লৈখদ্‌ আদি গ্রন্থস্থ উক্তির বিরোধী হয়। এরিয়ান- 
বীজোতে ৭ মাস গ্রীক্ম বা দিন ও ৫ মাস শীত ব! রাত্রি থাকার উল্লেখ আছে, 
উহ মেরুসন্নিহিত স্থানেই সম্ভবপর । খঙেদে সথ্্গণের সাত মাস দিন, সপ্ত 
হুর, নবধগণের নয় কূর্ধয, দশখগণের দশ কু্ধ্য থাকা দুষ্ট হয়; অর্থাৎ সাত মাস 
দিন ও পাচ মান রাত্রি, নয় মাস দিন তিন মাস রাত্রি, দশ মাস দিন ও ছুই 
মাস রাত্রি হইত। খ ১১৬৪।২) ৮1৭২৭, ৯1১১৪।৩, ১০।৬৫।১ ও ১০1৭২।৮ 
মন্ত্র তষ্টব্য। স্থমেরতে ৬ মাস দিন ৬ মাল রাত্রি, ক্রমে দক্ষিণে সাত, আট, 
নয়, দশ ও বারমাসে বার সুর্ধ্য উল্লিখিত আছে। অর্দিরাগণ দীর্ঘ সত্রাহুষ্ঠান 
কালে দেশভেদে ৭ মাসে ও ১০ মাসে বজ্ঞানষ্ঠানের বিষয় খা ১০৬১।৭০ ও 

£18৫1৭,১১ অস্ত্রে বদিত. আছে, ৮1৪৬।২৩ মন্ত্রে দশমাসে বৎসর বণিত। 
য়োমেরও দশমাস্টে বৎসর ছিল, 1)০০6:361: সাক্ষা দেয়। পারসিক গ্রন্থে 
আছে এরিয়ানবীষোতে 5০ গ্রীষ্ম ও ২ মাস লীত ছিল, পশ্চাৎ দেবগণের কার্ধো 
১* মাস শীত ও ২ যায গ্রীক্ম হইয়াছে। শেষ তুষারপাতের পুর্বে মেরুর 
শরহান্িয়া গরম ছিল, তাহা ভূগর্ত খননে যে প্রাণী, লতা। ও বৃক্ষ আদি পাওয়া 
দিয়াছে তাহাঘার! জানা যায়। শেষ্‌ তুযারপাতের পর হইতে ১* মাস শীত 
হইরাছে। সান মুশিয়'পঙজাৰ ও'পামিরে আর্য বীজভূমি কল্সন! করিতে গিয়া 





বৈদিক যুগে ৩৬৯ 


৪1৫ মাস চিরমেঘাচ্ছন্ন ঁংখ্য কল্পনা করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। জেন্বাবন্ত মতে 
সপ্তসিন্ধু ও এরিয়ানবীষ্োর পুর্বে যে অবস্থা ছিল অঙ্গির! মন্যর কার্যবশতঃ 
তদ্বিপরীত অবস্থার হৃষ্ি হইয়াছে । এরিয়ানবীজে! গ্রীম্মপ্রধান ছিল শীত- 
প্রধান হইয়াছে এবং হথ্রহেন শীতপ্রধান ছিল গ্রীম্মপ্রধান হইয়াছে । দাসমহাশয়, 
এইটি বজায় রাখিতে সঠ্ হইয়। বলিয়াছেন সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্চাব পুর্বে 
ঠাণ্ডা ছিল এখন গরম হইয়াছে ও পামির (তাহার এরিয়ানাবীজো।) গরম ছিল 
এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে । পগ্দাব ও পামির সংলগ্ন স্থান উত্তরে দক্ষিণে স্থিত বলায়, 
দোষ হয় না। পাশির ২০০৫ ০৫ 0১০ ০৫ খুবই উচ্চ স্থান চতুর্দিকে 
বরফাবৃত পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণ নিয়ম__-পৃথিবীর উত্তরার্ধে যত উত্তর; 
তত শীত, যত উচ্চ তত শীত , পঞ্জাব হইতে পামির উত্তরণ বটে, উচ্চ বটে, 
তথায় যখন গ্রীষ্ম তখন ততক্ষণে নিম্নভূমি মরুসন্নিহিত পঞ্জাব শীতপ্রধান ছিল 
আর পশ্চাৎ পামির শীতপ্রধান হইয়াছে ও পঞ্জাব গ্রীন্ষপ্রধান হইয়াছে। 
হিমালয়ের পরিবর্তন ঘটিলেও পামিরে কোন পরিবর্তন ঘটার বিবরণ ভূতত্ব-গ্ন্থে 
দৃ্ হয় না। মিঃ ওয়াডিয়ার গ্রন্থে ১১২ পৃঃ আছে যে তুষারপাত যুগে সপ্টরেঞ 
(পঞ্জাব ) পর্বতের আবহাওয়। গরম ছিল তাহ! ভূগর্ভস্থ বুক্ষাদির চিহ্ন দ্বারা 
জ্ঞাত হইয়াছেন । বিশেষত দাসমহাশয় পঞ্তাবের দক্ষিণে মরু কল্পনা করিয়াছেন, 
কারণ ধণ্েদে ৬৬২।২ মরু উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। মরুর গরমে পঞ্রাবের 
আবহাওয়! ৪ মাস মেঘাচ্ছন্ন হূর্য্যবিশিষ্ট ও ঠাণ্ডা ছিল। ভূততবিদ গরম ছিল 
বলিলে কি হয় উহা! ঠাণ্ডা) ছিল পশ্চাৎ গরম হইয়াছে নতুবা « তজা-বাক্যের 
ব্যাঘাত হয়। জেন্দাবন্তের [ চাসখ11) সঙ্গ) আজ, (1) ] গাঠে জানা যায় ষে 
অস্থরোপাসকগণ দেবোপাসকগণকে খমভিশাপ করিতেছেন। সেই অভিশাপ 
বাক্যে পুনঃ পুনঃ আছে “দেবগণ উত্তরে মরুক্‌”। ইহাতে এই অভিব্যক্ত করে 
যে ভারতীয় আধ্যগণ উত্তরে বাস করিতেন। পারসিকগণ দক্ষিণে বাস 
করিতেন। দাসমহাশয় ঠিক উল্টা ব্যবস্থা করিয়াছেন। পামিরে উত্তরে 
পারসিকগণকে স্থাপন করিয়াছেন। জেন্দাবন্তের (৬67. যা, 16) মতে উত্তরে 
অঙ্গিরামন্্যর আবাপরপ নরক । 29185 12-7,) ০ 9-1, 7-2 মতে 
পারদিকগণের নরক উত্তরে ও স্বর্গ দক্ষিণে । এমতাবস্থায় আহুরমজদা তাহার 
ভক্তজনকে নিরাপদ দক্ষিণ দেশে না পাঠাইয়া নরকের উত্তরে উপনিবেশার্থ 
পাঠাইবেন ইহ! সম্ভবপর হয় না| স্থতরাং গামির এরিয়ানবীজো। হইতে পারে 
না। সঞ্ধসিদ্ধুও পারসিকগণের আবাস জগ্ভই নিশ্মিত তাহাতে দেবতার 
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বাসস্থাপন ব্মীচীন' বোধ হয় কি? দাঁসমহাশয় হথহেন্দুকে চতুদ্দিকে সাগর 
বেষ্টিত কল্পনা করিয়াছেন।” 'রৃহ্মালয়ের অভ্যুত্থানের পর কি আফগানিস্থান কি 
তিব্বত কি আধ্যাবর্ত কোথাওধক্ষি,বিশেষ কোঁন পরিবর্তন ঘটে নাই? দাস- 
মহাশয়ের প্রদত্ত ষে মানচিজর 218590$০ 0016516 নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 
যায় যাহাতে ওয়েলস্‌ সাহেব ৫*০** বর্ষ পুর্ব্বের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার সপ্তসিন্থুর চারিদিকে সমুদ্র নাই। দাসমহাশয় 925 ০৫ 
চ361)85] ও 43:59) 9০৪. মধ্যে এক সাগর-শাখ। রাখিতে চাহেন, উহাকে 
ভূতত্ববিদ্গণ 08178০0০ ৫6016551010) নাম দিয়াছেন এবং বলেন যে উহ 
সমূদ্র ছিল না বিদ্ধ্য ও হিমালয়ের জলপ্রবাহ-বাঁহিত মৃত্তিকারাশি। ১৩০* ফুট 
খনন করিয়্াও কর্দমরাশির শেষ পাওয়া যায় নাই। খণ্ধেদের ৩৩৩২ মন্ত্র 
'আজিকিয়! ( বিপাশ। ) সমুদ্রে পতিত হয় এমত তাছে। বর্তমানে বিপাশ। ষে 
স্থানে সিদ্ধুহ সঙ্গত তাহার উপরেই সমুদ্র ছিল বলিতে হয়। তাহা ৩০* উত্তর 
অক্ষাংশে হয়। তছুত্বরে তাহার কল্পিত মরুভূমির জন্য স্বান রাখিয়া যে অবশিষ্ট 
ভূমি থাকে তাহা৷ বদ্ধিষু$ আধ্যগণের বাসের পক্ষে অতি অল্পই বলিতে হয়। 
দ্রাসমহাশয়ের মতে হিমালয় হইতে নিঃস্থত গোমতী ও সরযু তীরস্থিত অযোধ্যা 
ও গগ্কীতীরে বিদেহ রাজ্য ছিল না, এ স্থানে সমুদ্র ছ্থিল। এমন কি 
তিনি পাধালও ছিল, না বলেন; এবং ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ 
আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশে সরযূ্‌ ( হরিরুৎ ) তীরে বাস করিতেন বলিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই। পাঞ্চালের অপর নীম হ্গ্রয় ও ক্রিবি। খ ৮1২০।২৪১ ৮৫১1৮, 
শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩1৫1৪1৭ প্রভৃতি হইতে ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চাল ছিল এবং 
খ ৩০1৮1৭।২৩ মন্ত্রে বুষি বা জরসেন ছিল জানা যায়। এরূপ অবস্থায় দাসমহাশয়ের 
বাক্য গ্রহণযোগ্য নহে। গঞ্জ! যমূনা সরস্বতী সঙ্র্ম ছিল সুতরাং প্রয্াগ 
, (প্রতিষ্ঠান) ছিল। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত স্থানে সমুত্র ছিল না। 
গ্বখেদে মত্ত ও চেদী ছিল। মৎস্য জয়পুর উহা বিদ্ব্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 
স্থিত। চেদী, বর্তুমান বুন্দেলখণ্ড স্থৃতরাং বিদ্ধোর উত্তরে স্থিত ছিল। তবে 
চেদ্দী ও প্রয়াগ মধ্যে সমূত্র শাখা ছিল কিনা? যদি ছিল বলা হয় তবে সে সমুকর 
পার হইয়া আর্য্যগণ চের্টীতে গমন করিলেন, আর বিদ্ধা পার হইয়া দক্ষিণাপথে 
বায় না কেন? বদি ছিল না বল! হয়, তবে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার বাধা কি 
রা যদ্দি আফগানিস্থানে হরেযুতীরে মনুপুত্র ইক্ষাকু প্রভৃতির রাজ্য হয় 
তবে; হরারুড়ী,(পরদ্ষতী ) বর্তমান হক্ৎ নদী তীরে আধ্যগণের বাসভৃমি ছিল 
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বলিতে বাধা কি? এবং তথায়ই বৈদিক খবির সামের বঙ্কার উঠিয়াছিল 
বলিতে হয়। হিরাটবাসী ইক্ষীকু-বংশীয়গণের পুরোহিতের অর্থাৎ মহষি 
বশিষ্ঠাদির আবাল কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী কি তৎপুর্বস্থ যমুনাতীরে রাখা কিরূপে 
যুক্তিযুক্ত হয়? আফগানিস্থানের সীম গঙ্গা পধ্যস্ত বিস্তৃত না করিলে সপ্তসিন্ধু- 
বাদিগণ হইতে আফগানিস্থানবাসীদের স্বতন্ত্রত শ্বীকার করিতে হয়। আর 
যদি আফগানিস্থান ত্যাগে পঞ্জাবাদি অঞ্চলে আধ্যগণ আসিয়া থাকেন তাহা 
হইলে উহা! আদি স্থান হয় না। হিরাট হইতে ইক্ষাকু-বংশীয়গণ পশ্চৎ 
অযোধ্যা আসিয়াছেন ইহা দ্বার! পুর্ববদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছেন বলিতে হয়, 
মধ্যে সপ্তসিন্ধু থাকে । হুরযু এঁবং হারাবতীও অস্থর উপাসকের স্থান, তথায় 
ভারতীয় আধ্যগণ কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন? আফগানিস্থানে রাসকারা 
ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতির নাম সপ্তসিন্ধুবাসী আর্ধ্যগণের বেদে স্থান পাইয়াছে__ 
কি আঞগানিস্থানবাসিগণের কথা বেদে স্থান পাইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় দাস- 
মহাশয় মীমাংসা করেন নাই । মান্ধাতা এসদস্থ্য ইহারা খখেদের মন্তষ্ট। | 
সমুদ্রগমনপটু আধ্যগণ মিশরাদি গমনে সমর্থ হইলেও বিদ্ধ্পর্ববতের উত্তরস্থিত 
দাসমহাশয়ের “5139110৬ 12:০৮ পার হইতে পারেন নাই। চেদী ও 
মত্যদেশ ইহার কোন পারে ছিল? পারসিক গ্রস্থে দেখ ঘায় তাহাদের সমুদ্র- 
যাত্র! নিষিদ্ধ ছিল। তাই রোম সম্রাট নীরে! পারশ্যপতি ভলবোসোয়কে 
রাজমুকুট গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেও তিনি ধান নাই। তাহার ভ্রাতা স্থলপথে 
গিয়াছিলেন। আধ্যগণ তৎপ্রতিবাসী তাহারাই ব! সমুদ্র পার *ন কি করিয়।? 
বিশেষ ধথেদে বহুস্থানে তুঙ্যুর নৌকাড়ুবির বর্ণন আছে। সেই জন্যই ভয়ে পার 
হন নাই । তবে 202. 850. 8৪০ যে সে জল পার হ্ইস্মাছে তন্ার! মনুষ্তের 
পার হইবার যোগ্যতা বুঝা! যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণে যে শিবালিক পর্ববত- 
শ্রেণী আছে তাহার উৎপত্তি পশ্চাৎবর্ভী সময়ে ঘটিয়াছে, এজন্য হিমালয়ে 
জলপ্রবাহ অর্থাৎ সিন্ধু, সরম্থতী, যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, সরযু, গণ্ডকী প্রভৃতি 
নদীসকল এ শিবালিক পর্বতের উথানের পূর্বেও ছিল: এজন্য উদাদিগকে 
ভূতত্ববিদ্গণ 817060600170 11561 955605120 আখ্যা দিয়াছেন । যখন নদী ছিল 
তখন নদীতটও ছিল বলিতে হয়। তবে তাখ! উচ্চ না হইতে পারে, কিন্ত 
খ ৬।৪৫1৩১ মন্ত্রে গঙ্গার কুল উচ্চ থাকা বণিত আছে । যদ্দি সরযু, গণ্ডকী ছিল, 
তবে দেশও ছিল অর্থাৎ অযোধ্যা! বিদেহ রাজ্য থাকিতে কোন বাধা নাই, সমৃত্র 
ছিল না। খখেছে রহুগণ পুত্র.গোতম অভীব প্রাচীন খধি। ইহাদের চারি পুরুষ 
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, খখেছে মন্রষ্টা। ইছায় সদানীরা (গণ্কী মতান্তরে বঙ্গের করতোয়া ) নদী 
গধ্যস্ত যাওয়ার একটা আখ্যায়িকা শতপথ ত্রান্মণে বিবৃত আছে। রহুগণ পুত্র 
গোতম বিষেহমথব নামক ক্ষত্রিষ্লহ অগ্নি লইয়! সদানীরা পর্যন্ত গমন করেন ও 
তথায় বিদ্বেহমথবকে প্রতিষ্ঠিত করেন । বিদেহমথব ও বিদেহরাজ মিথি একই 
ব্যক্তি বুঝা যায়। স্বতরাং বৈদিকযুগেই বিদেহ বা মিথিলারাজ্য ছিল। ভারতীয় 
আধ্যগণ বাহির হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে নিবাস করেন ইহাতে এসকল স্থানের 
মহ্মার কোন হাঁস হয় না। ভারতীয় আধ্যগণের হমের হইতে আগমন শান্ত 
ও যুক্তিসম্মত। গুমেরু দেবনিবাস ইহা বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। 
ইন্জ্ের বাস উত্তরে ইহা খ ৮/৬।২৯ মন্ত্রে আছৈ এবং তাহা কুমেরুর বিপরীত 
স্থানে স্িত। এঁতরের় ব্রাহ্মণে ৮১৪ মন্ত্রে বণিত আছে উত্তর-কুমেরুদের স্থান 
তাহা নরের অজেয়। উত্তরকুক তিব্বত নহে। উহা স্থমেরু পর্বতের উত্তরে 
স্থিত। হিমালয় দেবনিবাঁস নহে । উহ] কুবের ও মহাদেবের স্থানমান্র। ব্রহ্ধা। 
ও ইন্জরাদিদেবগণের স্থান হুমেরুতে। মনুপুত্র ইক্ষাকু ও তৎপুত্রগণ স্থমেরুতে 
রাজ্য করিতেন যথা বিষ্ণপুরাণে ২ অংশে ১ম অধ্যায়ে- ইলাবৃতায় প্রদদৌ। 
মেরুধত্র তু মধ্যগঃ। নীলাচলশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা। ২১। মেরোঃ 
পুর্ব্বেন যদ্বধং ভদ্রাস্থায় প্রদত্তবান্‌। ২২। তথা বায়ু পুরাণে্ত৪ অধ্যাম়ে__ 
ভক্াস্থো ভরতশ্চৈব “কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ। উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব রুতপুণ্য- 
প্রতিশ্রয়াঃ ॥ তথা মত্স্তপুরাণে ১২ অধ্যায়ে-_ইক্ষাকো: পুত্রতামাপ বিকুক্ষিরাম 
দেবরাট। জোষ্ঠঃ পুত্র শতন্তাসীদ্দশপঞ্চ চ তৎ স্ৃতাঃ। ২৬। মেরোকুত্বরতত্তে 
তু জাতা: পাথিব সত্মমাঃ। চতুর্দশোত্রঞ্চান্ত চচ্ছতমস্য তথ। ভবৎ। ২৭। 
মেরোর্দক্ষিপতো৷ যে বৈ রাজানঃ সম্প্রককীত্তিতাঃ। জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থনামাভূৎ 
তৎস্থৃতশ্চ স্থযোধনঃ॥ ২৮ ইত্যাদি । পুরাণবচন অগ্রর্মা্য নহে। কারণ এই 
পুরাণসকল লেই যুগের কথ! বলে যে যুগে 'ভারতসআাটগণ প্রশাস্ত মহাসাগরের 
পারেও গমন করিয়াছিলেন। খঙেদের বহু উক্তি হইতে পুর্ববাবাস ত্যাগ ও 
নৃতন আবাসের জ্গন্ত প্রচেষ্টা হইতেছে জান! যায় :-_বথা ধা ১৩০1৯ মন্ত্রে 
পুরাতন আবাসের উল্লেখ আছে; ১1৪২৮ মন্ত্রে শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে 
আমাদিগকে লইয়া! যাও যেন পথে নৃতন বন্তাপনা হয় ; ১/৯৭।২ মন্ত্রে, শোভনীস্ক 
ক্ষেত্র ও পথের জন্ত অর্চনা করি | ২২৭1৭ মন্ত্রে, রাজমাতা অদ্দিতি ও অর্্যম। 
শর্রগণকে অতিক্রম করিনা আমাদিগকে অন্ত দেশে লইয়! ধাউন। ৩1৪৭৫ 
মনে, নৃতষ' স্কাীসের জত্ত প্রার্থনা করি। ৪1৫৪1৫ মন্ত্রে, নিবাস দাও) 
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৫1৫১1১৫ মন্ত্রে, পথে বিচরণ করি । ৫1৫১1১৩ মন্ত্রে, হে গৃহদাতা । ৬৪৭২৯ ৪ 
মন্ত্রে, আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গো-সঞ্চার রহিত দেশে আসিম্া! উপস্থিত 
হইয়াছি, পথ প্রদর্শন কর। ৬২১১২ মন্ত্রে, দুর্গম পথে পুরোগামী হও। 
৬৫১১৫ মন্ত্রে, হে দেবগণ, তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর । ৬1৫৪।১ 
মন্ত্রে পথ ও গৃহ দেখাইয়া! দাও। ৬।২৫।৯ মন্ত্রে, বাসস্থানি চাই । ৬৬২২ মঙ্ে, 
আপের উদ্দেশে মরু অতিক্রম কর। ৬1৪1৮ মন্ত্রে, দস্থারহিতি পথে নিবিবক্সে 
লইয়া যাও। ৬২০1১, ৬৩৬1৪, ৬১৬১৮, ২৪, ৬1৪৫।২৩, ৬1৪৬৬, ৯ মন্ত্রে, 
গৃহপ্রদাতা। ৬1৬৭।২ মন্ত্রে, শীভাদি নিবারক গৃহ দাও । ৭।১৯1৫ মন্ত্রে, নিবাসের 
জন্য শততমপুরী ব্যাপ্ত করিয়াছে । ৭1২০।২ মন্ত্রে, স্দাসের জন্য জনপদ নির্মাণ 
কর। ৭৩৭৬ মন্ত্রে, এখানে আমাদিগকে নিবাস প্রদান করিতেছে । -৭1৫৬।২৪ 
মন্ত্রে, নিবাশার্ঘ প্রাপ্ত দেশবাসীকে বধ কর। ৭1৭81১, ৫১ ৬১ ৭৮২1১০১ ৭1৮১৬, 
৭1৮২১ মন্ত্রে, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর। ৭1৯০।৬ মন্ত্রে, হে নিবাসপ্রদ ; 
৭১০০1৪ মন্ত্রের এই পৃথিবীকে নিবাসষোগ্য করার জন্য পদক্ষেপ করেন। 
৭1১০১1২, ৮৯1১৬ মন্ত্রে, গৃহ দান কর। ৮৫০৩, ৯ মন্ত্রে, নিবাসপ্রদ ইন্দ্র 
৮1৭০1৮ মন্ত্রে, নিন স্থান লাভার্থ আহ্বান করি । ৮৮৫।৫ মন্ত্রে, অহিংসনীয় গৃহ 
দাও । ৮1৯৩।১০ অগ্ত্রে) ভুর্গম স্থানে পথ করিয়া দাও । ৮1৪।১৭১ ৮৬।৩০ মন্ত্রে, 
নিবাসপ্রদ। ৮1১৩।২২ মন্ত্রের নিবাসভূত ধন। ৮১৮১৫ মন্ত্রে, বাসপ্রদ। 
৮1১৮1২* মন্ত্রে, গৃহ দাও । ৯1৮1৮ মন্ত্রে, বাস দান কর। ৯৮৫ ৮ মঙ্ত্রে, গব্যুতি 
পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও । ১০।২৫1৮ মন্ত্রে, ক্ষেত্র ও ভূমি দান কর ইত্যাদি। 
দাসমহাশয় চারিদিকে সমুদ্র ইহা প্রুমাণ করিবার জন্য খথেদের কতিপয় মন্ত্রের 
উল্লেখ করেন) তৎ্সন্বন্ধে__১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে সমৃদ্রদ্বয়ের উল্লেখ আছে? উহা 
পুর্ববাকাশ ও পশ্চিমাকাশকে লক্ষ্য করে । বেদে আকাশ, অস্তরীক্ষ সমুদ্র বলিয়! 
অভিহিত ; ৯৬২২৬, ৯৯৭18৪১ ৯1৯৬/১৯) ৯৯৫1৪) ৯1৬1৮, ১৬ ও ১৭ 
স্ত্রাদি তষ্টব্য। খ ৯৩৩৬ মন্ত্রে যে চতুঃসমুত্রঃ তাহার অর্থ আকাশের চারি 
সমুদ্র হইতে বৃষ্টিরূপ ধন দাও । উহা! মূর্তে নয় । খ| ১০।৪৭।4 মন্ত্রে চারি সমুদ্র 
অর্থ ইন্দ্রের মহিম। চারি দিকে ব্যাপ্ত । খ "৮৯১ মন্ত্রে ইন্দ্রের মহিমা সমুত্র 
অপেক্ষা অধিক । ধা ১/৩০।১৮ মন্ত্রে অশ্বিনীহয়ের রথ সমুদ্রে গমন করে, তাহা! 
অন্তরীক্ষে বিচরণ স্থচিত করে। খ ১৯৮1৫ মন্ত্রে উপর সমুদ্রের জল অর্থ 
আকাশঙ্থ যেঘরাজি। তীহার গ্রদত্ত মানচিত্রেও চতুঃসমুদ্র দুষ্ট হয় না। অন্থর- 
মজদার স্ষ্ট শেষ স্থান রাঙা বা রসানদী। *উহাকে 'অন্রোপাসক ও 
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দেবোপাসকের আবাস-ভৃঙ্িব্ব সীমা-রেখা বল! হইয়াছে । অর্থাৎ উত্তরে দেব- 
স্থান বা ভারতীয় আধ্যগণ ও এক্ষণে অন্রস্থান ব! ইরাণীয়গণ। খখেদে ছুই 
স্থানে রসানদীর উল্লেখ আছে। ১০৭৫৬ মন্ত্রের রসা সিদ্ধুশাখা ; অপরটা 
৯৪১1৬ মন্ত্রে উল্লেখিত; উহ! বিষ্টগকে চতুদ্দিকে বেষউটন করে; বিষ্টপ দ্বর্গ ব 
দেবস্থান। মহাভারতের ভীম্ম পর্বে ৭ম অধ্যায়ে নীল পর্বতের দক্ষিণে ও নিষধ 
পর্বতের উত্তরে জন্থত্বীপের জন্থুরসনির্গত রসানদী স্মের পর্বতকে প্রদক্ষিণ 
করতঃ উত্তর কুরুতে প্রবাহিত। ইহাতে দেখা যায় উত্তর কুরু সথমেরুর উত্তরে 
স্থিত ; তিব্বতে নহে। উত্তর কুরু আধ্যাবাস ও দক্ষিণে অস্থরাঁবাসটা এরিয়ানা- 
বীজে! হইলে ইহাই রাত্খা। এঁতরেরয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে স্থমেরু দেবনিবাস 
বটে। শিল্ধু-সঙ্গত] রসা পুর্বব-বাহিনী ; এই মহাভারতের রস উত্তর-বাহিনী । 
খখেদে ২১৫১ ৫ মন্ত্রে যে নদীকে ইন্দ্র উত্তর-বাহিনী করেন তাহ! সিন্ধু, সরস্বতী 
প্রভৃতি হিমালয়স্থিত নদী হইতে পারে না। বিদ্ধ্য হইতে যে সকল নদী গঙ্গাতে 
পতিত তাহা উত্তর-বাহিনী হইলেও বিদ্ধ্য দেবনিবাস নহে, উহা দাক্ষিণাত্যে 
স্থিত। এজন উহাকে এই রস! বল। যাইতে পারে না। অকৃসাস্‌ নদীকে রস! 
বলা ধাইতে পারিত, উহা! উত্তর-বাহিনী বটে। জেন্দাবস্তের রস],এল্বুর্জ হইতে 
প্রবাহিত। পামিরকে এল্বুর্জ বল ঠিক হয় না। আর উহার পুর্বে আধ্যাবাস 
করিবে তাহা তুরান দেশ হইয়া পড়ে, হপ্তহেন্দুর ধার পাশে হয় না। তাহাতে 
আধ্যাবাস মধ্য এশিয়ায় ছিল বলিতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
রসাকে মেসোপটমিয়ায় স্থাপন করিয়াছেন। এরিয়ানবিজো! মেরুদেশে বলিয়া 
মহাভারতের বণিত রসাই রাত্থা বলিতেহয়। স্থমেরু দেবস্থান ইহা হুর্য্য- 
সিদ্ধান্তাধি জ্যোতিব গ্রন্থেও বণিত আছে। পাশ্চাত্য পঞ্িতগণ 7৪81501101০ 
ঘুগে লোক সব 1ব0:99$0 অর্থাৎ ভ্রমণশীল ছিলেন বলেন। এতরেয় ব্রাঙ্মণে 
একটা বাক্য আছে যে (৭১৫) “কৃতং সম্পদ্যতে চরন্”_ অর্থ কতযুগে আধ্যগণ 
বিচরণশীল ছিলেন। ইহাও তৃষার-পাত-জনিত সুমেরু ত্যাগে বিচরণ করিতে 
করিতে ভারতাগমনদক্ষে লক্ষ্য করিতে পারে। 


শিক্ষ। ও সভ্যতা 
বিজ্ঞানবিদ্গণ মানব সভ্যতার চারিটা ত্যর-ভেদ কল্পনা করেন £- 
১। অস্থিগ্রস্তরযুগ ২।" তমরপিস্তল যুগ । | লৌহ্যুগ ৪। বর্গ । 
দখেদে ১৮৪।১৬ ক: মহর্ষি ঈ্খীচির অস্থি ঘার! বন্জ নির্মাণ করতঃ বৃুজবধের 
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কথা আছে। খ ১৫২৮, ১৮১1৪ ও ১০৯৯৬।৩ মন্ত্রে লৌহ্ময় 'বন্ছের উল্লেখ 
আছে। ১৯২৩৩ মন্ত্রে স্থবর্ণময় বজ্ের উল্লেখ আছে। ১1৫৬৬ মন্ত্রে পাষাণ 
বারা বুত্রবধ। ১।১৭২।২ মন্ত্রে, প্রস্তরনিশ্মিত অস্ত্র, ৪1৩০।২০ মন্ত্রে, প্রস্তরনিশ্মিত 
নগর, ৭৩1৭, ৭১৫।১৪১ ৮১০০৮ মন্ত্রে, অয়ো৷ ( লৌহ ) ময়ী নগরী, 41৮৩।১ 
পশ্ ৬৪৭১০ ধন্ধু, ইযু, নি, লৌহান্ত্র; ৫1৫২1৬, ৫1৫৭1২, ৬।২৭/৬, ৬৩৫ 
৬।৪৩।১১, ১২ মন্ত্রে খাটি, বর্ধা, বাশী (খড়া ) ৩৩০।১৫, ৪1৬1৩ মন্ত্রে কুঠারের 
উল্লেখ, ৫1৩৩৬ মন্ত্রে রৌপ্যমুদ্রা, ৫1২1২ স্বর্ণমুদ্রা, ৪1৩৬1৪, ৫1১৯।৩, ৮1৪ ৭1১৫ 
মন্ত্রে নিকষ, ৭৫৬।১৩ খাদি (বলয় )? রুকন (হার ), ৪1৩৪।৯ কবচ ৪1৫৩।২ স্বর্ণ 
কবচ, ৫1৫৩1৪, ৫1৫৪81১১ মন্ত্রে স্বর্ণ রুলস ( মাল! ), ৫1৫৮২ খাদি, ২।৩৪।৩, 
৫1৫৪1১১ মন্ত্রে হিরঞ্ময় শিপ্র ( মস্তকাভরণ ) ৫1৫৭৬ হিরপ্লায় উষ্ীষ, ৯৪৬।২ 
মন্ত্রে কন্ানান কালে কন্যাকে অলঙ্কত করা, ৪1২৮ মন্ত্রে সবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, 
৪।৩০।১৬ হিরণ্ময় রথ ১।১২২।১৪ হিরণ্যকুণ্ডল, ৫1৩০।১৫ মন্ত্রে দশটা সুবর্ণ কলস 
দান করার উল্লেখ আছে; ৪।৩২।১৯ হিরণ্যপুর্ণ'কলসদান ; ১২৫।১৩ মন্ত্রে স্বর্ণ 
পরিচ্ছদ, ১/৩১।১৫, ১1১৪০।১০ বর্ম, ১/১৬৮।৩ হস্তন়াণ ও কর্তন, ২৩৯৪ তনুত্রাণ 
৬।৪৭।২৭ মন্ত্রে গোচম্নাবুত রথ, ৬।৪৮।১৮ মন্ত্রে চম্মাধার । ৩৫৩১৯, ৪1২১৪ 
মন্ত্রে কাষ্ঠটময় রথ, ৬।৩।৪ স্থবর্ণকারের ধাতু গালান, ৫1৯1৫ কর্মকারের ভন্ত্রা 
৬৪৪।২৪ দশযন্ত্র উৎস, ৬1৪ ৭২৯, ২।৩৪।১৩, ২1৪৩৩ মন্ত্রে বীণা দুন্দুভি, কর্করি 
ইত্যাদি বাছ্যস্ত্রের বিষয় বণিত। স্তরাং বৈদিকযুগে এই *-রিটা যুগের 
সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। খা ১২১৫) ১১৬৬৯ ও ১০1৭১।১০ মন্ত্রাদি 
সভাবিষয়ক | ৪181১ মন্ত্রে রাজা ও মন্ত্রীর হস্তিতে গমন বিবৃত আছে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে ক্ষত্রিয়গণ হইতে উপনিষদ্প্রোক্ত ধর্মভাবের 
বিকাশ হইয়াছে । ক্রাহ্ধণগণ পশ্চাৎ উহ] গ্রহণ করিয়াছেন। গ্নীতোক্ত “এবং 
পরম্পরাপ্রাপ্চমিমং র্বার্যয়ো বিছুঃ* বাক্য ও উপনিষদে কেকয়রাজ অশ্বপতি 
পাঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবলি, বিদেহরাজ জনক, কাশীরান্দ অজাতশক্র, 
গা্্যায়নিচিত্র প্রভৃতির আখ্যান দৃষ্টে এরপ.ধারণ! তাহারা! পোষণ করেন। কিন্ত 
উহা! সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কেহ বা মহাভারত পুঃজ:গাদি যাহা “শ্ীশৃত্রদ্বিজবন্ধ,নাং 
ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা” জন্য স্ষ্ট (ভাগবত ১1৪) তদ্দৃষ্টে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় 
থাক। ইত্যাদি কল্পনা করেন। বসিষ্ট ও বিশ্বামিত্র উভয়ে তৃৎ্স্থ স্থদ্ধাসের 
পুরোহিত ; খ. ৩৫৩৭৯ ও ৭৮৩৪ মন্ত্র রষ্টব্য। বিশেষ বিশ্বামিত্র ও. 
তৎপিতা গাধি ও পিতামহ কুশিক ও তৎপুত্রপটোত্রগণ. মধুচ্ছন্দা, জেতা 


৩৬৮ :... স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


অনাদি সকলেই খখেযের বি এতরেয় ব্রাক্ষণে বিশ্বামিত্র এক্ষাক মহারাজ 
সুরিশ্চন্রের হোতা । তন্রাচ "ক্ষত্রিয় কল্পনা কষ্টকল্পনা! নহে কি? আর 
খাখেদের মন্ত্রে শুনঃশেফ অঙিরস 'পৌত্রজ ্রাঙ্মণ-কুমার বিশ্বামিত্্র কর্তৃক প্রতি- 
পালিত হইলেও ক্ষত্রিয় হন নাই, তৎপুত্র যাঁজ্ববন্ক্যও কিছু ক্ষত্রিয় নহেন। 
'অঙ্গিরস বংশে বৃহম্পতি, ডৎপুত্র ভরছাজ কি অথর্ব! বা তৎপুত্র দধীচি কিন্বা 
বৃহস্পতির ভ্রাতুম্পুত্র দীর্ঘতম৷ ব্রাঙ্ধণ ছিলেন । দধীচির মধুবিদ্যা ও ঈশোপনিষদ্‌ 
দীর্ঘতমার খ ১১৬৪ হুক্ত ক্ষত্তিয় হইতে আগত নহে । ইহার] সব অদৈততত্বের 
মূলাধার । উপনিষদ্প্রোক্ত মতবাদে যে অছৈত-তত্ব নিহিত তাহার সর্ধপ্রধান 
সংক্ষিথ সার “অহং ব্রদ্ধান্মি” ও “তত্বমসি” মহাবাক্যদ্ব়। ইহার প্রথমটা 
গৌতম বামদেব হইতে আগত । রহুগণ ও তৎপুত্র গৌতম ধখেদের খধি। এই 
ব্রাহ্মণ রহগণ গৌতম বিদেহমথানাম] ক্ষতিয়কে সদানীর! তীরে বিদেহ রাজ্যে 
প্বাপিত করেন ইহা শতপথ ব্রাক্ষণে উদ্ত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের 
প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রান্ষণের দশম মন্ত্রে আছে__“তদ্বৈতৎ পন্থী বির্বামদেবঃ 
প্রতিপদেহহং মনুরভবং হুর্ধযশ্চেন্তি তদিদমপ্যেতহি ঘ এবং বেদাহং ব্রদ্ধাম্ীতি স 
ইদং সর্ববং ভবতি” ইত্যাদি এই বামদেব খখেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের রষ্টা 
অপর “তত্বমসি* মহাবাক্যের ত্রষ্টা। মহধি উদ্দালক আরুণি, ধাহ্ধীর শি্ত মহর্ষি 
বাজসেনেমী যাজবন্ধ্য (বুঃ আঃ ৬া৩।৭ ভরষ্টব্য ) এবং অপর শি্য কুহুরুবিদ্ধু শুরু 
ও কৃজ্ঞ উভয় যভ্ূর্কেদ মন্ত্র তষ্টা। ইনি নিজ পিতা অরুণ হইতে ব্রহ্ধবিভ্া 
লাভ করেন। ইহা ছাঃ উপঃ ৩১১৪ মন্ত্রে আছে__“তৈ তদ্বন্ষ। গ্রজাপতয় 
উবাচ গ্রজাপতির্মনবে মনুঃ গ্রজাভ্যস্তদ্বৈতছুদ্দালকায়ারুণয়ে জো্ঠায় পুত্রায় পিতা 
ব্রহ্ম প্রোবাট”*। এই যে মন্থ প্রজাগণকে বলিলেন এই গ্রজাগণ কে? গীতায় 
ইক্ষাকুর নাম আছে। কিন্তু ধর্েদের ১।১১৪।২ মন্ত্রে আঙ্গিরস কুৎ্স মন্থুকে 
পিত! বলিয়াছেন। ১।৮০।১৬ মন্ত্রে রহগণ গৌতম মনকে পিতা বলিয়াছেন; 
২/৩৩1১৩ মন্ত্রে ভার্গব গৃত্সম্র মনকে পিতা বলিয়াছেন। প্রজাপতি স্থায়াভুব 
মন্থ সকলেরই পিত্ঠক্ষতরি্ধ নহেন। রহুগণ, গৌভম প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণ তাহ! 
সর্ববজনবিদিত। রন্তগণ গৌতমের মধুবাতা, অদ্দিতিদের্টাঃ প্রভৃতি অধৈত- 
তত্বাত্ধা মন্ত্র বেদাস্ত আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। এই “তত্বমসি” 
মহাবাকোর ভষ্! উদ্দালক আরুণিও গৌতম বংশীয়) ইহার দ্বারা দৃষ্ট ছা উপ ৬1৩ 
নর “বেরাজন্তং শ্রুতং ভরত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি* বাক্য 
হারবারণ প্রধীজ। জোগ্াজাতের গুতিজ্ঞাবাক্কা | রিচ মহর্ধি বাজবন্ধা কষতিয়ই হল 


বৈদিক ষুগে - ৩৬৯ 
'তত্রাচ তীহার শিক্ষা এই মহরধি উদ্দালক আকুণিনাম! ব্রাম্মণ হইতেই বটে। 
মহর্ষি উদ্দালক আকরুণি ব্রাহ্ষণ থাক। ছা! ৫1৩।৭ ও বু আ ৬২৮ মন্ত্র হইতেই 
সুম্পষ্ট। অলমিতি বিস্তরেন। 
অনেকের ধারণা, যাগযজ্ঞের বহু আড়ম্বর, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি খখেদে নাই-- 
উহা পশ্চাৎ ব্রাহ্ণ-প্রাধান্যে সমূৎপন্ন ; এই ধারণাও ভ্রমাত্মুক। বহু অশ্বমেধযাজী 
ভরতের পুজ্ের নাম অশ্বমেধ ; খা ৫1২৭৪, ৮1৬৮1১৬ দ্রষ্টব্য । খ| ১০1৬১1২১ 
মন্ত্রে মন্গ-পুত্র নাভানেদিষ্ট আপনাকে অশ্বমেধধাজীর পুত্র বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। ৫1২৭৬ মন্ত্রে উক্ত অশ্বমেধ রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছেন বর্ধিত আছে। ১০১৭৩ স্ৃক্তে রাজন্ুয় বর্ণিত; ৬২৭1৮ মন্ত্রে 
সম্রাট অভ্যবর্তার রাজস্থয়ে দান বর্ণিত। ৮২৫1৮ মন্ত্রে ক্ষত্রিয়গণ জলাত্রাজ্যে 
'অভিষিক্ত হন।. ৫৫৩১১ মন্ত্রে মহধি বিশ্বামিত্র রাজ! দাসের অশ্বমেধের 
ষজীয় অস্থ ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন । ১১৬২ স্ুক্তে অস্বমেধ বণিত। 
১।৩২।৩ মন্ত্রে ব্রিকক্রতক নামক যজ, ১।২০।৭ সপ্তসোম যাগ, সপ্তহবিরধাজ্ঞ ও 
সপ্তপাক ধজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে । ১।৩৪।১ মন্ত্রে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিননবন ও 
সায়ংসবনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ১1৮০৯ মন্ত্রে ২ জন খত্বিক ৩৭1৭, ৮ মন্ত্রে 
১৬ জন খত্বিকের উল্লেখ আছে । ১১১০৪, ৫18৫।৭, ৩৩৬1১, ১০৬২২ মন্ত্রে 
সম্বৎসরব্যাগী সত্রের উল্লেখ আছে। নব্থ ও দশখ্ব অঙ্গিরাগণ নয় ও দশমাসে 
যজ্ঞ সমাপন করিতেন, ইহা পুর্ববেই বলা হইয়াছে । সপ্তহোতার বিষয় 
কতস্থানেই উল্লেখিত! কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন ষ্বে' রাশিচক্র ও 
নক্ষত্র নামাদি আধ্যগণ চীন ও গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কথাটা শ্বজাতি- 
'অভিমানে অভিমানী পাশ্চাত্য পপ্ডিতগাণ স্বকীয় পিতৃপুরুষগণ হইতে ভারতীয় 
'আধ্যগণ সর্বথ! উন্নত ছিলেন এইটা সহ করিতে না পারিয়! অথবা বর্তমানে 
পরাধীন ভারতবাসীর প্রাচীন গৌরব ক্ষুপ্ন করতঃ আত্মমহিম! প্রকাশের প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন মাত্র। খ ৭৭৫1৫ চিত্রা মঘা ও খ ৩।৩২।২ মন্ত্রে গবাশির (মৃগশিরা! ) 
মন্থি (বিশাখা) ও শুক্রগ্রহ ও €1৫৪1১৩ মন্ত্রে তিস্তা ও খা ১০৮৫ হৃক্তে 
“অধাস্থ হন্থতে গাবোহজ্জুন্তোঃ পধুহতে” মুস্ত্র মঘা ও অঞ্জুনী ফাল্কনী নক্ষত্র । 
১1২৪1৯ মন্ত্রে শতভিবার নাম ও দশমন্ত্রে ধাক্ষ ( 02280 8987) উল্লিখিত ; 
১/১৬১1১৩ মন্ত্রে শ্বানং (10098-958::)১ ১1১৬২।১৯ মন্ত্রে সাতাশ নক্ষঅজ ও সাত 
গর সহ ৩৪ অঙ্থের নাম বর্দিত আছে। ইহাতে নক্ষত্র নাম ঘে বৈদিক তাহা 
নিঃসন্দেহ। : ১/১৬৪1১১ ও ১/১৬৪1৪৮ স্বাদশ অর বা রাশির উল্লেখ আছে। 
২৪ 
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৪৬৭ মহ যাহা অর্শ বৃ্টিকারক নক্ষঅ। জ্যোতিষবিষয়ে হিন্দুদের 
সেইকালে বহু অগ্রসর থাকা দুষ্ট হয়। বথা__খ ১1৩৫৬ মন্ত্রে চত্্র ও গ্রহাদি 
হুর্যকে অবলম্বন করিয়াই দিধ্্ধোকে অবস্থিত। ১০1১১০৯ মন্ত্রে সুর্ধ্য 
হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ইহ! ছান্দোগ্য ব্রান্মণে ৩১৯1১) ২ মন্ত্রে আছে। 
থ ১০/১৪৯।১, ২ মন্ত্রে মহাকর্ষণ ভ্বার! পৃথিবীর গ্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ৩৩০1৯, 
&1৩২1৯, 1৮৪1২, ৭৩৫।৩ মন্ত্রে পৃথিবীর গতি এবং ৯৮২1৪ মন্ত্রে চন্দ্র পৃথিবী 
হইতে জাত। ১১০৫১ মন্ত্রে চন্দ্র উদকময়। ১/৮৪।১৫ মন্ত্রে আদিত্য-রশ্টি 
চন্দ্রে প্রতিফলিত হয় । ১০।৮৫।১ মন্ত্রে চক্রের প্রভাবে জোয়ার ভাট হয়। 
১/১৬৪।১২ মন্ত্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণীয়ণ এবং ১২৫1৮, ১/১৬৪।১৮ মন্ত্রে চান্্রমাস 
ও অধিয়্াস বা মল মাস বর্ণিত। ২1৩৬ স্ুক্কে মধু, মাধব, শুক্র; শুচি, নভ ও 
নভন্ত এই ষড় খত । . ১১৬৪২ ও ১/১৬৪।৪৮, ৪1৫৩৫ মন্ত্রে তিন খাতু এবং 
১১৫৫।৬ মন্ত্রে চারি খতু উক্ত হইয়াছে । ১1১৬৪১১ ও ৮1২৭1৭ মন্ত্রে পাচ 
খতুর উল্লেখ আছে। ১1৯৫।৩ মন্ত্রে সুধ্যই খতুর কারণ বণিত হইয়াছে । ১০। 
১২৪।৩ মন্ত্রে ধতৃশঃ যজ্কার | ১1১৬৪1৪৮, ১1১৫৫।৬ মন্ত্রে ৩৬০ দিনে বৎসর 
গগন! করা হুইয়াছে। ৫191৫, ৬ মন্ত্রে ু্ধ্যগ্রহণ ও তাহা! তুরীয় ব্রদ্মব্ত্র বারা 
দর্শন করার কথ লিখিত আছে। খা ১৯২১১, 31১২৪।২ খ %৬২।৯১ ৯1১২।৭, 
১০1৭1৩, ১০1১৪০৬ মন্ত্রে দৈব যুগ ও মনুষ্য যুগ্গের উল্লেখ আছে। ১০1৮৫ 
স্ক্তে বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের আচার-প্রণলী ও উপচৌকনাধি প্রদানের 
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই উপচৌকন বর্ণনে স্থন্দর বস্ত্র, রখ, শকট, ধ্বজ, পতাকা» 
সথরর্দকোষ, উর্ধচ্ছাদন বা! চক্জ্রীতপ, দূত, দাসী প্রভৃতির উল্লেখ রাছে। তাহা 
চতুর্থ বা নুবর্ণ-বুগেই পূর্ণাবস্থা৷। শূত্র বা দাস কে? বাস কর্মহীন আর আর্ধ্য 
কর্শযুক্ত ; খ ৬২২১০ ও ৫1১২৫ মন্ত্রে দেখা যায় থে কেহ কেহ অগ্নিপুজ ত্যাগ 
করিয়াছিল; পুনঃ অগ্নিপূজায় রত হইয়াছে। ৮/৫১।৯ মন্ত্রে আধ্য ও দাস 
ড্ভয়ই ইন্ত-পুঞজারত ; ৬1৪৫।৩১ মন্ত্রে বত্রিনীমক পণি হইতে শংযু খাধি দান 
গ্রহগ করেন। : 18৩২ মন্ত্রে বুখনামা দাস হইতে দানগ্রহণ বণিত। ৪1৫১৩ 
মন্ত্রে পণিগণ অদাতী। বলিয়া উত্ত' আছে। ১১৮২৩ ও ১১৮৪২ মন্ত্রে গণি 
বিনাশ করার প্রার্থনা £সাছে। দেব ও অফেবগণ উভয়েই যখন শান্তিতে 
... ্স্ারবাদী হইয়াছেন (৬৪৭২০) তখন দাসগণই যে শৃত্রশ্রেণীতৃক্ক হইয়াছে 
রি 'ভাহাতে সন্দেহ নাই? স্থৃতরাং তাহাদের বেদে অধিকার নাই। ব্রাঙ্ষণ ও 
| গর বা রানি, এই মহগুলি বরামের অস্তিত্ব প্রমাণ করে :--৩1৩৮৬ 
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মন্ত্রে উত, ক্ষত্রায়”, ৩৩৮1৫ মন্ত্রে ক্ষত্রং রাজানা”, ৩৫৯1৪ মন্ত্রে “রাজা "সুক্ষ জো, 
81৪২1১ প্রাষ্্ং ক্ষত্রিয়ন্ত চ*। ৪1৫০।৯ প্কণোতি ব্রহ্মণে রাজা” ৫1২৭।৬ মন্ত্রে 
“অশ্বমেধে স্থবীধ্যং ক্ষাত্রং ধারয়তম্* | ৫1৩৪।৯ মন্ত্রে শত্রি রাজার সম্বন্ধে__ 
“তন্মিন ক্ষত্র মমবৎ”। ৫1881১০ মন্ত্রে “ক্ষত্রন্ত মনসম্ত”১ ৮২২।৭ “তৃক্ষিং 
 ভ্রাসদস্তবং ক্ষত্রায় জিম্বথঃ।” ৮1২৫৮ “ধুতব্রতা ক্ষত্রিয়া সাম্্রাজ্যায়”, ১০।৬৬1৮ 
মন্ত্রে "ৃতত্রতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ।” ১।১০৮।৭ “ত্রহ্মনি রাজনি বা যজত্রা 1” ৮1৫।৩৮ 
মন্ত্রে চেদীরাজ কশুর দান মধ্যে দশরাজ-দান অর্থাৎ দশজন ক্ষত্রিয়-দান। দুম্স্ত 
পুত্র ভরত হইতে ৭৮ পুরুষ পর্্যস্ত ধারাবাহিক রাজা থাকা খখেদ সাক্ষ্য দেয়; 
তাহা পশ্চাৎ দেওয়! হইয়াছে । ইক্ষাকু -বংশেও মান্ধাতা৷ প্রভৃতি ধারাবাহিক 
পাচ পুরুষের নাম খণ্থেদে আছে । .পুরোহিত থাকা ১।১/১ খ হইতে বন্ধস্থানে 
আছে। শাস্তন্ত রাজার পুরোহিত দেবাপি থাকা ১০।৯৮।৭ মন্ত্রে আছে। 
খাষিগণেরও বহু পরিবারে ৪1৫ পুরুষে মন্ত্রষ্টা দেখান গিয়াছে । সুদখোর 
বণিক যে দিন গণনা করে তাহা ৮৬৬১০ মন্ত্রে, সামুদ্র বাণিজ্যাদি ১২৫।৭, 
১1৪৬৮) ১1৪৮৩, ১৫৬২১ ১১১৬৩) ৫, ১০।১১৬।৯) ১০/১৫৬।৩ ও ৪81৫৫1৬ 
মন্ত্র ভরষ্টব্য। ৫1৯1৫ মন্ত্রে কর্মকার, ৬৩।৪ স্বর্ণকার ১০।১০।৬ তত্তবায়, ১০।৯৭।৬ 
চিকিৎসক, ১০।১০৬।১০ শ্রমজীবী, ৯১১২১, ২ ছুতার, বৈদ্য, কম্মকার ইত্যাদি 
বণিত আছে । অনেকে বলেন বেদ শুনিয়া স্মরণ রাখিত কারণ তখন অক্ষর 
বা লিপি জানা ছিল না। খ ৬৫৩1৭, ৮ মন্ত্রে “আরিখ কিকির! কৃখু” রল 
অভেদে আরিখ অর্থ আলিখ। ১1১৬৪।২৪ মন্ত্রে অক্ষর যোজন! স্বাগ1 সপ্তচ্ছন্দ 
রচনা করে। ১০।১৩।৩ মন্ত্রে “অক্ষরেণ প্রতিমিম” 1 ১/১১২।২ মন্ত্রে বাক্যযুক্ত 
পণ্ডিতের নিকট শিশ্গণ শিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকে । ৪1২০৮ মন্ত্রে ইন্দ্র 
শিক্ষার নেতা; ১1১৪২।৮ শিক্ষাবিশিষ্ট যজমান। ৫1২1৪ মন্ত্রে জান-সম্পর 
পুত্র দ7াও। ১1৮৬ মন্ত্রে জানাকাক্ষায় নিধুক্ত বিগ্রগণ, ১1১৮৬ মঙ্জে জ্ঞানবানের 
যজ্ঞ মানসিক বৃত্তি-ব্যাপক ইত্যাদি। ১০1৭১ স্ুক্ত ভাষাশিক্ষা! ও ব্রহ্মজান- 
বিষয়ক । উহার-নম মন্ত্রে সর্দমাজিত ভাষ! যে শিক্ষা না করিয়া দোষাশ্রিত 
ভাষ! শিক্ষা করে সে লাঙ্গল পরিচালন বা তাত, বুনানের যোগ্য হয় উল্লিখিত 
আছে। পুর্ত বিভাগে জল সেচপ্রণালী ১০১০৫1১, সেতু খ।৬৫।৩, কুপ খনন 
১০২৫।৪, দেবালয় পুফরিণী ১০/১০৭।১০ সহশন্তস্ত গৃহ ২1৪১।৫, ত্রিধাতু গৃহ 
সহম্রস্তস্ত অট্রালিকা ৫1৬২৬, ৪1৫1১, ১।১৬৬।৯, বিশ্রামস্থানে খাগ্য সরবরাহ 
১০।১০।১, পশুদিগের জঙপান স্থান, মহুস্তগণের পানোপযোগী জলাধার নির্্যাপ, 
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গোষ্ঠ নির্ঘাণ ইত্যাদির উিয়েখ ৃষ্ট হয়। ৯1৯৭২ ও ১১৫৬১ মন্ত্রে ঘোড়- 
দৌড়ের মাঠ, ৪৩২২৩ মন্ত্র রঙ্গমঞ্চ (50৪86), ধাহ1! নব সভ্যতার 
চূড়ান্ত নিদর্শন, তাহাও ছিল 1+"লমাধ্যাত্মিক বিষয়ে পরে আধ্যদিগের উন্নতির 
বিষয় বল! যাইবে । স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে লিখ! বাহুল্য ; মমতা, ঘোষা, বাগাভ,ণী 
অপালা, রোমশা, রাত্রি প্রভৃতি খধিকাগণ তাহার সাক্ষ্য দেয়। ১০১০২ 
হুক্তে মুদ্গলানী রথ চালাই! যুদ্ধ করিতেছেন। পশ্চাত্বর্তী কালের মৈত্রেয়ী, 
গার্গা প্রভৃতি ধাহার! ক্রহ্ষবাদিনী ছিলেন তাহারাও শিক্ষা পাঁইয়াছিলেন 
সন্দেহ নাই। 
দ্বেবোপাসক ভারতীয় আর্ধ্গণ যে ইন্দ্রোপাসনা লইয়া অস্থরোপাসক 
হীরণীন্মগণ হইতে পৃথক হুইয়! পড়েন সেই ইন্দ্র কে? তিনিকি জড় প্রকৃতির 
কোন শক্তিমাআ ? মেঘ, বজ্ঞ বা আর কিছু? এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস- 
প্রদান অসমীচীন হইবে না| 
ইন্দ্র অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী ৫1৩৩।৬ 
ইন্দ্র বিশ্বরূপ ধারণ করতঃ অমৃতে অধিষ্ঠান করেন-__ ৩৩৮1৪ 
ইন্জ মায়! হ্বার। নান! রূপ ধারণ করেন । ৩৫৩1৮, ৬1৪৭।১৮, ১০৫৪২ 
ইন্জ সুধ্য, উা, পৃথিবী ও অগ্ির উৎপাদক ৩।৩১।১৫, ও1তষ্কাদ 
_ইন্্রই পিতা, ইন্ত্রই মাতা ৮1৪৮1১১ 
ইন্জ অভয়-জ্যোতি-_-২।২৭১১ ও ১৪ 
ইন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি--১০1৫৪।৬ ও ১1৫৭1৩ 
ইন্দ্র বিশ্বতুবনের পারে আছেন, গ্যাবাপূথিবী তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে 
পারে না_-১০।২৭৭ 
ইন্দ্র প্রতি মনুষ্তেই অবস্থিত আছেন--১০।৪৩৬' 
যেমন অরু সকল নেমিতে সত্বন্ধ থাকে তেমনি বিশ্বভৃবন ইন্দ্র অবস্থিত-_ 
, 51৩২1১৫ 
. ইন্জ-কুক্ষির এঁুপার্ে পৃথিবী লুক্কান্িত হন--৩1৩২।১১ 
সর্ব 'বিভিন্ন দেবস্তত্ি ইন্দ্রেরই স্বতি-_-১।৭।৭ 
| ন্জজা সারার চির রাগ ইন্জিয়- 
৩৩৭৯ 
. বৃহৎ ইঞ্স-বিনা গু নাহি ২:১২ 
: “ই কারা৪৫৮-১1১০%১২, ১৯০২৬ 
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ইন্জর ত্বর্গের রাজা ৩1৪৫1৫ 

ইন্দ্র মহৎ হইতৈও মহীয়ান্‌ ৩৪৬1১ 

ইন্দ্র স্থুকৃতের পালক, ছুক্কতের নাশক ৩1৪৬২, ১1৪1৭, ১1১৬৫।৩ 
ইন্্রই কুর্ধ্য--১1৫৬, ইন্জই বিষুঃ ৯1৬৩।৩ 

অন্ধকন্া ( মায় ) প্রলয়ে তাহাতেই লয় হয়। ১০1২৭1১১ 

ইহা! হইতে বুঝা! যায় ইন্দ্রই একমাত্র পরম ঈশ্বর । 


খষিগণ 


বেদে যে সকল প্রসিদ্ধ নাম আছে তাহাদের যথাপস্ভব পরিচয় নিয়ে 
সন্নিবেশিত হইল । খর্খেদের ১/৮৯1৩, ১1৯৬২, ১১৭৫৬, ১১৮৬৬, ২1৩৬৬, 
৪1১৮৭ এবং” ৬।৬৭।১০ মন্ত্রে পনিবিদ” নামধেয় প্রাচীনতম মন্ত্রসকলের উল্লেখ 
আছে। এ সকল মন্ত্রে পপুর্বয়া” ইত্যাদি শব ব্যবহার দ্বারা নিবিদের প্রাচীনত্ব 
খ্যাপিত হইয়াছে । ধ ১৯৬।২ মন্ত্রে নিবিদের ভ্রষ্টা “আয়ু* ; এবং এ মন্ত্রে আমর 
পুরাতন স্ততিগর্ভ উক্থে তুষটু হুইয়! সেই পরম পুরুষ “মানবী” প্রজা (“অজনয়ৎ 
মন্ুনাম্” ) হ্জন করেন। ভাষ্যকার সায়ণাচাধ্য উক্ত *আয়ু* ও “মন” একই 
ব্যক্তি বলিয়াছেন। খণ্থেদে “আয়ু” শবের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়-__যথা_ 
খ ১১৬২১ ও ৫1৪১।২ মন্ত্রে আয়ু বাযুবোধক | খ ১১৭৮১ ও ৯1১৬।৮ মন্ত্রে 
আয়ু ইন্্বাচক 1 ১1৫৩1১০১ ২।১৪।৭, ৬।১৮1১৩, ও ৮1৫৩/২মাতে আমু শব্দ 
এল পুক্ররবা-তনয়কে লক্ষ্য করে। ধা ৮১৫1৫ ও ৮1৫২১ নর আমু ও যন্ছ 
উভয়ের উল্লেখ দেখা যায়। খু ১১২২৬, ২1৪।২ মন্ত্রে আয়ু মন্ছজাত মনুত্যবাচী । 
অন্যক্জ আমু পরমাযু-বোধকও পাওয়া! যায়। খ ১৪৫1১ মন্ত্রে জনং মনুজাতং”* 
অর্থ মন্ুজাত দেবগণকে, ১/৬৮।৪ মন্ত্রে--“মনোরপত্যে,* ১1৫০।৩ মন্ত্রে “মান্যাসঃ 
প্রযস্বস্ত আয়বে! জীজনস্ত" বাক্যসকল হইতে মনুষ্যগণ প্রজাপতি মন্র সন্তান 
জানা যায়। মনু শব্ধ হইতে মানব শব্দের উৎপতি হইয়াছে । খ ১১১৪২ মন্ত 
আঙ্গিরস কৃৎস-দৃষট, ১/৮*1১৬ মন্ত্র রাহুগণ গৌতম দৃষ্ট, ২৩৩১৩ মন্ত্র গৃৎসমদ্‌ 
ভার্গব দৃষ্ট ৮৩০1৩ মন্ত্র বৈবস্বত মন্র-দৃষট, এই"সকল মন্ত্রে মনকে পিত। বঙ্গ! 
হইয়াছে । মননাৎ মন্থ, যিনি স্থির জন্য মনন করেন। ইহাকেই স্থায়স্তব মন 
বলে। খধথেদে এই পিতা মন্গু ব্যতীত আরও চারিজন মন্থর নাম পাওয়া যায়। 
উক্ত বৈবন্থত মন্থু, অপৃসব মন্ত, সাবি মহ ও সান্বরণ মু । এই পাঁচ জন। মন্গু-. 
সংহিতাদিতে সাতজন মন্টু বলে বথা-্বায়স্তব, ব্যারোচিধ্‌ উত্তমি, তামস, রৈবত, 
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চাক্ষুষ ও বৈবন্বত। পুরাণে তত্যাতীত সাত জন সাবণি মন্গর উল্লেখ দেখা বায়। 
খখেদে অপ্জব মন্ুর পুত্র চক্ষু ৯১৬ সুক্তের ৪--৬ মন্ত্রের দু্রী। চস্ষুর পিতা 
বলিয়া চাক্ষুষ বলা ব্যাকরণসঙ্গত নহে । এই প্রজাপতি মন্তু প্রজাগণের হিতার্থে 
বিশেষ ব্যবস্থাপদ্ধতি করেন এমত বল! অসঙ্গত হুইবে না মনে করি । খা ৮৩০1৩ 
মন্ত্রে বৈবস্যত মন্গ বলিতেছেন যেন পিতা মন্গ হইতে আগত পথ হইতে ভ্রষ্ট 
নাহুই। খ। ৮৬৩১ পিতা মন্ছ ইন্ত্রলোকের উপায়স্বর্ূপ কর্প্রণালী দেবগণ 
হইতে প্রাপ্ত হন। খ ১৩৬১০ মন্ত্রে দেবগণ মুর জন্য যজ্ঞ ধারণ করেন। 
১/৩১।৪ মন্ত্রে অগ্নি মনকে স্বর্গের কথা! বলেন ৮ ১/৩৬।১৯ মন্ত্রে মন্ছ বিবিধ মনুত্ের 
অন্ত অগ্িস্থাপন করেন । ২২০1৭ মন্ত্রে ইন্দ্র মুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেন। 
১1৪৬৯ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ও দেবগণ মন্র জন্য যজ্ঞবিস্তার করেন। ১১২৮২ 
মাতরিশ্বা পরাবত হুইতে মনুর জন্য অগ্রিজ্যোতি আনয়ন করেন। ৪1২৬৪ 
দেবগণকে ভীতি প্রদর্শনার্থে স্পর্ণ মুর জন্য হবা (সোম) আনয়ন করেন। ইহাই 
গরুড়ের অস্ত-হরণ আখ্যানের মূল হইতে পারে । খ ১০1১০০1৫ মন্ত্রে যজ্ঞস্বরূপ 
প্রকুষ্টমতি প্রজাপতি পিতা! মন সখপ্রদ হউন । 1২১1১ মন্ুর ন্যায় অগ্নিকে 
গ্রজ্ছলিত করি । ৭1২৩ মনু কতৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে পুজা কর &. ১০।৭৩1৭ মন্ত্রে 
মন্কে দেবলোকে যাইবার পথনকল করিয়া দিয়াছ। খ৷ ১০1৪৯1১ ইন্দ্র যজপদ্ধতি 
করিয়! দিয়াছেন। ১1৩১।১১ মন্ত্রে ইভা ( ইল! ) মকুম্বন্‌ মন্থ্য্য শাসনীং* বাক্যে 
মনুম্যগণের অন্থশাসনার্থ ইডা ( শাসন বাক্য ) যুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। 
ইড়া ব! ইলা শব্দের বেদে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ আছে। ধা ১১৩1৯, ১1৪০৪, 
১/১৪২।৯, ১/১৮৬।১ এবং ৭৪৪1২ প্রভৃড়ি মন্ত্রে ইল! অগ্রিরূপ1 বাগ্দেবতা, ইলা 
পৃথিবীস্থ বাক, ভারতী অস্তরীক্ষস্থ বাক্‌, ও সরস্বতী শ্বরগীল্! বাক; যেমন «কেন, 
উপনিষদ্দে “উমা” হৈমবতী ক্রন্ষবিদ্। রূপিণী বাক, তেমনি ইলা দেব-বজন-বিস্যা 
'অর্থাৎ উপাসন।-বিষয়ক বাকাপদ্ধতি। ইন্দ্র ও অগ্নি যে পদ্ধতি বা স্বর্গায় কথা 
যন্ুকে বলেন তাহাই ইলানামী অন্নশাসন-পদ্ধতি। উম! যেমন দক্ষতৃহিত। ইলাও 
তদ্দেপ দক্ষ-দুহিষ্তা'। ধ ৩।২৭।৯,১০ ভ্ষ্টব্য। এই মন্ুর পদ্ধতি বা সংহিতা সম্বন্ধে 
কৃষ্ণ বভূর্ববেদের ২1২।২০।২ মন্ত্রে আছে__“ধদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্‌ ।* 
হুতরাং মন্ুসংহিতা কপোলকল্লিত নহে, বেদান্ুগত। ইলা শব্ধ পৃথিবীবাচক, 
ইলার্ত বর্ষ বদি পুর্বে্াক্ত ২২০1৭ মন্ত্রের উদ্দেশ্ত হয় ভার শাষনপদ্ষতিকে ইলা 
হল! ঘায়। বর্তদানে যে মহুসংহিতা গাওয়া যায়, তাহা! পম্াৎ পরিবন্তিত হইলেও 
মূল লহ খিল গনকায় 'কোন কারণ গেখা যায় না। বর্তমান মঙসংহিত1 মহ্ধধি 
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ভৃগু প্রো । এজন্য কাহারও কাহারও সন্দেহ দৃষ্টি দেখা যায়। কিন্তু ইহ! 
বিচার-সহ নহে । কারণ মন্থু স্বশি্ ভূগুকে বলিতে আদেশ করায় ভূগু উহা 
বলিয়াছেন? যেমন বৈশম্পায়ন ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হুইয়া। মহাভারত বলেন। এখন 
এই ভূগুকে? তাহাই বিচাধ্য । বেদ আলোচনা করিলে মন্গর পরই ভূগু, অঙ্গিরা, 
'অত্রি, অথর্ব ও ততনয় দধ্যঙ ব৷ দধীচি প্রাচীনতম খধিগণ সকলের পুজ্য পিতৃ- 
স্থানীয় , তাহা! খ ১০।১৪।৬ মন্ত্রে “অঙ্গিরসো নঃ পিতরে। ন বা! অথর্ববানো। ভূগবঃ 
'সোম্যাসঃ* এই বাক্য হইতে জান! যায়। ভগুগণের বিষয় পশ্চাৎ যথোচিত 
আলোচনা করা যাইবে । বৈবস্বত মন্ু পুরাণাদিতে খুব প্রসিদ্ধ। মন্থ খর্েদের 
৮1২৭__-৭১ ল্ুক্তের মন্দ । অপ্সব মন্থু ৯১০৬ স্মক্তের মন্্রষ্টা। তৎপুত্ত 
চক্ষু, চক্ষুপুত্র অগ্নি তাহারাও ৯১০৬ স্ুক্তের ভষ্টা । খ ১০।৬২।৯১* মষ্ত্রে সাবণি 
মন্থর দান-গুঁতি দেখ! যায়। সাম্বরণ মনুব পিতা সম্বরণ প্রাজাপত্য ৫।৩৩,৩৪ 
স্থক্তের ভুষ্টা। খ ৮1৫১১ মন্ত্রে সম্বরণ মন্ুর উল্লেখ আছে। খা ৯১০১ স্ুক্তে 
সম্বরণ, ততৎপুত্র মন, তৎপুত্র নহুষ, ও তৎ্পুত্র যযাতি ভ্রষ্টা। ইহাতে যযাতি না 
চন্দ্রবংশীয়, না সুধ্যবংশীয়। 

রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭ম সর্গে হু্ধ্যবংশে অশ্বরীশপুত্র নহুষ, তৎপুত্র ঘাতি, 
তৎপুত্র নাভাগ, তৎ্পুত্র অজ এবং অজপুত্র শ্রীরামচন্ররের পিতা দশরথ থাকা 
পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ রামের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নহুষ। মহাভারত 
পুরাণাদিতে নহুষ এল পুরুরবা তনয় আযুর পুর চন্দ্রবংশীয়। দ্জতনয় বুধ ও 
ইল! হইতে জাত পুরুরব1। খথেদে নহুষ, যযা'তি, তৎপুত্রগণ যছু, তুর্ববসা, অধু, 
দ্র, ও পুরু অতীব প্রসিদ্ধ। ব্ডুস্থানে ইহাদের বিষ বণিত আছে। 
ধ। ১০।৬৩।১, ১৩১১৭ মন্ত্রে যযাঁতির নাম আছে। নহুষের বিষয় খখেদের 
৫1৭৩৩) ১1১০০।১৬) ৭৯৫1২) ৭৬1৫) ১/৩১১১১ ৯৯১1২, ১০1৪৯1৮ মন্ত্রে ভষ্টব্য । 
১/৩১1১১ মন্ত্রে “আয়বে” বিশেষণ আছে, কিন্তু সায়ণাচার্ধয তদর্থ “মনবে, 
করিয়াছেন। ৭1৯৫।২ মন্ত্রে সরম্থতী তীরে নহুষের রাজ্য নিদ্দিষ্ট) বৈবন্বত মন্ুর 
পু নাভানেদিষ্ট খ ১০৬১, ৬২ স্ৃক্তের দ্রষ্টা। অপর পুত্র শর্যাভি ইনি ১০৯২ 
শুক্তের দ্রষ্টা। ইহার সম্বন্ধে এতরের় ব্রাহ্ম" পাওয়া যায় ষে ভূগুপুত্র চ্যবন 
ইহাকে সাম্রাজ্যে অভিবিক্ত করেন। খ ১1১১২।১৭ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। 
'তৎপুত্র শর্ধ্যাতি, ইহার উল্লেখ ১/৫১/১২ ও ৩1৫১।৭ মন্ত্রে পাওয়া! যায়। বৈবন্বত 
যঙ্ছর পু ইন্ষাকুর নাম সর্ব দেখা যায়। খথেদে ইচ্ষাকুর নাম ১০৬০৪ 
মন্ত্রে আছে, তথা তিনি ভজেরথ -পুত্র অসমান্তির রাজ্য-রক্ষক । খর্গেছে 
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ইক্ষাকু ও যুবনাশ্ব মধ্যে কম্তিপয় নাম পরিদৃষ্ট হয় না। রামায়ণ ইক্ষাকু বংশ 
যেক্পপ আছে তন্মতে যুবনাখ ধাধ্যস্ত নাম দিয়া খখেদে প্রাপ্ত বংশ দেখান 
গেল, তত্বথা-- 





রামায়ণ খথেদে 

টি 9 হা বেধস এ 
2 এ 2 
ধা এ হা বন্থমন। 
দি শা আগ 
রিনি না না 
বান মান্ধাতা | 
| | কুরশ্রবণ তৃক্ষু 
অন্রণ্য সঃ 

ঞ্ুবসদ্ধি 


যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা৷ খ ১০।১৩৪ স্ৃক্তের ত্রষ্টা। মান্ধাতার উল্লেখ খ ৮1৩৯ ৮৮ 
৮1৪০২, ১১১২1১৩ মন্ত্রে পাওয়া যায়। তৎপুত্র ছুর্গহু, ইহা! 918২।৮ মন্ত্রে । ছুর্গহ 
পুত্রে পুরুকুৎস ৪1৪২1৮, ৬।২০।১*, ১/৬৩1৭, ১১১২।৭ ১1১৭৪।২।, ৮1১৯1৩৬ মন্ত্রে 
উল্লেখিত। ছুর্গহলপ্তা (৮1৫৫1১২), পুরুকুত্সতনয় ভ্রসদস্থ্য ৪1৪২, ও ৯১১০ কুক্তের 
ভরষ্টী। ৪1৩৮1১১ 818২1৮-৯) ৫1৩৩৮, ৫২৭1৩, ৭1১৯৩) ৮৮২১১ ১1১১২১৪ 
মন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। ক্র্যসাস্থ্য পুত্র কুরুশ্রবণ ও তৃক্ু।/তৃক্ষুর উল্লেখ ৮২২1৯ 
ও ৬৪৬৯ মন্ত্রে ও রাজা কুরুশ্রবণের দানের কথা ১০1৩৩।৪-৭ মন্ত্রে আছে। 
মহুধি বামদেব, সৌভরি ( কা) সধ্বংস (কান ), কুৎস আঙ্গিরস, কবয ( এঁলুশ ) 
সম্বরণ (প্রাজাপত্য ) ইহারা! সকলেই ক্র্যসদস্থার দানের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং 
সম্‌স'ময়িক হইবেন & রাজা জ্যলদন্থ্য গিরিক্ষিৎ গোতরঙ্জগাত খ ৫1৩৩৮ বৈবন্বৎ 
যঙ্গুয় সময়ে জলপ্লাবন ঘটে ইহা! ধখেদে নাই কিন্তু অথর্ব বেদের ১৫।৩৯৭-৮ 
যন্ত্রে ও শতপথ ত্রাক্ষণের 31৮1১ ১-১* মন্ত্রে বপিত আছে। পূর্বোক্ত এল পুক্ররবা 
খযেদের ১০1০৫ সুক্তের ভষ্টা ; ১৩১1৪ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। তৎপুজ্ 
আর বিষয় ৮1১৫৫, ১০৪1৫, ২।১৪।৭১ ৬১৮1১৩১ ৮1৫২1১৮৫৩২১ ১৫৬১৬ 


মজে দুষ্ট হয়? টডিকইতে পুরুরঘা। ইহ! “এল” শক হইতে পাওয়া যায়; 


বৈদিক যুগে ৩৭৭ 


১০৯৫1১৮-_ মহাভারতে ইলা মন্-পুক্রী ; খখেদে দক্ষবন্তা মনুর অন্শাসনপদ্ধতির 
নাম ইলা বটে। পূর্বোক্ত ভূগু বারুণী বরুণের অপত্য ; খ৷ ৩৫১ আদিত্য- 
রশ্িকে ভূ বল! হইয়াছে । ইনি খ ৯৬৫ শুক্তের দ্রষ্টা । খ ৮1৪৩।১৩ মন্ত্রে আছে 
তৃগুবৎ ও মন্থর ম্যায় ও অঙ্গিরার মত আহ্বান। খা ১1৫৮৬ ভূগুগণ অগ্নিকে 
ধারণ করেন। ১1৭১৪, ১/১৪৩1৪, ২1৪1২, মন্ত্রে ভূগ্তর উল্লেখ আছে। ১1৬০।১ 
মন্ত্রে মাতরিশ্ব! তৃগুর জন্য অগ্নি আনয়ন করেন । ১০1৪৬1২ অগ্নি জলে লুক্কায়িত 
হইল, ভূগুগণ তাহাকে প্রাপ্ত হন। ১০৪৬৯ মন্ত্রে ভৃগুগণ বলের দ্বারা অগ্রি 
উৎপাদন করেন। মহষি ভূপগুরু উৎপতি সম্বন্ধে এতরেয় ব্রাহ্মণাদিতে এক 
আখ্যান পরিদৃষ্ট হয় ; বারুণী রূপ ধৃত রুত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রজাপতি 
তাহাতে হোতা হন। তথায় বাগ্দেবী প্রভৃতি আগমন করিলে প্রর্জীপতির 
রেতঃ স্বন্দিত হন, তাহা বজ্ঞাপগ্রি-গত হইয়া প্রজ্বলিত শিখা হইতে ভূজামান 
রেতঃজাত ভৃগু উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ অঙ্গারাগ়ি হইতে অঙ্গির1 উৎপন্ন হন, অঙ্গার- 
নিয়স্থ ভূমি হইতে ভৌম অন্রি উদ্ভুত হন ইত্যাদ্দি। তৃগ্ুগণ মধ্যে চ্যবন কবি ও 
তৎপুত্র উশন। ( শুক্রাচা্য ) জমদঘি ও রাম ইহারা খরেদে ভষ্টী। আঙ্গিরস 
শুগ-হোত্র তনয় শৌনহোত্র ভৃগুবংশে যাইয়া শুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়! শৌনক 
গৃৎসনদনাম। হয় , ইনি প্রায় সমগ্র দিতীর মণ্ডলের দ্রষ্টা , ১০1১৯৮ মন্ত্র ব্যতীত 
চ্যবন-ৃষ্ট মন্ত্র ধখেদে নাই। চ্যবনের উল্লেখ বহু মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। এতরেয় ব্রাহ্মণে 
ইনি মন্-পুত্ত্র শধ্যাতকে অভিষেক করার উল্লেখ আছে। করি ৯৪৭-৪৯ ও 
৭৫-৭৯ কুকের ভ্রষ্টা। উশন! ৮৮৮৪, ৯৮৭-৮৯ সুক্তের দ্রষ্টা। তৈতিনীয় সংহিতায় 
আছে “কাব্যম্‌ অস্থরাণাৎ পুরোহিতুম্” । জমদগ্নি ৮১০১১ ৯৬২, ১০১১০ 
নুত্তের ত্রষ্টা। রাম (পরশুরাম জামদগ্ন্য) ১০১১ সুক্তের ভ্রষ্টা। খ ৮১০২-৪ 
মন্ত্রে উর্বব খষির উল্লেখ আছে। ইনিও ভার্গব। অঙ্গিরাগণ সমধিক প্রসিদ্ধ 
পুর্ব্বোক্ত আখ্যান মতে অঙ্গির1 অগ্নি হইতে জাত । খু ১০।৬২।৫ মন্ত্রে অঙ্গিরা- 
গণকে অগ্নির পুত্র বলা হইয়াছে । থা 91২১৫, ৩৫৩1৭, ১০৬২৭ যন্ত্রে অঙ্গিরা- 
গণকে “দিবস্‌ পুন্রা” বল! হুইয়াছে। পারসিকগণের জেন্দাবন্তে অঙ্গিরা মন্থ্য 
ইন্্রত্েধী অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিঘন্ী। ইন অহ্রমজদার নিশ্মিত যোড়শ 
স্থান আরষ্টকারী। অঙ্ধগির! যজের প্রবর্তযিত! থাকা ১৩১১৭, ১1৮৩৪, ১১৩৯৯ 
৩1৩১1৭-১২ মন্ত্রে ষ্টব্য। অগ্গিরা অগ্নির পিতা বা পালক জন্যই সম্ভবতঃ অঙ্গির 
অঙ্গিরাস্তম বলিয়া অগ্নি ও ইন্দ্র বধ স্থলে অভিহিত। অঙ্গিরাগণ বিরূপঅর্থাৎ বিবধ 
রূপ। তাহাদের মধ্যে কোন দল সপ্ত, কেহ নবধ, কেহণ্দশখ ইত্যাদিই বিরূপতা। 
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সঞ্চধগণ পাতি মাসে লান্বখনরিক সত্্র করেন। নব নয় মাসে, দশখ্ব দশ মাসে 
'আবার অন্যে ঘাদশ মাসে কল্ধেনে। এ বিষয়ে খ। ১০1৪৭।৬১ ৯1১*৮৪, ৪1৫১1৪, 
১০৬২৬ ভুষ্টব্য। অঙ্গিরা ইন্্রপুজা ও বজের গ্রবর্তক বলিয়াই লম্ভবতঃ পিতা! বলিয়া 
'অভিহিত। গোতম-গোত্রোৎপন্ন নোধা ১/৬২।২, মহর্ষি বামদেব ৪1১১৩, বসিষ্ঠ 
পৌত্র পরাশর ১/৭১।২ মন্ত্রে অঙ্গিরাকে পিতা বলিয়াছেন। খা ১০।১৪1৬ ষমদৃষ্ট মন্ত্রে 
আঙ্গিরা পিতৃগণ মধ্যে একজন ; “অঙ্গিরসো! নঃ পিতরে! নবঙ্থ! অথর্ববানে৷ ভূগবঃ 
'সোম্যাসঃ” মন্ত্রের ইতিপুর্বেই উল্লেখ হইয়াছে । এই মন্ত্রে অথ্ব নব আজিরস 
মধ্যে গণ্য | ধ ৪1১০৮1৪ «যেনানবখোদধ্যঙ প্লোধুতে” মন্ত্রে মহধি দধিচীকেও 
নবন্থ বলা হইয়াছে । স্থতরাং অথর্বাঙ্গিরস জন্যই অথর্ব বেদকে অথর্বাঙ্গিরস 
বলা হয়। অথর্বববেদীয় মুণ্ডকোনিষদে অধর্বা ব্রচ্ধার পুত্র। ইনি ব্রহ্ম হইতে ব্রক্ষ- 
বিদ্যা প্রাপ্ত হন। অথর্বা! অঙ্গিরাকে ক্রহ্মবিষ্তা দেন । অঙ্গির৷ ভরঘ্বাজ সত্যবাহকে 
দেন। সত্যবাহ আঙ্গিরসকে দেন এরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অঙ্গিরা ও 
'আঙ্গিরস পৃথক্‌ ব্যক্তি। অঙ্গিরা-তনয় বৃহস্পতিই আঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত; 
৬/৭৩।১ মন্ত্রে "গ্রথমজ! খতবা বৃহস্পতি রাঙ্গিরসে! হ্বিষ্মান্ , ৪19০1১ মন্ত্রে 
পবৃহস্পতেরাঙ্গিরস শ্জিফোঃ*। অমরকোষার্দিতেও আঙ্গির্স্ু অর্থ বৃহস্পতি 
লিখে। বাক্কাদি দৃষ্টে অঙ্গিরাকেই যেন সন্মানার্থ আঙ্গিরস বল! হয়, বনুবচনে 
অঙ্গরেযু আঙ্গিরসং। শতপৎব্রাদ্ষণে অঙ্গানাং রস: আত্মা ইতি। অঙ্গারেষু 
অঙ্গির বলিয়া বৃহদ্দেবতায় পূর্বোক্ত আখ্যান গৃহীত হইয়াছে । ধা ৪1৫১৪ মন্ত্রে 
“যেন নবথে অঙ্গিরে দশখে সপ্তান্তে" ইত্যাদি মন্ত্রে আঙ্গিরসবংশীয় নব দশখগণকে 
'অঙ্গিরে শবে বিশৌধিত করা হইয়াছে । , ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস এক বলা 
হয়| কিন্ত আজমীঢ় হইতে প্রকাখিত শুরুষভূর্বেদের থম অধ্যায়ে মন্ত্তষ্টা। খষি 
অঙ্ষিরস ও ৩৪ অধ্যায়ে অঙ্গিরা খাষি মন্্রষ্টা। অন্তত্র তাহা দেখা ঘায় না। 
'অগিরাবংশীয় নথধন্থার পুত্রগণ স্াভু, বিভু ও বাজ; ইহার! কর্ণ দ্বারা খতুগণ নামে 
দবেবত। হুইয়াছেন। ইহাদের শিল্পচাতুধ্যে মুড হইয়৷ ইন্্রদেব শিল্পী ত্বষ্টাকে 
অবনযিত করেন 1 ১1১১০।২-৪ ত্ষ্টানিম্মিত এক চমসকে ইহারা চারিখানি 
চমসে পরিণত করেন। খধতৃগণ খতু দেবতা বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। 
'অঙ্গিরা বংশে অধর্বা! অতীব প্রাচীন। জেন গ্রন্থে অথ্ব্বা শব দৃষ্ট হয়, উহার 
অর্থ পুয়োহিত। খথেদেও অথর্ব! প্রথম ও প্রধান পুরোহিত । তৈত্তিরীয় 
সংহ্ভায় $৬1৬৪ মন্ত্রে অথর্কাকে প্রজাপতি বল! হইয়াছে । ৬১৬১৩, 
১১।১৪1৬, ৯৮%9:. ১৮৪1১৬ মন্ত্রে খর্ব প্রথম অগ্নি মন্থন করেন ব্রিত। 


বৈদিক যুগে ৩৭৯ 


১০/৯২1১০। “যজ্রধর্বা। প্রথমো বিধারয়দ্দেবা দক্ষৈভূগব-সংচিকিত্রিরে*। 
ইহার অর্থ অথর্বা প্রথম যজ্ঞ বিধারণ করেন। .দেবগণ ও তৃগুগণ বল ছার! 
তাহা! জানিয়া লইলেন। ১1৮৩৫ মন্ত্রে অথর্ববা যজ্ঞ দ্বারা প্রথম পথ বাহির 
করেন। ১।৩১১ ও ১১২৭২ মন্ত্রে অগ্নি অঙ্গিরাগপের জ্োষ্ঠ বল! হয়। 
খ। ১/৮০।১৬ মন্ত্রে অথর্ববাসকল প্রজার পিতা৷ মনু ও দধাঙ্‌ প্রথম যজ্ঞ করেন। 
খ ৬/১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা ধাষি পুর হইতে প্রথম অগ্রি মন্থন করেন। এ ১৪ 
মন্ত্রে অথর্ববাতনয় দধীচি অগ্নিকে প্রজ্জলিত করেন । খ৷ ১৮৪।১৩ মন্ত্রে দধীচির 
অস্থি দ্বার! বস্ত্র নিশ্বাণ বণিত » মহুধি দধীচি অশ্থশিরে অশ্বিছবয়কে মধুবিদ্তা 
ব। ব্রহ্মবিদ্যা প্রধান করেন । খ ১।১১৬।১২১ ১1১১৭1২২, ১১১৯৯ ইত্যাদি মন্ত্র 
রষ্টব্য। মহষি দধীচি প্রোক্ত এই মধুবিদ্যা বর্তমান খণ্ড খখেদে নাই। 
শতপথ এক্বণাস্র্গত বৃহদারপ্যক উপনিষদের ২1৫ ব্রাহ্মণে বণিত আছে । এবং 
শুরু যজুর্ধবেদের শেষ অধ্যায়ে মহষি দধীচি-দৃ্ ব্রহ্ম ত্বরূপের বথঞ্চিৎ আভাস 
দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা! ঈশা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। বৃহস্পতি, সংবর্ত, 
'উতখ্য ইহার! অঙ্গিরাতনয় । বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, শংযু, অন্লি ( পাবক ), 
ও তগপোমুদ্ধা জাত। ভিষজ ও বৃহদ্দিব অথর্বাতনয়। ইহারা সকলেই 
খখেদের মন্ত্র-্রষ্ঠা ধবি। খখেদে দুইজন বৃহস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক 
'আঙ্গিরস, যিনি দেবগুর ও অপর লোক্য। এই লোক্য হইতে লোকায়ত 
মতবাদের উতদ্ভব। আঙ্গিরসতনয় সংবর্ত রাজা মরুত্তকে স্াগ্রাজ্য অভিষিক্ত 
করেন এইমত এঁতরের় ব্রান্মণে দৃষ্ট হয়। উতথ্য ও সংবর্ত ইহারাও খখেদে 


খধি। উতথ্য পত্বী মমতা ব্রহ্মবাদিন্ট ছিলেন (৬।১০।২)। তৎপুত্র দীর্ঘতম! . 


খখেদে মন্র-ষ্টা। ইহার দৃষ্ট মন্ত্রকল অধ্যাত্ম ভাবপুর্ণ ও জ্যোতিষের 
সমালোচনাযুক্ত। পশ্চাৎ উহার আলোচনা! করা হুইবে। দীর্ঘতমার পুত্র 
বক্ষীবান্‌ মাতার নাম উশিজ। ইনি শ্বনয়নামা রাজার কন্ত। বিবাহ করেন ও 
রীজা হন। ইনিও খথেদের ধধি। ইনি আপনাকে ওধিজ ও পজজ কুলোস্তব 
বলিয়াছেন। পঙ্রকুল আঙ্গিরস বংশের নামান্তর । পক্জর অর্থাৎ পৃথিবী । 
পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরূপ অঙ্গিরাগণ বাস করি-্ছন। কেহ উত্তর যেরুর অতি 
সন্নিহিত সাত ুর্ধ্য দ্র! সপ্তর্থ কেহ আট কৃর্ধ্য ভ্রষ্টা, কেহ তদ্দক্ষিণে বাস 
করায় নয় র্যা দ্রষ্টা, কেহ আরও দক্ষিণবাসী জন্ত দশ মাসে বৎসর শেষ 
কফরিতেন। অপরে পুনঃ ছাদশারদিতা বিরাজিত দেশে বিরাজমান ছিলেন। 
রাজ! কক্ষীবান্‌ সিদ্ধুতীরে দিদ্ধাবধি দেশে বাস করিতেন খা ১১২৬। অগ্গি 


৩৮৪ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


' গতৌ ধাতু হইতে অঙ্গিরী শব ও অগ্নি শব নিম্পয়। ধাহারা অধ্রিপুজায় 
অগ্রগামী তাহার! অজির। কক্ষীতানের পুজ স্কীত্তি ও শবর ও কন্ঠা ঘোষ! এবং 
ঘোষার পুত্র স্হত্ত ইহার সকলেই খখেদে মন্্র-তষ্।। ঘোষার ব্যাধিনিবন্ধন 
যথাকালে বিবাহ ঘটে নাই; তিনি দেবতার আরাধন! দ্বার! ব্যাধিমুক্ত হইয়া 
লৎ পতি প্রাপ্ত হন। ঘোষা খ ১০1৩৯, ৪* হুত্তঘয়ের ভ্রষ্টা। এতরের় ব্রাহ্মণে 
বণিত আছে থে দীর্ঘতম! ছুশ্মস্ত-তনয় ভরতকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। 
আঙ্গিরস বংশে অধান্ত ও ঘোর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অযান্ত নব্থ দলের 
অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তিনি ১০৬৭, ৬৮ খ্েদেন্ খধি। ঘোর-শিষ্য কু দেবকী- 
নন্দন । উভয়েই খখেদের মন্ত্র-রষ্টা। ঘোর-শিস্ত ক্থ গোত্রপতি। কর্বংশীয়ের। 
ধাখেদের অষ্টম মণ্ডলের খধিগণ। শুরুষজূর্ববেদের ও শতপথ ব্রাদ্ষণের কা শাখ। 
ও মাধ্যন্দিন শাখ! অতীব প্রলি্ধ। উক্ত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকও খগেদে খষি, তিনি 
সৃত পুত্র আনয়ন করিয়াছিলেন এরূপ খথেদে বহুস্থানে বণিত আছে। 
অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতিতনয় ভরঘাজ প্রায় সমগ্র ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা। ইনি 
খখেদে সগ্তধিগণ মধ্যে একজন। ভরঘ্াজের পুক্র খজিশ্ব, নর, বন, গর্গ, পায়ু» 
সপ্রথ ও শাস খখেদে খষি। খথেদে সগ্তধধিগণ ১। বশিষ্জ ২। বিশ্বামিত্র 
৩। জমদযি ৪। কশ্ুপ ৫। গৌতম ৬। অত্রি ও ৭। ভরছাজ। পুরাণাদিতে 
সগ্বি পুলহ, পুলত্া, ক্রতু, ভূগু, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ঠ। অত্রি ও বশিষ্ঠ উভদ 
মত সম্মত। কশ্টপ স্থলে তৎপিতা মরীচি ও জমদগ্নি স্থলে তৎপিতা ভূগু 
গৃহীত । অঙ্গির৷ বংশের কুৎ্ন, হিরপ্যতূপ, হুধন্থা, গুণহোত্র, স্থহোত্র, প্রিয়মেধ, 
উরু ইহারা! বিশেষ নামী বটেন। ইহারা সকলেই খখেদে খাধি। এতত্যতীত 
আরও ত্রিশজন আঙ্গিরসবংশীয় খষি আছেন। কাথ্বংপীর্মগণ মধ্যে মেধাতিথি, 
মেধ্যতিথি, প্র প্রগাথ, বিমদ, সৌভরি প্রভৃতি বহু খধি আছেন। অঙিরাগণ 

মধ্যে কুৎসের নাম বহুস্থানে দৃষ্ট। ইনি ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন। ইহাকে 
অঞ্জছুনেয় বা আঙ্ছুনি বলে। সগ্তবিগণের মধ্যে বশিষ্টবংশ খথেদের সঞ্তম মণ্ডলের 
ষ্টা। আজেয়গণ পঁকম মণ্ডলের ত্রষ্টা। বিশ্বামিঅ বা কৃশিকবংশীয়ের। তৃতীয় 
মণ্ডলের ভুষ্টা। ভার্গব গৃত্সমদ স্বিতীয় মণ্ডলের ব্রষ্টা । গোতমবংণীয় বামদেবাদী 
চতুর্থ মণ্ডলের ষ্টা। নবম মলে কাশ্াপগণ ্রষ্টা। প্রথম ও দশম মণ্ডলের এটা 
বঙ্গ বংশের বহু ব্যক্তি। কুশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলেন ধ ৩৫৩২৪ । 
মস্ত -ও শরুদ্ধল! হুইতে জাত ভরত। ভরত ভরঘাজকে পুত্রত্থে গ্রহণ 
করেন এমত গৌর ফোন পুরাণে বলে। অন্তর ভরত ভরদ্বাজের অঙ্থগ্রহে 
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পুত্রলাভ করেন বণিত। পুরাণে উক্ত স্থহোত্র আঙ্গিরস ও তৎপুত্র অজমিহ্বের 
নাম ভরত বংশে দেখা যায়। ন্থহোত্রতনয় পুকুমিহ্যের ও অজমিহ্যের খখেছে 
খষি এবং এই অজমিহ্বের হইতে পুরাণ মতে কুরু পাঞ্চাল ও কুশিকগণ পৃথক্‌ 
হইয়। পড়েন। এজন্য নিয়ে খখেদের ও পুরাণের ভরত বংশাবলী দেখান গেল। 
খাথেদে ভরতের নাম ৬1১৬৪ ও ৭1৮৫ মন্ত্রে আছে। এতরেয় ব্রাহ্ধণে 
ভরতের কীর্তি ঘোধিত। ভরত সম্রাট, রাজস্থয় যজ্ঞ করেন। মর্শনার দেশে 
ভরত বহু হম্তভী দান করেন। সাচীগুণ দেশে অগ্নিচয়ন করেন। যমুনাতীরে 
৭৮টী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। গঙ্গাতীরে “বৃত্রক্গ” নামক স্থানে ৫৫€টী যুপ প্রতিষ্ঠা 
করেন। মহধি দীর্ঘতম। তার অভিষেক্তা। মহাভারতে-_আদিপর্ববে ৭৩ 
অধ্যায়-_- 


ভরতাস্তারতী কী যেনেদং ভারতং কুলং । 
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে ॥ ইত্যাদি 
ধণেদে শ্রীমন্ভাগবৎ শ্রীমস্ভাগবৎ 
পুরাণে পুরাণে 
এ এ | চা 
ভরত ভরত ধৃতরাষ্ট্ 
| সম্রাট | | 
অশ্বমেধ হা না 
| খাছ 
অজমিহব ভীন্ম 
দেবশ্রবা দেববাত | 


সস নি 


ূ ূ যা হুদাস(তৃত্নু) 


প্রন্তোক 17... আখবিক্ষিত 
ও । ক পরীক্ষিত 
টনি রাজা সম্রাট ৃ 


জনেঞয় 
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খাখেদে খখেদে শ্ীমস্তাগবত 
টি পুরাণে ৮৬ অ 
মঠ ট র্‌ মন্থ টিন 
৮ রাঃ নী 
মহ হিরির ১৪ 8০৪ 
ক আয়ু ৮ 
যযাতি রী 
এ 
| | | | | | | ] ৃ | 
ত্র পুরু অনু ভ্রু 
রি হইজক, পুর বে শুর শহ হক তুর 
বধ্য্ব রৌদত্রাশ্ব 
দিবোদাস অভিথিষ্, অশ্ব ৃ 
রে 
রন লা এ এ 
ক্ষত্রশ্র অনানত মা 
ৰা 
ছুম্মস্ত 


রাজা ছুম্স্ত--শকুস্তলাঁকে বিবাহ করেন ইহা শতপথ ব্রাহ্গণে ও 
মহাভারতাদিতে দেখা ধায়। শতপথ ব্রাদ্ষণে ১৩1৫।৪-১১ মন্ত্রে শকুস্তল! 
অপ্সরা ছিলেন বলে। অপ্নরাগণ দেবযোনি, মন্ুস্তজাত নহে পুরাণে শকুস্তল। 
বিশ্বামিত্র কন্যা কর্থপালিত1 বদিত। খখেদের ভরত-বংশাবলী যাহা! উপরে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লমাট্‌ সুদাস রাজা! ছুম্মস্ত হইতে ষষ্ঠ পুরুষে স্থিত। 
বিশ্বামিত্র এই সম্রাট ছ্ুদাসের পুরোহিত স্থৃতরাং তৎকপ্ঠা ভরতমাতা হওয়া 
যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। খ ৫1২৭৪ মন্ত্রের দ্রষ্ট। ভরতপুত্র অশ্বমেধ | ইক্ষাকু- 
বংশের ত্রাসদস্থ্য ও ভারত অশ্বমেধ সমসায়িক। কারণ উভয়েই একস্থক্ের 
দুষ্ট] এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। ৫1২৭৪ মঞ্ত্রে রাজ 
ঝাশ্ম্ধ যা করিতে অভিলাধী হৃইছাছেন বশিত। ৮৬৮১৬ মনরে অশমেধের 
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পুত্রের উল্লেখ আছে। দেববাত ও দেবশ্রবা খখেদের ৩।২৩ সুকের ত্ষ্টা। 
খ ৩২৩৩, ৪ মন্ত্রে ইহাদের রাজ্য লরম্বতী, দৃশঘ্বতী ও অপেয়৷ তীরে বিস্তৃত 
ছিল। ৪1১৫1৪, ৭, ৯ মন্ত্রে দেববাত পুত্র হগ্য় ও সহদেব পুত্র কুমার (সোমক ) 
ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। ৪1১৫৪ ও ৬২৭।৭ মন্ত্র হইতে ক্ঞয় 
রাজা দেববাত পুত্র জানা যায়। এঁতরেয় ব্রান্মণে সহদেব যে ক্প়্পুত্র তাহা 
পাওয়! যায়। ৭1১৮1২২ মন্ত্রে পিজবন দেববাত-পুক্ জর এবং তৎপুত্র সম্রাট, হ্থুদাস 
(তৃৎস্থ ) ইহা জানা যায়। ৬৪৭।২২ মন্ত্রে রাজ। প্রস্তোক স্থগয়পুত্র ইহা! প্রাপ্ত 
হওয়| যায়। ইনি দিবোদাসের সমসাময়িক | কারণ উভয়েই ভরছাজপুত্র গ্গকে 
ধন দান করেন। রাজা সুদ্দাস ধুকে বশ করেন খ ৭1১৯৮, তুর্বশকে বশ 
করেন ৭১৮৬। ইন্দ্র তৃত্সুকে অন্থর পুত্রের গৃহ দান করেন (৭1১৮৮৩)। 
অনুর ও ক্রহর পুত্রগণ সদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিলেন ৭১৮1১৪। খা ৭১০) 
৩ মন্ত্রে মহৃি বগিষ্ট স্থদাস, পুরুকুৎ্স তনয় ত্র্যপদস্থ্য ও পুরুকে রক্ষা কর বলিয়া 
প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে যযাতিপুত্র যছু প্রভৃতি সথদাসের সমসাময়িক । 
অসিক্লীরাজ পুরুর বিষয় খখেদে ১1১০৮1৮, ৬1৪৬৮ ৭161৩, ৭1৮18) ৭1১1৩, 
৮/৩১২, ৮1৫০1৫ ও ১০৪৮৫ মন্ত্রে প্রাপ্তব্য। ১1১৮৮ মন্ত্রে যু, তুর্বশ, ক্র, 
অন্ ও পুরু পাচ জনের নাম একত্র পাওয়া যায়। ৭1৫1৩ মন্ত্রে অসিকলীতে পুকুর 
রাজ্যে থাক! বরিত। ৭1১৯৩ মন্ত্রে পুরু ত্র্যসদন্থ্য সমসাময়িক থাকা দৃষ্ট 
হয়। ১/৩৬।১৮ ১1৫81৬, ১1১৭৪।৯১ ৪1৩০।১৭, ৫1৩১৮, ৬২০১২, ৮1৪।২, ৭৯ 
৮৬1৪৮, ৮1৭১৮) ৮1৯১৪, ৮১০1৫, ৮1৪৫1২৭১ ৯1৬১।২, ১০1৪৯/৮ ১৭/৬২১৯ 
মন্ত্রে ফুর উল্লেখ আছে। ১৩৬১৮, ১1৫৪।৬১ ১1১৭৪।৯১ ৪1৩৩1১৭, ৫1৩১1৮, 
৬২০১২, ৭১৮1৬, ৮1৭১৮) ৯1৬১।১২৯৪ ১০1৪৯1৮ মন্ত্রে তুর্ববশের কথ! বর্ণিত 
আছে। ১১০৮৮, ৬৪৬ ৮, ৭১৮৬১ ১২১ ১৪ ও ৮1১০।৫ মন্ত্রে ত্রহার বিষয়বণিত 
৭১৮১৩, ১৪১ ৮৪1১১ ৮১০1৫ মন্ত্রে অনুর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত ৭১৮৬ মন্ত্রে 
তুর্বরশ মতল্ত দেশ জয় করেন। অথচ পুরাণ মতে রাজা ুম্স্ত যু হইতে নিয় ষষ্ট 
পুরুষ অন্তরে স্থাপিত। খখেদ মতে সুদাস ছুণ্মস্ত হইতে নিম্ন ষষ্ট পুরুষে স্থিত । 
অর্থাৎ পুর্লাণ মতে সম্রাট সুদান যছু পুরু হইতে হ্বাদশ পুরুষ পশ্চাত্বর্ভী হইয়া 
পড়িতেছেন। সম্রাট সুদান যমন! তীরে অজ, শির, যক্ষু, তৃত্হ মত্ত ইত্যাদি 
জনপনে স্বীয় রাজ্য গ্রতিষ্ঠিত করেন, ৭1১৮।১৯। সম্রাট স্বদাসের বীর-কাহিনী 
লহদ্ধে খ ১/১১২1১৯১/৪৭1৬, ৫৩৯১ ৩৫৩১১৭1৮৩1১ গা৮৩া৫) ৬ ৭1১৮৫) 
৭1১৯৩, ৮ ৭1২১1২ ইত্যাদি মন্ত্র জইব্য। ইনি অস্থমেধ হজ্জ করেন (৩1৫৩/১১)। 
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বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইহার পুরোহিত । 41১৮৮ মন্ত্রে চায়মান পুত্র কবি স্থদাসের 
সহিত যুদ্ধে হত হন। চায়মান পৃথুর পুত্র পৃথু দেববাত বংশে জাত । চায়মানের 
অপর পুত্র অভ্যবর্তা সম্রাট । ইহা! খ ৬।২৭ ন্ক্তের ৫-৮ মন্ত্রে বিবৃত। ইনি 
হরিষুপীযার রাজা ছিলেন; যধ্যাবতী নদীতীরে বুচীবত্গণকে পরাস্ত করেন ও 
তাহাদের সেনাপতি বরশিখকে বধ করেন; মহৃষি বিশ্বামিত্র কৃশিকবংশীয়। 
ইহাদের বংশের পূর্বপুরুষের নাম ইধীরথ ; তৎপুত্র কুশিক; ইনি খখেদে খষি। 
তৎপুত্র গাথি, ইনিও খধষি। তৎপুত্র বিশ্ববিশ্রুত বিশ্বামিত্র তৃতীয় মগুলের 
অধিকাংশ মন্ত্রের ভ্রষ্টা। ইহার পুত্র মধুচ্ছন্দা, পুরণ, অষ্টক, রেন্থ ও খষভ। 
সকলেই মন্ত্র-ষ্টা । মহষি বিশ্বামিত্র রাজা*হরিশ্ন্দ্রের যজ্ছে হোত ছিলেন; 
তথায়, শুণঃশেপকে যুপাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করতঃ দেবরাত নামে পুত্রত্থে 
গ্রহণ করেন ও জহতে যে সম্পত্তি ছিল তাহ] উক্ত দেবরাতকে প্রদান করেন। 
এই দেবরাতের পুত্র মহধি যাজ্জবন্ধ্য । মধুচ্ছন্দা খণ্েদে প্রথম মণ্ডলের প্রথম 
সৃক্তের দ্রষ্টা। স্থপ্রসিদ্ধ “অগ্রিমীড়ে পুরোহিতং” মন্ত্র, খথেদের প্রথম মন্ত্র 
ইহারই দৃষ্ট । মহৃষি বিশ্বামিত্র স্ুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা। যাহ। এখনও 
্রাঙ্মণগণ নিত্য জপপরায়ণ। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ও অঘমর্ষণ ইহারাও খষি; 
“্ধাতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ” এই স্থপ্রসিদ্ধ মন্ত্র এই অঘমবর্ধণের দুষ্ট.» বিশ্বামিত্রের 
পুত্র বাচ, প্রজাপতি কত ও ধধি। কত পুত্র উৎকীলও খধি। মহধি যাজ্ঞবন্ধ্ 
শুরু যুর্বেদে মন্ত্র্রষ্টা। শুরু যু ও শতপথ ব্রাহ্মণ এই বাজসনেমী যাজ্ঞবন্ধ্ 
আখ্যাত । 

মহষি বশিষ্ঠদেব মিত্রাবরুণী উর্ধবশীতনয় ৭৩৩।১১; ইনি ও অগন্ত্য উভয়েই 
কুম্তযোনি। মিত্র বরুণের অপত্য।* মহধি বশিষ্টের পুত্র শক্তি, ব্যদ্রপদ, 
উপমন্থ্য, ইন্দ্রপ্রমতি, বুষগণ, মন্থ্য, কর্ণশ্রুত, মুড়ীক, বহ্থক্র ।4 শক্তিপুত্র পরাশর 
ও গৌরবীতি । ইহার! সকলেই খণ্থেদে খধি। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভারত ন্ুদাস ও 
এক্ষাক রাজ! হরিশ্ন্দ্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এমত এ ব্রান্মণে পাওয়া 
যায়। মহধি অগন্ত্য তৎপুত্র দৃঢচ্যুত ও তৎপুত্র ইখুবাহ সকলেই খষি। 
সপ্তধিগণ মধ্যে রহুগণ্খপুত্র গোতম প্রাচীন ধাষি। রহুগণ ৯৩৭, ৩৮ স্ুক্তের 
রষ্টা। মহধি গোতম বিদহমথবকে বিদেহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন পুর্ব্বেই 
উক্ত হইয়াছে । বেদে রহুগণ ও গোতম নামীয় ছুই ব্যক্তি নাই। রন্গণের 
মন্ত্রে আপ্যযত্মিত যজ্ঞ করিতেছেন বণিত আছে স্থৃতরাং প্রাচীন। প্রসিদ্ধ 
“মধুবাত! খতায়তে” মন্ত্র, “ন্থত্তি ন ইন্দ্র বৃন্শ্রবা” মন্ত্র, “ভদ্রং কর্ণেভিঃ” মন্ত্র, 
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“আদিতির্6দৌ:” মন্ত্র মহধি গোতম দৃষ্ট। ইহার পুত্র মহর্ষি বামদেব গৌতম, 
ধিনি প্রাক সমগ্র ৪র্থ মণ্ডলের ত্রষ্ট!। “অহং ব্রম্থান্মি” বাক্য বামদেব হইতে 
আগত ; তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১1৪1১ মন্ত্রে বিবিত আছে। ইহার দৃষ্ট 
৪1২৬) ২৭ ক্ৃতস্ত ও ৪* স্ক্তের ৫ মগ্ত্ে যাহ। হৎসাবতী মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ 
তাহাও ত্রহ্মবিদ্াপর । ইহার মন্ত্রে আধ্য ও অনার্ধ্য বা দস্থ্যসহ সংঘর্ষণ তীস্ষ 
ছিল জানা যায় । ৪1৩০।১৮ মন্ত্রে ত্রিশ হাজার দাগ বধ হয়। ইহার পুত্র 
অহংমূক ও বৃহছুক্থ থণ্থেদের খধষি। ইহার দৃষ্ট ১০1৫৪ স্ুক্তে ইন্দ্রই 
্রন্ধজ্যোতি, তার কার্ধ্য মায়া, অিনি স্বয়ভ 'বগিত। এতরেয় ব্রাহ্মণ মতে 
বৃহছুকথ পাঞ্চালরাঁজ দুর্মূখকে সাস্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। খণ্েদে নোধাগৌতম 
ও তৎ্পুত্র একছ্য মন্ত্র-রষ্টা। এই গৌতম বংশে বাজশ্রবস ও তৎপুত্তব কুশ্রীর 
নাম পাওয়া যায়। কুশ্রী শুরু যজুর্ধেদে মন্ত্র-দ্রষ্টাী। তৎপুত্র উপবেশী; ইহার 
নাম তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। উপবেশীর পুত্র অরুণ ও তৎপুত্র উদ্দালক 
আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু ও কুস্থরুবিন্দু। কুম্থরুবিন্দু শুরু কৃষ্ণ উভয় 
'বেদে মন্ত্র-রষ্টা। কঠ উপনিষদের নচিকেতা এই মহর্ষি উদ্দীলক আরুণি 
'গৌতমের পৌত্র | ন্যায়দর্শনের অক্ষপাদ গৌতমও এই বংশ অলঙ্কত করেন। 
এই মহষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য মহযি বাজসনেয়ী যাজ্ঞবন্ধ্য । শাঙ্ায়ন বা 
'কৌধিতকী ব্রাহ্মণের কৌধিতকী পুত্র কহোল। কহোল-পুত্র অষ্টাবন্র এই 
উদ্দালক আরুণির দৌহিত্র। মহধি উদ্দালক আরুণি হইতেই আমরা স্থপ্রসিদ্ধ 
“তত্বমপি” মহাবাক্য সহ বেদান্তের মৌলিক তত্বসকল প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা 
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে বণিত আছে। মহষি কশ্টপ মরীচি-পুত্র খথেদে মন্ত্র 
খখধি। অপ্সরস, নৈঞুবী, আবৎ্সার,*অসিত ও দেবল ইহার! কাশ্ঠটপ । সকলেই 
খধর্েদে ঝষি। বর্তমানে শাগ্ডিল্য গোত্রের প্রবর মধ্যে অসিত ও দেবলের 
'নাম. দৃষ্ট হয়। ইহাতে ইহারা কশ্তপ-গোত্রের শিশ্মাত্র বুঝা যায়। শতপথ 
্রা্মণে পুর্ববোস্ত গৌতম-বংশীয় কুপ্রীর শিশ্ত শাগডিল্য পাওয়া যায়। ছন্দোগ্য 
ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪খগ্ডে শাগ্ডিল্য বিষ্যা যাহার প্রথম মন্ত্র “সর্বং 
'খবিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসিত।” কশ্প বংশে আরও মন্ত্র 
আছেন। মহর্ষি অত্রি ভৌম সগ্তধিগণ মধ্যে অন্তম। মহধি তৃগুর উৎপত্তি 
'সহু ইহার উৎপত্তি কথিত হুইয়াছে। খথেদে ১০১৪৩ স্ুক্তের দ্রষ্টাী অপর 
একজন অন্তি আছেন; তিনি সাংখ্যাক়ন__সংখ্যপুত্র । এই সাংখ্যায়ন বংশের 
£কৌধিতকীর নামে সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের নামাস্তর কৌধিতকী ব্রাহ্মণ হইয়াছে । 
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খখেদের পঞ্চম মণ্ডলের খধিগণ অত্রিবংশীয়। ৫1৪ স্থৃক্তে মহধি অত্রি তুরীস্ 
্রন্ষ-যন্ত্র যোগে কৃর্ধ্যগ্রহণ দবেখিয়াছেন বর্ণিত আছে। খঙ্েদে কতিপয় খষি 
প্রাজাপত্য বলিয়া উল্লিখিত-_উঘথা, দক্ষিণা, সংবরণ, বন্থকৃত, যজ্ঞ, গ্রজাবান্‌ 
হিরণ্যগর্ড, বিষুঃ, যক্্নাশন ও পতঙ্গ। অগ্নিনামা খবিগণ__তাপস, পাবক, 
সৌচীক, বৈশ্বনর, চাক্ষুষ । অগ্নি তাপস হইতে ঘর্ম, অগ্নি আঙ্গিরস হইতে 
স্তেন, বৎস, কেতু ও কুমার । হুধ্য হইতে স্কর্ধ্যা, ঘণ্ম, বিভ্রাট, চক্ষু, বৈবস্বত, 
মহ, কভিতপা, ঘম ও বমী। ইন্দ্রনাম! ইন্দ্রবৈকুষ্ঠ, ইন্দ্র মুফবান্‌। ইন্দ্র হইতে 
জয়, অপ্রতিরথ, সর্বহরি, বুধাকপি, বস্ত্র ও বিমদ। গোপায়ন বা লোপায়ন 
খধিগণ_ বন্ধু, স্থবন্ধু, ক্রতবন্ধু, বিগ্রবন্ধু। যামায়ণবংশীয় খধিগণ- শংখ, দমন, 
দেবশ্রবা, শঙ্কশুক। বাতরশনা বংশ-যুতি, বাতযুতি, বিপ্রযুতি, বিশানক» 
কবিক্রত, এতশ, কেশিন, ও খধ্ুশ্ঙগ । বাতায়ন বংশ--উল, অনিল । আগ্তবংশ 
_-একত, দ্বিত, ত্রিত, ভূবন, সাধন ও বিশ্বকম্মা। পুর্বোল্লিখিত ত্যপ্তয় রাজপুক্র 
প্রস্তোকের সমসাময়িক বধ্যশ্খ পুত্র দিবোদাস (৬৬১১) ও ৬৪ ৭1২২, ২৩ 
রষ্টব্য। ইনি কাশীরাজ। ইহার অপর নাম অতিথিষ্ব ও অশ্বখ। ইহার 
বিষয় খ ১৫৩৮, ১1৫১৬) ১1১৩০৭১ ১1১৩০1১০১ ১1১১২1১৪১ ১।১১৬1১৮৯ 
১১১৯৪১ ২১১1৬, ৪1২৬৩, ৪1৩০।২০, ৬২৬৩, ৫১ ৬োক্ত১।৪, ৬১৮১৩, 
৬1৪ ৭২২, ২৩, ৬১৬4) ১৯১ ৭1১৮1২৫) ৮৬৮১৬, ৮১০৩২ এবং ৯৬১২ 
প্রভৃতি. মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ইহার পুত্র প্রতর্দন ৯৯৬ ও ১০১৭৯ স্থক্তের দ্রষ্টা। 
অপর পুত্র ইন্দ্রোৎ ৮/৬৮।১৭ মন্ত্রে উল্লেখিত। দিবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপ 
খা ১/১২৭-১৩৭ স্ুক্ত-দুষ্টা ও তৎপুত্র অনানত ৯1১১১ স্ৃক্তে দষ্টা। খেপে 
১০৯৮ স্থক্তে শাস্তরাজার রাজ অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেবাপিকে পুরোহিত 
করেন; দেবাপি ৯৯০০০ রথবাহী যজ্সামগ্রী দ্বার! ষ্ করেন। দেবাপি 
্ব্টিসেন-পুত্র। মহাভারতে ভীম্মদেবের পিতা শাস্তন্থ ও দেবাপি তাহার ভ্রাতা । 
ধ ১১০০ সৃক্তে বৃষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ অস্বরীঘ, ভয়মান, সহদেব, খ্জরাস্ব 
ও স্থুরাধ। অস্বরীষ ৯৯৮ সুক্ে ত্রষ্টা ও তৎপুত্র দিদ্ু্বীপ ১০৯ সুক্তের খষি। 
তরেয় ব্রাহ্মণে ৮।২১ তুর কাববেয় পরীক্ষিৎ জন্মেজয়কে অভিষিক্ত করেন? 
কবয খখেদে খবি। এব্রা ৮২৩ সাতহ্ব্য বাসিষ্ঠ অত্যরতি জানস্তপকে 
অভিষিক্ত করেন। এতরেয় ব্রান্ধণে ছান্দোগ্য ব্রা্ষণ ও শতপথে বশিষ্ঠ 
পুত্র ব্যাপ্রপুদবংদীয় ভাল্পবেয় ইন্ত্দ্যুয় আশ্বতরশ্থি বুড়িল এবং বশিষ্ঠ পুর উপমন্ত্য- 
বংশীয় প্রাচীন পার, জাবালের উল্লেখ আছে। উক্ত আশ্বতরশ্থি ও শুরু 
দরগা ৮: ৪ | 
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যুর্ববেদে মন্ত্র-দরষ্টা। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি-তনয় পরাশর খখেদে খধি। এই ' 
পরাশরবংশীয় কোন খাধষির উল্লেখ সামবেদ, শুরু ও কৃষ্ণ যভুর্ববেদ, তরে 
ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ বা শতপথ ব্রাঙ্ধণে দেখ! ধায় না। 
রামায়ণেও পাওয়া যায় না; পশ্চাৎকালে মহাভারতে যে কৃষ্ঘৈপায়ন পারাশর্ধ্য 
পাওয়! ধায় ইনি ধৰ্থেদের পরাশর পুত্র হন ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। 
বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যপ্নি শেষে বংশ মধ্যে যাস্কশিশ্য জাতুকর্ণ ও তংশিষ্য 
পারাশর্ধ্য ও তাহার পাঁচ পুরুষ পরে অন্য এক পারাশধ্য দৃষ্ট হয়। শতপথ 
ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে যে বংশ গ্লাছে, তাহার শেষাংশে ৪টি পারাশরী পুত্র 
দেখ! যায়। খাণ্ধেদ যে একুশটা শাখায় বিভক্ত তন্মধ্যে শাকল ও বাল শাখা 
প্রসিদ্ধ। বর্তমানে শাকল শাখা প্রচলিত। বাধলশিত্য যাজ্ঞবক্য ও পরাশর 
দেখিতে পাশা যায়| বাল ব্যাস-শিষ্য পেলের শিষ্য । ব্যাসের অপর শিশ্ত 
বৈশম্পায়ন ; তাহারও একশিষ্য যাজ্ঞবন্ধ্য। তিনি বিষুর পুত্র। বিষুপুরাণ 
রষ্টব্য। মহাভারতে ব্যাসের সহকারী এক ব্রন্দিষ্ঠ যাঁজ্ঞবন্ক্য মহারাজ যুধিষিরের 
রাজস্য়ে অধ্বযু দেখা যায়। শুরু যুর্ব্বেদের যাজ্ঞবান্ধ্য বাজসনেয়ী দেবরাত পুত্র 
মহাভারত অনুশাসন পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ শ্পোকে “যাজ্ঞবন্ধ্যশ্ঠ বিখ্যাতন্তথা 
সু্নু মহাত্রতাঃ” বলিয়া দেবরাত-পুত্রগণ বণিত আছেন। যাস্ক পাঠ করিলে 
এতরেয় ও কৌধিতকী ব্রাহ্মণ তাহার জান! ছিল বুঝ! যায়; সেইকারণে বাস্ক 
এ ব্রাহ্মণদ্বয় ও তদ্বর্ণিত খধিগণের পরবর্তী । হ্ৃতরাং যাস্ক মনন ও পরাশধ্য 
শতপ্থাদি ব্রাহ্মণোক্ত যাজ্ঞবন্ক্য, শ্বেতকেতু, কুস্থকুবিন্দু প্রভৃতির পরবর্তী । 
মহাভারত শুরু যজুর্ধ্বেদের পরবর্তী গ্রন্থ । ইহাতে মহাভারতের পরাশরপুত্র 
ব্যাস ও শুরু যু এবং শতপথ ত্রাহ্মণাদিতে দষ্টা যাজ্জবন্ধ্, কুন্থরুবিন্দু শ্বেতকেতু 
প্রভৃতির পরবর্তীই হইবেন । বেদাস্তনৃত্রে যে সমস্ত প্রামাণ্য মতবাদিগণের 
নাম উল্লেখিত যথা কাশকৎ্স, কাষ্াজিনি, উড্ভুলোমী, আশ্মরথ), বাদরি ও 
জৈষিনী, ইহাদের নাম কি ঝক্‌, সাম, যু, কি এতরেয় ছান্দোগ্য কৌধিতকী 
বা শতপথ ব্রাহ্দণে দৃষ্ট হয় না? জৈমিনীর নাম তলবকার ব্রান্মণে আছে! উহা 
সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। ছান্দোগ্য ও সামবেদীয়, তা*"তে কোন উল্লেখ না থাকায় 
উহা! পশ্চাৎবর্তী বলা যায়। বেদাস্তসতত্রে “ন্ম্যযতে চ* দ্বারা গীতা ও *শিষ্টা ক্রমুঃ” 
মন্ুসংহিতাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতাস্তর্গত গীতা উহা অপেক্ষ। প্রাচীন । 
গতগ্জলির যোগস্থত্রের এক ব্যাস-ভাম্ত আছে। সেই জন্ত পতঞ্জলির পরবর্তী 
ব্যাস বলিতে হয়। পতগ্রমি পাণিনির ভাষ্যকার । পাণিনির পরবস্ভী। পাণিনিতে 


৩৮৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


্ধি্ির অঞ্জন প্রভৃতি শব সাধিত আছে তত্দারা পাঁণিনি মহাভারতের পরবর্তী 
বলা চলে না। কারণ খখেদে ঠাবিষ্টির, সহদেব, অর্জুন প্রভৃতি শব আছে। নত 
সখ। আঙ্গিরস কুৎস অঞ্ছুন। ইন্সাই বান্থ বাঁ বাস্থদেব। “বান্থদেবাঞ্ছনাভ্যাং 
বুন্” পদ দ্বার! কৃষ্কার্জুন গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রকুৎসের সধ্য গ্রহণে দোষ হয় না। 
বসতি সর্ব দেহে ইতি বাস্থ অথবা বাসয়তি ইতি বাস্থ। খ ১০৪৩৬ বিশং 
বিশং মঘবা পর্ধ্যশায়ত” ও খ ১৩২১৫ অরান্ননেমিঃ পরিতা বব” এই মন্ত্র 
হইতে ইন্দ্র যে উভগ্ন মতেই বন্ধু তাহা৷ স্পষ্ট । ধথেদে ইন্দ্র সুর্য আত্মাবাচক। 
পণিণির পূর্ববর্তী মহাভারত প্রণেতা হইলে বেদাস্তকত্ প্রণেতা ও যোগত্রের 
ভাত্কার শ্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিতে হয়৷ পরাশর নাম বহু ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে। 
পরাশর তনয়ও বহু হইবেন লন্দেহ নাই। মহাঁভারতও ঘাস্ষের পরবর্তী । 
স্তরাং পুর্বেবোক্ত জাতুকর্ণ শিল্ু পরাশর পুন্রই মহাভারত প্রণেতা পরাশর তনয় 
ব্যাস হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। পরাঁশরের ন্যায় যাঁজ্জবন্ধযও বহু পাওয়৷ 
যাইতেছে । যেমন খণেদোক্ত রাজা ছুন্স্ত হইতে অধস্তন সপ্তম পুক্রৎ সম 
স্থদ্াস যছু তুর্ববসাদিগণকে পরাণ করিয়াছেন খধ্থেদে বর্ণিত থাকিলেও 
পুরাণাদিতে সেই ঘদু, পুরু; তুর্বসকে রাজা ছুশ্মস্তের সপ্তম পুরুষ পুর্বববর্তী বলিয়৷ 
বর্ণনা! করিয়াছেন । এতাদৃশ কোন বিভ্রম অত্রাপি ঘটিয়া থাফ্কিবে। এ বিষয়ে 
একটা প্রথার উল্লেখ অসঙ্গত হুইবে না। গুরুপরম্পরা স্মরণ বাক্যে সন্্যাসিগণ 
ভগবান শঙ্করাচা্যের গুরু গোবিন্দপাদ ও তদ্গুরু গৌড়পাদ ও তদ্গুরু শুকদেব 
ও তদগুরু ব্যাসদেব পাঠ করেন। ইহাতে পরাশাধ্য ব্যাস ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য 
হইতে বহু দুর নহেন বলা চলে । এ জন্যই মহাভারত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু দুর 
পরবর্তী জন্মেজয়ের যজে কধিত এরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বহু ব্যক্তি ব্যাস 
নামধারী ছিলেন । 


সময় নির্ণয় 


বেদ নিত্য। 'তত্রাচ অধুনা তাহার সময়-নির্ণয় লইয়া বু গবেষণা চলিতেছে। 
এই বিষয়ে গ্রস্থোক্ত ঘটনাশ্রয়ে ঘটনা-পরম্পরার তুলনায় জ্যোতিষ সাহায্যে এই 
_ আলোচনা চলিতেছে । কেহ কুর্ধ্যার বিবাহ-স্থক্তের ও তং পরবর্তী বুষকপি 
নুক্ত খ ১০৮৫।৮৬ হইতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন উহা! ১৫।১৬ হাজার বৎসর 
পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনা । কেহ খুঃ পূর্ব ৪*** অব অপেক্ষা উহা অর্ধ্াচীন 
হলেন। জোর্টডিবিগণ মতে বিযুবন্‌ 'বিন্দুদ্ধয়ের পম্চাৎ গতি দৃষ্টে ১২৫৭ থৃঃ অবে 


বৈদিক যুগে ৩৮৯ 


পৃথিবীর উত্তর ভাগ হুর্যের অতি সন্নিহিত স্থানে উপনীত হুইলে শত খাতু 
ঘটিয়াছিল। 

বিষুবন্‌ বিন্দুর পশ্চাৎগতি প্রতি অবে ৫€* বিকলা; ইহাতে ৭২ বৎসরে 
এক ডিগ্রি ব৷ অংশ গমন করে। ভূকক্ষ ৩৬* ভাগে বিভাগ করিয়! এই এই 
অংশ পাওয়া যায়। এই ৩৬০০ ২৭টা নক্ষত্র বার] ভাগ করিলে ১৩৬০ অংশ প্রতি 
নক্ষত্র পায়। (১৩৬৯৮ ৭২--৯৬০ বৎসর ) প্রতি নক্ষত্র গমন জন্য ৯৬০ বৎসর 
প্রয়োজন । ২৭ নক্ষত্রে (৯৬০ %২৭) বৎসর অর্থাৎ ২৫৯২০ বৎসরে বিষুবন্‌ 
বিন্দু একবার ভূকক্ষ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবীর গতি ইত্যাদির জন্য 
প্রায় ২১০০* বর্ষে পৃথিবীর তুলনায় উহ! পুর্বস্থান প্রাপ্ত হয়। এ বিন্দু 
১২৫০ খুষ্টা্ধে সুধ্যের নিকটতম স্থানে থাকিলে ক্রধ্য হইতে দীর্ঘত্ দূরত্বে 
যাইতে ১০৫০০ বৎসর প্রয়োজন। শেষোক্ত স্থানে উপনীত হইলে 
পৃথিবী কুধ্য হইতে অতি দূরে হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরার্ধে অতিশয় শৈত্য 
নিবন্ধন তুষারপাত ঘটিবে। অর্থাৎ ১১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তুষারপাত হইবে । তেমনি 
বিপরীত দিকে ( ১০৫০০-__-১২৫০ ) ৯২৫০ খুঃ পুর্ববে তুষারপাত হইয়াছিল, 
ইহাই এমেরিকান মতে শেষ তুষারপাত সময় । তৎপুর্বেব ধিম্‌ বর নির্শাণ করে ; 
আধ্যত্রিত অজি হনন করে বলিতে পারা যায় । ৬বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় 
এইটা গ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে এতৎপুর্বেব ৩০২৫০ খৃঃ পুর্বে আর 
একবার তুষারপাত ঘটিয়াছিল; তৎপুর্ব্বে যিম্‌ ও আধ্যব্রৈতন ছিল বলাও চলে । 
কোন কোন মতাবলম্বী যেমন প্রফেসর গেইকী শেষ তুষারপ;,; ৮**০* বর্ষ 
পুর্ব্বের ঘটনা বলেন। তাহাতে যিম্‌ ও আথ্যব্রৈতন তৎ্পুর্বববর্ভা বলিতে হয়। 
বর্তমানে ৫*৩৭ কল্যব্ব চলিতেছে ? কল্যব্দ মহারাজ যুধিঠিরের রাজ্যাভিষেক 
বা কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক কালে আরম্ভ হয়। তাঁহা। মহাভারতের সমস 
ধরিয়া তৎপুর্ববে রামায়ণ ৫০০ বৎসর পুর্বববস্তী ; তৎপুর্ববে ৫০০ বৎসর স্ত্রাদির 
কাল ও তৎপুর্ব্ব ১০০* বৎসর ত্রাহ্মণাদির জন্য দিয়৷ বেদ তৎপুর্বে্র ১০০* বর্ষ 
গণন। করেন। অর্থাৎ ৮০০০ বর্ষ পুর্ব হইতে ৭০০০ বধ তক ধঙ্থেদের কাল 
বলেন। অন্য কেহ মহাভারতের কাল নির্ণঘ সম্বন্ধে কল্যব গ্রহণ না করিয়! 
রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীররাজগণের ইতিহাসে উক্ত পরীক্ষিতের জন্ম ও 
নন্দাভিষেক মধ্যে ১১১৫ বর্ধ গত হয় বাক্যকে ভূমিকা করতঃ গণন! করিয়াছেন । 
নন্নাভিষেক থুঃ পুঃ ৪২৫ অবে ঘটে । স্থতরাং ১১১৫+৪৪৫+-১৯৩৫ ( এই নিবন্ধ 
লিখিবার সময় ইং অব ) যৌগে ৩৪৭৫ বর্ষ পুর্বে পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
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ঘটে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পরীক্ষিত মাতৃগর্ভে ছিলেন বর্ণিত আছে। 
স্ৃতরাং তাহার তিন হাজার .বর্ষ পুর্ব হইতে ধখেদ প্রাচীন হইতে পারে না। 
অর্থাৎ ৬৪৭৫ বর্ষ বড় জোর খখেদের বয়স । কেহ বলেন, খখেদের মন্ত্র হইতে 
জানা যায়, অদিতি নক্ষত্র বাঁসস্তী বিন্দু বা বৎসরের আরম্-নক্ষত্র ছিল। অর্দিতি 
পুনর্ববস্থ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । আর্্রা, মৃগশিরা যখন পূর্ববস্থ, তখন 
স্বগশিরাদি যুগ, তৎপর রোহিণী কৃত্তিকাদি যুগ। তৎপর ভরণী অশ্শিন্যাদি 
যুগ। প্রতি যুগে ২০০* বৎসর বর্তমানে অশ্শিন্তাদি নক্ষত্র ধরিয়াই গণন। 
চলিতেছে। চারি যুগে ৮*** বৎসর খণ্থেদের সময়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
তিষ্যাসহ বৃহস্পতি গ্রহের একতা ঘটে ( ০0০০0156807.) লিখিত আছে। 
এঁ ঘটনা, জ্যোতিষের হিসাবে ৪৬৫০ থুঃ পুর্বে ঘটে । স্থতরাং ( ৪৬৫০ +- 
১৯৩৫ )-৬৫৮৫ বর্ষ পুর্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার সময় । তাহা হইতে ২০০৯ বর্ষ 
পুর্ধবে নিবিদের সময়, অর্থাৎ ৮৫৮৫ বর্ষ পূর্ব। মৈত্রী উপনিষদে ৫ম খণ্ডের 
৪৪ মন্ত্রে ঘা হইতে শ্রবিষ্ঠার্ধ পর্যন্ত দক্ষিণায়ন লিখে । উহা জ্যোতিধিগণ 
খৃঃ পুঃ ৩৮৪০ বর্ষের সময় সম্ভবপর বলেন। স্থৃতরাৎ (৩৮৪০+১৯৩৫ ) 
৫৭৭৫ বর্ষ পুর্বে মৈত্রী উপনিষদ রচিত হয়। উহা! এঁতরেয় ব্রা্মণ অপেক্ষা 
অর্বাচীন। ইহাতে খঞ্থেদের কাল ৮০০০ বর্ষ প্রাচীন হয়। নিঁথিদ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। খখেদ অন্যান্য বেদ হইতে প্রাচীন । সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র খর্েদ 
হইতে গৃহীত। কতিপয় মন্ত্র খখেদে নাই। খধিনাম ও যাহা নৃতন তাহা 
পরিশিষ্টে দেখান গেল। সামবেদের পরে রুষ্ণঘজু বা তৈত্তিরীয় সংহিতা! | 
প্রফেসর কেইথ বলেন যে এতরের় ব্রাহ্মণের গাথা অংশ কেবল খথেদ হইতে 
 অর্ধাচীন। উহার অন্যান্ত অংশ কৃষ্যঙ্র্ধেদের সমসাময়িক (কুষ্যজুর্ব্বেদে 
নচিকেতা, কুন্ুরুবিন্দু, জনকবৈদেহ, উপবেশ পুত্র অরুণ/ উদ্দালক আরুণি, 
শ্বেতকেতু, উদঙ্ধ প্রভৃতির নাম দেখ। যায়), সুতরাং খণ্থেদ ও সামবেদ হইতে 
অর্ধাচীন। শতপথ ব্রাহ্মণ শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ সমসাময়িক | খঞ্েদ জেন্দাবস্ত 
হইতে প্রাচীন। জেন্দাবন্তে জারাখুব্ত্র ধর্ম-বক্তা। তাহার নামানুসারে 
জেন্দাবন্তের ধর্ম 220:9850:15171570 আখ্যা পাইয়াছে। গ্রীক এতিহাসিকগণের 
মতে পারস্থ অধিপতি জারাকূসেসের অভিানের ৬০০০ বৎসর পুর্বে জারাথ্স্ত 
জীবিত ছিলেন। থৃঃ পুঃ ৪৮০ অবে এ অভিযান হয় সুতরাং খৃং পুঃ ৬৪৮, 
বর্ষ +১৯৩৫ অর্থাৎ ৮৪১৫ বর্ধ পুর্বে জারাধুন্্র ছিলেন, তৎ্পুর্ব্বে ধিমের রাজত্ব । 
কত পূর্ধে্ে তাহা গ্রিক .কর] ছুরহ। তুয়ারপাতের পুর্বে যিমের বর নির্মাণ । 
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শেষ তুযারপাত ১০৯০০ বর্ষ পুর্বে ঘটিয়া থাকিলে জারাথুস্ত্রের ১৫৮৫ বৎসর পূর্বে 
তুষারপাত ঘটে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আথ্যব্রৈতন বনাম আপধ্যত্রিত উভয় 
শাখায় উল্লেখিত ও পুজ্য থাকায় তৎকালে ইরাণীয়গণ ও ভারতীয় আধ্যগণ 
একত্র ছিলেন, পশ্চাৎ দেবাহ্থুর যুদ্ধ ঘটে ও পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এমত 
বলেন। তীহারা আরও বলেন যে, বরুণ উভয় শাখার পুজ্যদের সম্রাট ছিলেন৷ 
অসুর শব্বও সম্রাট ও রাজা শব্সহ বরুণদেবের স্তবে ধখেদের বহু স্থানে আছে। 
খাথেদে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও অন্থর বিশেষণে বিশেধষিত দেখা যায়। 
পশ্চাৎ অঙ্গিরাদি একদল বরুণস্থলে ইন্দ্রকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যোষ্ঠ বলিয়া! পুজন 
করিতে থাকিলে প্রাচীন বরুণ উপাসকগণসহ মতছৈধ উপস্থিত হয়; এবং 
তাহাতে ত্ষ্টা অস্থর উপাসনাদিতে যোগদান করেন। ত্তষ্টা শব্দ জেন্দ ভাষায় 
+থুস্ত্র” | জাল অর্থ প্রিয়। জারাথুস্ত্র অর্থ_ প্রিয় ত্ষ্টা। অন্থুর বরুণের প্রিয় 
তবষ্টা। এই অস্থর বরুণই অহুরমজদ! বা! অস্থরোমহদ। ইন্দ্র শতমন্যু সেই 
মন্ত্যইন্ডের উপাসক জন্য অঙ্গির মন্ত্য অর্থ ইন্দ্রযজ্জের প্রবর্তয়িতাঁ। এই অঙ্গিরা 
মন্্যই অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দী বলিয়৷ জেন্নাবন্তে উক্ত। খণ্েদের তা 
ইন্দ্রের জন্য বজ নিশ্নাণ করেন । খ ১৩২২১ ১1৮৫৯) ১৬১।৬। ত্ষ্টা ইন্দ্রের 
বল বৃদ্ধিকারী (১1৫২৭) খা ১/১২১।১২ মন্ত্রে উশন] ইন্দ্রকে তীস্ষ বড 
দিতেছেন। ৫1২৯৭ মন্ত্রে ইন্দ্র উশনাসহ কুৎস গৃহে গমন করেন। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় আছে, “উশনা কাব্যোস্থরানাং “অর্থাৎ উশন! অস্থর্দিগের সহায় । 
পশ্চাৎ খভৃগণ তা নিশ্মিত একখানি চমনকে চারিখানি করিলেন ' ইন্দ্র ষ্টার 
উপর বিরূপ হন তাহাতে তৃষ্টা ভয়ে স্ত্রীগণ মধ্যে লুক্কায়িত হন। খ ১১৬১1৪ 
ুষ্টা ইন্্রভয়ে কম্পিত-কলেবর, ১৮1১৪ পশ্চাৎ ইন্দ্র ত্বষ্টা-তনয় বৃত্তকে বধ 
করিলে (১৯৩1৪ ) দেবগণ কতক ইন্ত্রপক্ষ ত্যাগ করেন (৪1১৮/১১)। ইন্দ্র 
'আপ্যাত্রিত ছারা! ত্বষ্টার অপর পুত্র শিশিরকে বধ করেন ( ১০1৮1৮)। ইন্জর 
্বষ্টাপুত্র বিশ্বর্ূপকে বধ করেন ( ১০1৮৯ )। ইন্দ্র বলপুর্ববক ত্ষ্টার মজ্জে সোম 
পান করেন খ ৩৪৮1৪ । শশ্চাৎ ইন্দ্র অহিবধ-জনিত পাপ ওয়ে নবনবতি নদী 
ও জল পার হন (১৩২১৪ )। পশ্চাৎ জল ছ্নেরপে ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করেন 
€ ৪1১৮৭ )। পশ্চাৎ দেবগণ একমত হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রণী করেন ( ১/১৩১।১)। 
তৎপর খন অস্থরের] প্রবল হইল তখন দেবতারা নিশ্চিৎ করিলেন যে, 
অস্থরগণকে বধ করিতেই হইবে । খা ১০1১৫১1৩ মন্ত্র পশ্চাৎ ধ ১০1১৫৭।৪ মন্ত্রে 
দেবতারা যখন অন্কারগণকে বধ করিয়া ফিরিলেন তৃখন তাহাদের অমরত্ব পদ 
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রক্ষিত হইল । যে আধ্যত্রিত ইন্দ্রের জন্য জিশিরকে বধ করেন তাহারই বংশীদ্প 
ভুবন ১*।১৫৭1৪ মন্ত্রে দেষগণের জয় গান গাহিয়াছেন। ইহাতে ইহ। 
আপ্যত্রিতের সমসামগ্িক বলিয়াই মনে হয়। এবং এজন্যই সম্ভবতঃ আধ্য 
দেবত্ব লাভ কনিয়াছিলেন। খা ৮১২১৬) ৫1৪১1৯, ১০৬৪৩ ও ২1৩১।৬। 
কুতরাং ইহা! তুষারপাঁতের স্বল্প পূর্ববর্তী ঘটনা; কোন্‌ তুষারপাত গ্রহণ কর! 
তাহা পাঠকের রুচি; শেষ ১০*০* খৃঃ পুর্বববর্তী ঘটনা । জারাথুস্্ ধিনি 
ধিমের পরবর্তী তিনি ত্ষ্টা নহেন। এঁতরেরয় ব্রাহ্ধণে ৮৩৮1৩ মন্ত্রে বণিত আছে 
আধ্যত্রিত ইন্দ্রের মহাভিষেকে হোতা ছিলেন, ইজিপ্টের সভ্যত1 যদি খুঃ পুঃ 
৬০০০ বর্ষের হয়, তবে খথেদের সময় তৎপুর্বববন্তী সন্দেহ নাই। 


গোতত্ 

বর্তমান কালে অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি সুর ধরিয়াছেন যে বৈদিক- 
যুগে গো-হনন যজ্ঞ ছিল। পশ্চাৎ পৌরাণিক যুগে গো-বধের অযোগ্য এরূপ 
ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে । ইহার সত্যতার প্রমাণহ্থরূপে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ 
ও মহারাষ্ট্রের এতিহাসিক-শ্রেষ্টের উকিঝুকির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন 
বৌদ্ধমুগের শেষভাগে গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে স্মতিশাস্াদির নব কলেবর 
লাভ .ঘটিয়াছে। এবং তৎকালেই এই অবৈদিক কথ স্থতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে 
স্বানলাভ করিয়াছে যে গে বধ্য নহে। ইহা খুষ্টের তৃতীয় কি চতুর্থ শতাবীর 
কথা। তাহাদের প্রধান প্রধান যুক্তি-সকলের কিঞ্চিৎ আলোচন1 হওয়া 
আবশ্তক। এক যুক্তি “গোক্স* শব্ধ জাত। গোক্স অর্থ অতিথি । অতিথি 
গৃহে আসিলে গো-হনন্‌ করা হইত। তাই হন স্থানে স্ব হুইয়া গোক্স শব নিশ্পর 
হইয়াছে । “গো” ও “হনন” এই ছুইটী শবের প্রয়োগ খখেদের ১০1৮৫।১৩ মন্ত্রে 
আছে “অঘান্থ হন্ততে গাবো।” অর্থ মঘা নক্ষত্রে উদ্দিত উষ1 “গো” অর্থাৎ 
নূর্য্যরশ্মিকে তাড়িত করে । অথবা মঘ! নক্ষত্র উদয়কালে শকটবাহী গোকে 
তাড়াইয়া লইয়া গিক্সাছে। মন্ত্রের ষে অর্থ গৃহীত হোক না এখানে হন অর্থ 
গতি, বধ নহে । খগেদের ১/১১৪।১০ মন্ত্রে "আরেতেগোতমূত পুরুষস্নংক্ষযদ্বীরমূ।” 
এখানে গোক্স অর্থ অতিথি নহে? রুত্র পশ্ু-সংহারক | এবং গো অর্থ গৃহপালিত 
পণ্ড। ' বর্তমানে গো৷ বলিলে যাহা বুঝায় তাহ! নহে । পাণিনির (৩৪৭৩ ) 
“দাশ, গা লশপ্রধানে গাং হস্তি তন্মৈ-_গোক্সোইতিথি” বাকাটা আছে। অর্থ 
গাং পৃথিবীং' পুষ্ট হস্তি' গচ্ছন্তি তশ্মৈ আতিথ্য সৎকারম্‌ কর্তব্য, । অর্থাৎ 
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ধিনি অবিরত পায়ে হাটি! পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাহাকেই অতিথি সৎকার 
প্রদান কর্তব্য । ইহাতে গোবধের কোন কথাই নাই কারণ বেছে গো অস্স্যা । 
অতিথি শব্দের অর্থ ন বিছ্যাতে দ্বিতীয়া তিথিধঃ| অর্থাৎ ধিনি এমন ভ্রমণকারী 
যে ছুই তিথি এক স্থানে থাকেন না; ইহা প্রব্রজ্যালম্বী চতুর্থাশ্রমীকে লক্ষ্য 
করে। হিন্দিতে যাকে “রমতা রাম সাধু” বলে। দ্বিতীয় প্রমাণ_কোন 
নাটকোন্লিখিত বিদৃষকের মুখে কপোলকর্লিত “বৎসতরী মন্বরয়িতা”। এই 
বাক্যে বস শব্দে মানব-শিশু হইতে প্রাণী মাত্রের শাবককেই বুঝায় । বৎসতরাঁ 
শব গে-শিশ্ততে যোগবূটী নহে পশু শাবকমাত্রকেই বুঝায়। ছাগ, মেফ 
ইত্যাদির বাচ্চাও ব্সতরী। বেদে, পুরাণে, জেন্দাবন্তে, এমন কি ইংরাজী 
অভিধানেও গোশব পশুমাত্রকেই বুঝায় । অর্ধাচীন লোকেই "গোশব্দ 
“গলকম্বলবস্থ চতুষ্পদী পণ্ড”তে রূটী করে। কারণ বৌদ্ধ যুগের অমরসিংহের 
কোষের তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থ বর্গে_ন্বর্গেবু পশুবাগবজ্রদিগনেব্রত্বণিভূজলে । 
লক্ষ্য দৃষ্্া স্রিয়াং পুংসি গৌ। গো স্ত্রী ও পুরুষ পশু ছুই বুঝায়। যাস্কের 
নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে_“গোৌরিতি পৃথিবীনামধেয়ম। অথাপি 
পশ্ুনামেহ ভবতি এতম্মাদেব।” শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বুহদারণ্যকে 81৪9 মন্ত্রে 
বড়বেতর! ভবাশ্ববূষ । এখানে পুংঅশ্বকে বৃষ বল! হইয়াছে । গে উভয়লিঙ্গ। 
জিন্দাবস্তে সিরোজা ২1১৪ স্থ্রার অন্থবাদে প্রফেসর ডারমেষ্টেটর লিখিয়াছেন__ 
৬৬০ 58011902 01700 0০ 500] ০01 06 10006201008 ৬6১৮ (005) ৮ 
০ 58119020190 01) 0০/2100] 10158508. ( সংস্কৃভ দ্রপ্প ) অর্থ 
আত্মারূপী শুভপ্রদ গো উদ্দেশ্তে আমন্তরা ষজ্জকরি। আমরা ক্ষমতাশালী ভ্রপ্ 
( রেতোধাপুরুষ ) উদ্দেশ্টে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১১৪ মন্ত্রের অনুবাদ--০ 
10০ 0০005 01 006 ০০৬১ €0 006 500] 0: 0১০ 50৬১ 00 00০ 00৬10] 
[0152358১ অর্থ গোদেহে গো-আত্মার এবং ক্ষমতাশালী দ্রগ্মের উদ্দেস্তে যজ্ঞ 
করি। সিরোজ! ১।১২ ০ 0১2 00017 0296 15615 1210 025 965৫. ০ 
076 80113 00 076 0115 0:29050 301], 1০0 000০ 3001 0£1002175 
9920165. অর্থ চন্দ্রমা! যিনি আপনাতে বুষরূ” “ ধন্ম ) পুরুষের রেতঃ সংরক্ষণ 
করেন একমাত্ত সষ্ট বৃুষের, বহুরূপে জাত বুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি । এই 
বাক্যের মূল আছে; 600175981601)9 (30115 8০০, মংস্কতে পুরুষঃরেতোধা 
গৌঃ। ধ ৭১১৬ মন্ত্রে সরেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তন্মিন আতা! 
জগতস্তসুষ্চ। এই ছুই বাক্যে বেশ সাদৃশ্য আছে * প্রফেসর ডারমেষ্টেটর 
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অন্বাদ করিয়াছেন- 76 ০০00116 10178 0£ 05 5660. 0£ 096 012]15- 
0165586620. 8101]) 2120. 2:00. 11801 81092 ডে০ 10150160210. 21410 
5129. (8৫ এণে-3) অর্থ-_একমাত্র কষ্ট বৃষ হইতে যে যুগল উৎপন্ন হয় 
তাহা হইতে ২৮০ প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। জেন্দাবন্তের নবম খণ্ডে 
গোষাস্ত বা গো-কাণ্ড নামে এক অধ্যায় আছে। প্রফেসর ভারমেষ্টেটর উহার 
সংক্ষিপ্তসার এইরূপ করিয়াছেন_-৫330:3 0১০ ০০৬ 45 ৪. 7961:50090108 0৫ 
06 21717021] 111750010 71901) 5112 10021790515 2:30. 0100200. 916 
15 8150 ০211690. 101%8.598. 2:00 (03057010717 7 (30500101) 006205 006 
300] ০4 0১6 10200652] 1301]. অর্থ গে। যাহাকেই ইংরাজীতে ০০% বলে 
তিনি সমস্ত ভূতজাতের প্রতিকৃতি ও সমস্ত ভূতজাতের ভরণপোষণ করেন। 
তাহাকে ত্রপ্ম কহে। গোষুকুণ কহে । গোষুরুণ অর্থ প্রাথমিক বুষের আত্মা । 
সপ্তম যান্তে চন্দ্রম! কাণ্ডের সারাংশ লিপি করিতে গিয়া! লিখিয়াছেন £__ 
39181091210. 309 212 50 পিন 20101760020 ৮10 06 10000 01720 
1] 00:55 215 3০০15 (গোচিত্র )) 7991900817) 0১০ 1000900, 21৭ 
90১5 81] 0166১ 216 1095177£ 17 00610) 00০ 5920 01 002 13011 7 
138110212 021) 17610006702 56০17 1001 561220 100 076 12170 (০5 
09০০০০৭ 0100 +0)6 10001770060 006 10001 0090 06605 017 16 
00০ 52০৫ 0৫6 0065 3011) ০০ 0০ 01215 21220609101] 210 01900 
156 9011 0: 1072.7% 90০০165. এই 7321170210 অর্থ ব্রহ্ম | খ ১০1৫৭ মন্ত্রে 
অগ্নি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন বণিত আছে। বেদে বহু স্থানে ইন্্রকে বৃষ 
বলা হইয়াছে ১1৯1৪, ১১০১০, ১1৩৩1১০, ১৫১১৫ ইত্যাদি জষ্টব্য। বৃষরপী 
চতুষ্পাদ ধশ্ম। খ ১০।৯০।৩ মন্ত্রে--পাদোশ্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি। 
' চন্দ্ররশ্ি ছারা শস্তাদিতে বীজ পতিত হওয়। আমাদের শান্ত্রেও আছে। 
ইংরাজীতে ০০৬৮ শব সংস্কত গোঁশবের অপভ্রংশ । 4£১1570515-এর 
10100015915ত আছে--11062 58106 10906 8019621:5 11) 98189510116 (30 5 
15000. 3008--2 ০০:21) 0510106 6615615] তো 20911 00 
€176 5109185 ০৫ 006 7305106 0360015, ইংরাজী 801] শব বৃষ শব্দের 
পঅরংশ পুং প্রাণী মাত্রকে বুঝায়, যথা_-9911708, 9011 66127618511 25, 
1811 2:08, 9৩11 ৮০৪০ ৩৫০, অমরকোষে মাহেয়ী সৌরভেম়ী গৌ রশ্রা- 
মাতা চ শুদ্িী। স্জ্নাত্যা রোহিনী শ্তাৎ ইতি। এখানে গে! অস্্যা অবধ্য। 
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তবে ইহা বৌদ্বধুগ পরবর্তী ঘটে। গম ধাতু ডোচ্‌ প্রত্যয়ে গো-শব্ধ নিষ্পন্ন। 
যাহা গমনশীল তাহাকেই গো বলে-_হ্ৃতরাহ সংস্কৃত সাহিত্যে “গোবধ” বলিলে 
ছাগ পণ্ত বধ, মেষ বধ, হরিণ বধ, শশক বধ বুঝিতে হইবে । গলকম্বলবস্ত 
গোপশু নহে । কারণ উহা অস্ব্যা। উপরে অমরকোষ হইতে যে ছুই স্থান 
উদ্ধৃত কর! হুইয়াছে, তাহাতে যে সব অর্থে গো-শব' প্রযোজ্য খণ্থেদেও তাহাই 
দৃষ্ট হয়। তদ্‌ যথা__ 


১ | 


চা 


চক 
৫ | 


৬। 


ব 


| 


১১৯১ “প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হয়সে” এখানে গোপীথায় 
অর্থ সোমপানায় গো!- সোম । 

১/৬৪।১০ অস্তার ইযুং দধিরে গভস্ত্যোরণং তত্তম্মা বৃষখাদয়ে। এখানে 
বুষখাদয়ে অর্থ সোমপানায় । বৃষ-সোম। 

১১১১৯ তমায়সং প্রতিবর্তয়ো! গোদিবেো!৷ অন্মানমুপণীতমৃভা! । এখানে 
গে অর্থ বব । 

১১৫৪।৬ যত্রগাবে ভূরিশৃঙ্গা। অযাসঃ। এখানে গো অর্থ নক্ষত্র-_ 
৩৫০।৩ গোভিমিমিক্ষ, দধিরে সুপারমিন্ত্রং জৈষ্টায় ধায়সে গৃণানা | 
এখানে গে অর্থ বেদবাকা ; ৬/11501, ০৪0০ করিয়াছেন। 

৪1২২৮ আশুর্নরশ্মিং তুব্যোজসং গোঃ। ড৬/115010--85 ৪ 1)0756 
19 1080০ 1009 1017 990 05 10101015 191111706 02 16115. 
গো- অশ্ব । 

৪1881১ অশ্বিন! সঙ্গতিং গোঃ। অশ্বিগণের রথে যোজিত অহ । গোঃ_ 
অশ্ব। 

৫1২৯৩ তদ্ধিহব্যং মন্গুষে গা! অবিন্দদ হন্নহিং পপিবী! ইন্জ। অস্যা। 
এখানে গাশবুস্তিধারা | 

৫।৩০1৭ বিষুম্ধো৷ জনুযাদানমি্বন্রহন্‌ গবা1! মঘবন্‌ সঞ্চাকন:ং | এখানে 


- গবান বজেন। 


১৩ | 


১১। 


১২। 


৫1৫৬৫ মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যম গবাম্‌ সর্গমিবহ্বয়ে। এখানে গবাং- 
উদ্কানাং। 

৫1৬২।৩ বর্দয়তমোধধীঃ পিশ্বতং গা অববৃষ্টীং হুজতং জীরদানূ। এখানে 
গা- ০৪৫০, গবাশ্বাদীন্‌। 

৬২৭।৭ যস্ত গীবাবরুষা স্যবস্য অন্তরযু চরতো! রেরিহানা। এখানে 
গাব _ অশ্বৈঃ | ৬ 
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৯৩। ৬৩৫1২ ভ্রিধাতু গা অধিজয়ামি গোষিভ্্রযয়ং সর্ধদ্ধৈহবন্মে। এখানে 
গা. ০৪০০; গোযুশ্গমনশীল শক্রগণেষু। | 

১৪। 41১৮।১৭ ঈযুর্গাবোন বাদ গোপা যথাকৃতমভিমিত্তং চিতালঃ। পৃষ্লিগাবঃ 
পৃঙ্নি নিপ্রেষিতাসঃ শ্রাষ্টিং চক্রুনিযুতোরস্তয়শ্চ। এখানে গাব -মকুদ্গণের 
অশ্ব। পৃষ্নিগাবঃ- মরুদগণ। 

১৫। ৭1৩৬১ প্রব্রন্বৈতু সদনাদৃতশ্তবিরশ্মিভিঃ সম্জেন্থধোগাঃ। এখানে 
গান বৃষ্টিধার!। 

১৬। ৭1৮৭9 দিবোগস্তং গৌরাবিবেরিণম্‌।, গৌঃ- উষাসকল । 

১৭। ৮1২০৮ গোভির্বাণো অজ্যতে সৌভরীনাং রথেকোশে হিরণ্যয়ে। গোবদ্ধবঃ 
পন্থব্যাতাস ইযেভৃজে মহান্তোনঃ স্পরমেন্থ। এখানে গোভিঃস্ততিভিঃ 
অথবা মরুপ্তিঃ। গোবন্ধবঃ- পৃপ্লিমাতৃক1। 

১৮।৮1৪৭1১২ গবেচভদ্রং ধেনবে বীরায়। এখানে ধেন্ছ-গো। এবং গাব 
স্পশুসমূহ | 

১৪।  ১০1১৬।৭ অগ্নেবর্পরিগোভিধ্যয়স্ব । এখানে গোভিঃ চর্ম: | 

২০। ১০।৮৫।১৩ অঘান্ু হ্গ্তে গাবো। এখানে গাবে1।-সৌরকিরণ অথব। 
যাড়। খণ্েদে গলকম্বলবস্ত গে! অক্গ্যা অর্থাৎ অবধ্য। নি্নলিখিত 
মন্ত্রমূহে “অস্ব্যা” শব্ধ প্রয়োগ আছে । তর যথা-_-১1৩৭1৫১ ১।১৬৪।২৭, 
১১৬৪1৪০, ৪1১৬) ৫1৮৩৮ ৭1৬৮1৯১ ৮1৬৯২, ৮1১০২।১৯১ ৯1১1৯ 
৯1৮২১ ৯1৯৩।৩১ ১০৪৬৩, ১০।৬০।১১) ১০(৮৭১৬ এবং ১৩১০২ |৭--- 
দুষ্টব্য। 

যাক্ষে গো-নামানি লিখিতে গিয়া প্রথমেই অস্ধ্যা শক্ডের অবতারণ! করিয়াছে। 
উহার ১১1৪৪।৩১ “অক্গ্যাঃ অহস্তব্যা ভবতি।” গোশব যে স্ত্রীপুমীন্‌ উভয়কে 
বুঝায় তাহা পুর্বেই উক্ত হইম্াছে। জেন্দাবন্ডেও গো! অস্ক্য। পুজ্যা। বেদেও 

গো পুজ্যা । খ ৪1৮১০ গোদেবতা । গোমাংস যে অভক্ষ্য তাহা খ ১০1৮৭।১৬ 

মন্ত্র হইতে বেশ' বুঝা যায়। “ঘয পৌরুষেয়েণ ক্রবিধা সমঙ্‌ক্তে যো অশ্েন 

পশ্তনা যাতুধানঃ। যে! অস্ত্যায়া ভরতিক্ষীরমগ্নে তেষাং শীর্যানি হরসাপিবুস্চ। 
অর্থ-_ষে রাক্ষস নরধাংস অথব! অশ্বাদি পশু মাংস সংগ্রহ করে; যে অঙ্গ 
ধেচুর দুগ্ধ হরণ করে অগ্নি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন । 

. কেহ কেহ “গাযালভেত” এই বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেন। উহার অর্থ_ 

বধযোগ্য পস্্লীলিভে। অর্থাৎ ছাগ-_মেযাদি আলভেত, যদি আলভেত অর্থ 


বৈদিক যুগে ৩৯৭ 


হনন হয়। আর যর্দি আলভেত অর্থ স্পর্শন হয় তবে “গলকম্বলবন্ত “পণ্ড” গ্রহণ 
করিতে পারে, ইহা! পুর্বেই আলোচিত হইয়াছে । তত্রাচ পরাশর স্থত্যোক্ত 
এক গ্লোক-__“যজ্ঞাধানং গবালস্ং সন্্যাসং পলপৈতৃকৎ ৷ দেবরাচ্চ স্থতোৎ্পত্তিঃ 
কলো পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥* এবং গৃহ্-স্থত্রোক্ত বিবাহ প্রকরণের-__“আচস্তো- 
দ্কায় শালমাদায় গৌরীতিত্রিঃ প্রাহেতি |” এবং “নত্বেবামাংসোহর্ধযঃ স্তাদদি- 
যজ্ঞেমধি বিবাহং কুরুতেত্যেব ক্রয়াৎ |” এই সকল বাক্য হইতে গোহনন কল্পন! 
করেন। গবালভের গে কি প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে মহাভারতের শাস্তিপর্ধের 
১৬৫ অধ্যায়ের ৭১ ক্লোক দ্রষ্টব্যঃ তাহা! এই-_মমান্বীষু গোবঞ্জমনাধৃষ্ির্ন 
ুস্তাতি। অধিষ্াত্রবমন্তারং পশুনাং পুরুষ: বিদুঃ ॥ অর্থ-__গো বর্জলপূরব্বক অন্য 
পশুর হিংসা করিলে সমধিক দোষ হয় না, পণুজাতির উপর মন্ুঘ্ের স্াধিপত্য 
আছে। আলভেত ও আলম শব্দ একই ধাতু নিষ্পন্ন এবং একই অর্থ প্রকাশক । 
ইহার অর্থ “বধ” গ্রহণ করিতেই হইবে এমনটা ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় না। 
পাণিনীয় ধাতু পাঠে ভাদিগণে “ডুলভল্‌ প্রাপ্ত” দেখা যায়। আ৷ উপসর্গ যোগে 
“লভ” ধাতু প্রাণ্থির পর স্পর্শকে গ্রহণ করিয়াছে । নির্ণয়সিন্ধু নামক স্থতি গ্রন্থে 
শবদাহ অস্ত স্তদ্ধিলাভার্থ শমীমালভত্তে শমী পাপ শময়ন্ত ইতি । গ্যং অজং 
উপস্পূ শস্তঃ। ইত্যাদি বিধি আছে। আগ প্রেতআদ্ধ অস্ত শুদ্ধিস্থলে “বুষভং 
গাং স্ুবর্ণঞণ স্পৃষ্ট? শ্তদ্ধোভবেন্নরঃ এই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আলভত্তে শব্ধ 
স্পর্শবোধক | গো-বৃষ-অজ-ম্পর্শ লোককে পবিত্র করে এই প্রথা দেখা যায় । 
মন্ুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে আছে--্রীনাঞ্চ প্র ালস্তমুপঘাতং 
পরস্ত চ*। এখানে আলম শব্ধ স্পর্শ বোধক | বধ নহে। মীমাংসা দর্শনের ২অ, 
৩য় পাদে, ১৭ হুত্রের ব্যাখ্যায় আলঙ্ত শব্দ স্পর্শবাচী কর হইয়াছে । পুর্ব্বোক্ত 
“আচস্তোদকায় শাসমাদায়” মন্ত্রের শাসমাদায় অর্থ কেহ কেহ অসি গ্রহণ বলিতে 
চাহেন। কিন্ত পাণিনীয় ধাতুপাঠে লুকাধিকরণে অদাদিগণে *শাস্থ অন্ুশিষ্টো 
মত্র পাওয়া! যায়। তাহাতে শাসমাদায় অর্থ অনুশাসন ব। আজ্ঞা গ্রহণে অথবা 
এতরেয় ব্রা্ণোক্ত বিধি অন্সারে খথেদের ১০।১৫২ স্থত্ত খাহা| “শাস” নামক 
খষি দুষ্ট তাহা পাঠাস্তে আচমনকালীম্র অঞ্ুদ্ধি বিদুরিত করিবার জন্য গো 
আনয়ন ও তাহার স্পর্শ বিধি আছে । অপি দ্বারা গোবধ বিধি নর । কন্াদান 
সভায় গোবধ অশ্রুতপুর্ব্ব অন্ভুতই বটে। মহাভারতে পাই গুরুজনের অন্জ্ঞা 
গ্রহণে অর্ধ্যদান করিতে হয়। ভীনম্মাদির অনুশাসন ব৷ অন্থমতি গ্রহণে শ্রীকষ্ণকে 
অর্থাদান করা হুয়। কারণ অর্থ্যদানে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে। 


৩৯৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


শিশুপাল-বধ ম্মরণীয়। তাই গুরুজনের অনুশাসন বা অনুজ্ঞা গ্রহণের সাপেক্ষতা 
লক্ষ্য করিয়াই "শাসমাদায়” কথাটার প্রয়োগ । চিরতরে কন্তাদান করার জন্যই 
অধধযপ্র্ান বিধি। দিই কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব বর সম্বন্ধে কোন আপত্তিজনক 
সংবাদ শেষ মুহুর্তে সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তখনও সময় আছে জানিয়া শেষ 
অন্থমোদন গ্রহণই শাসমাদায় বাক্যার্থ। অতিথি ব। গোদ্র-স্থলেও অর্থযদানের 
পুর্বে নানাস্থান ভ্রমণকারী অতিথি মহাশয়ের শুদ্ধি সম্প্যদন জন্য গো-ম্পর্শ 
প্রয়োজন হইতে পারে। বিবাহ-প্রকরণের কন্তাদাতা৷ অর্ধ্যপ্র্ধানের অন্থুমতি 
গ্রহণাস্তর দাতা ও গ্রহীত। উভয়ের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ এবং আমন্মুবঙ্গিক সর্বদেব 
গোদেহে বাস করেন সেই গো-সন্নিধানে শুভকার্ধ্য সম্পাদন জন্য অথবা প্রাচীন 
রীতি মতে গোঁ-শুক্ের ব্যবস্থা থাকায় একটা গে! শুন্কার্থ আনয়ন প্রয়োজন তাই 
এত্তিপ্রাহেতি”। বিশেষ বিবাহ কালে গো! আনীত হইলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় 
তাহা এই ₹_“মাতা রুদ্রাণাং ছুহিত1 বনুনাং স্বসাদিত্যানাম্‌ অমৃতন্য নাভিঃ। 
প্রননুবোচং চিকিতুষে জনায় ম! গাম্‌ অনাগাম্‌ অদিতিং বধিষ্ট । খ ৮।১০১।১৫ 
মন্ত্র। ইহা দ্বারা গোস্ততি করতঃ গ্রহীতা। বলেন,_-“মম চামুস্য চ পাপ্মানং 
হনোমিতি যদি আলভতে” (স্পর্শেতি )। এই মন্ত্রের উপব্যাখ্যানে_ “সোম এব 
খত্বিজাং মধুপর্কমাহুঃ” বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। হজ্ঞাগ্নি সন্গিধানে বিবাহ হয়। সেই 
যজ্ঞাগ্রির খত্বিক বা হোত্কা! অর্থাৎ আহুতি দাতা বর ব1 অর্থ গ্রহীতা। স্থতরাং 
তার মধুপর্ক গলকন্বলবন্ত পশু যে গো তদ্দারা করার প্রয়োজন নাই । সোমরসই 
যথেষ্ট । *গোপীতায়” “বৃষখাদায়” বাক্য হইতে সোম যে গে! তাহা জ্ঞাত হওয়! 
গিয়াছে । এইস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে এই অর্থ্যদানের পুর্বকালে 
অরিষ্ট-নাশন জন্য প্রক্রিয়ার বিধি আছে। হুতরাং পর্শর স্তি বাক্য গৃহ 
স্ত্রোক্ত বাক্য গোবধ ব্যবস্থার বিষয় বলে নাই। স্পর্শ ভ্বার! শুদ্ধিবিধান মাত্র। 
কেহু কেহ “এতদ্‌ যথা রাজ্জে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাজং বা পচে” এই 
রাক্য দ্বার! বৃষ ব। ছাগ বধ করিয়া! মাংস পাকের বিধি দেখেন। এই বাক্যের 
মহোক্ষ বুষকে লক্ষ্য,করে না । খা ৮1৪৩।১১ “উক্ষান্নায় শব আছে উহার অর্থ 
সোমরূপ অনযুক্ত। পশ্চাৎ রাজনির্ঘন্ট তে "ধাষভৌবঘী কর্কট শুন্গী”, রাজ! বা 
ব্রাহ্মণ আসিলে সোমরস. বা পিত দমনার্থ কোন এধধির রস জাল দিত যেমন 
বর্তমানে চা দেয় । তিব্বত ও কাশ্মীরে চা প্রাচীনকাল হইতেই চলে । বর্তমানে 
পাশ্চাত্যগণ ভারতবর্ষ হইতে চা নিয়া ইহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতান্তর্গত করিয়াছে 
অথবা লর্ধোধদ।জলে গুন করান ব্যবস্থা । দেবতার ব্রাহ্মণের ও অষ্টাদি- 
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কপালের অংশভূত রাজার জন্য বিশেষ স্নান ব্যবস্থা । আর মহাজ শব ছাগকে 
লক্ষ্য করে না, উত্তম শালী ধানের চাউলের অন্ন। মহাভারত শাস্তিপর্ধে 
আছে-_“অজৈ যজেু যষ্টব্যমিতি বা বৈদিকী শ্ররতি: | অজ সংজ্ঞানি বীজানি 
ছাগং নো হস্তমহ্থ+ | অর্থ__অজ ছারা যজ্ঞ করিবে । এই যে বৈদিক ব্যবস্থা 
সে অজ ওষধী বীজ যব, ব্রীহি প্রভৃতি, ছাগ বধ নহে। তথ তন্ত্রে “অজৈর্যষ্টব্যং” 
তত্র অজাত্রীহয়;। ইতি এখন “অমাংসোহর্ঘ্যঃ” অর্থাৎ মাংসহীন অর্থ্য হয় না 
বিশেষ যজ্জঞে ও বিবাহে । মাংস কি? স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে। ঘযাক্বের নিরুক্তে 
৪।১।২ আছে-_“মাংসং মাননং বা মানসং বা মনুহন্মিন্‌ সীদতীতি বা” অর্থ__ 
মনোবাঞ্ছিত ভোজ্য দ্রব্যকে মাংস বলে । অন্ত্রশান্ত্রে মাংস শব্দার্থ এই__মা রসনা, 
তৎসংযমনং অর্থাৎ মৌনভাবে ই্টচিন্তনই মাংস | যজ্ঞং অধবরং | ন ধ্বরং অধ্বরং | 
ধবরং হিংসা! বুতরাং অধ্বর অহিংসা । যাহা! অহিংসাত্মক তাহাই যজ্ঞ। ইতি 
তৈত্তিরীয়ে। শতপথ ব্রাঙ্ধণের ৩২১১২ মন্ত্রে আছে “সধেশ্বৈচানুডুইশ্চ 
নাশ্ীয়াদেন্বনডুহৌ বা ইদং সর্বং বিভূৃতঃ1” খঞ্েদের ৬।২০।৪ মন্ত্রে খধি ভরঘাজ 
প্রার্থনা করিতেছেন__“নতা অর্বাং রেধুককাটো! অশ্বতেন সংস্কৃত ত্রমূপষস্তি তা 
অভি। উরুগায়ং অভয়ং তশ্ততা অনুগাবো মর্তন্ব বিচস্তিষজনঃ॥৮ ৪। গাবো 
ভগে! গাবো ইন্দ্রোমে অচ্ছান্‌ গাবঃ সোমস্ প্রথমস্য ভক্ষঃ ইত্যাদি। অহিংস 
পরম ধর্মঃ | মাতৃদুগ্ধ পান বড় বেশী হয়ত দুই বৎসর । আর গোছুপ্ধ পান 
চিরকাল। গোমাতা, বুষপিতা, তাহার হনন চিন্তা! চিত্তে স্থান পাব যার তার 
কি সংজ্ঞা হইবে? অলমিতি বিস্তরেণ। বৈদিকযুগ ব্রাহ্মণযুগ, পে:রাণিক যুগ, 
বৌদ্ধযুগ, বর্তমান যুগ, সকল যুগেই গো! অবধ্য। নমঃ ব্রদ্ণাদেবায় গো্রান্ষণ 
হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্ধীয় নমো নম:, বাক্য স্মরণে গোপালন 
জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। পুর্ব্বে গোচারণ মাঠ গ্রামের চতুদ্দিকে 
থাকিত এখন সব চাষ আবাদ হইয়াছে; গোচারণ ভূমি স্থষ্টি করতঃ গোবংশ 
বৃদ্ধির জন্য পরিচেষ্টা আবশ্যক ৷ গোছুপ্ধীভাবে দেহ হষটপুষ্ট বলিষ্ঠ হইতেছে না, 
নানা ব্যাধিতে জনগণ জঙ্জরিত হইতেছে। হস্পিটাল্‌, কুইনাইন্‌ বিতরণ 
ত্যাগে গোসেবা তৎপর হও। গো সবল শ্স্থ দুগ্ধবতী হইলে নিরাময় 
দীর্ঘায়ু লাভ অনিবার্ধ্য। উপনিষদে দেখা যায় সত্যকাম জাবালকে তাহার 
গুরু কৃশ দুর্বল ৪০* গো দিলেন ঘে ইহা সহ করিম্লীআনিলে বিষ্ভালাভ 
ঘটিবে। সত্যকাম সহত্র করিয়া আনিতে দেবগণ তাহাকে পথেই বিদ্যাদান 
করেন। ইতি । 
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খখেদের যে অংশের আলোচনা করা হুইয়াছে তাহ! ব্যবহারিক সত্বার 
বিষয়ে। পরমাথিক সত্ব! বিষয়ে খুগ্রেদ কি শিক্ষা দেন তাহ! ন! জানিলে বেদকে 
জানাই হয় না। এবিষয়ে ধ ১/১৬৪1৩৯ মন্ত্র যাহা শ্বেতাশ্বততর উপনিষদে ৪1৮ 
মন্ত্রেরপে উদ্ধত আছে উহা প্রাচীন মহধি দীর্ঘতমা দুষ্ট; উহাতে আছে খক্‌ যে 
পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয় ধাহাকে এই সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ 
আশ্রয় করিল্া থাকেন, ধিনি তাহাকে জানেন না খাক্‌ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার 
কি ফল লাভ ঘটিল? তাহাকে ধিনি জানেন তিনি তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হন। 
অর্থাৎ নির্ববাণ মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রটী এই 

খোচো৷ অক্ষরে পরমে ব্যোমম্‌ ষশ্মিন্‌ দেবা! অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 
যত্তন্ন বেদ কিমূচা করিষ্যতি ষ ইত্তদ্বিছুস্ত ইমে সমাসতে ॥ 

স্কৃতরাং বেদ আপনি আপনার স্বরূপ নির্দেশ করিয়া! দিলেন। পরমহংস 
বামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন--“ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।” এই 
লক্ষণ অনুসারে ব্যবহারিক সত্বাটা অজ্ঞান মধোই পতিত হয়। বিদ জ্ঞানে, 
'বেদ-অর্থজ্ঞান। কোন্‌ জ্ঞান? তাহা উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্য ও মহাপুরুষের বাণী 
নির্দেশ করিলেও যথেষ্ট হয় না, চিত্ত বুঝ প্রবোধ পায় না। মঞ্জে হয় এই যে 
শাস্তে আছে “জ্ঞানম্তি সমস্তস্ত জন্তোবিষয়গোচরে” সব প্রাণীরই জ্ঞান আছে তবে 
তার অর্থ কি? জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সর্ব প্রাণীতে দেহীরূপে বিদ্যমান, তাই সকলেরই 
জ্ঞান থাকা শাস্ত্র বলিতেছেন, বলিলেও আশ্বস্তচিত্ত হওয়া যায় না। কত প্রাণী 
তার সংখ্যা করা যায় ন। প্রত্যেক প্রাণীর জ্ঞান স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। পিপীলিকা, 
কীট পতঙ্গাদি হইতে হস্তী, উষ্ট, মনুম্তাদি "ত্র বৃহৎ সকলের বুদ্ধি সমান নয়। জ্ঞানও 
সমান নয়। আবার এক দেহে বহু ইন্জিয়। প্রতি ইন্দিঞ্ধ জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
জ্ঞান। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন সবই পরম্পর পৃথক্‌। ইহা! সুবর্ণ, ইহা হীরক, 
ইহা! কয়লা, ইহ! বিদ্যুৎ, ইহা তাপ, ইহ কাপ (গতি ), ইহা৷ চাপ, ইহা প্রকাশ, 
ইহা আকর্ষণ, ইহা বিকর্ষণ ইহা সংযোগ, ইহ! বিয্বোগ, ইহা কাম, ইহ ক্রোধ, 
ইহা! ভয়, ইহা অভয় ইত্যাদি দ্রব্যগুণভেদে বহু প্রকার জ্ঞানের ধারণাই আনয়ন 
করে। তাহার শেষ আছে এমন মনে হয় না। এত অসংখ্য জ্ঞান ক্ষুদ্র জীবনে 
অঞ্জন কর। অসম্ভব । আধ্যগণ বেদ সর্বজ্ঞানের আকর বলিয়া মনে করেন। স্য্ি 
বৈচিত্রেই জ্ঞানের বৈচিত্র্য! গাঢ় নিত্রাতে সি থাকে না। কেন থাকে না? 
খ্তখন-ইন্জরিয় ব্যাপার থাকে না তাই হষ্টি থাকে লা। বখনই ইন্জিয় ব্যাপার তখনই 
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হি । ্বপ্রকালে অন্য সব ইন্জিয় চক্ষু কর্ণাদির কার্য থাকে না তাহারা মনে লয় 
হয়। মন ইন্দ্িয়গণের নেতা । সেই মন অন্য সব ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার লইয়া স্বপ্নে ॥ 
কত কিছু স্ষ্টি কবে। যখন প্রাণে মনেরও লয় হয় তখন স্বপ্র থাকে না তাহাকেই 
গাঢ় নিন্দা বলে। 

সুতরাং ইন্জিয়ব্যাপারই সৃষ্টির কারণ, তাই বলে দৃষ্টিতেই হৃষ্টি। ইন্দ্রিয় 
একাদশ হইলেও জ্ঞানেক্ডরিয় পঞ্চক ও মনই সর্ব জ্ঞানের মূল। ব্বপ্রে মন এককই 
সব করে, স্থতরাং নই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের কারণ হয়। যখন যে ইন্দ্রিয় 
সহ মনের সংযোগ থাকে, তখনই সেই ইন্ড্িয়ব্যাপার চলিয়া থাকে । জ্ঞানেক্জিয় 
পঞ্চ দ্বারে মন শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় পঞ্চক স্য্টি করে। শব, স্পর্শাদি 
বিষয় আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্‌. ও ক্ষিতি এই পঞ্চভৃতের গুণ মাত্র & স্ৃতরাং 
বস্ততঃ স্ষষ্টি এই পঞ্চভৃতাত্মক । কিন্তু আমর] দেখিতে পাই, যাহা পরিবর্তনশীল, 
বিনাশশীল তাহা! জড়। তাহার নিজের কোন সংজ্ঞা নাই ; যেমন-_দ্েহ। এই 
যে মন তাহাও রাগ, ছেষ, স্থখ, ছুঃখ, ক্রোধ, মোহাদিবশে সদাই পরিবর্তনশীল 
এবং গাঢ় নিদ্রাকালে লয় হয়, সুতরাং মনও জড় হইবে । এবং বর্তমান কালে 
“ক্লোরফরম্” নামক ওষধ দ্বারা রোগীর স্থখ-ছুঃখ-বোধাত্মক মনকে আড় করতঃ 
সাঞ্জনগণ শরীরের অংশবিশেষ কর্তন করিলেও মন তাহা জানিতে পারে ন1। 
ইহা! দ্বারা বুঝা যায়, ক্লোরোফর্-নামক জড় পদার্থ মন রূপ জড় পদার্থের উপর 
ক্রিয়া করতঃ উহাকে বিকৃত করিতে সমর্থ, স্থতরাং জড় মন কিন্ধূপে ৃষ্টি করে। 
ঠিক এই প্রশ্ন লইয়াই কেন উপনিষদ-_“কেনেধিতং পততি ০ “ঘিতং মনঃ।৮ 
জড় পদার্থ আপনি কিছু করিতে পারে না, কাহারও দ্বারা পরিচালিত হুইয়া 
কাজ করে। যেমন ঘড়িতে কেহ চবি দিলে চলে, নতুবা কল যতই ভাল হউক 
না কেন চলিবে না। রেলের ইঞ্জিন যতই মজবুত হউক না কেন, জল কয়ল। 
বাম্প ঘতই উহাতে মজুত থাকুক, বিন! ড্রাইভারের প্রচেষ্টায় উহা গতিহীন, 
কারণ জড়। ড্রাইভার গতি দিলে সহত্র মণ বোঝাসহ ঘণ্টায় শত মাইল বেগে 
চলিতে পারে । তবে এই জড় মনের কোন পরিচালয়িতা হইহবে। এবন্রকার 
আলোচনায় এই চিন্তাধারা উত্থাপিত করে। সমস্ত দৃশ্ঠপ্রপঞ্চ জড় ও তাহার কোন 
পরিচালযিতা আছেন সেই পরিচালগ্নিতা অজড়, তাহার সংজ্ঞা আছে, স্তরাং বন্থ 
স্থলে এই দুহটিতে পর্যবসিত | জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক যে জান তাহা! অজ্ঞান, 
চালয্নিতার জ্ঞানই জ্ঞান। পূর্বোক্ত পঞ্চভৃত ও তদুৎপন্ন পদার্থজাত সম্স্তই 
জ্লড়। অতএব পঞ্চভৃতও আর পাঁচ রহিল না, এক জড় প্ররুতিতে লয় হইল। 


নঙ 
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স্থতরাং 'এক জড় প্রকৃতির বিকারে স্থষ্টি। প্রকৃতি জড় হইলেও চুম্বক- 
সারিধ্যে লৌহবৎ পুরুষ-সান্নিধ্যে নানারূপ ক্রীড়াশীলা। এই যে চালয়িতা তিনিই 
পুরুষ, সর্বব্যাপী, পর্ববাশ্রয়। এই গ্রকৃতি-পুরুষ বিবেকই জ্ঞান। উহাই বেদের 
বিষয়। সাংখ্যকার কপিলের মতে এই প্রকৃতির গ্রথম বিকার বুদ্ধি, ছিতীয় 
বিকার অহঙ্কার, তৃতীয্ মন, চতুর্থে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমে পঞ্চমহাভূত। পঞ্চভূতের 
নানা প্রকার সংঘোগ-বিয়োগে এই দৃষ্ঠপ্রপঞ্চ উৎপাদিত। বর্তমান কালে 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ একই 70১০: বা 0:০6516 হইতে সব জগতের স্থষ্টি করনা 
করেন। এই 0:০1 হইতে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক ৪৫০20 বা রেণুকণার 
স্ষ্টি। তাহার! বলেন যে ৮০:৪2. অর্থাৎ আবর্তনে ঘৃণিত 0:00519 হইতে 
2:0600 ও ০1900:018 উৎপন্ন হয়, তাহ! হইতে সংস্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার 
৪০ হয়। প্ররুতি ত্রিগ্রণাত্সিকা। উহার সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তা। 
খন উহাতে গতি হয় তখন বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া! হয হয়। কৃষ্টি রজ-প্রধান। 
খ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে যে স্বধা ও প্রতিশব্দ আছে তাহা! 0:0601) ও €12০0:01 
বলিলে বলা চলে। খ ১০৭২৬ মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী জল (চ:0167) হইতে 
দেবগণের নৃত্যে রেণুর উন্তব হয়। ৬১৬১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা পু্ধর (70651 ) 
মন্থনে অগ্সি উৎপাদন করেন। গতি হইতে তাপ উৎপত্তি স্বত্ীসিদ্ধ ব্যাপার । 
থর্বব অর্থে গতি, ন ধর্বব- অথর্ব পুরুষ সর্বব্যাপী, গতিহীন অচল। উক্ত 
বিশ্বব্যাগী জলকেই কারণসলিল বলা হয়। উহাতে যিনি ব্যাপকরূপে শয়ান 
তহাকেই বিষ বা পুরুষ বলে। সর্বদেহের পরিচালয়িতা এক, কি যত দেহ 
তত দেহী? এ প্রশ্ন ব্বতঃই চিত্তে উদয় হয়। এক দেহে ধিনি দেহী, তিনিই 
সেই দেহের শ্রোতা, স্পশয়িতা, টা, রসয়িতা, আখ্যায়িতা, মনত ও বিজ্ঞাতা। 
কারণ লোকে বলে যে, ষেআমি কলিকাতার কথা বাল্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম, 
সেই আমি আজ তাহা দর্শন করত: তাহাকে জানিলাম । এখানে একই আমি 
শ্রোতা, ত্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা। ইন্দ্রিযগণ পরস্পর বলাবলি করে না। সকলেই 
একজনকে বলে ভ্লেই দেহী। সুতরাং সকল দেহের দেহীরই শ্রবণ, ম্পর্শন, 
দর্শন, রমণ, আন্বাণ, মনন ও বিজ্ঞানের শক্তি আছে, স্থৃতরাং স্বভাব, শক্তি, 
গতি, মতিতে সকল দেবীর সাদৃশ্ বা একরূপতা আছে। বদি সব দেহে এক 
দেছী হয়, তবে যখন এক দেহী সুখ বোধ করে তখন সব দেহীরই স্কুখ হওয়া 
উচিত। যখন এক দেহী ছুঃখী হয়, তখন সব দেহীরই দুঃখী হওয়া উচিত। 
তাহা হয় নাঃ দুগন একজন পড়িয়া গিয়া ছুঃখী হয় তখন অন্য জন তাহার অবস্থা) 


বৈদিক যুগে ৪০৩ 


দৃষ্টে হাসে কি করিয়া? যেমন একই বাগানের মাটার রস দ্বারা পুষ্ট নিম 
তিক্তরসযুক্ত, আম মিষ্ট, তেতুল অগ্রসযুক্ত। সব বৃক্ষে রস একই। কিন্তু 
পার্থক্য ষে বীজে বৃক্ষ উৎপন্ন তাহাতে । তদ্বত্রসম্বরূপ পুরুষ একই, দেহভেদে 
বিভিন্নতা ৷ বিভিন্নতা দেহের, দেহীর নহে । অথব! যেমন এক গৃহে চারিদিকে 
নান! প্রকার আয়ন! টাঙ্গান আছে; কোন্টি 01477, কোনটি ০০7,০৪৩, 
কোনটি ০01,56স, কোনটি 018150001702, কোনটি 79121,0000০3, কোনটি 
501258০ ০012০% ইত্যাদি নানাপ্রকারের আয়না, সবই কাচনিশ্মিত হইলেও 
আকারগত পার্থক্য আছে। যদ্দি কেহ এঁ গৃহে প্রবেশ করে সকল আয়নায় 
তার প্রতিবিষ্ব পড়ে। কিন্তু সব প্রতিবিস্ব একরূপ হইবে না, কোনট। লম্বা» 
কোনট। চেপ্টা, কোনট1 মোটা, কোনটা সরু ইত্যাদি নানাপ্রকার ছধি দৃষ্ট 
হইবে। পুকধ “কজনই, দেহ একই, কিন্তু আয়নার তারতম্যে ছবির তারতম্য 
ৃষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বৈকারিক, তাহা'দিগের বিকার লাগিয়াই আছে। সেই 
বিকারের জন্য হাসি-কান্াদি ক্রিয়াভেদ। এই যে সর্বব্যাপী পুরুষ ইহার অন্য 
প্রমাণ নাই, বেদই একমাত্র দিগ্দর্শনদাতা | পুরুষ অপ্রমেয়। এই যে বেদের 
অভিব্যক্তি ইহাই বেদান্ত বলিয়৷ অভিহিত । বেদ নিত্য সত্য, অপৌরুষেয়, 
অভ্রান্ত। বেদ ধাহা নির্দেশ করেন, তছুপরি যুক্তিতর্ক চলে না। মনুব্য বুদ্ধি- 
পূর্বক যাহা বলে তাহা বদলায় । যেমন রসায়ন শাস্ত্রের এটামিক থিওরী, 
নিউটনের থিওরী, নেবুলা থিওরী ইত্যাদি । বেদ কেহ বুদ্ধিপুর্ববক খে নাই ; 
উহা! পুরুষ-প্রযত্ব-প্রস্থত নহে, তাই অপৌরুষেয়। যেমন শ্বাস-প্রশ্থাস স্বতঃই 
চলে, কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, গু নিপ্রাতে যখন সব ইন্দ্রয় লয় পায় 
তখনও চলে । তদ্ৎ জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সর্বঘটে থাকিলেও শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত 
হন মাত্র। সেই শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত যে বস্ত তাহা বেদের লক্ষ্য। ইতিহাস 
ভূগোল শিক্ষার্থ বেদ নহে বেদাঙ্গ । যখন বেদ বলিয়াছেন, “একমেবাদ্িতীয়ম্”, 
তখন-তাহ। ধরব সত্য। ই একের যে অভিব্যক্তি তাহাই অদ্বৈত তত্ব। 
খখেদ চাষার গান নহে। শাস্ত্রযোনিত্যৎ। তত্ব সমন্বয়াৎ। শাস্ত্র অর্থ__ 
বেদ। সর্ব বেদের সমন্বয় ব্রদ্ষতত্ব প্রকাশে . বর্তমানে কান্ট, ফিটজ, 
সোপণহায়ার এ বেদাস্ত শাস্ত্রের মণ্ম জ্ঞাত হইয়াই স্ব ্ব মতবাদ প্রচারে পাশ্চাত্য 
জগতকে স্তস্তিত করিয়াছেন। তাহাদের মতবাদ বেদের ছায়ামাত্র । যেমন 
ক্ষেত্র-রক্ষার্থ কণ্টক দ্বারা আবৃত করে তত্ব কর্ণ্মাবরণে বেদের জান স্থুরক্ষিত। 
বেদ যজ্ঞাদি কর্্দাত্বক ৷ ইস্থ! নূতন কথা নহে; পুর্ববমীম্্ংসাবাদিগণ বনু পুর্বে 
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ইহা বলিয়া রাখিয়াছেন। ধাহা লক্ষ্য করতঃ ভগবান্‌ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
৪২৪৩ গ্লোকে আক্ষেপ কন্িয়াছেন :__যামিমাং পুম্পিতাৎ বাচং প্রবদস্ত্য- 
বিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দস্তীতিবাঁদিনঃ 19২। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা 
জন্মকর্শফলপ্রদাম্‌। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভেগৈঙ্ব্যগতিং প্রতি ॥৪৩। মানসিক- 
বিকাশের তারতম্যান্থসারে মানুষ আপন আপন মত গঠন করিয়৷ নেয় । যেমন 
চার্বাক-মতবাদী দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বলে। তাহারও 
প্রমাণম্বরপে আপন বুদ্ধি অনুরূপ বেদবাক্যের উপর নির্ভর করে। তাহারাও 
বলে আমাদের মতবাদ বেদ দ্বারা সমথিত $ “আত্মা অন্নরসময়ঃ ।” প্রাণাত্যয়ে 
দেহের বিকুতভাব লক্ষ্য করিয়া এবং স্ুযুপ্তিতেও প্রাণন-ক্রিয়া দর্শন করতঃ স্থূল 
দেহাপেক্ষা প্রাণের মহিমা বুঝিবার শক্তি ধিনি পাইয়াছেন তিনি মনে করেন 
প্রাণই আত্মা। এবং বলেন ষে ইহ বেদসম্মত, কারণ বেদেই আছে “আত্মা 
প্রীণময়ঃ 1” ধাহার বুদ্ধি এতদপেক্ষা তীক্ষ তিনি বলেন প্রাণট! বায়ুর কার্ধ্য। 
মন ছাড়া কোন কার্ধ্যই হয় না। মন বায়ু হইতেও সুল্ম এবং এই মনই আত্মা; 
বেদেও পাই “আত্মা মনোময়ঃ1” যিনি ইহা অপেক্ষা অগ্রসর, তিনি বলেন 
দেহ মন সম্বপ্প বিকল্প করে, বুদ্ধি তাহার ভাল মন্দ বিচার করিত দিলে তদস্সারে 
মন কার্ধ্ে নিযুক্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধির মনের উপর কর্তৃত্ব দেখ। যায়, অতএব বুদ্ধিই 
আত্মা) শ্রতিতেও আছে “আত্ম! বিজ্ঞানময়:*। অপরে বলেন যে স্থুযুধ্িতে 
যখন সব লয় হয় তখন বড় স্থখ। পুনত্রাভাব, বিত্তাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব ও 
অন্নাদ্ির অভাববোধ জন্ত যে ছুঃখ, কিন্বা! শারীরিক মানসিক কোন যন্ত্রনা থাকে 
না সর্বভাবের অভাব হুইয়৷ একলাটা (বেশ আনন্দ পায়। কিন্তু কিছুই বলিতে 
পারে না। এই কিছুই জানিতে না পারাটা অজ্ঞান ।/ এই অজ্ঞানাবৃত হইয়াই 
আনন্দ ভোগ করে। এই অজ্ঞান আবরণাত্মক যে আনন্দময় কোষ ইহাকেই 
আত্ম। কল্পনা! করে। তীক্ষধী প্রভাকরাদি এই জন্য অজ্ঞান জ্ঞানাত্মক 
আত্ম! বলিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ ও অভেদ দৃষ্টে ভেদাভেদ 

বাদ, দ্বৈতাইৈত বাদ, অচিস্ত্য ভেদাভেদবাদ, বিশুদ্ধাত্বৈতবাদ, বিশিষ্ঠাছৈতবাদ 
ইজি “্রচীনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ খজুকুটাল নানা! পথজুযাং” নানামতবাদের কৃতি 
হইয়াছে । ধার চিত্তে যতটুকু ধারণ! হইয়াছে তিনি তাহাই খাটী সত্য 
বেদবাক্য, অন্য সব অসত্য, অলীক বলিয়া, ঘোষণ| করিয়া থাকেন । আর ধাদের 
গুদ্ধচিত্তে হ্বস্প্রত জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়াছে তাহারা শ্রুতির “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” 
তত্বের রসার্্া্ে..নিরাবিল প্দানন্ প্রাণ্থে আপনাকে ' আননন্বরূপই জানিয়া 
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থাকেন। বেদে এই অ্বৈত তত্বধারা নাই ইহাও কোন কোন মতবার্দী বলিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে মধ্বাচারী ও অর্ধাচীনম্বামী দয়ানন্দ সৃষ্ট সম্প্রদায় অগ্রগণ্য 
বলা যায়। বেদ নিত্য সত্য অপৌরুষেয় হইলেও মন্দবুদ্ধিগণ কল্পে কলে 
তছৃৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। বুহদারণ্যক উপনিষদের ৪1৫1১১ মন্ত্রে আছে 
“সব অরেহম্ত মহতে1 ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতৎ যদ্‌ খর্থেদো! যজুর্ধেদঃ সাম 
বেদোইর্বাঙ্গিরসঃ* ৷ নিশ্বাস যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে তজ্ঞন্য কোন পুরুষ 
প্রযত্বের অপেক্ষা করে না, তেমনি বেদৌোৎ্পত্তি জানিবে। ধ্যান, তপস্য। দ্বারা 
বিশুদ্ধ সর্বগতচক্ষ খষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করতঃ যে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাহাই বেদ। খধিগণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। খ ১০।১৩০।৫ ও ১০1১৫০।৪ 
মন্ত্রে মনুন্য ও ধধি শবে প্রয়োগ ও ১০৮১।১ জগৎ পিতাকে ১০।২৬।৫ পুধাকে 
ও ৯৯৬১৮ (সামকে খধি বলা হইয়াছে । ১০।৬২।৪ মন্ত্রে খধিগণ দেবপুত্র 
বল! হইয়াছে । এই সকল হইতে খধি কে এবং কেন তাহা। জানা যায়। শাস্ত্রে 
দেবগণ খধিগণ ও পিতৃধণ থাকা দৃষ্ট হয় এবং পঞ্চমহাযজ্ঞে দেবধজ্ঞ, খষিষজ্ঞ 
ও পরিতৃধজ্ঞ, পিতৃতর্পণ, খধিতর্পণ ও দেবতর্পণ হইতেও বুঝা যায়। অনেকে 
বেদে দুইটা বিভাগ দেখেন। সংহিতা! ও ব্রাহ্মণ অথবা! কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। 
অনেকে সংহিতা৷ প্রাচীন ও ব্রাহ্ষণ নবীন বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অংশ তজ্জন্য 
সেরূপ প্রামাণ্য নহে, যেমন সংহিতা অংশ। বেদ বেদ, উহাতে বিভেদ দৃষ্টি 
দ্র&্ার রজোগুণাধিক্যের স্চন1 করে মাত্র । কেহ কেহ বলেন ত্রাঙ্ছণাংশ ও 
তদন্তর্গত আরণ্যক পশ্চাৎভাবী। বেদে সংসার ত্যাগে উপাসন! * "| বেদ 
পুরুষকেই জীবনের লক্ষ্য করতঃ যে বনে বাঁস তাহা সংহিতাংশে নাই। খষিগণ 
সকলেই গৃহী ছিলেন ইত্যাদি । মুণ্ডক-উপনিষদে যে আছে “তপঃশ্রদ্ধে যেহি 
উপবসন্তযরণ্যে শাস্তাবিদ্ধাংসো ভৈক্ষচর্ধ্যাং চরস্ত: তাহারই প্রতিরূপ বাক্য 
খথেদে ১1৫৫।৪ মন্ত্রে “সইদ্বনে নমস্থ্যভিবচস্যতে” | অর্থ__খধিগণ বনে থাকিয়া! 
ঈশ্বর এপ্রণিধান করেন । ৮1৬১৮ মন্ত্রে “তয়” অর্থ যতিগণ। 1১১৩২ মন্ত্রে 
দিশাংপত অর্থ দিশি-দিশি দেশে দেশে ভ্রমণশীল পরিব্রাজক ব। সন্সী অতিথি । 
৮1২৪।২৬ মন্ত্রে “সন্তসে” পদ আছে । ১০১১৭ স্ক্ত ভিক্ু দৃষ্ট। যদি ভিক্ষুক 
ন! থাকিত তবে ভিক্ষু দুষ্ট হয় কি? বিশেষ অতাঁথ ভোজন না পাইয়া ফিরিয়া 
গেলে তাহা মহাদোষের কারণ এবং তজ্জন্তই নৃযজ্ঞ, অতিথি পুজন পঞ্চ মহাষজ্জের 
অন্ততম। সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু, অতিথিরষস্য ভগ্মীশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ততে, 
স তশ্মৈ দুক্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি, ইত্যাদি লক্ষ্য, করিয়া যেমন গীতাতে 
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ভগবান বলিয়াছেন ভূঞ্ধতে তে ত্বঘং পাপ! যে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ”। যে অতিথি 
্রস্ৃতি সর্ব প্রাণীর জন্য অস্থুষ্টে়্ পঞ্চ মহাযজ্র না করিয়া কেবল দ্বদেহ পিণ্ডের 
জন্য অন্পপাক করে সে পাপী পাপই ভোজন করে। তন্রপ এই ভিঙ্ষু স্ক্তে 
আছে “নার্ধমাণং পুত্যতিনে! সথায়ং কেবলাঘে! ভবতি কেবলাদী” । খ ৪1২৭১ 
মন্ত্রে মহধি বামদেব যে বলিয়াছেন শত লৌহ প্রাচীর বেষ্টিত সংসাররূপ কার! 
গর্ভ হইতে শ্তেন বেগে বহিরাগমন করিয়াছি । তাহা! সন্ন্যাসকেই লক্ষ্য করে। 
মহধি যাজ্জবক্ধ্যপ্রত্রজ্যা করিয়াছিলেন, তিনি শুরু যজুর্বেদের মন্ত্র-্রষ্টা ধষি। খথেদ 
সংহিতা তই কর্ধপর হউক না কেন তাহী। বেদ, স্তরাং তাহাতে জ্ঞানম্বরূপ 
পুরুষের তত্ব না থাকিয়া পারে না-_তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

১২২২০ ্‌ 

ও তছিফোঃ পরমং পদং সদ] পশ্ঠন্তি স্থরয়: দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ 

অর্থ_্থরীগণ ( যতিগণ ) বিশ্বব্যাপক পরমাত্ম! বিষ্ণুর সেই পরম পদ সদাই 
দর্শন করেন, যেমন নেক্র উন্নীলন করিলেই দিব. দর্শন ঘটে তছৎ। বিশ্ধাতু 
প্রবেশনাৎ গ্রহণে ধিনি সর্বত্র অন্ুপ্রবিষ্ট আছেন ওতপ্রোতভাবে তাহাকেই বিষু; 
বলে। অথবা বিব্যাপ্রোতিবিশ্বং অর্থাৎ যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তাহাকেই 
বিঝুঃ বলে। পদ শব্দ চরণ নয় রাজপদ, মন্ত্রীপদ এমনি প্রকাশক । এই মন্ত্র দ্বারা 
বর্তঘান কালেও ব্রাঙ্ঈণাদি আচমন করিয়! পশ্চাৎ পুজাদির কার্ধা করেন। শুদ্রা্দি 
বিষু বিষুঃ বলিয়াই পবিভ্রতা লাভ করে । আঙ্গিরস কা্ধশাখীয় মেধাতিথি ইহার 
ভুষ্টা। এই মন্ত্রের প্রথমাংশ কঠ উপনিষন্দে তৃতীয় বল্লীর ৯ম মন্ত্রে গৃহীত 
হইয়াছে । 

খ ১৫০১০. উদ্ধয়ং তমসম্পরি জ্যোতি ্পশ্যস্ত, উত্তরং 

দেবং দেবত্রা সুধ্য মগন্ম জ্যোতিরুত্বমম্‌ ॥ 

অর্থ-_অজ্ঞানতমের পরবর্তী বা অজ্ঞানান্বকারের অপনেতা৷ উত্তর ( উৎকুষ্ট- 
তর) যে জ্যোতি দর্শন করতঃ আমরা ধন্য হইয়াছি তাহ! এবং সেই স্বকীয় 
হৃদয়স্থিত থে জ্যোতি একই জ্যোতি । ঈশউপনিষদের “যোইসাবসৌ পুরুষ: 
সোহহমন্মি” বাক্য একই ভাবের ব্যঞ্তক । এই জ্যোতির্ময় দেবগণেরও দেবত1। 
দেব অর্থ প্রকাশ সম্পন্ন । রস, রশ্রী ও প্রাণসমূছের প্রেরক এই জন্ সূর্ধা 
পদবাচ্য । সেই উত্তমজ্যোতি প্রার্থ হইয়াছে । কি সৌভাগ্য? বূর্ধ্যই আত্ম]। 
গ্ই মন্ত্র ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩1১৭1৮ উদ্ধৃত দেখা ঘায়। কান্ প্র ধাধি। 
নিত্য সন্ধ্যার ভধ্য উপস্থান মন্ত্র । 
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খ ১/৮৭১০ অনিতির্দ্যোরদিতিরস্তরিক্ষমদিতির্ধাত1 স পিতা! স পুক্রঃ। 
বিশ্বেদেবা অদদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জগিত্ম্‌ । 
অর্থ_অখণ্ড পরমাত্মাই ছ্যোৌ, অস্তরিক্ষ, তিনিই পিতা, মাতা, পুত্র বিশ্বে- 
দেবগণ দেব, ক্ষ, রক্ষ, গন্ধবর্ব ও নর এই পঞ্চজনও তিনিই । অর্দিতিই 
উৎপাদিত পদার্থজাত এবং অর্দিতিই সর্ব কারণের কারণ। গোতম রাহুগণ 
খাষি। 
ধ। ১।৯০।৬--৮ মধু বাতা ধতায়তে মুক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ। 
মাধবীনুরচ সম্ত্বোষধীঃ।৬। 
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পাধিবং রজঃ। 
মধুদ্ছো রস্তন: পিতা। ৭। 
মধু মান্নো৷ বনস্পতির্মধুমাঅস্ত স্ধ্যঃ | 
মাধবীর্গাবে। ভবস্তনঃ ॥ ৮ 
অর্থ__বাযু মধু (ত্রদ্ম) কেই বহন করে। সিন্ধু (নদী) গণ মধুই ক্ষরণ 
করে। অর্ণ (সমুদ্র) মধু (ব্রহ্ম) স্বরূপ হউন ( কংব্রন্ধ )। ওষধী ব্রহ্ম বা মধু। 
নক্ত (রাত্রি) মধু উষাগণও মধু। পৃথিবী ও রজ ( অন্তরিক্ষ ) মধুযুক্ত অর্থাৎ 
ব্রদ্ষই । গ্চৌ (ম্বর্গ ) মধু আমাদের পিতা সেই মধু ব্রন্ষই । বনম্পতিও মধুমান্‌ 
হউন যেন তাহাতেও ব্রহ্ম ভাবই জাগে । কৃর্ধ্যও মধুমান্‌ হউন । ব্রহ্ম স্বরূপই 
যেন প্রতিভাত হুউন। গোসকলও মধুই হউক্‌। অর্থাৎ সর্ব.ট যেন আমরা 
সেই মধু বা রসম্বরূপ পুরুষকে অন্থভব করি। রসোবৈসঃ। যেন আমাদের 
চিত্তে স্ফুরে। বাহা ধাহা দৃষ্টি পড়েখু তাহা তাহা কষ ন্বুরে। অর্থাৎ সর্ববং- 
খলু ইদং ত্রন্ধ চিন্তা কর। উক্ত গৌতম খাষি। 
খ৷ ১১১৫।১ চিত্রন্দেবানামুদগাদনীকং চক্ুমিত্রস্য বরুনস্যাগ্নেঃ | 
আপ্রাগ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগত স্তসষশ্চ ॥ 
অর্থ--বিচিত্র কিরণজাল বিস্তৃত করিয়া, মিত্র, বরুণ ও অগ্নিরূপ লোচনত্রয় 
বিস্ষারিত করতঃ গ্যাব! পৃথিবী ও অস্তরিক্ষ লোকসকল স্বতেজে উদ্ভতাসক স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক প্রাণীজাতের ধিনি আত্মভূত [নি শ্বজ্যোতি স্বরূপে প্রকাশ 
পাইতেছেন। আঙ্গিরস কুৎস খাষি। নিত্যপাঠ্য স্র্ষ্যোপস্থান মন্ত্র। খা ১১৬৪ 
সুক্ত ব্যাপক হইবে এজন্ত পশ্চাৎ বণিত হইবে । 
ধ। ২১।১-১১ মন্ত্র 
এই মন্ত্র সকল দবীরা! সর্ধং খলু ইদং জগৎ অমিরই বিকাশ বলা হুইয়াছে 


৪০৮ স্বামী মহাঁদেবানন্দ রচনাবলী 


,এবং তাতে লিঙ্গ ভেদ নাই তাহাও জাপিত হইয়াছে ।--একাদশ মন্ত্রটা হইতে 
” এই সব কতক পরিজ্ঞাত হওয়া ঘায়, এই জন্ত উদ্ধৃত হইল £__ 
ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা। 
ত্বমিড়া শত হিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বন্থপতে সরন্বতী ।১১ 

ইহার ত্রষ্টা আঙ্গিরম শৌনহোত্র, যিনি পশ্চাৎ ভার্গব গৃসমদ শৌনক 
হইয়াছিলেন। 

খ ২২৬৩ দেবানাং ষঃ পিতরমাবিবাপতি শ্রদ্ধামন! হুবিষাত্রহ্ষণম্পতিম্‌ ॥ 

অর্থ_-ধিনি দেবগণের পিতা ব্রহ্বণম্পতিকে শ্রদ্ধামনা হবি দ্বার! পরিচর্ধ্য 
করেন। অর্থাৎ ব্রদ্বেই মন লয় করিয়া দেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ এইটা 
পারিক্ফুট " গৃত্সমদ ধষি। 

ধ ৩1৫১১ মহদ্েবানমস্থ্রত্বমেকং। মহৎ দেবগণের অন্থ্রত্ব একই । 

অর্থ।--যেমন গতি, তাপ ও প্রকাশ (আলো!) পৃথক হইলেও বিজলী 
একই, তন্্রপ দেবগণ পৃথক হইলেও অস্থ বা প্রীণ অর্থাৎ মূলকারণ একই । 
হিরণ্যগর্ভই মুখ্য প্রাণ । মহ্ষি বিশ্বামিত্রদৃষ্ট। 

খা ৩৬২১০ 

পরমপবি্র গায়ত্রী মন্ত্র মি বিশ্বমিত্র দৃষ্ট-_ 

অর্থ_সেই দেব সবিতার জগৎ প্রসবিতার সম্ভবজনীয় ভর্গচিস্তন করি । 
তিনি আমাদের বুদ্ধি তন্মুখী করুন। সেই পরামাত্মা জ্যোতিষাং জ্যোতিই ভর্গ। 

খ। ৪1২৬১ অহ্‌ং মন্ুরভবং হুরধ্যশ্চাহং ইত্যাদি 

ইহা! মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট ।_মহধি সর্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মাতে সর্বভূত 
দর্শনে কৃতকৃত্য হইয়া! অহং ব্র্ধাশ্মি ইহাই প্রকাশ জন্য এই মন্ত্রের অবতারণ। 
করিয়াছেন । বৃঁআ উপ ১181১০ উদ্ধৃত। 

খা 819০1৫ হংসশুচিষদ্‌ বন্থরস্তরিক্ষসদ হোতাবেদিষদ অতিথি ছু'রোণসৎ। 

ৰ বৃযদ্বরসদৃতসদ্‌ ব্যোমসদজজাপোজাখতজাঅন্রিজা তং বৃহত্। 
এই মন্ত্র কঠ উষ্জনিষদে ২৫।২ উদ্ধৃত হুইয়াছে। ইহাকে হংসবতী মন্ত্র বলে। 
অর্থ ।__তিনি হুংস দীপ্তিমৎছালোকে গমনশীল সুর্য, সর্ধবহৃদয়ে গমনশীল 

জাননূর্ধ্য তাই সোহহং “হংসঃ অজপামন্ত্র। অস্তরীক্ষবাসী বস্থও তিনিই । 
যঞ্জবেদিতে অগ্রিরূপে তিনিই হোত1। কলস্থিত সোম দেবতাঁও তিনি । অতিথি 
যেমন আসে ধায় সোমও আসেন যান, থাকেন না। নরও তিনি। বরত্ব বা 
্রে্ঠত্বও তাহারা বর যেমন আশ্রয় স্থল তথ্বৎ তিনিই সর্বাশ্রয়। তিনিই 
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খত বা সভ্যন্বরপ। ব্যোমন্বরূপেও তিনিই বিরাজমান ( খংব্রহ্ষ )। জলেও 
তিনি জাত হন মত্ম্য কুম্মাদি ও রত্বস্ববূপে। গোজাত ছুপ্ধ ঘ্বতাদিও তিনি । 
(ক্রন্থার্পনং ব্রদ্বহবিব্রন্ধাগ ব্রহ্বণাহুতং )। অথবা পৃথিবীজাত ওবধি বৃক্ষা দিও 
তিনি। খতজা যজ্ঞজাত কশ্মকলও তিনিই । অথব! খতজ (স্তোত্র ৩৭৮ 
ধতং শংসম্ত ) মন্ত্র ষে বীর্য্য ঘন্দার। দেবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন (১৩১১৮ এতে 
নাগ্নে ব্রন্মণাবাবু স্ব) তাহাও তিনিই । তিনিই বুহৎ খত বা সর্বগত। অথব। 
হুষ্টিরূপ যে যজ্ঞ তাহাও তিনি। যজ্ঞে ন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ। ১/১৬৪।৫০ 
মহধি বামদেব দুষ্ট । ইহা সু্্যার্্য মন্ত্র। 

খ ৪1৪২২ আত্মাই এই স্ুক্তের দেবতা । রাজা ত্র্যসদস্থ্য জ্টা। ইনিও 
মহধি বামদেবের ন্যায় আমিই ইন্দ্র আমিই বরুণ ইত্যাদি বাক্যে আত্্মৈকত! 
খ্যাপন করিয়াছেন। “অহংরাঁজাবরুনো” ইত্যাদি । 

ধ। ৬৯১-৫ 

অহশ্চকুষ্ণমহরজ্জুনং চ বিবর্তেতে রজনী বেগ্যাভিঃ | 
বৈশ্বানরে! জায়মানোনরাজাবাতি রজ্জোতিষাগ্সিন্তমাংসি ॥১ 
নাহং তন্তংনবিজানামি ওতুংন ষংবযন্তি সমরেইতমানাঃ। 
কশ্তাস্মিৎপুত্র ইহ বক্তাণি পরো! বদাত্যবরেন পিত্রা ॥২ 
সইত্তন্তং সবিজানাত্যেতুং সব্বান্যতুথাবদাতি । 
যঈংচিকেতদমৃতশ্য গোপা অবশ্চরম্‌ পরো! অন্যেন পশ্থমূ্‌ ॥৪ 
অয়ংহোত প্রথমঃ পশ্ঠতে মমিদং জ্যোতিরমৃতংমত্যেযু। 
অয়ংসজজ্ঞে ্বআনিষত্তোহমত্যন্তন্ব বর্ধমানঃ ॥৪ 
ধ্রবংজ্যোতিনিহিতং দৃশয়ে কংমনো জবিষ্ঠং পতযৎস্ত্তঃ। 
বিশ্বেদেবাঃ সমনস: সকেতাএকং ক্রতুমভিবি ঘন্তি সাধু ॥৫ 

অর্থ_কৃষ্ণ ও শুরু অহদ্বয় সুজ্ঞাত পথে রজঙ্য়ে বিবর্তন করে। ইহা গীতার 
৮২৬ শ্লোকে অনুদিত- শুরুকষ্ণে গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতেমতে। ব্রহ্মার 
রাত্রিতে প্রলয় ও দিবসে হৃষ্টিরূপ ব্রম্ধচক্র স্থনিয়ন্ত্রিত ব্বভাবে ভ্রমণ করিতেছে। 
বিরাট বৈশ্বানর উৎপন্ন হইলে গ্যাবা পৃথিবী ইন্দ্রিয়াধিগম্য হয়। আমাদের 
রগ্তনকারী অর্থাৎ আনন্বস্বরূপ অগ্নি, তমঃ ও তৎকার্ধয সকল, জ্ঞান জ্যোতির 
বিকাশ দ্বার! বিনষ্ট করেন । ১। 

আমি স্থষ্টির সস্্ তল্সাত্রাদি রূপতন্তর ও অহস্কারাত্বকওতুবিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ 
পুরুষপ্রকৃতি জন্ত স্থষ্ি গ্রণালী জ্ঞাত নহি। ইহাদের সুংষোজনে যাহা৷ সংঘটিত 
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হয় সেই দৃ্ঠ গ্রপঞ্চের স্বরূপ কি তাহা জানি না। অর্থাৎ ইহা নির্ব্বাচনের যোগ্য 
নহে। এইরূপ অনির্বচনীম্ঘ বিধায় সৎ কি অসৎ তাহা বলা চলে না। হষ্টের 
পরে যে জাত সে পিত1 কর্তৃক শষ পূর্ববর্তী ঘটন সম্বন্ধে কিরে পুত্রকে বলিতে 
পারে? অর্থাৎ আচার্্যবান্‌ পুরুষো বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু গম্য। ২। 

সেই পরমাত্মাই এই ত্ত ও ওতুর বিষয় জানেন । যেমন খাতু পর্যায় ক্রমে 
"ঘটে, তথ্বৎ সাধন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে গুরু বেদাস্ত বাক্যের মননে ব্য়ংপ্রভ 
জ্ঞান প্রকটিত হয়; বিশ্বানর পরমাত্মা অমৃত দ্বারা রক্ষিত। অর্থাৎ অমরণ 
ধর্মশীল। তিনি জীবরূপে সংসারে বিচরণ করতঃ আচাধ্যরূপে বক্তা বা উপদেষ্টা 
এবং শিশ্তরূপে শ্রবন মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন কর্তা হুইয়া দর্শন করেন নিজ 
স্বরূপ ।*৩। 

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিই প্রথম হোতা । অর্থাৎ সৃষ্টি যজ্ঞের হোতা । তুমিই সেই 
হোতা! মরণ ধর্মশীল দেহে অমরণধর্মী জ্যোতিংন্বরূপ আত্মাকে দর্শন কর। ঞব 
€ নিশ্চল ) সর্বব্যাপী মরণ রহিত হ্ইয়াও দেহসম্পর্কে উৎপত্তি বৃদ্ধিক্ষয়াদি প্রাপ্তবান 
বলিয়া প্রতীয়মান হন। ৪। জীবত্রদ্বের একত] দেখাইলেন। 

মন হইতে ভ্রুতগমনশীল | অর্থাৎ মন যাহার অনুসরণ করিয়। উঠিতে সমর্থ 
হয় না। ঈশউপনিষদোক্ত মনসো! জবীয়ো । মন যতই অগ্রসর হয় ইনি ততই 
সদা অগ্রবত্তী থাকেন'। ষ্টাস্বরূপ নিশ্চল জ্যোতি গমনশীল অর্থাৎ বিনাশশীল 
প্রাণীহৃদয়ে নিহিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মনসহ সতেজস্ক এক অদ্ধিতীয় স্ষ্টিকর্তাকে 
লক্ষ্য করতঃ তাহাতে সম্যক গমনশীলরূপে লক্ষিত হন। মহযি ভরদ্বাজ খষি। 

থা ৬৩৭১৮ 

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব তদন্ত রূপং প্রতিচুক্ষণায়। 
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহস্য হরয়ঃ শতাদশ। 

অর্থ__সমন্ত রূপের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ দেহে বিবিধ মৃত্তি ধারণ 
. করেন। এবং সেই সেই বধপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ পুথকৃভাবে প্রকাশিত হুন। 
তিনি মায়! ঘবার1,বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ যজমানের নিকট উপস্থিত হন। 
ইনি সহশ্র ইন্দ্রিয় বৃত্তিঘবার৷ সহম্র বিষয় গ্রহণ করেন খ। ৩৩৭1৯ “ইন্দ্রিয়াণি 
শতক্রতো যা তে জনেষু পঞ্চন্থ-ইন্দ্রতানিত আহবে” অর্থ দেব যক্ষ গদ্ধবর্ব নরাি 
পঞ্চজনের যে ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রের ইন্দ্িয়। ইন্দ্রই আত্মা । সর্বতঃ পাণিপাদং 
তত সর্ধতোহক্ষিশিরোমুখং । সর্বতঃশ্রতমল্লোঞক্ষে সর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
তদেবারিত্তদািষ্য-শধাযুদুচন্দ্রমাঃ । তদেবশুক্রং তদত্রন্ধ তদপন্তৎ প্রজাপতিঃ। 


বৈদিক যুগে ৪১১ 


ইতি শ্বেতাশ্বতর ; একো বশী সর্বভৃতাস্তরাত্মা একং রূপং বহুধা ষঃ করোতি। 
বাযুর্ধঘৈকে। ভূবনং প্রবিষ্টো বূপং রূপং প্রতিরূপো বভৃব, একন্তথা সর্বভূতাস্তরাত্ম। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ। ইতি কঠ। খেদের এই মন্ত্রটা বৃহদারণ্যকের 
২।৫ মধুবিষ্যা নামক ব্রাহ্মণের শেষভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা! ধাষি গ্গ্য-দৃষ্ট। 
ধ ৭৫৯১২  ত্রান্বকং বজামহে স্থগদ্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
উর্ববারুকমিব বন্ধনান্মত্যোরুরক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ 
অর্থ-_অগ্রি, বাফু ও আদিত্য অধিষ্ঠিত ( ভূর্ভুব ন্বঃ )'লোকব্রয়ের িনি অন্বক 
€ পিতা ), স্থগন্ধিবৎসুক্মও দিগন্তপ্রসারী, পুরুষোতম, ধিনি পুষ্টিবর্ধন রক্ষণ ছারা 
বৃদ্ধিকারক অথব! জগৎ বীজরূপে বনু বর্ধনশক্তিমৎ সেই পরম পুরুষের যজন করি। 
ধ্যানকরি। খ ১১৮৭ “সধীনাংযোগমিন্বতি”। অর্থ জ্ঞানীগণের যঙ্গ মানসিক 
বৃত্তিব্যাপক | হে গ্রসিঞ্ণ (মৃত্যু ) বৃহৎ কর্কটী ফল পাকিলে যেমন বৃস্তচ্যুত হয় 
তেমনি কর্মবিপাকে সংসারবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধনমুক্ত হই, অমৃত হইতে 
নহে। অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করি। এই মন্ত্র মহধি বশিষ্ট-ৃষ্ট। 
খু ৮৬৩০ 
আদিৎপ্রত্বস্ত রেতসে! জ্যোতিম্পশ্যস্তবাসরম্‌ পরে! যদি ধ্যতেদিব!। 
অর্থ শুদ্ধচিত্ত নিবৃত্ত চক্ষু (রুদ্ধ ইন্দ্রিয় ছার) ব্রহ্মবিদ্গণ সেই পুরাতন 
জগতের বীজ-ভূত সৎ বস্তর জ্যোতিকে ছ্যলোকে স্র্যে, চন্দ্র, বিদ্যুৎ 
গ্রহনক্ষত্রা দিরূপে প্রদীপ্ত দেখা যায় তিনি তাহ! হইতে পরে । গঁতার জ্যো তিষাঁং 
জ্যোতিম্তমসংপরমুচ্যতে । খধি বস কাথ। 
খা ৮1৫৮২ 
এক এবাগিরবহধা সমিদ্ধ একঃ স্র্য্যো বিশ্বমন্থ প্রভৃতঃ। 
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্বম্‌ ॥ 
অর্থ__এক অগ্নি বহু প্রকারে সমীদ্ধ, একই স্ুর্য্য বিশ্ব উদ্ভাসিত করেন, 
একই উষা তম বিনাশকারিণী! তিনি একাই এই সব হইয়াছেন। খধি 
মেধ্য কাথ। 
খা ১০।৮১।১-০ মন্ত্র 
ধ ইমা বিশ্বাভৃবনানি জুহবদৃষিহ্ৌতা ন্যপীদৎ পিতানঃ । 
সআশিষান্রবিণ মিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাভ আবিবেশ ॥ 
অর্থ-_যে পুরুষ এই বিশ্বতৃবন প্রলয়কালে আপনাতে আহৃতি দেন, তিনি 
খাবি অর্থাৎ অতীন্দরিক্ ভরষ্টী, সর্বজ্ঞ, হোতা (আপনাতে আপনি আহুতি দেন 


৪১২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


যেমন ভোক্তা 'জঠরাগ্রিতে আহুতি দেয় ) অর্থাৎ গ্রাস ব। সংহার কর্তা । এমন 
ষে পিতা তিনিই পুন: ্রষ্টা। কারণ প্রলয়ে সংহ্তা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। 
যাহা থাকে তাহা হইতেই সৃষ্ট, একোহিরুদ্রোন দ্বিতীয়ায় ভন্থর্ইইমাম্‌ লোকান্‌ 
ঈশত ঈশনীভিঃ ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতর। (মহা গ্রলয়ে স্বগত শ্বজাতীয় বিজাতীয় 
সর্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় যিনি একমেবাদ্িতীয়ম্‌ ছিলেন ) সিহ্ক্ষাত্মক 
আশিষা ঘ্বারা “বহু হইব” এই যেব্রবিন (ধন) তাহা! কামনা করতঃ স্ব 
স্বরূপ মায়া আবরণে আবৃত করতঃ অবর হৃট্টি করিয়৷ তাহাতে অন্তপ্রবেশ 
করেন। যেমন বলরাম শুভ্র পুরুষ স্ভদ্রার ছায়াবৃত হইয়! স্থ্টিকর্তা জগন্নাথ 
হইয়াছেন। 

খ ১০1৮১।২ 

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারভনং কতমত্ন্বিৎকথাসীৎ। 
যতো ভূমিং জনয়ন্‌ বিশ্বকর্মা বিছ্ামৌবোন্‌ মহিন বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২ 

অর্থ স্ট্টিকালে তার অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থল ) কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না; 
সেই সর্বাশ্রয়ের কোন আশ্রয় নাই, তিনি আপনাতেই আপনি আছেন। হ্ষ্টির 
আরম্ভক উপাদানাদি কি ছিল? অর্থাৎ ছিল না । যেমন কুমার মৃত্তিকা, দণ্ড, 
চক্রা্দি সংগ্রহ করিয়া ঘট শরাবাদি নিশ্নাণ করে তেমনি তির্সিশকিছু সংগ্রহ 
করতঃ স্থট্টি আরভ্ন করেন কি? না, তবে কি করিয় হইল? যেমন মাকড়সা 
নিজদেহ হইতে উপাদান দিয়া সুত্র তৈয়ার করিয়! তদ্বারা জাল নির্মাণে বাস 
করে তত্বৎ ম্ময়ংই উপাদান কারণও হইয়াছিলেন। সাংখ্যকার সৃষ্টির উপাদান 
ত্ববূপে প্রকৃতিকে রাখিয়াছেন, স্যায়কার পরমাণুকে রাখিম্সাছেন, শ্রুতি তাহা 
গ্রহণ করেন নাই; বিশ্বকর্মা যাহা হইতে গ্াধা-পৃথিবী স্থট্টি করিলেন তাহা কি? 
অর্থাৎ যদি নিজ দেহ বিকৃত করতঃ স্ষ্টি করেন তাহা হইলে সতের নিত্য 
একরূপতা৷ ও অথগ্ুত্বের ব্যাঘাত হয়। যাহা বিকারশীল তাহা বিনাশশীল। 
তাহার দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি ঘটিলে তিনিও বিনাশশীল হুইয়া পড়েন। যদ্দি 
প্রন্কৃতি বা পরমাণু সাহায্যে স্থষ্টি করেন তবে অদ্বৈততত্বের হানি ঘটে । বে 
পরিশেস্তাৎ হট মায়িক। ইন্দ্রজালিকের খেলার স্ভায় অলীক ইহাই বলিতে 
হইবে । সেই বিশ্বচক্ষু ক্বমহিমীয় বিরাজিত ছিলেন কি ? অর্থাৎ তাহার মহিমার 
কোন হানি হয় নাই। বিকার হইলেই মহিমার হানি। “একে! হি রুত্রো! ন 
ঘিতীয়ায়তন্ু* ইহাই তার মহিম1। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন-_ন চ মৎস্থানি 
তৃতানি পশ্ত যে যোগ্রমৈশ্বরম্থ ভূতভূম্প চ ভূতস্থো! মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯৫ 


বৈদিক যুগে ৪১৩ 


ধা ১০৮১৩ 
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো! মুখো বিশ্বতো। বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। 
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতব্রৈষ্বাভূমীজনয়ন্দেব একঃ ॥ ৩ 
অর্থ_ সেই দেব এক, দ্বিতীয় রহিত, একরস ( ভেদরহিত ), তাহার চক্ষু 
সর্ববত্র_সর্ববত্রই তাহার মুখ, সর্বত্রই তাহার বাহু, সর্বত্রই তাহার উরু, সর্বত্রই 
তাহার পদ। তিনি বাহুত্বার৷ পক্ষ বা গমনশীল পদ ছারা সম্যক কর্ম করেন; 
দ্যাবা-পুথিবী উৎপাদন করেন। 
১০৮১৪ 
কিংস্বিদ্বনং কউস বৃক্ষ আস ষতে। গ্যাব1 পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ | 
মনীধষিনো! মনসা পৃচ্ছতেছুতদ্‌ যদধ্যতিষটস্ুবনানিধারয়ন্‌॥ & 
অর্থ -কান্‌ বনের কোন বৃক্ষ সেই যাহা কাটিয়! জুড়িয়া তিনি ছ্যাবা-পৃথিবী 
স্থষ্টি করেন? হে বিদ্বান্গণ, আপনারা একবার নিজমনে জিজ্ঞাসা করিয়া! দেখুন 
তিনি কিসের উপর ্লাড়াইয়! এই ব্রহ্ষাগুকে ধারণ করেন? অর্থাৎ ব্রহ্মই বন, 
্রন্থই বৃক্ষ, ব্রন্মই অধিষ্ঠান যাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে । তদতিরিক্ত অন্য কিছু 
নাই বা ছিল না। 
খা ১০৮২৫ 
এই স্থুক্তে সেই একই দেবাহ্র প্রভৃতি সব এবং তদদতিক্রমেও তিনিই 
“পুরর্মদ: পুর্ণমিদং” সমন্তই তাহাতে নিহিত ;_-এইটী বল! শইয়াছে। লোকে 
'অজ্ঞানাবৃত হইয়! বহুত্বের কল্পনা করে । বিশ্বকন্মা ভৌবন খ্বাঁ'। 
খা ১০।৯০1১-৫ সহশ্রশীর্ষা পুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ সহম্পাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্থাত্যতিষদশাঙ্গুলম্‌ ॥ ১ 
পুরুষ এবেদং সর্ববং ফডড়ুতং ষচ্চ ভব্যম্‌। 
উতাম্ৃতত্বস্তেশানে যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ 
এতাবানম্ত মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 
পার্ধোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ব্রিপাদস্তাম্বতং দিবি ॥ ৩ 
ত্রিপাদূর্ধঘ উদৈৎপুরুষঃ প”দাহস্তেহাভবৎ পুনঃ । 
ততোবিঘঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ 
তম্মাত্বিরাড়জায়ত বিরাজো! অধিপুরুষঃ 
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভূমি মথোপুরঃ ॥ ৫ 
অর্থ-_সেই পুরুষের সহশ্র মন্তক, সহশ্র চস্ষুও সহম্ম চরণ। তিনি এই 
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পৃথিবীসহ বিশ্বভুবন পরিবাযাপ্ত। দশ অঙ্গুলি: যে দশ দিক নির্দেশ করে 
£ তিনি তাহা! অতিক্রম করিয়া স্থিত। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী, সর্ব দেহে 
স্থিত।১। 

সেই পুরুষ ( ধাহা ছার! সব পুর্ণ, তিনিই পুরুষ ) এই সব যাহা কিছু বর্তমান 
আছে বা ছিল ব1 হইবে ( অর্থাৎ ত্রিকালাতীত ) তিনিই সব কিছু । তিনি 
অমর দেবগণের নিয়ন্তা। অন্ন (মায়া)কে বশীকত্য জগত্রূপে ব্যক্ত হন; 
অথবা যজ্ঞীয় অন্ন দ্বারা পরিবদ্ধিত অমর দ্েবগণের তিনি নিয়স্তা ।২। 

তাহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর । অর্থাৎ তাহার 
মহ্ম। অবাচ্য ; তাহার পাদমাত্রে এই বিশ্বভৃবন ও তংস্থিত জীবাদি তাহার 
ব্রিপাদ অফ্ৃতত্বরূপ দিব লোকে স্থিত। অর্থাৎ তাহ] চশ্মচক্ষে দেখ। যায় না ।৩। 

তাহাকে সেই ত্রিপাদ মায়! স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি তৎ বহির্ভূত 
উর্ধে স্থিত। মায়! কবলিত একপাদ, ইহারই ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি 
হয়। সেই একপাদেই ( মায়াপাদ ) দেব, নর, তিধ্যকাদি বিবিধ রূপে ব্যাঞ্চ 
হন। অন্নপপানাদি ভোগযুক্ত জীব তত্রহিত জড়রূপে তিনিই সর্বত্র স্থিত।৪। 
সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম । র 

যিনি সমষ্টি হুমম শরীরে হিরণ্যগর্ভরূপে স্থিত হন, তিনিই সমষ্টি স্ুল 
শরীরে বিরাটরূপে প্রকট হন। তাহা হইতে পরিচ্ছিন্নরূপে ( লৌকিক দৃষ্টিতে ) 
তদতিরিক্ত ব্যা্টি রূপ জীবাবস্থা ৷ ভূমি স্থা্টির পশ্চাৎ জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে । 
সুম্্র স্থটি করতঃ তিনি সর্ধবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ নান! ব্যক্তরূপে প্রকট 
হন।৫। ( অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা! মায়া সংযোগে ঈশ্বর হন। সুক্ষ 
সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ ও দৃষ্ত প্রপঞ্চে বিরাট নামে অভিহিত /হন। এই অবস্থা 
চতুষটপ্ন বণিত হইয়াছে । অবিষ্া উপাধি বশে জীব )। 

থ ১০।১২৫ অহং কুদ্রেভিরস্থভিশ্চারামি ইত্যাদি ৮টি মন্ত্র। ইহাতে 
বাগাভ নীগ্রতিদেহে অহং অভিধেয় ধিনি, সেই আত্ম! সর্বভৃতাত্মা, ইহাই বাক্ত 
করিয়াছেন । 

খ| ১০।১২৯।১-৭ 

নাসদাসীন্োলদাসীতদানীং। নাসীন্রজো নে! ব্যোমা পরোযৎ । 
কিমাবরীবঃ কুহকম্ শশ্দন্‌। অন্তঃকিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌ ॥১। 
ন সৃত্যুরাসীদমৃতং ন তছি। ন রাত্া অহু আসীত্প্রকেতঃ। 

| আনিমবাডে। হয়া, তয়েকং। তল্মাদ্ধান্তক্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥২। 
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তম আসীত্বমস! গৃঢ়হমগ্রেংপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বম| ইদং | 
তুচ্ছেনাভূপিহিতং যদাসীত্বপসম্তত্মহিন৷ জায়তৈকম্‌ ॥৩। 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতোবদ্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়োমনীষা ॥9৪ | 
তিরশ্গীনোবিততো। রশ্রিরেষামধঃ স্থিদাসীছুপরি স্থিদাসীৎ। 
রেতোধা আসন্‌ মহিমান আসনৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ।৫। 
কো অদ্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কৃত আজাতা কৃত ইয়ং বিহৃষ্টিঃ। 
অবাগদেব৷ অন্ত বিসর্জনেনাথা কে] বেদ যত আবভৃৰ ॥৬। 
ইয়ং বিস্তর আবভূব যাঁদিব! দখে যদিবা ন। 
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো! অঙ্গবেদ ধদি বানবেদ ॥৭1 ৪ 
অর্থ-_তংকালে ( মহাপ্রলয়ে ) অপৎ বা সৎ কিছু ছিল না। সৎ মূর্ত, 
অসৎ অমূর্তভ। অথবা সৎ যাহ। নিত্য স্থিতিশীল বলিয়া কথিত হয় (যেমন 
সাংখ্যের প্রকৃতি ) অলৎ (শৃন্তবাদীর ) তাহাও ছিল না। রজ অন্তরিক্ষ বা 
দূরব্যাপী ব্যোম ছিল না। অথবা আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকের পরমাণু হইতে ৃষ্ট 
তাহ! ছিল না। এবং যে মতে আকাশ প্রথম স্থষ্টিতত্ব তাহাদের সে তত্বও 
ছিল না। অথবা অন্তরিকষলোক ও দ্যুলোক ছিল না। আবরক কি কিছু 
ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণ নীল আকাশ চতুদ্দিকে কটাহবৎ পৃথিবীসহ মিলিয়া 
আবরণস্বর্ূপ আছে মনে করে, কিন্বা সুধ্যার্দির আবরক মেঘ অখব] পৃথিবীর 
চতুদ্দিক ব্যাপী বায়ুমগ্ডলরূপ আবরণ ছিল না স্থখ (ছুঃখ) "'রক কোন 
কিছু ছিল ন! অর্থাৎ মিষ্ট জল, স্বল্প শীতল বাতাস বা ঝড় বাদি ছিল না। 
অথব। শব, স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাত্মক ব্যবহারিক স্থখ সামগ্রী ছিল ন|।১। 
তখন মৃত্যু বা অমৃত ছিল না। অর্থাৎ মরণ ধর্মশীল প্রাণীজাত বা অমরণ- 
ধন্ম্ণ দেবগণ ছিল ন1। রাত্রি কি দিন বা তাহাদের চিহ্ন চন্দ্র-সূর্যাদি ছিল না। 
তবে কি শূন্য ছিল? না তাই শ্রুতি বলিয়াছেন_ বায়ুরহিত প্রাণন ছিল 
(যেমন প্রাণন ডিম্বাদিতে থাকে )। সেই চৈতন্তস্বরূপ আত্মা স্থধয়াম্বরূপে 
(স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিতে ) অশণ্ড এক রসরূপে আপনাতে 
আপনি কেবল মাত্র ছিলেন, তদ্বতীত অন্য অপর কিছু ছিল না।২। 
অতঃপর সৃষ্টি বলিতেছেন,_তম ছিল। স্ষ্টি বা প্রপঞ্চের ব্যক্ত ভাব 
লাভের পুর্ব্বে অচিন্থ গুঢ় তমরূপ সলিল ভ্বারা এই সব আচ্ছন্ন ছিল। (ইথার 
বা প্রটাইল মাত্র ছিল )। তুচ্ছ! ( মায়া, মূলা, অবিদ্যা, অসৎ, তমঃ অকার্থ- 


৪১৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


বাচী)।* মায়! দ্বারা আবৃত জন্য ভেদলক্ষণবিহীন অব্যক্ত অবস্থা থাক সময়ে 
তার জ্ঞানময় তপস্যা মহিমায় গ্রথমজ হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন ।৩। 

প্রথম কামের আবির্ভাব ইইল। অর্থাৎ তম উপহিত চৈতন্যে সিক্ষা বা 
হ্জনেচ্ছা উৎপন্ন হইল (প্রথম ঈশ্বর অবস্থা)। “তদৈক্ষতবহুস্াং প্রজায়েয়েতি। 
তৎ্পশ্চাৎ মানসরেতঃ অর্থাৎ সু স্থট্টির বীজপাত হইল । (দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ 
অবস্থা )। তৎপশ্চাৎ তৃতীয় বা বিরাট অবস্থা স্থুল দৃ্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি । 
দ্বিতীয় অবস্থায় ুক্ষ স্থগ্টী করতঃ তাহাতে তার অন্ষপ্রবেশ কল্পিত হয়। মায়ার 
সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরভাঁব। পশ্চাৎ ঘনিষ্ঠতাসহ হিরণ্যগর্ত ভাব। তন্ময়তায় 
বিরাটভাব ঘটে । শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখনই ঘনিষ্টতা ঘটিল, মানস রেতঃ- 
পাত" হইল, তখনই অসৎ দ্বারা সৎ বন্ধনদশাগ্রন্ত হইলেন। ইহা! মনীযা-সম্পনন 
কবিগণ শুদ্ধচিত্তে বিচার করতঃ বলিয়াছেন ।৪। অর্থাৎ হ্ত্টিই বন্ধন। 

রেতোধ! পুরুষের উদ্ভব হইল। মহিমাসকল উদ্ভূত হইল। থেমন সুর্ধ্যরশ্শি 
ক্ষণমাত্রে উর্ধ অধঃ তির্ধযক্‌ সর্বত্র প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার স্যষ্টি তত্মহ্মি! 
তৎক্ষণাৎ সর্বত্র প্রসারিত হইয়া! বিচিত্র দৃশ্তমান বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটিল। 
স্বধা (শ্বয়. আত্মানং দধাতি ইতি) অর্থাৎ স্ব স্বব্ূপেস্থিত সেই কারণাত্মক 
চিৎকে আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে যেন অস্তরালে রাখিয়া” ক্রীড়াশীল! প্রতি 
রাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়! রহিলেন। প্রফেসর উলসন অনুবাদ করিয়াছেন 
৪. 5616-9000010806 0:0701016 06069012100. [0061£5 21০6 যেমন 
বিজলী বাতিতে বিজলী অন্তরালে থাকে আলো বাহিরে দেখ! যায় তদ্বৎ 1৫। 
[রশ্মি অর্থ কেহ রসি করিয়াছেন তাহাতে স্যত্রে মানাইবে । অথব! রজ্জব 
সর্পবৎ স্থন্টি বলা হয়] | 

কোন পুরুষ সেই পরমার্থ সৎ কে জানে? ইহলোকে কে বলিবে সৎ 
কোথা হইতে জন্মিল? এই বিচিত্র স্তি কোথা হইতে আসিল? স্যাি 
'আরভের পর যে দেবগণ তুষ্ট হইয়াছেন তাহারাই বা তদ্দিগের পূর্ববর্তী 
'ঘটনার বিষয় কি জানিবেন? স্থতরাং এই স্থপ্ির মূলতত্ব কেই বা জানে 11৬। 

এই নানা সষ্্রি কোথ হইতে হইল? বা কাহা হইতে হইল? কেহ-কি 
স্ষ্টি করিয়াছেন? * কি করেন নাই? তাহা! তিনিই জানেন, যিনি ইহার 
অধ্যক্ষ । তিনি পরম ব্যোমে আছেন। অথবা তিনিও না! জানিতে পারেন ।৭। 
_ এই স্থক্তের প্রথম মন্ত্রে ও ছিতীয় মন্ত্রের অর্ধেক পর্য্স্ত মহা-গ্রবয় বণিত। 
সংহারকণ্ত-স্টৃড়ীত অন্ত কিছুই ছিল না। একোহি রুত্রঃ ন ছিতীয়ায় তসথুঃ। 
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ইহা দ্বিতীয়ের অপরার্ধে বণিত। এবং তিনি সর্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায়, 
অখণ্ৈকরসম্বরূপে ছিলেন। তৃতীয় মন্ত্রে তম বা অসৎ মায়ার স্থিতি বণিত। 
দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্ত আর কিছুই ছিল না বলার পরই মায়া ছিল বলায় স্বত:ই প্রশ্ন 
উঠে মায়া কোথায় কি ভাবে ছিল? ইহার পুর্ণ উত্তর উপনিষদে আছে এবং 
যথাসময়ে যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত জবাব আলোচিত হইবে। কিন্তু শ্রুতি 
এখানেই দয়াপরবশে সংক্ষেপে ইহার জবাব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা এ “তুচ্ছ্যা” 
এব্বটির দ্বার! প্রকাশিত অর্থাৎ গগনকুক্থমবৎ। যেমন, একবাক্তি যখন বাহিরে 
ছিল, তখন তাহার ঘরে কাক আপিয়! বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছে । সে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিরা কাকবিষ্টা দৃষ্টে কি তর্ক করে যে, ইহা কোন্‌ জাতীয় 
কাক, স্ত্রী কাক কি পুরুষ কাক, বালক, যুবক কি বুদ্ধ কাক, শ্বেত কি রুষ্ণ কাক, 
ঈ্াড কাক কি পাতি কাক, কাক কখন আসিল? কেন আসিল? কোথা হইতে 
আদিল? কাহার জন্য আসিল? না, ঝট্‌পট্‌ বাটা আনিয়া ঝাঁটিয়া জলঘ্বারা ধৌত 
করতঃ স্থানটা পুর্ব ভাবাপন্ন করে? তেমনি অসৎ তমঃ কোথা হইতে আসিল? 
কোথায় বা ছিল এই তর্ক দ্বারা সময়ক্ষেপ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির পক্ষে শোভ। পায় 
না। চিত্তের আবর্জন| রাশি ঝাঁটিয়া দিয়া ভক্তিগঙ্গাজলে চিত্ত ধৌত করিলে 
পুর্ববশ্বরূপ আসে। মায়া কুয়াসা জাতীয় । তীক্ষ সূর্য কিরণে কুয়াসা যেমন বিলয় 
হইয়া যায় তেমনি জ্ঞান হূর্ধযালোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইলেই তমঃ বিলীন হইয়া 
যায়। “পান্তে শান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্োে।” তম: দূরের 
চেষ্টা কর্তব্য। এই তম কেন আসিল, প্রশ্ন বৃথা । চতুর্থ য়. অসতের দ্বারা 
সতের বন্ধন উক্ত। ইহা হইতে নাগপাশ, সর্প বেষ্টিত দেবচিহ্, তমাবরণ 
ৃষ্টে গৌরী পট্টাবৃত শিব, প্রকৃতি *পুরুষ সংযোজন ইত্যাদি প্রতীকের স্থ্টি 
হইয়াছে! 

পঞ্চম মন্ত্রে, স্ব! ও প্রতি নিক্ষিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীল। প্রকৃতি লইয়। সংখ্যাদি 
বাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহ। তন্ত্রের কালী তারাদি প্রতীকেরও মূল। 

বষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের প্রশ্ন, কেহ কি স্থট্টি করিয়াছেন; কি করেন নাই? 
প্রশ্ন বড় বিষম। স্থষ্টি রহিয়াছে সাক্ষাৎ তবে এ প্রশ্ন উঠিল কেন? সষ্টি কোথা 
হইতে কাহা হইতে হইল? এ প্রশ্নই বা কেন? তমং বা অসৎ উপস্থিত আছে। 
সৎ ত্বয়ং বিদ্যমান । সৎই যদি স্থষ্টি করেন তবে তম:টার কি প্রয়োজন ? তমঃ 
যদ্দি সৃষ্টি করে তবে সতের কি প্রয়োজন? আর যর্দি তম: সাহায্যে সৎ স্য্ি 
করেন তবে সতের শক্তি পরিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়ে। হ্ষুত্র মাকড়সা নিজ হইতে 

চা 
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উপাদান দিয়া সুতা ও জাল স্থষ্টি করিতে সমর্থ ; সৎ সেরূপটী পারেন না। যদি 
,/ সৎ নিজকে বিকৃত না করেন তবে কৃষ্টি হয় না। পৎ্ষদি বিকারশীল হন তবে 

বিনাশশীল হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ অরূপ আকাশে নীলিমার স্থিতিবৎ প্রকাশ 
স্বরূপে তমের স্থিতি অমূলক । এইসব বিচার করতঃ শ্রুতি বলিলেন তিনি সৃষ্টি 
করেন নাই। কেহই স্থট্টি করেন নাই । অসৎ তমঃ যদ্দি প্রলয়ে থাকে তবে 
অদ্বৈত অবস্থা ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং তম: বা অসৎ কি? অর্থাৎ মায়া ব!. 
ভেক্বী। অজ্ঞান জন্য ৃষ্টি, বস্ততস্ত নাই। “নাসতো বিদ্ততেভাবো নাভাবে! 
বিছ্ভতেসত:”। সৃষ্টির তত্ব দেবগণও জানেন না । অধ্যক্ষও না! জানিতে পারেন। 
বেশ কথা, “যার গরু সে বলে বীজা, পাড়াপড়সি বলে বৎসর বিয়ানী।” তিনি 
জানস্বরূপ হার অজ্ঞাতে এই বিচিত্র স্থষ্টিটা হইয়া গেল তিনি তা ঘুণাক্ষরে 
জানিতে পারিলেন না। বড় শক্ত কথা। তার অর্থ, স্থট্টিটা যেকি? আর 
তমঃ মায়ার সন্নিবেশেই ষে স্ষ্টি, ইহ! নির্বাচন যোগ্য নহে । অর্থাৎ শ্রুতি অসৎ 
মায়াকে অনির্ধচনীয়া। বলিয়া দিলেন। ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতবাদের 
অনির্বচনীয় খ্যাতি | ্থ্টি করেন নাই বলায় গৌড়পাদের কারিকায় যে “অজাত- 
বাদ” আছে তাহাই শ্রতিসম্মত হইল । ব্রহ্ম স্থট্টি জানেন না কেন? তাহা মহুষি 
যাঁজবন্ধ্য স্পষ্ট বলিয়াছেন । বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়েরস্তৃতীয় ব্রাহ্মণে 
জনক-যাজ্বন্ধ্য সংবাদে *যদ্বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানন্‌ বৈ তন্ন বিজানাতি 
নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিছ্যতেহবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্থিতীয়মস্তিত- 
তোইন্তদ্‌ বিভক্তং বদ্ধিজানীয়াৎ।” অর্থ-_তিনি জানেন না? জান্নে বৈ কি, 
জানিয়াও জানেন না। জ্ঞানীর জ্ঞানের বিলোপ নাই। অবিনাশীর জ্ঞানের 
বিলোপ সম্ভবে না, আপন! হইতে পৃথক দ্বিতীয় কিছু ন| থাকায় জানিবেন কি? 

ধা ১০১৭৭ সুুক্ডে-__- 

মায়াভেদে দৈবত্য। মায়া! বা! অজ্ঞানাবরণ আবৃত থাকায় জীবের জীবত্ব 
গতাগতি এবং দিব্য পদ অনর্শনীয়। অজ্ঞান বিদুরিতে ব্বপদে স্থিতি। 

খ। ১১৬৪ ্থত্ত7- 

১। অস্ত বামন্ত পলিতশ্ত হোতুন্তশ্ত ভ্রাতামধ্যমো! অন্থযপ্থঃ | তৃতীয়ো 
ভ্রাতাঘৃতপৃষ্ঠোঅন্যান্রাপশ্াং বিশপতিং সপ্তপুত্রম্‌ ॥১ 

অর্থ।_-ধিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণস্বরূপে এই দৃশ্ঠ প্রপঞ্চ উদ্গীরণ 
করেন অথব। এই লুন্দর দৃষ্ঠ গ্রপঞ্চের ধিনি রচয়িতা সেই সর্ব সৌন্দধ্যের আধার- 
্থরূপ বামদেরেরকরধাৎ অষ্টার, পালয়িতার ও হোতার অর্থাৎ যিনি দেহপিগকে 
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কালাগিতে আহুতি দেন সেই সংহার কর্তীর অথবা যেমন ভোক্ত|! অন্ন 
স্বকুক্ষিম্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেয় তন্দরুপ প্রলয়ে ধিনি এই বিশ্ব 
্রহ্মাগরূপ অন্নকে গ্রাস করেন সেই গ্রসিষু (গীতা! ১৩১৬ ) কেই হোত বল! 
হইয়াছে । সেই স্থষ্টি স্থিতি সংহার কর্তা! ঈশ্বরের কার্যে ভাতার স্তায় সহায়ক 
সর্বব্যাপী বায়ুরূপী স্ুত্রাত্মা অর্থাৎ সুক্ম শরীরধারী হিরণ্যগর্ভ ধিনি ব্যপ্টিকূপে 
“অশ্নঃ” কম্মফল ভোক্তা ও তৎসহচর স্পর্শনাদি যোগ্য স্থুল ঘ্বৃত স্পৃষ্ঠ অর্থাৎ 
উদকাদি পাঞ্চভৌতিক শরীর বিরাটবূপে ধিনি প্রকাশিত, যে বিশ্বপতির সাত- 
পুত্র ভূরাদি সপ্তলোক ব৷ বসিষ্ঠাদি সপ্তধি বা সপ্তমন্গ বা সপ্রন্থরধ্য তাহাকে 
দেখিতেছি। পরর্র্ষে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ত ও বিরাট এবং জীব এই অবস্থা চতুষ্্ 
উপাধি ভেদে কল্পিত। ইহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
ও। কোদদর্শ প্রথমংজায়মানমন্থন্বস্তং ষদনস্থাবিভত্তি | 
ভূম্যা অস্ুরস্থগাত্মা কন্দিৎ কোবিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥ 

অর্থ।_ স্থষ্টির পুর্বে যিনি ছিলেন তাহাকে কে দেখিয়াছে? কেহ না। 
হিরণ্যগর্ত প্রথমজ যখন উৎপন্ন হন, তখনই বা সেই দেহধারীকে কে 
দেখিয়াছে? যিনি অস্থি রহিত অর্থাৎ অকায় সেই অশরিরীকে কে ধারণ 
করে? প্রাণ শোণিতাদি ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন 
হন? অর্থাৎ উৎপন্ন হন না, তিনি স্বয়স্ত্ু। কেইবা বিদ্বানের নিকট এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে যায়? অর্থাৎ তার সংখ্যা ল্প। এখানে জীব বন্ধের অভেদ 
(কঠ_অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং ) বল৷ হইল । 


ধা ১১৩৬৪ সত 
৫€। পাক: পুচ্ছামিমনসা বিজানম্‌ দেবানামেন! নাহতাপদানি। 
বৎসে ব্য়েইধি সপ্ততভ্তুন্বিতৎ নিরে কবয় ওতবাউ ॥ 


অর্থ _পরকমতি হইলেও নিধিবৎ দেবগণের গোপনীয়পদ কি? তাহ! জানি 
না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এইসকল সর্বনিবাসভৃত সর্বাত্মা স্থধ্যে স্থাপিত ? 
তন্তবায় যেমন তন্ত ও ওতু সংযোগে বস্ত্র নির্মাণ করে, কবিগণও তদ্বৎ ইহাকে 
জানার জন্য সোমাদি যজ্ঞ বিতান দ্বার! চিত্তশুদ্ধি পম্পাদন করেন । অর্থাৎ মিধি 
যেমন খনিতে ভূগর্ভে গোপনে থাকে বহু আয়াসে লভ্য হয়, তদ্বৎ “তদ্িষ্কোঃ 
পরমংপদং* জনসাধারণ জানিতে পারে না। সাধন ছার! শুন্ধচিত ক্রাস্ত দর্শগণ 
দেখিতে পান। ৫। যোহসাবসৌ পুরুষঃ ঈশ। বিজ্ঞান সারধির্ধস্ত মন- 
গ্রগ্রহবান্নরঃ ৷ সোহ্ধ্বন: পারমাপ্রোতি তদ্বিফোঃপরমুংপদম্‌ ॥ কঠ। 


৪২০ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


৬।* অচিকিত্বাঞ্চিক্িতৃষশ্চিদত্র কবীন্‌ পৃচ্ছামি বিগ্বানেনবিদ্বান্‌। 

বিয়্ত স্তস্তঘড়িমা বজাং শ্যজন্যরূপে কিমপিশ্িদেকং ॥ 
অর্থ_ আমি তত্বজ্ঞানবিষয়ে অজ | ধাহারা ত্রাস্তদর্শী এই দেবতত্ব বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ তাহাদিগকে ন! জানিয়াই জিজ্ঞানা করিতেছি--ধষিনি এই ছয় লোকের 
স্তস্তন কর্তা বা নিয়মিতা, সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ধিনি তিনিই কি এক 
অদ্বিতীয়, এই কি তার ম্বরূপ? হ। এখানে সাত লোক স্থলে ছয় লোক 
উল্লেখ করার হেতু এই যে ব্রহ্মলোক ( সত্যলোক ) ব্রন্মই, তাহ! নিয়ন্ত্রিত হয় 

না। তশ্মিন লোকা£শ্রিতাঃ পর্বে তছুনাত্যেতি কশ্চন। কঠ। 

২০। দ্বান্থপর্ণা সযুজাসখায়। সমানং বৃক্ষং পরিষঘজাতে 

তয়োরন্যঃ পিগ্নলং স্বাদ্বত্যনশ্ন্নন্তো' অভিচাকশীতি ॥ 

এই মন্ত্র মৃগ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত। 
ইহা! পৈঙ্গি রহ্য ত্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত। তথায় স্থপর্ণদ্য় জীবাত্মা ও পরমাতা 
বলিয়া গৃহীত হয় নাই; অস্তঃকরণাত্মক সত্বও জীবাত্বা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 
&ঁ ব্রাহ্ণ অতীব প্রাচীন । মহ্ষি দীর্ঘতম! এই মন্ত্র প্রশ্নাত্মক করিয়া তছুত্তর 

২১।২২ মন্ত্রে দিয়াছেন। খাতং পিবস্তে। সকৃতস্তলোকে । কঠ। 
অর্থ--দুইটী শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী সর্বদা সংযুক্ত, সমপ্রাণ, একই বৃক্ষে 
বাস করে। তন্মধ্যে একটি স্বাদুপিগ্লল ফলভোজী, অপরটা খায় না; শুধু কি 
দেখে? এই মন্ত্র হইতে কোন কোন মতবাদী জীব জগৎ ও ঈশ্বর সদাই পৃথক্‌ 
থাকেন, কখনও একীভূত হয় না, এমন বলিতে চাহেন। অর্থাৎ জীব, ব্রহ্ম এক 
নয়। জগৎ ব্রদ্ধের বিকৃত অংশ। জীবও তদ্রপ। অর্থাৎ অছৈতবাদ বেদের 
তাৎপর্ধ্য নহে । মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই--এই 
মন্ত্র ছার! নিক্ষিয় ব্রহ্ম উপাধিবশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেও তীহ্র ষে স্বরূপ নিত্যত্, 
নিক্রিযত্ব তাহ। ত্যাগ করেন না ইহাই এই মন্ত্র বারা দেখান হইয়াছে । যেমন 
একটা গোলাকার পারদপিগড ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গোলাকার 
পারদপিগুসকলে পরিণত হয়, অথচ তাহার ষে স্বরূপ শ্বেতবর্ণ গোল আকার ও 
পারদের রসায়ণত্ব তাহা ত্যাগ করে না তদ্বৎ। অথবা জল চন্দ্রবৎ। নান! 
জলে একই চন্দ্র তরঙ্গ সূহ তরঙ্গায়িত প্রতীয়মান হন। শরীরে ভোক্তা কে? 
ন্স ছার! ঘে বদ্ধিত হয় সেই ভোক্তা । অন্ন দ্বার! শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি পুষ্ট হয় 
আত্মার কোন হাস বৃদ্ধি নাই। তবে ভোক্তা স্থুল হুম শরীর ইহাই বলিতে 
হয়। "তাহাতে অন্তঃকরণ সত্বকেই ভোক্তা বলা যায়? স্কুল হুচ্ম শরীর কারণ 


বৈদিক যুগে ৪২১ 


শরীরের বিকৃতি । প্ররুতিই কারণ শরীর, তাহা জড়। জড়ের 'কোন সংজ্ঞ। 
নাই। সুতরাং ভোক্তা বলা চলে না। তবে চুম্বক-সান্লিধো জড় লৌহের ক্রিয়া- 
শীলতার ন্যাম আত্ম চৈতন্-সান্নিধ্যে অন্তঃকরণ সব্বের ভোতৃত্ব। আতেবিয় 
মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীবিণঃ । কঠ। কর্তৃত্ব ভোত্ৃত্ব অজ্ঞান অবিবেক 
নিবন্ধনই কল্পিত হয়। স্পর্ণনথয় জীবাত্মা ও পরমাত্ম! বোধক হইলেও উপরোক্ত 
মতবাদীর মত বিতণ! মাত্র। পূর্বোক্ত প্রথম মন্ত্রে স্থির স্তর ক্রমে সমহিরপে 
ব্রদ্মের অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত হইয়াছে । তাহারই ব্যষ্টিতে কিরূপ প্রকাশ তাহাই 
এ স্থলে বিচাধ্য। জগৎ, জীব ও, ঈশ্বব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া/শ্রুতি যে “বৃক্ষ” শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই জগতের নশ্বরত্ব ঘোষিত হইয়াছে। স্থতরাং 
জগত চিরকাল থাকিতে পারে না। “ব্রশ্চ ছেদনে”। এই ব্রশ্চ, ধাতু হইতে বৃক্ষ 
শব নিষ্পন্ন '্চাহার অর্থ যাহা ছেদন যোগ্য, ধ্বংস যোগ্য, নশ্বর । অনিত্য। 
এই পিঞ্সল বৃক্ষের নামান্তর অশ্বখ যাহা স্ব অর্থাৎ আগামীকল্যতক স্থায়ী নহে। 
সযুজ। শব্দটা যে সংযোগের কথা বলে, তাহা অভিন্নতারপ সংযোগ । ঘটাকাশ 
মহাকাশ কি বিশ্ব প্রতিবিষ্বে যে সংযোগ তাহাই । তত্রাচ সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্রুতি 
“নখায়া” শব প্রয়োগ করিয়াছেন । অর্থ সমান খ্যানৌ অর্থাৎ অগ্নিও তদ্‌বি- 
স্ষুলি্ন এই উভয়ের যেমন একই খ্যান বা স্ফুরণ তহ্ধৎ। সমপ্রাণ সখামত চিৎ 
সামান্ত লক্ষিত। সমানং বৃক্ষং পদদ্বারা আশ্রয় অভিন্নত্ব প্রতি পাদিত। আশ্রমে 
কোন ভেদ নাই। অভেদে পরমাত্মনি। উপাঁধিবশে জীব ফলভোক্র! বলিয়া কল্পিত 
হন। প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা। কিন্তু “আত্মেব্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত, হর্মনীধিনঃ | 
ইতি কঠ শ্রুতি । অর্থাৎ উপাধিবশে ভোক্তা; যেমন একটা খাঁটা সোনা ও অন্যটা 
গিনি লোনা । তামা উপাধি বিদূরিত হইলেই যেমনকারটা তেমনকারটা। অর্থাৎ 
অপরটা যেমন ত্রষ্টা ইনিও তেমনি ভ্রষ্টী। ঘটবিনষ্টে ঘটাকাশ ও মহাকাশে যেমন 
ভেদ থাকে না তদ্ং। আয়ন। অপসারিত করিলে আর স্বতন্ত্র প্রতিবিষ্ব থাকে না । 

ধা ১১৬৪ সুক্ত 

২১। যাত্রা স্থপর্ণা অমুতন্ত ভাগমনিমেষং বিদথাভি স্বরান্ত। 

ইনো বিশ্বস্ত ভূবনস্য গোপাঃ সমাধী :* পাকমত্রাবিবেশ ॥ 

অর্থ যেখানে স্থপর্ণা জীবগণ জ্ঞান যোগ দ্বারা অমৃতের ধারা অনিমেষ 
নয়নে দর্শন করেন । জ্ঞানামি পন্ষবুদ্ধি আমার সেই হৃদয়াকাশে বিশ্বভৃবনের পাতা 
ও স্বামী প্রবেশ করুন। অর্থাৎ আমার শুদ্ধচিত্তে ব্বয়দ্্রভ জ্ঞান প্রকাশিত হউন। 


তছিফোঃ পরমংপদং সদাপশ্যস্তি সরয়ঃ | 


৪২২ ত্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


২২। “যন্মিন্‌ বৃক্ষে মখহ্দঃ স্থপর্ণা নিবিশস্তে হুবতে চাধিবিশ্বে। 
” তত্তেদাহঃ পিগলং স্থাত্বগ্রে তন্লোরশদ্‌ ঃ পিতরংনবেদ। 
অর্থ-_যে বৃক্ষে মধুভোজী ন্পর্ণ নিবাস করতঃ বিশ্বভৃবনপ্রসব করেন সেই বৃক্ষ 
এবং যিনি সেই বৃক্ষের শ্বাহু ফল ভোক্তা স্থপর্ণ, ইহারা স্থপ্টির পুর্ব্বে ছিল না; 
ধাহার! ছিল বলেন, তাহারা পিতাকে জানেন না। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যান বিষয়ে 
মতভেদ উঠিতে পারে, সেইজন্য ইহার পদপাঠযুক্ত অন্বয্ন দেখান হইল। বন্মিন্‌ 
বৃক্ষে মধ্বদঃ (অমৃতভোজী ) স্ত্পর্ণা নিবিশস্তে অধিবিশ্বে স্থবতে চ ( তদ্‌ বৃক্ষঃ যঃ) 
তন্ত (বৃক্ষম্ত ) ইৎস্বাছ পিগ্পলং ( কর্ম্মফলং ) উন্নশৎ (প্রাপৎ ) তৎ (স্বপর্ণঃ 
এতছুভয়ং ) অগ্রে (হৃষ্টেঃ প্রাক) ন (আসীৎ )ষঃ আহঃ (সঃ) পিতরং ন বেদ । 
জীবাত্মা জ্ঞান ও কর্ম রূপ পক্ষভরে বিচরণ করতঃ বিশ্বস্তর কুলায় অর্থাৎপরমাত্মায় 
প্রবেশ করেন। এই ধারণায় স্বপর্ণ বল! হইয়াছে । ম] হিংসী পুরুষং জগৎ্।__ 
শুঃ যু. ৩১1১৮) ইহা! জীবজগৎ মায়িক জন্য বিনাশী বলিতেছে। 
৩০। অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবে ম্জদ্ধ,বং মধ্য আপক্তানাম্‌। 
জীবে মৃতস্ত চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মত্যেন! সষোনিঃ ॥ 
অর্থ__জীব যতক্ষণ দেহে থাকে শয়ন অবস্থানেও প্রাণন চলে। ষছ্যপি 
দেহরূপ গেহে মন ঘারা শীপ্রগামী এবং ইন্দরিয্স ও প্রাণবাযু দ্বারা সঞ্চরণণীল, তত্রাচ 
তিনি নিশ্চল ভাবেই অবস্থিত হন। অমরণ ধর্মশীল আত্মা মৃত্যু হইলে শ্বধা 
স্বাহাকার জনিত পুণ্যফলে মরণধর্্শীল দেহসহ সমভাবেই যেন উৎপন্ন'হন। 
৩৭1 নবিজানামি দি বেদ মন্মিনিণ্যঃ সন্নদ্ধে৷ মনস। চরামি। 
যদা মাগন্‌ প্রথমজা খতন্তাদিদ্বাচে অশ্ন,বে ভাগমস্তাঃ ॥ 
অর্থ__আত্মাই এই সব, কাধ্য কারণরূপে সত্য যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, 
তাদনুসারে এই দৃষ্ প্রপঞ্চ আমারই স্বরূপ। ইহার পর যে জ্ঞান, তাহা অর্থাৎ 
অপরোক্ষান্ভূতি আমার নাই । আমার মৃঢ় চিত্ত অবিদ্য। কাম কন্ম জন্য সম্যক্‌ 
বন্ধ; এজন্ত ইন্দ্রিয় পরবশে বিক্ষিপচচিত্ত হইয়া! সংসারে বিচরণ করিতেছি । যখন 
পরমার্থ সত্যের প্রথম উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রত্যক্‌ প্রবণজনিত অন্থভব আসিবে, তখন 
আত্মাই এই সব এই যে ভর্জনীয় বাক্য শব্ধব্রন্ষে (বেদে) আপ্তব্য সেই পরব্রহ্মপদ 
প্রাপ্ত হইব । 
৩৮। অপাঙ্‌ প্রাঙেতি হ্বধয়া গৃভীতোহমর্ত্যো মর্ত্যেন। স যোনি; । 
_... ভাশম্বস্তা বিষুচীন বিয়ন্তন্তহন্যঃ চিক্ুযুর্ন নিচিক্যুরন্যম্‌ 
অর্থ নিতাঞাখ্। অনিতা শরীরতয়লহ একত্র অবস্থান করেন। ভৌতিক- 
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দেহ গ্রহণে যথা কর্ম যথা শ্রুতং উর্ধ অধ লোকে গতাগতি করেন। লোকে , 
দেহকে চিনিতে পারে, দেহীকে চিনিতে পারে না। অমর্ত্য মর্ত্য সহ শ্বধাস্বাহার 
যুক্ত কর্মাফলে শুরু ও কৃষ্ণ গতি পায়। 

৩৯। খচে। অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যশ্মিন্দেব! অধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 

যন্তত্ন বেদ কিমৃচ। করিস্ততি য ইত দ্বিছুম্ত ইমে সমাসতে ॥ 

অর্থ খাক বা বেদ যে পুরুষের তত্বনির্ণয়ে পর্যবসিত তিনি অক্ষর পরম 
ব্যোম সদৃশ, ধাহাকে আশ্রয় করিয়া সর্বব দেবগণ অবস্থিত, তাহাকে যে জানে না, 
সেখক্‌ কঠস্থ করিয়া কি করিবে? অর্থাৎ তার পাঠ বৃথা। এইমন্ত্র শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে দৃষ্ট হয়। 

৪৬। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথে। দিব্য: স্থপর্ণো গরুজআ্মান্‌। 

একং সদিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ 

অর্থ_-সৎ এক অথণ্ড সর্বপ্রকার ভেদবঞ্জিত। বিপ্রের! বুদ্ধি-ভেদে বনু- 
প্রকারে তীহার কথা বলিয়৷ থাকেন। কখনও তাকে এশ্বধা-দীপ্ত দেবপতি ইন্দ্র 
কখনও মৃত্যু হইতে ভ্রাতা অহরভিমাণী দেবমিত্র, কখনও পাপ নিবারক রাত্র্যাভি- 
মানী দেব বরুণ, কখনও বা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, এই সকল বিভিন্ন নাম দিয়! 
থাকে। তিনিই দিব্য স্তুপর্ণ, শোভনরশ্মিরূপ পর্ণ বিশিষ্ট ূরধ্য, তিনিই নক্ষত্র 
চন্দ্রমা্দির তেজ গ্রাসকারী গরুত্মান্। তিনিই অন্তরিক্ষ ও ছ্যলোকে স্থিত অগ্নি, 
তিনিই সংনিয়ামক যম, তিনিই আকাশে শ্বনন্কারী মাতরিশ্বা। পক্ষী যেমন 
পক্ষ দ্বার! কুলায়স্থিত শাবককে আচ্ছাদিত করত: রক্ষণ করে, ০" ননি স্ধ্য স্বীয় 
রশ্মি দ্বারা জগৎকে আচ্ছার্দিত করতঃ রক্ষণ করেন। জেন্দাবন্তে গক্ত্মান অর্থ 
স্বর্গ বা তদধিষ্ঠিত দেবতা । 

৫০। যজ্জেন যজ্ঞমষজন্তদেবাস্তানি ধশ্মাণি প্রথমান্যাসন্‌। 

অর্থ দেবগণ, দেবসদৃশ যতিগণ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন। তাহাই 
প্রথম ব৷ শ্রেষ্ট ধর্শ বটে! অথবা স্থষ্টির প্রথমে যে ধর্ম বা! কর্ম কৃত হইয়াছিল তাহা 
দেবগণ কৃত। তাহার! অগ্নি দ্বার! যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্তিত কঞ্গেন। অথবা ধজ্ঞরূপ 
পুরুষকে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজনই প্রথম ধর্মাহুষ্ঠান তইয়াছিল। খাষি দীর্ঘতম বৃহস্পতির 
ভ্রাতুদ্পুত্র। অতীব প্রাচীন। যভূর্বেদের মহুধি যাজ্জবন্কা প্রাপ্তাংশ শুরু যজু বলিয়৷ 
অভিহিত। তাহার শেষ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অর্থবাপুত্র মহধি দখিচী দৃষ্ট কতিপয় 
মন্ত্র বাহা ঈশা উপনিষৎ নামে প্রপিদ্ধ তাহাই পুর্কোল্লিখিত মধুবিগ্ভার বা ব্রহ্মবিদ্ভার 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। ভাহার ব্রহ্ম বিষয়ক কতিপয় মন্ত্র নিয়ে আলোচিত হইল। 
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'ঈশা। বাস্তামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভূপ্তীথা মা গৃধঃ কন্য স্বিদ্বনম্‌ ॥১ 
অন্্ধযা নাম তে লোক অদ্ধেন তমসাবৃতাঃ | 
ভাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্মুহনো জনাঃ ॥৩ 
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো৷ নৈনদ্দেবা আপ্মু,বন্‌ পূর্ববমনর্ষৎ। 
তদ্ধাবতোইন্তানত্যেতি তিষ্ঠৎ তম্মি্পো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪ 
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দুরে তথ্বস্তিকে । 
তদস্তরশ্য সর্ববস্য তু সর্বস্থাস্য বাহৃতঃ ॥৫ 
যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবানপশ্ঠতি ) 
সর্বভৃতেষু চাত্সানং ততো! ন বিজিগুপ্মতে ॥৬ 
ষন্মিন্‌ সর্ববাণি ভূতানি আটত্মবাতৃদ্বিজানতঃ। 
তত্র কো৷ মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্ূপশ্থতঃ ॥৭ 
সপর্ধ্যগাচ্ছুক্রমকায্মমব্রণমন্সাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
কবিরমনীষী ট ্বয়ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ 
শাশ্বনীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮ 
হিরগ্ময়েন পাত্রেন সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌। 
তত্ত্ব পৃষক্লপাবৃধু সত্যধর্্ায় দৃষ্টয়ে ॥১৫ 
পুষর্নেকর্ধে যম সূর্য প্রাজাপত্য বহু রশ্মীন্‌ 
সমূহ তেজো৷ যৎতে রূপং কল্যাণতমং তত পশ্যামি। 
ষোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।১৬। 
অর্থ।-_জগৎ অর্থ যাহ! অবিরাম বিনাশের দ্রিকে যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশ- 
শীলা; অগ্য জগৎ অর্থ বিশ্ব। এই বিনাশশীল জগতে এই দৃশ্মান যা কিছু 
আছে সব ঈশা (নিয়স্তা পুরুষ) ছার! ব্যা্ড; তাই বিনাশশীল পদার্থের ত্যাগে 
অবিনাশী নিত্য বন্তর অনুধ্যান দ্বারা আত্মবান হও, আত্মানন্দ ভোগ কর। 
কাহারও ধনে লোভ করিও না। ধাহার1 আত্মচিস্তা পরায়ণ না হইয়! নশ্বর পদার্থ 
লাভার্থ কর্মপথে ধাবিত হুন তাহারা আত্মঘাতী ; অন্ধতমাবৃত অন্ূর্ধ্য লোকে 
তাহাদের গতি হয়। ৩।*ইনি কম্পিত হুন না অর্থাৎ নিক্ষিয় অচল । ইনি এক 
সর্ব, প্রকার ভেদবজ্জিত অখগ্করস, অদ্বিতীয় ৷ সর্বব্যাপী জন্য মন স্থৃতীত্র 
বেগে ছুট ছটা করিম্মাও যেখানেই যায় তদগ্রেই তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন 
দেখিতে পায় অর্থাড-দ্তিনি মূনের অগোচর। দেবগণ অর্থাৎ গ্যোতনশীল ইস্জি়গণ 
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যতই না দিগন্ত প্রসারী হউন, বিষয়ে যতই সত্বরতাসহ প্রবেশ করুন" ন! কেন, 
তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না । অর্থাৎ তিনি ইন্িয়াতীত । প্রত্যক্ষা্দি 
প্রমাণ ইন্দরিয়গ্রাহন বিষয় বিচারে সক্ষম । ঈশ] সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবহার নাই। 
তিনি অগ্রমেয় । মাতরিশ্বা স্াহারই শাঁদনে থাকিয়া প্রাণীগণকে আপন আপন 
কর্মানুসারী ফল প্রদান করেন। ৪। ইটপুর্ত ও যাগ ঘজ্ঞাদি কর্মশজনিত কর্মফল 
“অপ” রূপে সুরধ্যাদিলোকে গমনাগমনের কারণ হন। প্যৎ ইখম্‌ আহত্যাং 
হুতয়াম আপঃ পুরুষ বচো ভূত্বা৷ সমুখাঁয় বদস্তি” বুআ। ইনি কম্পিত হন 
(লৌকিক-দৃষ্টিতে); ইনি কম্পিত হুন না (বস্ততঃ)। ইনি দূরে স্বর্গের পারে 
পরম ব্যোমে বাস করেন (লৌকিক মতে); ইনি অতি নিকটে (হ্বদয়ে) থাকেন । 
ইনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিগ্ভমান। যিনি সর্বভৃতকে আপনাজে স্থিত 
দেখেন এবং সর্বভতে আপনাকে স্থিত দেখেন, তাহার ঈর্ষা দ্বেষ থাকে না। 
৬। অর্থাৎ সর্ধভূতে একই আত্মা বিরাজিত ও আমিই সেই আত্মা বলিয়া 
মহ্ধি জীব ত্রন্ষের একতা স্থাপিত করিলেন। সর্বত্রই ধখন আমি একলাই 
আছি তখন দ্বণ। করিবে কে কাহাকে? ধাহাতে সর্ধভূতে একই আত্ম! অনুস্থ্যত 
এরূপ জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে সেই একাত্মদর্শী বিদ্ধানের শোক বা মোহ থাকে 
কি করিয়া? অর্থাৎ তিনি শোকের অতীত হন। অয়ং নিজপরো! বেতি 
গণনাই শোকের কারণ। ৭। তিনি সর্ধগত, শুক্র (উজ্জল) অর্থাৎ তেজোময়া 
তেজ ও তমঃ একসময়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি “অতম”। 
তিনি অকায় অর্থাৎ নিরাকার চক্ষকর্ণ হন্তপদাদি স্বগত ভেদ সমা” £ নহেন। 
তিনি অত্রণ, তাতে কোন ব্রণ নাই । তিনি স্সাযুহীন। তিনি শুদ্ধ। তিনি 
অপাপ-বিদ্ধ। এই যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে কেন? ব্র্ধ কিরূপ বলিতে 
গিয়া! তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ছুই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন । এক তটস্থ ও অপর 
স্বরূপলক্ষণ। ভূপ্তবল্লীতে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে। যেন জাতানি 
জীবস্তি। যৎ প্রয়স্তি অভিসংবিশস্তি। তদ্ত্রন্ধ। ব্রদ্ানন্ববল্লীতে “সত্য 
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” । ভূগুবলীতে তীটস্থলক্ষণ ও ব্রন্ধানন্দবল্লীর ৰরূপলক্ষণ প্রদ্ত 
হইয়াছে । তেমনি “সচ্চিদানন্ ব্রহ্ম” বা “তজ্জলানিতি” ব্রন্মের লক্ষণ । অথবা 
নেতি লক্ষণ “্যত্তদ্‌ অদ্রেশ্ম গ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং* 
নিতাং বিভং সর্বগতং স্থনুস্্ং। অশব্মস্পর্শমরূপ মবায়ং তথাইরসং নিত্যমগন্ধ- 
বচ্চ যৎ্*। ইত্যাদি। ব্রণ অর্থ সুক্ষ স্বামুতে বুম দূষিত শোণিত বিন্দু চর্্দ 
ভেদ করতঃ বহির্গত, উন্মখ। কোন কোন মতবাদী_ *তরন্ধাশ্রয়া মায়া সস্তি” 
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বলেন। যখন প্রলয় হয় তখন ব্রণের পুর্ববাবস্থাবৎ ব্রদ্ধ অচল অদৃশ্য অব্যক্তা বস্থায় 
খাকেন। ব্রণ ছুষ্ট হইলে উহার মুখ ফুলিয়া কিভভৃত কিমাকার বিসর্পে পরিণত 
হয়। তত ব্রহ্ম সময়ে ফুটিয়া ফুলিয়! বাহির হন তাহারই নাম ত্্টি। শ্রুতি 
অন্বায়ু অকায় অব্রণ দ্বারা এইমত বাদীকে নিরম্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন 
'ষেমন ময়লা সুম্্মভাবে গাত্রচর্শে অলক্ষিতভাবে থাকে তথৎ ব্র্মে মায়া অবস্থিত 
খাকে। অকায় ও শুদ্ধ বিশেষণে এই মতবাদী নিরম্ত। কেহ বলেন যেমন 
নুক্মকণ্টক দেহস্থ মাংস প্রবেশে অলক্ষিতে থাকে তদ্বৎ মায়ার অবস্থিতি অকায় 
ও অপাপবিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে । সুতরাং ব্রহ্ম পাপমায়া বা 
তৎকাধ্য বন্জিত অসঙ্গ, একমেবাদিতীয়ম্‌। ইহাতে অজাতবাদ প্রতিষ্ঠিত। 
তিনি কুবি ক্রান্তদরশা (“অশ্ব ক্রান্তে রথ ক্রান্তে বিষুক্রান্তে বন্ুন্ধরে”) অর্থ, সর্ববদশ, 
মনীষা সম্পন্ন। পরিভূ সর্ব্ব উপরিস্থিত অর্থ সর্বশ্রেষ্ট। স্বয়ভূ ্বয়ং আপনাতে 
আপনি স্থিত, কাহারও দ্বার! উৎপন্ন নহেন বা কাহারও আশ্রয় অপেক্ষা করেন 
না। চিরস্তন সমাখ্য কালরূপ প্রজাপতিগণের দ্বারা যথাকর্শ যথাশ্রুতং কর্মফল 
যার যতটুকু প্রাপ্য তহুচিত অর্থ বা ভোগ্য পদার্থ সকল প্রদানে জগৎ পালন 
করেন। ইহাতে তটস্থলক্ষণে তিনিই স্থপ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কর্তী। সাংখোর 
সে প্রকৃতি স্থষ্টিত্রী নহে, বলা হইল। ৮।| হিরগ্মর” (স্বর্ণময়) বাহ্‌ 
চাকৃচিক্যশীলী পাত্র ছারা! সত্য বস্ত আবৃত। অর্থাৎ ঢাঁকনির নীচে কি তাহ 
দেখ] যায় না। বহিরাবরণের চাকচিকোই লোকসকল মুগ্ধ। তাহারা উপরে 
ভাসমান ক্রীড়াশীলা শক্তির বিকাশই দর্শন করে। অভ্যন্তরে যে অমূল্য 
বস্ত বিছ্যমান তাহাতে ধ্যান দেয় না “(স্বধাঅবস্তাৎ প্রতি পরন্তাৎ)৮। যেন 
বালক লাল চুষিটা লইয়াই জীবন দাঁয়িনী মাতাকে। ভুলিয়া থাকে। তাই 
মহর্ষি কাতর কণ্ে এই প্রার্থন! করিয়াছেন; “হে পুষণ্‌£ হে জগৎ পালক, এই 
 স্থবুহৎ বাহ সৌন্দরধ্যময় পাত্রাবরণ সত্যধন্মীর সত্যকে দর্শন করাইবার জন্ত 
উন্মোচন কর। হে পুষণ,, হে একে (একক গামী, অসঙ্গ) হে যম ধর্মাধন্মের 
সংঘমঘ়িতা ; হে সূর্য্য, (তু্য্য আত্মা জগতস্তস্থষ্চ”) জগতের শ্রষ্টা। ও পালক; 
হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। এ 
রশ্মিমগুল ও তেজোম্গুল রূপ বহিরাবরণের অন্তরে তোমার যে কল্যাণতম 
কূপ রহিয়াছে তাহাই দর্শন করিব” । পশ্চাৎ খধি বলিতেছেন যে এ আকাশে 
কূর্য্যমগলাধিষ্ঠিত যে পুরুষ ও মানবন্ৃদম্বাকাশে যে প্রদীঞ্ত পুরুষ তাহা! একই, ভিন্ন 
মছে। ইহাতে,জীব ব্রন্মের একতা স্থাপিত হইয়াছে । যাহ! পিণ্ডে, তাহাই 
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ব্র্জাণ্ডে। ইহাই একতা।। ইহাই সমদৃষ্টি বা সমতা। ইহা মানৰ জীবনের 
কতরুত্যতা ॥ “মধুপুষ্পরনংবিছুঃ*। তাই তৈত্বিরীয়ে “রসো৷ বৈসঃ। রসং 
হি এবায়ং লন্ধ! আনন্দী ভবতি”। যতোবাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্‌, ন বিভেতি কদাচনেতি” ॥ তিনিই রস বা মধু, যাহা 
লাভ করিলে আনন্দ-ম্বরূপ হওয়া যায়। ধাহাকে বাক্য ও মন না পাইয়। ফিরিয়! 
আসে। সেই আনন্দই ব্রহ্ম, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ভয়" থাকে না। 
উহ্‌] অভয়পদ । তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্ম হইতেই স্যক্টি। প্রকৃতি হইতে নয়। “তস্মাদ্া 
এতনম্মাদ আত্মন আকাশঃ সভ্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্লিঃ | অগ্নেরাপঃ 
অন্তাঃ পৃথিবী” ॥ ইহাতেই পঞ্চ কোঁশ বিবৃত হইয়াছে__অনময়, প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময়,। আনন্দময় । এই পঞ্চ কোশাতীতে সেই পুরুষ। ভূগ্ুরলীতে 
“সযশ্চায়ং পুরুষে । যশ্চাসা বাদিত্যে। সএকঃ। পশ্চাৎ অহমন্ং অেহমন্নাদঃ) 
অহ্‌ং শ্লোককৎ। অহমন্মি প্রথমজা । অহং বিশ্বং ভূবনং অভ্যভবা (অভিভব বা 
উপসংহারকারী )।- মায়ার শুদ্ধসত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্বে জীব। উভয়ই 
সোপাধিক | এই উপাধি বিদূরিত করায় জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ভাব ত্যাগে শুদ্ধ, 
বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। তাই জীব ঈশ্বর হয় না, শিব হইয়! পড়ে। জীবকে ত্বং ও 
ঈশ্বরকে তৎ শবে নির্দেশিত করে । এই উভয়ের উপাধি বিদূরিত করার নাম 
“তৎ ও ত্বং পদ্দার্থ শোধন” বলিয়! উক্ত হয়; মায়া শুদ্ধলত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্তে 
জীব। যেমন এক টুকরা সোনায় তাম! খাদ আছে, অন্য এক টুকরায় রূপা খাদ 
আছে। তামা খাদ ও বূপাখাদ বিবজ্জিত হইলে উভয়ে ষে 7: নষ থাকে 
তাহা একই খাঁটা সোনা । শুরুষজুর্ক্বেদের ৩১।১৮ মন্ত্রে আছে-__ 
বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তব্ীদিত্যবর্ণং তমস: পরস্তাৎ। 
তমেব বিদিত্বাইতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থ! বিদ্যাতেহয়নায় ॥ 

অর্থ_আমি তমের (অবিদ্যার) পরে স্থিত মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে 
জানিয়াছি। তাহীকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতৎ্যতীত শুভ 
পথ আর নাই। ইহ! আত্মদর্শা খাষির স্পষ্ট উক্তি। 

কেহ কেহ বলেন-_ 

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র। উহা চিরকালই পৃথক থাকে ও থাকিবে। 
অর্থাৎ জীবের জীবত্ব কিছুতেই ঘুচে না। জগৎ লয় হয় না। ইহাই কি 
স্বতন্ত্রতা ? স্বতন্ত্র অর্থ স্বাধীন। কাহারও মুখাপেক্ষা ন! হওয়া । যদি অপরের 
অপেক্ষ। করে তবেই স্বাতন্ধ্য রহিল না। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে সৎ বলেন এই 


৪২৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


স্বতন্ত্রতা করনায়। কিন্তু পুরুষ সান্নিধ্য অপেক্ষ। করে এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বল 
চলে না। যাহার অপেক্ষা করে তাহারই অধীন হুইয়া ঘায়। আশ্রয় আশ্রিতে স্বাতন্ত্র্য 
কল্পনা চলে না। যদি জীব, জগৎ ইহাদের ঈশ্বর আশ্রয় হন তবে তাহাদের স্বতন্ত্র 
কোথায়? এই ন্বাতন্ত্্যবাদীগণের “সত্যার্থ প্রকাশ” অতি মান্ গ্রন্থ ; তাহাতে 
(আজমীড় হইতে ১৯৭৬ সংবতে প্রকাশিত) আছে-_“জব, স্থষ্টিক! সময় আতাহৈ 
তব. পরমাত্ম! উন্‌ পরম সুক্ষ পদার্থো কে! ইকট্টা করতাহৈ।” ২৩৩ পৃ। ইহাতে 
স্থির পুর্বে পরমাত্মা ও সুম্্ন পদার্থ এই দুই ছিল । হুমম পদার্থ তাহার সৃষ্টি নয়। 
তজ্জন্য তাহার অপেক্ষা আছে । সুতরাং তিনিও স্বতন্ত্র নন। কুলাল যেমন ঘট 
স্ট্ির পুর্ব্বে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র সংগ্রহ করে ইহাঁও তদ্ধৎ। স্ুম্ষ্স পদার্থ পরমাত্মার 
সম সাময়িক কি পূর্ববর্তী হইবে? তাহা এবং এই পরমাত্মীকেই বা কে সৃষ্টি 
করিল? আর যদি সন্ত পদার্থ পরমাত্মারই স্থষ্ট হয় তাহা! কি তিনি মাকড়সার 
ন্তায় আপন দেহ হইতে উপাদান নির্গত করতঃ হ্ত্ি করিয়াছেন? যদি নিজেই 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন তবে তৎ স্থষ্টির পুর্ব্বে তিনি একাই ছিলেন। 
তৎকালে তার চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি অঙ্গ বিভাগ ছিল কি ছিল না? যদি অঙ্গ 
বিভাগ ছিল তবে মুত্তি পুজায় আপত্তি থাক! ঠিক নয়। আর যদি কোন অঙ্গ 
বিভাগ ছিল না নিশ্চয় হয় তবে অভেদে অদ্বৈত-তত্ব স্বীকাধ্য হুইয়৷ পড়ে। হ্ষু্ 
কীট মাকড়সার আপনা “হইতে উপাদান দিয়! সুত্র ও জাল নির্মাণের শক্তি আছে 
আর পরমাত্মার যর্দি সে শক্তি না থাকে তবে তিনি সর্বশক্তিমান নহেন। অল্প 
শক্তিমান হইয়া! পড়েন। যদি পরমাত্মার সুক্স্ম পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল তবে 
তাহা কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন? সেম্থানও পুর্বে ছিল। আর পরমাত্মা 
যে স্থানে থাকিয়া স্থষ্টি করিলেন সে স্থানও পুর্বে ছিল, তাহাই বা কে স্যহি 
করিল? যদি জীব পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হয় তবে স্থষ্টির পুর্ধ্বে তাহার কোথায় 
ছিল? যেথায় ছিল সেইম্থান ও তাহাদিগকে কে স্থষ্টি করিল? না জীব শ্বয়ভূ। 
যদি জীব ম্বতন্ত্র হয় তবে ঈশ্বরের আদেশ মানিবে কেন? ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান 
জ্ঞানে পুজাই বা করে কেন? আর ঘদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হন তবে তিনি 
জীবজগৎ স্থহি ও ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন ইচ্ছাশাসন করিতে পারেন এবং 
মাকড়সা যেমন নিজ গাক্র হইতে রস দিয়! সুত্র নির্মাণ করে এবং সেই সুত্র আবার 
নিজ মধ্যেই গুটাইয়া লয় তথ্বৎ ঈশ্বরও জীবকে স্ব স্বরূপে লইবার শক্তি রাখেন ও 
্ব স্বরূপে লয় করিয়া লইতে পারেন। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ হইলেও ধাহারা 
জীবন শাঙ্ত্ব বূলেন-উাদ্রে ঈশ্বরও অল্প শক্তিমান। নিজের যে অংশ জীবত্বে 
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পরিণত হয় তাহা পুনরায় স্ব স্বাভাবিক স্বরূপে পরিণত করিয়! লইবার শক্তি তিনি 
রাখেন না। যদি সে শক্তি রাখেন তবে জীবের শিব হইতে কোন বাধা নাই । জীব 
চিরকাল জীব থাকিবে কেন? জীবের উৎপত্তি থাকিলে লয় অবশ্যান্ভাবী ৷ 
উৎপত্তি কার্ধ্য, কার্ধ্য কারণে লয় হয়। জীব সৃষ্ট বা কার্য হইলে তাহা! কারণে 
লয়হইতে বাধ্য । জীবের কারণ কি? তাহার কোন অংশ হীনবল জীবরূপে 
পরিণতই বা! হয় কেন? কে তাঁহার অঙ্গে এই বৈষম্যের সঞ্চার করে ? না তিনি 
স্বতঃই বিকারগ্রস্ত? তবে এহেন বিকারগ্রস্ত হীনবলের উপাসন! করা কেন? 
সর্বশক্তিমান্‌ বলাই বা কেন? যুদি বাহিরের শক্তি তাহাতে বৈষম্যের সঞ্চার 
করে তবে সে শক্তি কোথায়? কি ভাবে থাকে? সেশক্তি ঈশ্বর হইতেও 
প্রবল হইবে, যে ঈশ্বরের বিকার সৃষ্টি করে। যেমন জেন্দাবন্তে দেখিন্তে পাই, 
শীবল পরাক্রঘ অন্থর মজদা ক্রমে যোলটি স্থান তাহার ভক্তজনের সখ-্থাচ্ছন্দে 
বাসের জন্য নিশ্নাণ করিলেন, আর তাহার প্রতিদ্বন্দী অঙ্গির মন্ত্য তাহ। সব 
ন& ভরষ্ট করিয়া দিল। অনুর মজদার শক্তি নাই যে, অঙ্গিরামন্থ্রকে বধ 
করেন। তাই জ্েন্দশাস্ত্রে দেবোপাসক অঙ্গিরামন্থ ও তাহার পুজ্য দেবগণ 
প্রতি দূর্বলের বল অভিশাপ প্রদান হুইতেছে যে, “দেবতারা উত্তরে মার! 
যাউক” ইত্যাদি । বাইবেলের ঈশ্বরও প্রায় তত্রপই । তাহার সখের ইডেন, 
তাহার নিজ মৃত্তির অন্থরূপ মনুস্ত স্ষ্টি, শয়তান কোথা! হইতে আসিয়া নষ্ট 
করিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারেন নাই, শয়তানকে তিনি মারিয়। 
ফেলিবার শক্তি রাখেন না । যখন হীনবল হীনশক্তি জীব সহজ উপাননাদি 
কন্মানুষ্ঠান করিলেও জীবই থাকিবে, হীনবলই থাকিবে, তখন উপাসনা কর! 
কেন? নিক্ষল কর্মানুষ্ঠান কেহ করেকি? ঈশ্বরের কিছু বেশী শক্তি থাকায় 
যদ্দি তিনি জীবকে আপন উপাসন! ব। সেবা করিতে বাধ্য করেন, তবে তিনি 
আর সেলামপ্রিয় বাদশায় তফাৎ কি? অলমিতি বিস্তরেন। ব্রদ্মই জগৎ কারণ। 
তার-স্্টি অর্থই বৈষম্য । ঘদ্দি সব একাকার, একরূপ হয় যেমন অব্যক্ত অবস্থায় 
তবে আর স্ব্টরির স্থপ্রিত্ব কোথায়? বৈচিত্রই স্যার ; বৈষমাং বেচিত্র। সত্ব, 
রজঃ, তমঃ গুণের বৈষমো স্থ্টি, সমতায় প্রলয় । পরমাণু সম্িও কষ্ট, যদি 
পরমাণুই পরমাণু থাকে, সে স্থির কোন মহিমাই নাই। পাশ্চাত্যমতেও 
বৈষম্যেই সৃষ্টি, কয়ল। ও হীরক একই কার্বন নামক পদার্থ। কাপ, চাপ তাপের 
বৈষম্যজনিত বৈষম্য । একই পপ্রটাইল" হইতে ঘৃর্ণির ব্যত্যয়ে বা বৈষম্য 
বিষম প্রকৃতির বা বিভিন্ন গুণযুক্ত রেণুর উৎ্পত্তি। ,এই বৈষম্যের মধ্যে এক 
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সমতার নিদর্শন জাগে। তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই মনুষ্য জীবনের 
সার্থকতা! । বেদের সংহিতাংশে যাহা বীজভাবে ছিল ব্রাহ্মণাংশে তাহার অঙ্কুরসহ 
পত্োদগ্ম হইয়াছে । পশ্চাৎ ভগবান শক্করাচার্্য সেই অইৈত্‌ তত্বকে শাখা ফুল 
ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। ব্রাহ্গণাংশে যে সকল ত্রষ্টার নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তাহা'__মহীদাস, এতরেয়, কৌধিতকী, তিত্ীরি, জৈমিনী, উদ্দালক 
আরুণি, যাজ্ঞবন্কা, পিপ্ললাদ, শৌনক, শ্বেতাশ্বতর, অশ্বলায়ন, শাণ্ডিল্য, শ্বেতকেতু 
প্রভৃতি । মহীদাঁস এতরেয় ইতরার গর্ভজাত। খেদীয় এতরের় ব্রাহ্মণ ইহারই 
নামান্গসারে নাম গ্রহণ করিয়াছে । খথেদীঘ়ু কৌধিতকী ব্রান্ষণ বা শাঙ্খায়ন 
্রাম্মণ কৌধিতকীর নামান্ুসাঁরে হইয়াছে। ইহার পুত্র কহোল, তৎপুত্র অষ্টাবক্র। 
তিতীরি হইতে কষ যভূর্কেদের নাম ও তৎ ব্রাঙ্গণাংশের নাম তৈতীরিয় 
হইয়াছে। টৈমিনী হইতে সামবেদীয় তলবকার ব্রাহ্মণ হইয়াছে যাহার একাংশ 
কেন উপনিষদ্ূ। উদ্দালক আরুণি সামবেদীয় ছান্দোগ্য “তত্বমসি" মহাবাক্যের 
ষ্টা। যাজ্ঞবক্ বুহদারণ্যকে জনক সভায় প্রসিদ্ধ বক্তা । তিনি শুকুযজূর্ববেদের 
ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যাতা। পিগ্নলাদ প্রশ্ন-উপনিষদে উপদেষ্ঠা। শৌন্ক 
মুণ্ডক উপনিষদের শ্রোতা এবং খণ্খেদের দেবতাদি বিষয়ক “বৃহদ্দেবতা” নামক 
রস্থ-প্রণেতা । স্বেতাশ্বতর এতন্নাসীয় সংহিতার আখ্যাত। ; তদংশ শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ । অশ্বলায়ন কৈবল্য-উপনিষদের শ্রোতা এবং শ্রোত ও গৃহ্স্ক্ত 
প্রণেতা । ইনি শৌনকশিত্য শাগ্ডিল্য গোত্র প্রবর্তক । ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে “শাগ্ডিল্য 
বিদ্যা” ডাহা হইতে আগত । “সর্ধং খনিদং ব্রহ্ম” ও “তজ্জলানীতি” বাক্য 
ইহারই দৃষ্ট। তৎজ, তৎল, ও তৎঅন, সংক্ষেপে তজ্জলানি হইয়াছে । অর্থ-_ 

তাহার হইতে জাত, তীহাদেরই লয়, তাহাতেই প্রাপন ব] স্থিতি তটস্থ লক্ষণে 
্রন্ম লক্ষণ। শ্বেতকেতৃ মহধি উদ্দালক পুত্র ও শিশ্য, তত্বমসি মূলক বেদান্ত শান্তর 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত। এই সকল খধিগণ মধ্যে মহধি আরুণি ও 
তৎশিষ্য বাজসনেয়ী যাঁজবন্ক্য ষেরপ সরলভাবে বেদাস্তের আলোচন! বিস্তার 
করিয়াছেন তাহা! "অতীব উপাদেয়। ইহাদের দৃষ্ট মন্ত্র হইতে কিয়দংশ 
পাঠকগণের গোচরার্থ আলোচিত হইল। মহ্ধি উদ্দালক আরুণি গৌতম 
স্বশিষ্য শ্বেতকেতুকে অনুশাসন করিতে গিয়া যে অমূল্য “সৎমূলং” “একমেব- 
ছিতীয়ম্চ ও “তত্বমলি” ইত্যাদি মহাবাক্য সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা 
ষুগে যুগে মানব হৃদয়কে উজ্জল করিয়। আসিয়াছে ও করিবে। জীব-তরন্ষের 
একতাবিধায়ক একুতম বাক্যে বেদয়াশির সারমর্্ সম্যক নিবদ্ধ রহিয়াছে। 
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জগৎ সম্মুলক। জড় প্রকৃতি বা পরমাণু বা অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি 
নহে। ইহা তারম্বরে ঘোষণা করিয়া তিনি অছৈততত্ব স্থাপন করিয়াছেন । 
ছান্দোগ্য ব্রাহ্ণান্তর্গত যে কতিপয় অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ, 
তাহার ষষ্ট অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদাত্মক বেদান্ত-শান্থ যে ভাবে উক্ত আছে, নিম্বে 
তাহার আভাস দেওয়া! হইল । মহধি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে 
গুরুগৃহে পাঠাইলেন ; তিনি গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়। গুরুর শুশ্রাষ। দ্বারা 
গুরুর সম্ভোষ বিধান করিয়া! চারি বেদ, অধ্যয়ন করতঃ বিদ্যাভিমানী হইয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন। মহষি পুত্রকে অন্থুচানমানী দেখিয়া ছুঃখিত হইলেন । তিনি 
পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস তোমার ব্যবহারে বোধ হয় তুমি ব্রহ্ম 
বা মধু বিদ্যা যাহ] চিত্তকে মধুর করে তাহা সম্ভবতঃ প্রাপ্ত হও নাই। পুত্র ঝলিল, 
“উহা কিরূপ ?” মহৃধি বলিলেন “যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মৃতমবিজ্ঞাতং 
বিজ্ঞাতমিতি”, এই আদেশ তুমি পাও নাই? বেদাস্তস্থত্রে এইটা প্রতিজ্ঞা 
বাক্য বলিয়া গৃহীত। অর্থযাহা শ্রবণ করিলে আর কিছু শ্রাব্য থাকে না, 
যাহা মনন করিলে অতকিত বিষয়ও বিচারিত হইয়া যায় এবং বোধগম্য হইলে 
অনিশ্চিত সবকিছু নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হওয়া ষায় তাহ। কি তুমি আদিষ্ট হও 
নাই? শ্বেতকেতু সবিম্ময়ে জিজ্ঞাস করিলেন, “সে কি প্রকার ?” পিতা! বলিলেন, 
যেমন এক মৃৎ্পিগুকে জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়; মৃন্ময় বিবিধ 
নামরূপাত্ক দ্রব্য কলের নামরূপ কথার কথা, মৃত্তিকাই সত্য। হাডি, কলসী, 
ঘট, খাপরা, গেলাস, পুতুল এইনব নামের পটাপটি, এই আছে এই ন..। যখন 
এ সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়৷ চুরমার হয়, তখন আর ইহা! ঘট, ইহ! পুতুল, বলিবার কিছু 
থাকে না মাটী খাঁটা তা ঠিক থাকে । নাঁমরূপ বাক্যের আড়গ্বর মাত্র; এ সব 
বৈকারিক প্রলাপের ন্যায়। যেমন স্বর্ণ নিশ্মিত একটা দ্রব্য দেখিলেই সোনার 
সব জিনিষ জান! যায়, নামরূপ কথ মাত্র সার, বৈকারিক। স্বর্ণ ই সতা। 
যেমন সোনার হার, বা, বালা শবে কিছু নিহিত নাই, নাম মাত্র। অজ্ঞানীই 
নামরূপে সত্যতা আরোপ করে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দ্রব্য সত্বা মনে কু । বুদ্ধিমান্‌ 
উহ্থাতে স্বর্ণ ই লক্ষ্য করে, নামরপাত্মক বাক্য বিক'রাত্মক, অসার। যদি কেহ 
এ সকল বিভিন্ন অলঙ্কার বিক্রুয়ার্থ পোদ্দারের দোকানে যায় তখন পোদ্দার 
নামরূপ আকার ভেদে দৃষ্টি মোটেই দেয় না, কত ওজনের সোনা আছে 
তাহাই লক্ষ্য করে মাত্র। স্বর্ণের কার্য হার, বাছুঃ বাল! কিছু নয়, 
কারণ ঘে সোনা তাহাই ঠিক। কারণ সত্য, কার্ধ্য বৈকারিক, কথার কথ। 
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মাত্র। মনে কর একজন কন্তার বিবাহ দিবে, অলঙ্কার তৈয়ার করার জন্য 
একশত ভরি স্বর্ণ পিগু ৬শনয়ন করিল। উহাতে হার, বাজু, বাজ! 
আছে কি? উহা! দ্বারা টাক্শাল হইতে গিনি মোহরও হইতে পারে, 
স্ব্র্ণকার দ্বারা পানের ডিবা, রিকাবীও তৈয়ারী হইতে পারে, আবার হার, 
বাজু, বালাও তৈয়ারী হইতে পারে, সোনার শিবলিঙ্গ বা গণেশ কি গোপাল, 
মৃত্তিও তৈয়ার হইতে পাবে, ইঁছুর বানরও তৈয়ারী হইতে পারে। যাহাই 
তৈয়ারী হউক, স্বর্ণত্বের কোন হানি হয় না, নামরূপাত্মক আকার প্রকার 
কিছু স্ৃবর্ণপিণ্ডে নাই। তুমি যাহাঁকে আংটা বল অন্তে তাহাকে রিও বলে। 
নামের কোন ঠিকানা নাই। উহা? বৈকারিক কথার কথামাত্র। আজ যেটা 
বালা সেটা ভাঙ্গিয়া কাল আংটী করা যাইতে পারে । সোনা যে সেই। বালা 
রহিল না আংটা হইল । স্থতরাং কার্য কিছু নয়, কারণ সত্য । নাম রূপাত্মক 
কার্ধ্য স্থবর্ণে আরোপিত হয়। উহা! স্থবর্ণের ধর্ম নহে । যাহাতে যাহা! নাই 
তাহাতে তাহা কল্পনাই আরোপ বা৷ অধ্যাস। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা 
আরোপকে বিবর্ত বলে। স্থতরাং নামবপাত্মক সোনার দ্রব্যে যে স্বর্ণ চিন্তা 
ত্যাগে, নাম রূপের আরোপ, তাহা বিবর্ত মাত্র। অতম্মিন্‌ তজ্জ্ঞানং। খষি 
পুনঃ বলিলেন, একটী লৌহনিশ্মিত নরুণ দৃষ্টে সকল লৌহময় প্রত্য জ্ঞাত হওয়া 
যায়। লৌহের কাধ্য* যে কুঠার, কুদ্দাল ইত্যাদি নামরূপ তাহা কথার কথা, 
বৈকারিক বাদ মাত্র, লৌহই সত্য । ইহা! দ্বার! খধি বুঝাইলেন কাধ্য ঠিক নয়, 
কারণ ঠিক । তেমনি এই জগত কার্য, উহা! ঠিক নহে, উহার যে কারণ তাহা 
সত্য। এই ঠিক শবটা স্থলে সংস্কৃতে সৎ ও অঠিক স্থলে অসৎ শব প্রয়োগ করা 
হয়। তাহাতে বল! হইল কারণ সং কার্ধ্য অসৎ। কারণ কে জানিলে কার্ধ্য 
জানার আর বাকী থাকে না মনে কর একটি লোর্ক রাস্তায় একটা আংটা 
কুড়াইয়৷ পাইল। তখন সে নিজেও দেখে, অন্ককেও দেখায় আংটী বলিয়। 
নয়, উহা! সোণার কি পিতলের, আংটীত্ব কার্ধা, তৎ্প্রতি লক্ষ্য নয় কারণের 
প্রতি লক্ষা, সোনাও কারণ হইতে পারে, পিতলও কারণ হইতে পারে। যদি 
স্থবর্ণ কারণ হয় তবে আংটাটা মূল্যবান; আর যদি কারণ পিত্বল হয় উহা 
'অকিঞ্চিৎকর । আকার.নামরূপ যে কাধ্য, তাহ! কিছু নয় কারণই সতা। এইক্নপ 
জগৎ-কারণকে জানিলে সব জানা হয়। কার্য মিথ্যা, কারণ সত্য। ইহাই 
আদেশ; আদেশ অর্থ _-আ৷ নমস্তাৎ দ্িশতি নির্দিশতি ম্বরূপং যেন। সত্য 
শ্বন্ধপকে যাহা -ঘারা নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করে তাহাই আদেশ । আদেশ 
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মিথ্যা হইতে পারে না। তাই এই আদেশবাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য স্বরূপে বেদাস্ত- 
সুত্রে গৃহীত হইয়াছে । পিতা মাত৷ গুরুজন পুত্র ব! শিষ্যকে যাহা সত্য তাহাই 
শিক্ষা দেন, এজন্য তাদের বাক্যও আদেশ বলিয়া উক্ত হয়। শ্বেতকেতু এই দৃশ্য 
প্রপঞ্চ যে ব্রদ্ধে আরোপিত বাক্যমাত্র তাহ! সম্যক হৃদয়ঙগম ন। হওয়ায় বলিলেন, 
“সবিশেষ বলুন।” খধি বলিলেন-_“সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং।” 
অর্থ হে সোম্য সংইমাত্র প্রপঞ্চ-স্থষ্টির অগ্রে দ্িতীয়রহিত অখণ্ড একরস ; 
অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভেদ রহিত ছিলেন । খ ১০।১২৭২ মন্ত্রে “আনীদবাতং স্বধয়! 
তদেকং তম্মাদহঅন্যত্নপরঃ কিঞ্চম আস।” একই ভাব প্রকাশক। কোনও 
প্রকার ভেদ নাই । তাহা! হইতে” অন্য অপর কিছুই ছিল না। সৎ শব্ধ অস্তিত্ব 
জ্ঞাপক। অর্থাৎ “আছেন” এই যে ভাববস্ত তাহাঁকেই প্রকাশ করে অসৎ-ন 
সৎ অর্থাৎ অভাব বা! শূন্যতা প্রকাশক | ইদং শব্দ নিকটবর্তী" ইন্দ্রিয় গ্রাহ্‌ 
পদার্থকে নির্দেশ করে । দৃশ্যমান্‌ জগণ্, প্রপঞ্চই ইন্দ্রিয় গ্রাহ, সুতরাং ইদং পদ 
দ্বার। ইহা! নির্দেশিত হয়। অগ্র-্ন্ষ্টির অগ্রে। আসীৎ ছিল। ইহাতে 
পুর্ব্বে ছিলেন এখন নাই বাঁ পশ্চাৎ থাকিবেন না৷ বল! হয় নাই। তাতকালিক 
অবস্থা জ্ঞাপক মাত্র । এক অর্থ এক রস, সর্বত্র একপ্জপ, সর্বপ্রকার ভেদ রহিত । 
সর্বত্র সমভাব বৈষম্যভাব। যেমন নখ, চুল, হাড়, মাংস শোণিত একই দেহে 
থাকে, ইহা বৈষম্যযুক্ত। যেমন একগ্লাস জল ইহার উপরে মধ্যে ও নীচে একই 
রস, তদ্বৎ। অদ্বিতীয় বলায় দ্বিতীয় রহিত, অসঙ্গ সর্বব্যাপী বল! হইয়াছে । 
যেমন ঈশা উপনিষদে ব্রহ্মাকে “সপধ্যগাৎ শুক্রম্অকায়ম্‌ অব্রণম্‌ অ- বিরং শুদ্ধম্‌ 
অপাপবিদ্ধং” বলা হইয়াছে । অন্ত কিছু ছিল না বলিলে প্রকৃতি, মায়া বা তম: 
বা এতজ্জীতীয় কিছু স্মন্স্র কণ্টক মাংসে যেমন অনৃশ্যভাবে বিদ্ধ থাকে তছৎ ব্রচ্ছে 
না থাকা। ময়লা! যেমন চম্মে অদৃশ্তভাবে থাকে তছৎ মায়া ব্রন্মে না থাকা জন্য 
শুদ্ধ। শরীর রহিত, স্নায়ু রহিত, ব্রণ রহিত বলা, যেমন ব্রণ প্রথম দূষিত রক্ত- 
রূপে সুক্ষ স্নায়ুতে থাকে, পশ্চাদ্‌ চম্মভেদ করিয়! উদগত হয়। তথ্বৎ মায়! ব্রগ্থে 
হুশ স্নায়ু কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না, শ্রুতি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, 
অর্থাৎ ব্রন্ধাশ্রয়ে মায়া থাকে ন! অর্থাৎ “জুজু'বৎ মায়া অসৎ বা নাই। শুক্র 
বলায় উজ্জ্বলতা যেখানে সেখানে তমঃ স্থান পা না বলিয়া যেমন অসঙ্গ ব্রহ্ম 
ব।লয়াছেন। তদ্ধৎ একমেবাদিতীয়ম্‌ বাক্য এখানে প্রয়োগ হইয়াছে । ভেদ 
তিন প্রকার-_স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় । যেমন একটি বাগান চারিদিকে 
ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত, মধ্যে পুকুর বিশিষ্ট । বাগানে নিম্ব তেতুল, আম, খেজুর, 
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তাল, লিচু,কল। ইত্যাদি নানাপ্রকারের বৃক্ষ আছে। এই এক একটি গাছে 
যূল, কাণ্ড, শাখা পত্র, পুষ্প, ফল আছে । এখন একই বৃক্ষে এই যে মূল, ফলাদির 
বিভিন্নতা, ইহা ন্বগত ভেদ। নিশ্ব তেঁতুলাদি বৃক্ষে বৃক্ষে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় 
ভেদ এবং ইষ্টক ও জল সহ বৃক্ষের যে ভেদ তাহা! বিজাতীয় ভেদ বলিয়া অভিহিত 
হয়। অদ্বিতীয় বা অসঙ্গ বলায় মায়া, জীব, জগৎ কোনই কিছু ছিল ন!। 
সৎ বলায় যাহা! নিত্যকাল একরপে স্থিতিশীল তাহাকে বুঝায় । যিনি অগ্রে সৎ 
ছিলেন এখনও সৎ আছেন পশ্চাতেও সৎ থাকিবেন। এমন যে সৎ বস্ত তাহাতে 
কর্দাপি কোন পরিবর্তন ঘটিতেই পারে না । ঘটেও নাই । তবে মায়া, জীব, জগৎ 
কোথা হইতে আসিল? উহ! প্রকৃত পক্ষে নাই, আছে বলিয়া ভ্রম হইতেছে, 
ইহাই বলিতে হয়। জগতে সমত! নাই, সর্বত্রই বৈষম্য পুর্ণ, অথচ তিনি 
সমভাব। যেমন ভেম্কীবাজীতে কত কিছু দেখায় কিন্ত সব ফক্কিকার । তেমনি 
এই মায়িক জগৎ, জগতে জীব। এই জগতে বৈষম্য কেন? অনুসন্ধানে সত্ব, 
রজঃ তমঃ, এই তিন গুণের বৈষম্য স্থ্টি ও সমতায় গ্রলয্ন ঘটে জানা যায় । গুণ- 
বৈষম্যে বুদ্ধির বৈষম্য ৷ বুদ্ধির বৈষম্যে মত ভেদ । স্থতরাং হৃষ্টির প্রথমাবধিই 
মতভেদ চলিয়া আসিতেছে । বৈষম্যেই যার আরম্ত তাহাতে সমতা, সমবুদ্ধি, 
সমপ্রাণতা৷ অসম্ভব । তাই প্রচারকগণ যতই সমতা! বলিয়! চিঞ্ক্লার করুন না 
কেন, সমতা ঘটিতেই পারে না। যিনি সমতার ঘোষণা করেন ও যাদের জন্য 
ঘোষণা করেন তাহাতেই বৈষম্য বিদ্কমান। বুদ্ধির বৈষম্য অর্থাৎ নৃন্যাধিক্য 
জনিত যে বৈষম্য তাহা! ঘোষণ। ঘ্বার! বিদূরিত হইবার নহে । একজন যাহা ভাল 
মনে করে, অপরে তাহাতে দোষ দর্শন করে । যেমন মছ্য, মাংস, আহার একজন 
নির্দোষ চক্ষে দেখেন, অপরে তাহা দে'ব-হুষ্ট দেখেন। যাহা তমোগুণী ভাল 
বলেন, রজোগুণী তাহ। নিন্দাই বলেন। যাহা রজোগুণী শ্রেষ্ট মনে করেন, 
সত্বগুণী তাহ। নিকৃষ্ট বলেন । লোকে “রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ খজুকুটিলনানাপথজুষাং» 
হইয়৷ থাকে । তাই একটা শ্লোক আছে “বেদ! বিভিন্ন স্বতয়ো বিভিন্ন নাসৌ 
মুনির্ধস্তমতং ন ভিন্নম্” এই কথাটা সংসারে লদাকাল সত্য। এজন্য বৈদিক 
সত্য যুগেও বিভিন্ন মতবাদী থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগে এইরূপ বুদ্ধির 
তারতম্য ভেদে ছয়টা বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায় একই বুদ্ধদেবের 
আদেশ. উপদেশের মন্খব বিচারের জন্য হৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদল 
সৌন্রাস্তিক বা শৃন্তবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহাদের মতে অসৎ ব। 
অভাষ (শৃন্ত.),হুইতে সৎ বাঁ ভাব পদার্থের উৎপত্তি শ্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত 
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স্বরূপে তাহারা বলেন মৃৎ্-পিও ধ্বংসে ঘটাদির উৎপত্তি, বীজা ধ্বংসে অঙ্কুর 
উৎপত্তি হইয়াছে । এই অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বা অসৎ হইতে, 
সতের উৎপত্তি বাদটা বৌদ্ধযুগের অভিনব বিতকিত বিষয় নহে । উহা! বনু 
প্রাচীন; সত্যাদি যুগেই উক্তবাদ থাকা জান! যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই এই 
মতঘাদের খগডনোক্তি আছে। স্থ্টির পুর্ব্বে এক অদ্ধিতীয় সৎ মাত্রের অবস্থিতি 
বলিয়াই, মহধি আরুণি শিষ্বের বুদ্ধির তীক্ষতা সম্পাদন ও নিশ্চয়াত্মক করার জন্য 
বলিয়াছেন--“তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তন্মাদসতঃ 
সজ্জায়ত।” অর্থ_কেহ কেহ বলেন যে, অসতই সৃষ্টির পুর্বে এক অদ্ধিতীয্ 
ছিলেন । সেই অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয়। মহষি আরুণি তৎপর বলিয়াছেন__ 
“কথমসতঃ সঙ্জায়তেতি।” অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবে? অর্থাৎ 
সম্ভবপর নহে। এই সৎ ও অসৎ শব্দদ্ধয় ব্যবহারে বিভিন্ন দর্শনের' সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । ভয্মাধো সাংখ্যের সৎ প্ররুতি হইতে জাত কাধ্য সৎ এই মতবাদ 
«সৎকাধ্যবাদ” বলিয়া কথিত হয়। পাতগ্তলির যোগেও ইহা স্বীকাধ্য । 
সৎপরমাণু হইতে জাত পদার্থ-নিচয় অসৎ ইহা ন্ায়বৈদেশিকের মতবাদ; 
ইহাকে “আরম্তবাদ” বলে। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের অসৎ হইতে সদোৎপত্তি 
*শূন্বাদ” বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৎ, অসৎ শব্দের বিভিন্ন অর্থও দেখা যায়। 
যেমন সৎ অর্থ মূর্ত, অসৎ অর্থ অধূর্ত। সত্ভাব বস্ত। অসৎ অভাব বস্ত। সৎ 
সত্য, অসৎ মিথ্যা । সৎ ভাল, অসৎ মন্দ । সৎ অবিনাশী, অসৎ বিনাশশীল । 
সৎ ব্রহ্ম অসৎ মায়া। এই অসৎ মায়া, তম, অবিদ্যা, মূলা, প্রধান! প্রক্কতি, 
অব্যক্তা, অন্ন, প্রতি স্বধা, অব্যাকৃতা, দিতি ইত্যাদি নামে কথিত হয়। সৎ 
হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সতেরণউৎপত্তি, কিন্বা সৎ হইতে সতেব বা অস* 
হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। তাই মহধি কিরূপে সম্ভবে বলিয়াছেন ! 
যেখানে যাহা হুন্ধরূপে নাই তাহা হইতে তদোৎপত্তি সম্ভবেনা। যেমন তিলে 
বা সরিযায় তৈল সুক্ষ অবস্থায় থাকে তাই, তাহ! পিষিলে তৈল পাওয়া যায়। 
তিল ব| সরিষার মত ক্ষুদ্র উপলখণ্ড পিষিলে তৈল পাওয়া যায় না; কারণ 
উহাতে তৈল সুক্্ভাবে থাকে না । কচি ডাব নারিকেলে কেবল জল দেখা যায় । 
তাহাতে কি নারিকেল ও নারিকেলের শাস সুম্্সভাবে নাই? বটকীজ যতই 
অণু হউক না কেন উহাতে সমূল সশাখা, সপল্লব বটবৃক্ষ সুক্্মভাবে থাকে, তাই, 
তাহা হইতে বটবৃক্ষ জন্মে। মৃত্তিকার অভাব হইতে ঘটোৎ্পত্তি হয় না; মৃত্তিক। 
হইতেই ঘটোঁৎপত্তি। উহা! দ্বারা মুৎপিও্ড রূপান্তর লাভ করিয়াছে : ধ্বংস হয় 
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নাই। বীজ ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না, বীজ অস্কুররূপে পরিণত হয় মাত্র । 
'যদি বীজ আরগ্ন সাহায্যে ভাজিয়া নেওয়। যায় তাহাতে বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উহা 
হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভবে না। সঙ ও অসৎ ( ন-সৎ) একাত্রাবস্থান করে না। 
যেমন আলো ও আধার একই সময়ে একস্থানে থাকে না তদ্ৎ। কাজেই সৎ 
হইতে অসৎও অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি সম্ভবে না। সৎ ও অসৎ ইহাদের লক্ষণ । 
গতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_“নাসতে। বিদ্যতে ভাবে! নাভাবো৷ বিদ্যতে 
সতঃ1” (২1১৬) অর্থ, অসতের কোন সত্ব! বা বিদ্যমানতা৷ নাই । সতের কখনও 
অভাব হয় না অর্থাৎ বিনাশ নাই। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবপর 
নয়। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ উৎপত্তি 
বৈকারিক ব্যাপার । সৎ হুইতে উৎপত্তি করিতে গেলেই সৎকে বিকার গ্রস্ত 
হইতে হইবে। সৎ যাহা তাহা নিত্যই একরপ, কদাপি কোন হ্রাস বৃদ্ধি তাতে 
ঘটে না, বিনাশও ঘটে না। অসৎ অভাব তাহা! হইতে উৎপত্তি হইতে পারে 
না কারণ যাহা উৎপত্তি লাভ করিবে তাহার সত্ব! অর্থাৎ ভাব থাকিতে হয়। 
যাহার সত্বাই নাই তাহার উৎপত্তি কি? স্থৃতরাং “কখমসতো সঙ্জায়তেতি” 
বলাতেই খধি অন্ত সব মতবাদ খগুন করিয়াছেন । যদ্দি কেহ মনে করেন যে, 
অসৎ হইতে সৎ-উৎপত্তি-বাদ বৌদ্ধ যুগের হ্ষ্ট সুতরাং এই উপনিষদ্রুবৌদ্ধযুগের 
পরবর্তী বা সমসাময়িক, তাহাদের ম্মরণ রাখ! কর্তব্য যে বৌদ্ধধর্ম বেদের কোন 
কোন বিষয় অমান্য করিলেও উহা! বেদমূলক। বুদ্ধ তার ধর্ম ভারতের বাহির 
হইতে শিখিয়। আসিয়! ভারতে প্রচার করেন নাই। ভারতে যাহা ছিল তাহা 
হইতে লিখিয়াছেন। ভারতে বেদেই উহ] ছিল স্থতরাং তাহার মতবাদ বেদ 
হইতে গৃহীত | যেমন অহিংস! নীতি, ব্রহ্ধধ্য ও ধ্যানাদি গৃহীত তেমনি অসৎ 
বা শুন্তবাদ বেদ হইতেই গৃহীত। ধা ১০1৭২ সুক্ত লোক্য বৃহস্পতি দৃষ্ট । তাহাতে 
«“অসতঃ সঙ্জায়ত” বাকাটা আছে। চার্বাকবাদ বা লোকায়ত মতবাদ এই 
লোক্য বৃহস্পতি হইতে আগত । এমন উক্তি মহাঁভারতাদিগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হ্য়। 
বগ্ঘপি উক্ত মন্ত্রের অসৎ শব্ধ অব্যক্ত বা অমূর্ত, যেমন আকাশ হইতে বায়ুর 
উৎপত্তি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্ত আকাশ অমূর্ত, অব্যক্ত । তাহা হইতে বায়ু; 
এইবপ অর্থ থাকিলেও উহার কদর্থ গৃহীত হইয়া এ মতবাদের স্থষ্টি হইয়াছে। 
অছৈতবাদও এইরূপ বেদমূলক হইলেও, বাদরায়ণ এবং গৌড়পাদ প্রভৃতি অহৈত 
'তত্বের বিস্তার করিলেও উহা পশ্চাত্ভাবী ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যর মত-বাদ বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে । অতংপর মহর্ষি আরুণি বলিয়াছেন “তদৈক্ষত বহুস্তাম 
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প্রজায়েরেতি”। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বনু হইব প্রজা স্থষ্টি করিব। খণ্খেদেও 
১০।১২৯৪ ক্লোকে আছে “কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধিমনসো! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ»। 
পশ্চাৎ স্থষ্টির আরম্ভন সেই সৎ তেজ স্থষ্টি করিলেন। ইহাতে সাংখ্যের প্রকৃতি 
স্ষ্টি কর্মী তাহা নিরম্ত হয়। তৈত্তিরীয়েও এতম্মাদাতন আকাশঃ সম্ভৃতঃ | 
আকাশাৎ বাযুং। বায়োরগ্রিঃ। অগ্রেরাপঃ। অগ্ত/ঃ পৃথিবী । সেই তেজ 
হইতে জল ও জল হইতে অন্ন বা! ক্ষিতি তত্বের উদ্ভব হইল। এখানে আকাশও 
বাষু অমূর্ভ ভূতছয়ের স্থা্টি তেজে অন্তর্তাব করতঃ স্থষ্টি তত্ব বল! হ্ইয়াছে। 
যেমন সুক্্শরীর পঞ্চপ্রাণ পঞ্চজ্ঞানৈন্দরিয়, পঞ্চ কর্শেন্দ্িয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ) দ্বারা সংঘটিত হুইলেও সপ্তদশ কলা বিশিষ্ট ব্ললা হয়। 
মনে চিত্ত ও বুদ্ধিতে অহঙ্কারকে অন্তর্তাৰ করিয়াই সপ্তদশ বল! হয়। বস্ততঃ উহা 
উনবিংশ[5 কপ। বিশিষ্ট । তেমনি শিশ্য-বুদ্ধির তীক্ষতাদি লক্ষ্য করিয়াই খাষি 
নামরূপাত্মক বা! মূর্ত পদার্থের দ্বার! স্থট্টির আরস্তন করিয়াছেন। যেমন রামের 
বাটাতে দুর্গাপুজা হইতেছে বলিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্তিক, গণেশাদির পুজাও 
হইতেছে বলা হয় তেমনি । 

ধথেদের ১০।১২৭ স্থক্কের উল্লিখিত মন্ত্রে মানস বা সন্ষস্থট্টির কথা আছে। 
এখানেও মহধি আরুণি সুম্ত্রভূতের স্যষ্টির পর সুম্ম দেহ উৎপত্তি ও তাহাতে 
সতের জীবরূপে অনুপ্রবেশের উপদেশ করিয়াছেন। এবং তৎপর দৃশ্য প্রপঞ্চ 
বা বিরাট উৎপত্তি বণিত। “অনেন জীবেন আত্মন। অন্ুপ্রর্বস্ত নামরূপে 
ব্যাকরোৎ”। তৎপর খধি পঞ্চভৃতের ব1 ভূতত্রয়ের নানারূপ সংযোজনে যে 
সুলভূতের স্ষ্টি হয় তাহা বলিয়াছেন ? উহা! ত্রিবিৎ_-করণ ও পঞ্চীকরণ নামে 
প্রসিদ্ধ; নিয়ে বিমিশ্রণ প্রণালী প্রদ্দশিত হইল-__ 
ত্রিবিৎকরণ__অবিমিশ্র অগ্নি অবিমিশ্রিত অপ অবিমিশ্রিত অন্ন মিশ্র 


॥০ 1০ 1০ -১ অগ্নি 
০ ০ ০ -১ অপ 
1০ ০ ॥ ০ -১ অন্ধ 
পঞ্চীকরণ-__ 
[পঞ্ষীকৃত অপক্ষীকৃত অপঞ্ষীকৃত অপক্ষীকৃত অপকীকৃত পঞ্ষীকৃত 
আকাশ বায়ু তেজ অপ ক্ষিতি 
০ %০ %/০ ৮০ %*  -:১ আকাশ 


/০ ॥০ ৮০ ৮৩ ৮০ --১ বায়ু 
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অপঞ্ীকত অপক্ষীকৃত অপঞ্ষীকত অপঞ্ষীকৃত অপঞ্ষীকত পঞ্ষীকুৃত 
আকাশ বায়ু তেঞ্জ " অপ ক্ষিতি 


৩ ৮০ ০ ৮০ ৮০ ০০১ তেজ 
৩ ৮৩ ৮৩ ॥০ ৮৩ --১ অপ 
%/০ ৮৩ ৮/০ 7৩ ॥০ --১ ক্ষিতি 


তৎপর মহ্ধি আরুণি ত্রিবিৎকরণ দৃষ্টান্ত হবার! শিল্তকে বুঝাইয়াছেন_ যেমন 
মিশ্র অগ্নিতে অগ্নি, অপ ও ক্ষিতিতত্ব আছে, অগ্নির যে লোহিতবর্ণ তাহা 
তেজের অংশ, যে শুক্লাংশ তাহা অপের, যে 'কৃষ্ণাংশ তাহা ক্ষিতির। যদি 
এই তিন্*ভূতাংশ অগ্নি হইতে উঠাইয়! লওয়! যায়, তবে আর অগ্নির অগ্রিত 
থাকে কি? তত্দরপ কুর্ধ্য, চন্দ্রীদিতেও তিন ভূতের অংশ আছে। তাহ 
অপসারিত করিলে এ ৃর্ধ চন্দ্রাদির'কোন সত্বা থাকে না। এই যে অগ্নি, 
কুর্ঘ, চন্দ্র ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নামরপাত্মক। উহার কোন সত্ব! নাই, 
উক্ত পঞ্চভূতই উহার কারণ, তাহাই সত্য । কারণ সত্য কাধ্য মৃযা। ক্ষিতি 
কার্ধরূপে অসৎ, কারণ রূপে. সৎ। অপ হইতে ক্ষিতি। অপকারণরূপে সত্য । 
তেজ হইতে অপ। তেজ কারণরূপে সত্য; অপ কার্য অসৎ" তেজ বায়ু 
হইতে জাত সুতরাং তেজ কার্ধ্য অসৎ; বায়ু কারণ সৎ। বায়ু কার্য, 
আকাশ কারণ। আকাশ কারণ রূপে সৎ। তাহা হইতে আকাশ জাত। 
আকাশ কার্যরূপে অসৎ । যিনি কারণ তিনিই সৎ। এই যে কাধ্যের কারণ- 
রূপে সত্যতা, তাহাকে আপেক্ষিক সত্যতা বলে। খধষি বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের গুরু পরম্পরায় সকলেই এই পঞ্কীকরণ জানিতেন, স্থতরাং ইহা! এই 
ধাধির সমসাময়িক নহে, বেদেই এই পঞ্ধীকরণ উপদিষ্ট ছি জানা যায়। এবং 
তাহার! এই পঞ্চীকরণ জানিতেন এজন্য তাদের নিকট কেহ কোন নৃতন দ্রব্য 
উপস্থিত করিতে পারিত না। কারণ যাহাই উপস্থাপিত কর তাহাই পঞ্চীকত 
পঞ্চ মহাভূত ছারা! সুগঠিত । চাই হীরা, সোনা বা আর কিছু দ্রব্য। অতঃপর 
মহ্ধি স্থুলদেহ ও বুম্ম দেহের প্রকৃতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্নময় 
মন, জলময় প্রাণ ও তেজম়য় বাক। অন্ন ভক্ষিত হইলে জঠরাগ্নি দ্বারা পাচিত 
হয় এবং পশ্চাৎ তাহা! যে সব ধাতুতে দেহ গঠিত সেই সব বিভিন্ন ধাতুতে 
পরিণত হয়। কোন অংশে চুল, কোন অংশে নখ, কোন অংশে বায়ু, কোন 
আশে চর্ম, কোব্রক্মঘশে মাংস, কোন অংশে অস্থি, কোন অংশে মেদ কোন 
অংশে মজ্জা, ফৌঁনি শংশে বীর্য ইত্যাদি গঠিত করে। খধি বলিলেন, তক্ষিত 
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অন্ন প্রভৃতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। উহাই স্থুলাংশ পুরী (মল) রূপে নির্গত 
হয়। ম্ধ্যমাংশ মাংসে পরিণত হয় এবং অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা মনের পুষ্টিলাভ 
ঘটে। জলের স্থুলাংশ মুত্ররূপে বিনির্গত হয়। মধ্যাংশ দ্বারা শোণিত ও অনিষ্ঠ- 
অংশ দ্বারা প্রাণের পুষ্টিসাধন হয় । তেজ (তৈজসপদার্থ ঘ্বৃত, তৈলাদি) ভক্ষিত 
হইলে উহার স্থুলাংশ দ্বারা! অস্থি, মধ্যম অংশ হইতে মজ্জা ও অনিষ্ঠ অংশ হইতে 
বাকের পুষ্টিলাভ হয়। বাক্য সংক্ষেপার্থ কতক কতক অন্তে অস্তর্ভাব কর! রীতি 
অনুসারে এখানে সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি কথিত হয় নাই। ক্স মন ভৌতিক 
পদার্থ, তাহা! অন্ন দ্বারা! পুষ্ট, এই কথাটা শিত্য “ছা! জী” বলিয়া গ্রহণ না করায় খষি 
বলেন, তুমি পনর দিন উপবাস কর কিন্ত জল পান করিবে। শিষ্য তন্রপ 
অনুষ্ঠান করিলে খষি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক্‌ 'অমুক্‌ মন্ত্রস্কল বল। 
শিশ্ত বলিল, "মার ম্বৃতির ও বাক্যের স্ফুত্তি হইতেছে না; খষি বলিলেন, 
যাও অন্ন খাও। অন্ন গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এখন বলিতে 
পার? সে বলিল, হাঁ। তখন খষি বলিলেন যে, অন্নাভাবে স্থতি ও বাক্ষ্ফৃত্তি 
পায় নাই। স্মৃতি মনের কার্য্য, তাহ অন্ন গ্রহণে স্ফত্তি পাইয়াছে। জল পান 
করায় সে প্রাণে বাচিয়া ছিল; অন্ন জল দ্বারা তেজের বৃদ্ধি পাওয়ায় বাকৃস্কৃত্তি 
ঘটিয়াছে। অতএব মন ভৌতিক পদার্থ, অন্ন দ্বার! পুষ্ট ইহা প্রমাণ হয়। মন যে 
ভৌতিক পদার্থ তাহা বর্তমান কালে ক্লোরোফরম করায় মন আড়ষ্ট হয়, তাহার 
কার্ষ বন্ধ হয় ইহা! হইতেও জানা যায়। সুম্্ম দেহ ভৌতিক হওয়ায় উহাও স্থুলের 
ন্যায় জড়। উহারও নিজের কোন সংজ্ঞ। নাই । দেহপিগ ও সুল্দেহ অধিকার 
করতঃ দেহী জীব চৈতন্তে অবস্থিত ইটা বুঝাইবার জন্য খষি বলিলেন, গাঢ়. 
নিদ্রার দিকে ধ্যান দাও । উহাকে পম্বপিত” বলে; অর্থ “ম্বং অপি ইতো৷ গতো। 
ভবতি” অর্থাৎ স্ব স্বরূপ আত্মীতে স্থিতিলাভ ঘটে। তিনি আনন্দময় তাই 
সংসারের যাবতীয় দুঃখের লয় হুইয়। পুরুষ আনন্দময় কোষমাত্র অবলম্বনে ব্রহ্ধানন্দ : 
উপভোগ করে। এই সময় এ আনন্দময় কোষ অসং তমের আবরণ থাকায় 
নিপ্রোথিত ব্যক্তি বলে কিছুই জানিনা । এই যে তমজনিত অজ্ঞতা থাকে তাই 
সিংহ ব্যাত্র, কীট পতঙ্গ সবাই নিত্রোখিত হুয়া নিদ্রায় যে স্বরূপ হুখাবস্থা 
পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ইন্দ্রিয় সংস্কার পরবশে আমি সিংহ, 
আমি ব্যাপ্ত ইত্যাকার ভাবে ভাবিত হয়। পুত্রাভান, বিতাভাব, প্রতিষ্ঠার 
অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, অল্নাভাব সর্ব প্রকার দুঃখরাশি থাকে না এমন অবস্থা 
জাগ্রতেও হইতে পারে; তাহাকে ধ্যান সমাধি বলে4 ইহার পর খাষি অশনায়। 
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ও পিপাসান্বার সৎ কি তাহা বলেন। অশ ভক্ষণ আর নায় অর্থ নায়ক ব। 
পরিচালয়িততা। অর্থাৎ যিনি স্ক্ষিত দ্রব্যকে পরিচালিত করেন। শু অন্ন 
গলায় কি বুকে বাধিলে লৌকে জল পান করে। জল সেই অন্নকে পরিচালিত 
করে। এজন্য জল “অশনায়া” বলিয়া আভহিত। যখন কেহ পিপাসার্ত হইয়া 
জল পান করে তখন তেজ কতৃক পরিচালিত হ্ইয়। সেই জল শরীরের সর্বত্র 
নীত হয় এবং সেই তেজ পরিচালিত জল স্বেদ্রূপে নির্গত হয়। এতদ্বারা তেজ 
উদ্কের নেতা এইজন্য উহাকে “্উদন্ত” বলে। কাধ্য কারণ দ্বার৷ পরিচালিত 
হয়। যাহ! হইতে যাহার উৎপত্তি সেই বস্ত তাহার কারণ । লয়ে কার্য কারণে লয় 
হয়। পুর্বে যে তৈতত্বিরীয় হইতে স্ৃট্িক্রম বল হইয়াছে, তদন্ুসারে কারণ 
হইতে আগত কাধ্য নির্ণয়কে অন্থলোম বলে এবং তদ্িপরীত বিলোমগতি 
অর্থাৎ কাধ্য কারণে লয় হয়। অন্ন কাধ্য, জল কারণ তাই অন্ন জলে লয় হয়। 
জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায় আকাশে, আকাশ পরমদেবতায় লয় হয়। 
এখানে তেজ হুইতে স্থষ্িক্রমে তেজ পরম দেবতার লয় বলা হইয়াছে । এই 
তেজের যে কারণ তাহা স। স্ৃতরাং সৎ সকলের মূল। “সন্ুলং»। যখন 
কাধ্য লয় হয় তখন কারণ মাত্র অবশেষ থাকে । তাই জগৎ প্রলয়ে জগতের 
কারণ যে সৎ তাহাই অবশেষ থাকে । তাহাই সত্য, কাধ্যবপ জগৎ অলীক । 
এই দেহও কাধ্য তাহার কারণও এ সৎ। দেহপিণ্ের ন্যায় ব্রদ্মাগুপিগড। 
তাহাও কাধ্য তাহার মূল অনুসন্ধানে সেই সৎই সর্ব কারণ নির্ণাত হন, 
সম্মলং ॥ এজন্য খষি বলিলেন, হে শ্বেতকেতে, তোমাতে যে চৈতন্ 
অবস্থিত তিনিও সেই স। তত্বমন্্রি শ্বেত কেতু। তৎ ত্বং অসি। 
অর্থাৎ ত্বং তৎ অসি। যদ্দিও তৎ প্রথমাস্ত আছে কোন ক্লোন বাদী উহ ৬্ঠী 
বিভক্তি কল্পনা! করিয়! ব্যাখান করিয়া থাকেন, এবং অর্থ করেন ত্বং তস্য 
'দীসোহসি। তুমি তাহার দাস। তৎ যাহা ইন্দ্রিয় গোচর নহে সেই সৎকে লক্ষ্য 
করে। ত্বং দ্বিতীয় ব্যক্তিতে যে অহ্‌ং তাহাকে লক্ষ্য করে। প্রতি ঘটেই অহ্‌ং 
আছেন। এই অহ আত্মা । অসি অর্থ হও। ইহ! দ্বারা জীব ও পরক্রদ্মের 
একতা৷ স্থাপন করিয়াছেন । যেমন ধান্ত ও অন্ন একই বস্ত, উপাধি ভেদে পৃথক্‌ 
ৃষ্ট হয়। সাংখ্যষতে প্রতি দেহে আত্মা ভিন্ন, তাহা নিষেধিত হইল। ন্থৃতরাং 
সাংখ্য মত বেদ অন্থ্যায়ী নহে। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে খধি বলিয়াছেন, _ 
ধেমন মধুকর বিভিন্ন বৃক্ষের পুষ্পরস মধুচক্রে সঞ্চিত করে, কিন্তু সঞ্চয়ের পর 
মধুচক্রের মধু এক অধ রস ম্বরূপে পরিণত হয়, তখন উহার কোন্‌ অংশ 
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কোন্‌ পুষ্পের মধু তাহা৷ যেমন বলা যায় না, তেমনি আত্মা এক, অথগ্করস” 
বিভিন্ন দেহের জন্য তাহার বিভিন্নতা ৷ চৈতন্য একই | তত্বমসি শ্বেতকেতৃ ৷ তথ 
ও ত্বং কেহ হিরণ্য গর্ভ ও জীব বলেন। কিন্তু তাহাতে জীব ব্রন্দবের একতার 
হানি হয় না। মায়ার শুদ্ধসত্বে হিরণ্য গর্ভ ও মলিন সত্বে জীব। যেমন একটি 
লঠনের চিমনী বহুদিন পরিষ্কার না করায় এমন কাল হইয়াছে যে তাহা হইতে 
আলো বাহিরে ঝা আসে অতীব অস্পষ্ট । তখন সেই চিমনীটার এক অর্ধেক 
পরিষ্কার করিতেই সন্ধ্যা হইলে তখন সন্ধ্যা বাতি জালিবার সমন অতীত হয় 
দেখিয়া! অর্দভাগ পরিষ্কৃত সেই চ্মিনী দিয়াই বাতি জাল! হইল। এই সমম্ব 
এক চিঠি পড়া আবশ্যক হইল । চিমনীর যে অংশ পরিষ্কৃত হয় নাই একজন 
সেই দিকটা! চিঠির দিকে ধরিল কিন্তু চিঠি পডা গেল না। তখন অপর দ্বিকটা 
ধরিলে চিঠি ্ গেল। প্রচুর আলো৷। মূল আলো! পলিতাতে, তাহা হইতে 
যে আলো! বিকীর্ণ হইতেছে তাহা চিমনীর ছুই দিকেই সমভাবে পতিত হইলেও 
পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ও মলিনতার জন্য বু আল ও অল্প আলে 
ঘটিয়াছে। তদ্বৎ বহুশক্তিসম্পন্ন হিরণ্য গর্ভ ও অল্পশক্তিসম্পন্ধ জীব ভাব । তেমন 
যদ্দি কেহ বলে যে টিকাতে আগুন ধরাইতে হইবে । তবে এদিকের ওদিকের 
ছুই দিকের চিমনীই সমান বাধক চিমনী উপাধি অপসারিত করিলে পলিতার 
অগ্নি ও তত্প্রকাশ ভাব একই । এই উপাধি যেমন একটি স্থবর্ণ পিণ্ডে রূপার- 
খাদ ও এক পিণ্ডে তামার খাদ আছে। খাদ অপসারিত করিলে উভয় পিণ্ডে 
যাহা! অবশেষ থাকে তাহা একই বিশুদ্ধ স্থবর্ণ। এইরূপ তত ও ৮২ পদার্থের 
শোধন হয । “উপাধি” শব্দটি বুঝিবার ভুন্ত পারিভাধিক গ্রন্থে “সোহয়ং দেবদত্:* 
বলিয়। এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। তাহ এই £__দেবদন্ত নামে ৬ কাশীতে এক 
রাজ! ছিলেন। দুই ব্যক্তি ৬ কাশীতে গিয়া রাজ পোষাকে স্থশোভিত সেই 
রাঁজ৷ দেবদত্তকে দেখিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পর সেই রাজ৷ দেবদত্ব সিংহাসন 
পুত্রে অর্পণ করতঃ বাণপ্রস্থ আচরণ জন্য বনে কুটারে বাস করিতে লাগিলেন | 
একদিন এ ছুইব্যক্তি সেই বনে যাইতে যাইতে সেই কুটারের বাহিরে জটা- 
জুটধারী ভম্মাবৃত কলেবর সেই দেবদত্ত বাণপ্রস্থ'ণক দেখিলেন। তখন চিনিতে 
না পারিয়া একজন প্রশ্ন করিল, কোহয়ং? তখন অপর ব্যক্তি বলিল, সোহয়ং 
দেবদত্ত। এখানে রাজার রাজপোষাক ত্যাগে এবং বাণপ্রস্থীর জটাজুট ও 
ভম্মত্যাগে যে দেহুপিগ্ড তাহাই দেবদতত শব্দের লক্ষ্য । উপাধিভেদে একই দেহ 
বিভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছিল। খাধি পুনঃ বলিলেন যেমন সমুদ্রের 
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জল কুর্ধ্য কিরণ সংযোগে বাম্প হয়, পশ্চাৎ বাম্পরূপ মেঘ বামু-বাহিত হইয়া 
পর্ববতে বৃষ্টধারায় পতিত হয় এবং পর্ববত পারের প্রশ্রবণগুলি একীভূত হইয়া 
স্বাজল শ্রোতপ্রবাহ তটছয় কুলু কুলু নাদে স্পর্শ করিয়া গ্গা, সিন্ধু, সরন্যতী, 
গোদাবরী, নশ্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নামরূপ লইয়া! বহুদেশ ভ্রমণাস্তর পুনঃ 
সেই সমুদ্রে পতিত হুওতঃ প্নামরূপে বিহায় অন্তং গচ্ছতি ;” সমুদ্র প্রাঞণ্ধে 
সমূত্রই হইয়া যায়। নদীর যে বিশিষ্টতা, স্বাজল শ্রোত প্রবাহ, তটদ্বয় কুলু 
কুলু নাদ তাহা! আর থাকে না। তহৎ উপাধিবশে কর্মফলে আত্ম! ঈশ্বর, 
হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নাম রূপাত্মক হন। আবার 
স্থুলে দেব, বক্ষ, নর, গন্ধবর্ব, সিংহ, ব্যাত্র, কীট পতঙ্গাদি নান। নামরূপ কল্পিত 
হয়, উপাঁধি লয়ে পুনঃ সেই পরমাত্মা পরব্রন্মেই লয় হয়। মেঘ হুক্ম হিরণ্য গর্ভ 
নদী জীবস্থানীয়। অতঃপর স্থাবর উদ্ভিজ্জাদিতে ও আত্মার সংস্থিতি আছে 
বলিয়। আত্মার সর্বব্যাপিত্বের স্থাপন! করিয়াছেন। কোন একটা বুক্ষের এক 
শাখা গুফ হইলে সেই শাখা মরে, বৃক্ষ মরে না। কিন্তু সমস্ত শাখ। শুষ হইলে 
সেইবুক্ষ মরে কিন্তু বীজ মরে না। তৎপর বট-বীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার 
অণুত্ব ব! সুক্ত্ব দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্রতম বট-বীজে মহান মহীরুহের শ্ুক্মভাবে 
অবস্থান ও পশ্চাৎ বৃহদায়তন ধারণ, ইহা দ্বারা “আপোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্‌” 
'সেই ব্রহ্ম ত্বরূপ বলা হইয়াছে । শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সব ধারণ! হয় না। খাষি 
- শিপ্তকে তাহাও বলিয়াছেন। “গুরু বেদাস্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা ।” সর্ব্ব- 
ব্যাপিত্ব ও শুক্সত্ব শিক্ষা দিবার জন্য মহষি শিষ্যকে বলিলেন এক খণ্ড সৈন্ধব ও 
এক গ্লাস জল আনয়ন কর, শিষ্য তদ্রপ্‌ করিল। জলে সৈন্ধব খণ্ড ফেলিয়৷ 
দিয়া জল ঢাকিয়৷ বলিলেন আজ রাখিয়! দাও কল্য দেখ], যাইবে । পর দিবস 
শিশ্তকে বলিলেন, জলের গ্লাসটী আনয়ন কর। শিষ্য আনিলে বলিলেন, সেই 
$সন্ধব খণ্ড জল হইতে বাহির কর। শিষ্য হাতরাইয়া৷ তাহাতে সৈম্ধবখণ্ড 
অগ্রাপ্তে বলিলেন যে গুরুদেব উহা! কেহ উঠাইয়৷ লইয়াছে, প্লাসে নাই। গুরু 
বলিলেন এই জল দ্বারা আচমন কর । শিষ্য আচমন করিলে জিজ্ঞাস। করিলেন, 
কেমন? শিশ্ত বলিল লবনাক্ত। তখন খধি বলিলেন যে এ সৈদ্ধবখণ্ড কেহ 
উঠাইয়া লয় নাই। ন্ুক্্সভাবে জলের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমনি 
জানিবে সর্বব্যাপী সেই আত্মা তোমার দেহেও স্ুক্্রভাবে অবস্থিত আছেন। 
সর্ব দেহেই অবস্থিত আছেন। তত্বমসি শ্বেতকেতু । খধি পুনঃ বলিলেন, মনে 
কর কোন দক লেঃভে কোন গ্রাস্কার দেশীয় লোককে চঙ্ছ বস্তারৃত করতঃ 
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আনিয়া কোন দূর বনে এক বৃক্ষ সহ বাধিয়া রাখিয়া অর্থ লইয়া চলিয়া গেলে সেই 
লোক চীৎকার করিতে থাকে, যদ্দি কেহ দূর হইতে শুনিয়! দয়াপরবশে তাহাকে 
বন্ধনমুক্ত করে এবং তাহার কাতর ক্রন্দনধবনি শ্রবনে কোন দয়ালু ব্যক্তি 
সেই বনে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বন্ধনমুক্ত করতঃ বলিয়া দেন যে এইদিকে 
গান্ধার যাও। তখন সে পথ সম্ধান করিয়া গান্ধারে উপনীত হয়। তত্বৎ 
অজ্ঞান আবরণে আবৃতচক্ষু জীব মায়! পাশে সংসার বৃক্ষে বদ্ধ আছে। যর্দিসে 
বন্ধন মুক্ত হইবার ভন্য কাতর ক্রন্দন করে তবে দয়াল গুরু তাহাকে ভব বন্ধন 
মুক্তির পথ দেখাইয়া! দেন। সেইঞ্পথে সাধন করিয়। “তদ্বিষ্োোঃ পরমহপদং” 
প্রাপ্ত হয়। মহধি এতদ্বারা বুঝাইলেন যে, আচাধ্য-_( শানে পারেচ নিষ্ণাতং 
তমাচাখ্যং প্রচক্ষতে, অর্থাৎ শব ব্রদ্ধ ও পরব্রহ্ষে পটু) বা গুরু বিনা জ্ঞান নাই। গুরু 
বিনা ধ্যান নাই পক্ষ দিয়াছেন । তৎপর মহধি লয়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। 
যখন কোন রোগীর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন তাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি শিথিল হয়? পার্খস্থ 
আত্মীয়বর্গ কতদূর শিথিল হইয়াছে বুঝিবার জন্য বলে, আমাকে চেন? আমাকে 
চেন? তখন সে ধলে, হাঁ। পরে যখন বাকৃরোধ হয় তখন আর বলিতে 
পারে না। বাক্‌ মনে লয় হয় তখন ইঙ্গিত করে, তৎপর মন প্রাণে লয় হয় 
তখন আর ইঙ্গিত করিতে পারে না। তৎপর প্রাণ পরদেবতায় লয় হয়। 
তখন আত্মীয়গণ গায়ে হাত দিয়া দেখে তাপ আছে কিনা । তেজই শেষ তত্ব 
স্থতরাং তেজ ন! থাকিলে বলে সব শেষ হইয়! গিয়াছে। ত-২ জিজ্ঞান্থ 
জাগতিক পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপার গুটাইয়া লইয়া মনে স্থান করেন। 
পশ্চাৎ মন প্রাণাত্মক কার্ধ্য ব্রন্মে লয় ক্লরিয়া দেন। পশ্চাৎ প্র:ণ পরব্রদ্দে লয় 
করেন। পশ্চাৎ ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্মেব ভবতি। অতঃপর মহৃধি বলিয়াছেন,_ 
পূর্বকালে চুরির সংবাদ পাইলে রাজপুকষগণ চোর ধরিয়া আনিতেন ; যদি 
প্রমাণ না থাকিত তবে ধৃত ব্যক্তি চোর কিন ইহার পরীক্ষার্থ অগ্নিতপ্ত পরশু 
ধৃত ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দিত; যদি হাতে ফোস্ক। না৷ পড়িত তবে সে চোর 
নয়, ধন্ম তাহাকে রক্ষ। করিয়াছেন বলিয়। ছাডিয়া৷ দিত; আর হাতে ফোস্ক। 
পড়িলে তাহার সাজা হইত। এই দৃষ্টান্ত বার! ধামি শিশ্কে বুঝাইলেন যে ব্যক্তি 
সত্যাভিসন্ধ সে সংসারানলে দগ্ধ হয় না, গুরু-কৃপায় মুক্তিলাভ করে। শ্বেতকেতৃও 
গুরুকুপায় স্বন্বরূপ জ্ঞাতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ত্বশব্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তিতে 
অহ্‌ং বলা হইয়াছে এবং আত্মাই যে অহং এইটাই ভগবান্‌ সনৎকুমার নারদকে 
উপদেশ করিয়াছেন ; উহ। ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের সপ্চঘ অধ্যায়ে বণিত আছে; 
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নারদ-_খক্‌, সাম, যু প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা অধায়ন করিয়াও দুংখময় সংসার 
সাগরে ভাসমান হইতেছিলেন। তখন এই ছুঃখের পারে যাইবার জন্য ভগবান 
সনৎকুমারের শরণাপন্প হন।' শিত্ের বুদ্ধির তীক্কতা সম্পাদনার্থ ভগবান 
সনৎকুমার নারদকে প্রথম নামই ব্রহ্ম বলেন; নারদ অগ্রে বলুন বলিলে ভগবান 
সনৎকুমার তাহাকে মন ব্রহ্ম পরে সংকল্প, চিত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন অপ্তেজ, 
আকাশ, ম্মর, আশা ইত্যাদি ক্রমে ব্রন্রূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন । 
নারদ পুনঃ পুনঃ “আগে কহ আর” বলিতেছিলেন, তখন ভগবান সনৎ্কুমার 
“প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণের উপাসনা কর” বলিলে নারদ চুপ হইয়াছিলেন। নারদের 
তীক্ষবুদ্ধি এইখানে গিয়া স্থগিত হইয়াছে । তখন ভগবান সনৎকুমার নারদকে 
বলিলেন, চুপ হইলে যে? এই প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ সত্য, বিজ্ঞান, মতি, শ্রদ্ধা, 
নিষ্ঠা, কৃতি এই সব প্রশ্ন পর পর করিতে পার। পশ্চাৎ দয়াপরবশে ভগবান্‌ 
সনৎকুমার বলিলেন “সখ” প্র হইতে পারে । নারদ স্থখ প্রশ্ন করিলে (বিনা 
প্রশ্নে উপদেশ করিলে তাহ! শ্রোতার চিত্তে প্রবিষ্ট হয় না) ভগবান সনৎকুমার 
বলিয়াছেন, এই সুখ বা আনন্দ সকলেই লাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে 
ব্যবহারিক সত্বায় ষে কিছু সুখ মিলে তাহা! অতি অল্প তাহাও ছুঃখ মিশ্রিত। 
“নাল্লে হুথমন্তি ভূমৈব স্থখং |” যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন তাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্ুর, মত্ত্য। 
আর ভূমাখ্য আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন, অসীম, তাহা! অমৃত | এই অল্প সুখ ও বৃহত্ম 
সুখ বুঝিতে হইলে ন্ুযুপ্তি বা গাঢ় নিত্রার অবস্থা দ্বারা বুঝা সহজ । গাঢ় নিদ্রাভঙ্গে 
লোকে বলে বড় সথখে নিদ্রা গিয়াছিলাম । গাঢ় নিদ্রাতে যে সুখ হইয়াছে তাহা 
যদি বড় হয় তবে ছোট স্থখ কোনটা? ঃম্বপ্রের অবস্থা মিথ্যাকথা, আর স্বপ্সে 
ভয়েরও অনেক বিষয় থাকে । স্ৃতরাং জাগ্রতে যে সখ তাহাই অল্প সুখ । কারণ 
জাগ্রতের স্থখে ছুঃখভাব জড়িত থাকে । মনে কর তোমার কন্তার বিবাহে 
বড়ই আনন্দের ঘটা! পড়িয়াছে; সব আত্মীয় স্বজন গৃহে আসিয়াছে । তখন 
একজন বলিল যে, আজ যদি বড় পিসিমা থাকিতেন কত স্থ্ধী হইতেন? যেই 
বলা অমনি স্থখের কিছু কমতি হইল কিনা? মেয়ের যৌতুক প্রচুর দিয়াছ, 
বর পক্ষের একজন বলিল, নাহে অমুক জিনিষটা খেলো । অমুকের মেয়েকে 
এইসব দিয়াছিল তাহা ত খানে দেখিতেছি না; তাহ শুনিয়। মন ক্ষুন্ন হইল; 
তাহাতে স্থখের লাঘব ঘটিল কিনা? বর পক্ষ ভোজনে বসিয়াছেন চব্য, চুষ্য, 
লেহু পেয় নান! খান্ের প্রচুর আয়োজন কর! হইয়াছে । পোলাও মুখে দিয়া 
একজন বলিল ক্দাক্রে ভাই €সদিন রামের বাটাতে পোলাও যেমনটা উভরে ছিল 
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তেমনটা হয় নাই। স্থখের লঘুতা৷ অল্পতা হইবে কিনা? এইজন্য জাগ্রতের 
সুখ ছোট স্থখ। নুষুপ্তির সখ বড় সুখ। এই স্থুযুপ্তিকালে পুত্র, কন্া, পিতা, 
মাতী, স্ত্রী, ভ্রাতী, ভগ্নমি, কেহ নাই, কাহারও অপেক্ষা নাই, চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয় নাই, 
শব্দ স্পর্শাদি বিষগ্ন নাই, আমি একলাটী অসঙ্গ অবস্থায় বড় স্থখ ভোগ করিয়াছি। 
সঙ্গ দুঃখের হেতু । তখন ভূর্ভুবন্বঃ লোপ হইয়া গিয়াছে । সেই স্থখের নাম 
ভূমাধ্য স্থখ। ব্যাকরণে বুহৎ শব্দে মনট্‌ প্রত্যয় করিলে নিপাতনে ভূমা পদ 
সিদ্ধ হয়। কিন্ত ভূমার ঘর্থ_-ভূ যেখানে মা বা নিষেধ প্রাপ্ত অর্থাৎ তূর্তৃস্ব 
বিলোপ হইয়া যায় সেই সমাধি অবস্থায় যে আনন্দ তাহাই ভূমা। নারদ 
জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে উহার প্রতিষ্ঠা কি? উত্বরে ভগবান সনৎকুমার 
বলিয়াছেন যে উহা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অথবা “অমহিন্রি” অর্থাৎ*তাহা 
আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠা, তাহার কোন অন্ত প্রতিষ্ঠা নাই। তাহাই 
উর্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই পুর্বে (সম্মুখে) তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে । 
তিনিই এই সব কিছু । অধোদেশে, তাহাই। তিনি অহংপদ বাচ্যও ব্টেন। 
অহং (আমি ) অধোতে, আমিই উর্ধে, আমিই পশ্চিমে (পশ্চাতে) আমিই 
দক্ষিণে, আমিই উত্তরে সর্ধত্রপ্রস্থত আমিই সব। ইনি আত্মা বাচী। আত্মাই 
অধোতে, আত্মাই উর্ধে, আত্মাই পশ্চিমে, আত্মাই পূর্বে, আত্মাই দক্ষিণে, 
আত্মাই উত্তরে ; সর্বত্র সর্বদেশে আত্মাই আত্মা আছেন, আত্মাই সব। যিনি 
এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জ্ঞাত হন, তিনি আত্মরতি, 
আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ । তিনিই ব্বরাট হন। প্রকৃত স।” জ্য লাভ 
করেন। তিনি সর্বলোকে কামচারী হন অর্থাৎ যথাভিলাধিত প্রাপ্ত হন। 
আর যিনি এইরূপ ন! জানিয়। অন্য প্রকার জানেন, তিনি অন্য রাজার অধীন 
হন। অর্থাৎ প্রকৃতির বশ গত হন। তিনি যে লোক লাভ করেন তাহ 
ক্ষয়শীল। তাহার কামন। পুর্ণ হয় না। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহ্ষি যাজ্জবন্ধ্য মহধি উদ্দালক আকরুণি কর্তৃক পৃষ্ঠ 
হইয়া (৩1৭ ) আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন_ ত্রধত আত্মা! অস্তর্ধ্যামী অস্বতোহদৃষ্টো 
দ্রষ্টাইশ্রুতঃ শ্রোতাহমন্ররো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ন অন্ত অতোখস্তি 
রষ্টা নান্যোহতোহস্তি শ্রোতা নান্তোহতোইন্তি যন্ত। নান্যোইতোইস্তিবিজ্ঞাতা 
এত আত্মা! অস্তর্ধাম্যান্বতো হতোহন্থাপার্ভং | 

অর্থ সেই এই আত্ম। অন্তর্্যামী। প্রাণ বামুরূপে সকলের অস্তরেস্থিত। 
“বাযুর্বেগৌতম তৎ শুত্রং বাষুন৷ বৈ হুত্রেন অয়ং চ লোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্ববাণি 
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চ ভূতানি সংদৃন্ধানি ভবস্তি”। মালা স্ত্রবৎ সর্ধঘটে মুখ্য গ্রাণরূপে হিরণ্যগর্ত 
অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মাই অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্মশীল। তাহার স্বরুপ এই সেই 
আত্ম। দর্শনেন্ত্িয়ের অগোচন হইয়াও দ্রষ্টা, শ্রবণেন্দত্িয়ের অগোচর হইয়াও 
শ্রোতা, মনের অগোচর হুইয়াও মস্তা, বুদ্ধি গ্রাহ না হইয়াও বোদ্ধা। এইজন্ 
এই আত্ম হইতে অপর অন্য কোন ত্রষ্টা শোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনি 
অন্তর্ধ্যামী, অবিনাশী এতঘ্যতীত অন্ত সব আর্ত অর্থাৎ অসৎ। প্রত্যেক দেহেই 
যিনি দ্রষ্ট। তিনিই শ্রোতা তিনিই মস্তা, তিনিই বিজ্ঞাতা। ইহা সাধারণ লোক- 
বাক্য হইতেই পাওয়া যায়। যখন কেহ বলে যে আমি এই কলিকাতার কথা 
বাল্যে শুনিয়াছিলাম ; মানস করিয়াছিলাম“কলিকাতা৷ দেখিব সেই আমি আজ 
তাহা*দেখিয়া কলিকাতা কিরূপ তাহা বিজ্ঞাত হইলাম । এখানে কলিকাতার 
বিষয় শ্রোতা, মন্তাঁ, ভ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা একই ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়গণ কর্তা নহে করণ। 
যেমন চশম! দিয়া দেখে তেমনি চক্ষু দিয়া দেখে । চশমা ও চক্ষ একই প্রকার 
করণ মাত্র । তেমনি কর্ণ ঘারা কেহ শুনে। কর্ণশুনেনা। সকল ইন্দ্রিয় বারা 
যিনি কাধ্য করেন তিনিই কর্তা । যেমন কাহারও কাহারও দুইখানি চশম! থাকে, 
দুরের জিনিষ দেখার জন্য একখানি ও নিকটের জিনিষ দেখার জন্য অপরখানি। 
তেমনি একই দেহে একই দেহী এক এক প্রয়োজনে এক এক্‌.ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার 
করে। বৃঃ আঃ ৩৮ বিদ্ষী গার্গার প্রশ্নোত্তরে মহধি যাজ্ঞবন্য বলিয়াছেন ”_ 
এতদ্বৈতদ্‌ অক্ষরং গাগা ব্রাঙ্মণা অভিবদস্তি অস্থুলমনগ্রহস্বনদীর্ঘমপোহিত মন্সেহ 
মচ্ছায় মতমোহবাযুনাকাশম সঙ্গ মরস মগন্ধম চক্ুফষমশ্োত্র মবাগ্‌ অমনোহই- 
তেজধম প্রণম মুখনমাত্রম্‌ অনস্তমবাহং ন এতদশ্নীতি কিংচন ন তদগ্নাতিকশ্চন। 
অর্থ--ইহাই সেই অক্ষয় পুরুষ, গাগী,“ধাহার বিষয় ব্রান্মণগণ বলেন__তিনি স্থুল 
নহেন, অণু নহেন, হুম্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত ( রক্রু ) নহেন, স্ষেহ (ঘ্বৃতাদি 
বাচক) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন- বামুনহেন, আকাশ নহেন, অসঙ্গ, অরস, 
অগন্ধ, অচস্কু, অশ্রোত্র, অবাক্‌, অমন, অতেজঞ, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র (মাত্রা বা 
সীমাহীন ) অনন্ত, অবাহ্থ, ন। সে খায়, না সে খাওয়ায়। নেতি নেতি করিয়। 
পরিশেষে ধিনি থাকেন তিনিই আত্ম! (দেহী )। 

আত্মাকে জানিতে হইলে যে সাধন-পথে চল! আবশ্যক তাহা৷ যাজ্ঞবন্যকহোল 
(কৌধিতকী পুত্র) সংবাদে সংক্ষেপে বণিত ₹__এতং বৈ তম্‌ আত্মানং বিদিত্বা 
্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণান্নাশ্চ বিতৈষণায়াশ্চ লোকৈষণারাশ্চবুখায় অথ ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি। 
'ন্মাৎ ত্রান্ষণঃ, পাণ্ডিত্যং নিরবিষ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বালাং চ পাগ্ডত্যং চ 
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নিবিদ্য অথ মুনিঃ। মৌনং চ অমৌনং চ নিবিদ্য অথ ব্রাঙ্গণঃ | , স ব্রাহ্ষণঃ 
কেনন্তাৎ যেনস্যাৎ তেন ঈদৃশ এব অতোইন্তৎ আর্তং | অর্থ_ওই আত্মার বিষয় 
জানিয়া ব্রাহ্মণগণ ভার্ধ্যাপুত্রাদির ভোগেচ্ছা, বিত্ত এশ্বরধ্যালাভেচ্ছা ইহলোক কি 
পরলোক যশঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হইতে উখিত হইয়া অর্থাৎ ত্যাগে ভিক্ষাবৃত্তি 
( সন্ন্যাস ) অবলম্বন করেন। তথন ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য ত্যাগে বালকবৎ থাকেন। 
পাণ্ডিত্য ও বালকভাব ত্যাগে মনন জন্য মুনি হন অর্থাৎ মৌন হন। পশ্চাৎ 
মৌন ও অমৌন ত্যাগে ব্রন্ববিৎ বা ব্রাহ্মণ হন। ব্রান্ষণ কেন হন যেন হন ত্রহ্মবিদ্‌ 
ব্রদ্মেবভবতি ; ইহাঁরই নাম ত্রান্ধীস্থিতি। অন্য সব আর্ত অর্থাৎ অলীক । 

জনক-যাজ্ঞবন্ক্য সংবাদে (81৪১ সব! এষ মহান্‌ অজ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 
প্রাণেষু স এযোহস্তহ্থ দয়আকাশঃ তশ্মিন্‌ শেতে সর্বশ্য বশী র্ববন্ত ঈশান: স্ববাস্া- 
ধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ন! ভূয়ান্নো! এব অসাধুনা কণ্মনা কনীয়াম্‌ এষ সর্বেশ্বর এষ 
ভূতাধিপত: এপ তুতপাল এঘ সেতুঃ বিধরণ এষাঃ লোকানাং অসভ্েদায় ভমেতং 
বেদান্ছবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষক্তি যজ্জেন দানেন তপসা অনাশকেন এতমেব- 
বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তি। এতদহন্মবৈ 
তৎপুর্বেব বিদ্বাংসঃ প্রজাংন কাময়স্তে কিংপ্রজয়। কবিস্যামো। যেষাং নোইমাত্মাইয়ং 
লোক ইতি । তেহম্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিস্বৈষণায়াশ্চ লোকৈধণায়াশ্চ বুখায় অথ 
ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি | সএষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যোনহি গৃহ্ৃতে অশীর্যে। নহি 
শীষ্যতে অসঙ্গো৷ নহি সঙ্জতে অসিতো নহি ব্যথ্যতে নরিম্ততি এতম উহ এব 
এতেন তরত ইতি অতঃপাপম্‌ অকরবম্‌ ইতি অতঃ কল্যাণং জ খ্রবম্‌ ইতি 
উভে উহ এব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতেতপতঃ। ২২। তদেতৎধচ। 
অত্যুক্তম। এষ নিত্যোমহিমা৷ ব্রাহ্মণচ্য নবর্ধতে কর্ণ নো কণনীয়ান্‌। তশ্ঠৈব 
স্তাৎপদবিৎ তংবিদিত্ব। ন লিপ্যতে কর্্দণা পাপকেন ইতি তন্মাৎ এবংবিৎ শাস্তো 
দাস্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা! আত্মনি এব আত্মনং পশ্ঠতি সর্ববং 
আত্মনং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা। তরতি দর্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্]। তপতি 
সর্ববং পাপ্]ুনং তপতি বিপ।পো ধিরজা বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো। ভবতি এষ ব্রচ্মছলোকঃ 
সম্রাড্‌ এনং প্রপিতোহনি ইতি হোবাচ যাজ্জবন্ধাঃ সোইহং ভগবতে বিদেহান্‌ 
দদামি মাং চাপি সহ দাস্তায় ইতি ॥ ২৩। * বা এষ মহান অজ আত্মা 
অজরোহমরোহমূতোহভয়ো ত্রন্ধাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রক্মভবতি য এবং 
বেদ ॥২০। 

অর্থ_ প্রসিদ্ধ এই আত্মা মহান্‌ও অজ। ইনি বিজ্ঞানময়, ইন্জিয়ে, প্রাণে 


৪৪৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


ভাসমান হুন এবং অন্তঃস্থ হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন। তিনি সকলকে বশীভূত 
করেন, সকলকে শাসন করেন, তিনি সকলের অধিপতি । ইনি সাধুকর্শ দ্বারা 
বৃদ্ধি পাঁন না বা অসাধুকর্শ ছারা হ্বীন হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতগণের 
অধিপতি । ইনি ভূত পালক । ইনি সকল লোকের সম্যক্‌ ভেদভাব থাকা-সত্বেও 
একক্র গ্রথিত রাখার জন্য বিশেষরূপে ধারণসমর্থ সেতু স্বরূপ । ব্রাহ্ধণগণ ইহাকেই 
বেদবচন অধ্য়নাদি বার! জাত হইতে ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ দান তপশ্যাদি কামনা- 
নাশক কর্ম বারা শুদ্ধ চিত্ত হওত: ইহাকে জানিয়! ব্রাহ্মণগণ মৌন বা মুনি হন। 
ইহার জন্তই প্রত্রজ্যাকারী (সন্ন্যাসী ) প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন । ইহার জন্ গ্রাচীন 
বিদ্বানগণ প্রজ। ( পুত্রাদি ) কামনা করিতেন ন1 অর্থাৎ ব্রদ্ষচর্যে বাস করিতেন। 
তাহারা বলিতেন ইহাকে ধারা জানেন তার! ইহলোকে কামচারী হন। পুত্রাদি 
বারা কি করিবেন? তাহার! পুত্রৈষণা বিত্বৈষণা, লোকৈষণ। ত্যাগে ভিক্ষুক 
হইতেন। নেতি নেতি বিচার অগ্রসর হইলে পরিশেস্তাৎ এক ব্রক্মই নিত্য সত্য 
বিদ্যমান থাকেন । ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহা নহেন। ইনি শীর্ণ হন না, অসঙ্গ জন্য বাহা 
দোষে লিপ্ত হন না। অবদ্ধ জন্য ব্যথিত হন না, নিত্য বলিয়! বিনাশ প্রাপ্ত 
হন না। এই সব পাপপুণ্যাত্মক কর্ম আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। এজন্য 
'আত্মতত্বজ্ঞ পাপ করিব কি পুণ্য করিব এইসব ব্যাপার হইতেস্জলিপ্ত রহেন। 
তাহাকে শাস্ত্র বিহিত কৃত কর্ম বা অকৃত কশ্ম তাপিত করে না। খগ্বেদে 
এইরূপ উক্ত আছে। (বর্তমান বেদে পাওয়া যায় ন! )। ব্রহ্মবিদের এই মহিমা 
নিত্য। কর্ম ছারা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই পরমপদকেই জানিবে। ইহা 
জানিলে পুণ্য পাপ দ্বার! লিপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং এইরূপ আত্মতত্বজ্ঞ শাস্ত 
দ্নাস্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আ'ম্মাতেই ( দেহেই ) আত্মদর্শন করেন । 
সব আত্মস্বরূপ দর্শন করেন । পাপ ইহাকে স্পর্শ করে নাঁ। ইনি পাপ পুণ্যের 
অতীত হন। পাপ ইহাকে তাপিত করে না; ইনি সর্বপাপকে দগ্ধ করেন। 
ইনি বিপাপ, বিরজ, বিচিকিৎস ( সংশয় শূন্য ) ব্রান্ষণ হন। ইনিই ব্রদ্থলোক 7 
হে সম্রাট, তুমি এখন এই ব্রহ্মলোক প্রা্ধ হইয়ীছ। তছুত্তরে জনক যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
বলিলেন, যেহেতু আপনার কপায় ব্রন্ষজ্ হুইলাম সেজন্য আপনাকে এই বিদেহ 
রাজ্য দান করিতেছি এবং তৎ্সহ এই দেহকেও আপনার দাস্ কশ্মার্থ দিতেছি। 
সেই সর্বব্যাপী আত্মা অজর অমর অমৃত (নিত্য )। অবি্তার আবরণ রহিত 
অর্থাৎ অবিগ্ভার পরপারে জগ্ ক্রন্মাপদ অভয় পদ। যিনি সেই অভয় ব্রহ্ষপদ 
প্রাপ্ত হন তিনি,সেই অভয় ব্রন্মই হন ॥২৫। ইহাই বেদাস্ত। ইহাতেই মানব 


বৈদিক যুগে ৪৪৯ 


জীবনের কৃতকৃত্যতা, জীবত্বের পরিসমাপ্তি । এই ত্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা মহর্ষি 
যাজ্জব্ক্য সম্রাট জনককে বলিয়াছেন__-৪।৩ অঞ্র পিতাইপিতাভবতি মাতাহমাতা! 
লোক অলোক] দেবা! অদ্দেবা বেদ অবেদা অস্ত্র স্তেনোইস্তেনো৷ ভবতি ক্রণহা 
অন্রণহা চাগডালো২ চাগ্ডালঃ পৌন্কসো২ পৌক্ষসৎ শ্রমণেষু শ্রমণ স্তাপসোই 
তাপসোনম্বাগতং পুণ্যেন অন্বাগতং পাপেন তীর্নোহি তদা সর্ধ্বান লোকান্‌ 
হৃদয়স্য ভবতি। বদ্ধৈতন্ন পশ্ততি পশ্তন্বৈ তন্পপশ্তুতি নহি কষ্টে বিপরিলোপো' 
বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতুতৎ দ্বিতীয় মস্তি ততোহন্তং বিভক্তং বৎ্পশ্টেৎ। 
এইরূপ আত্রাণ রসাস্বাদন, বাক্‌, শ্লিবণ, মনন, স্পর্শাদি সমর্থ হইলেও ইন্জরিয়গণের 
ব্যাপার তাহাতে নাই বলিম্বাছেন এবং পশ্চাৎ বিজান সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
যদ্বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানম্‌ বৈ বিজানন্‌ বৈ তৎন বিজানাতি নহি 
বিজাতুবিজঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তৎ দ্বিতীয়মস্তি 
ততোহন্তৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ ॥ গু তৎসৎ॥ ও পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদংপুর্ণাৎ 
পুর্ণমুদচ্যতে | পুণস্ত পুর্ণ মাদায় পুর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ ॥ 


জীবাত্মা ও পুনর্জন্মবাদ 


কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা ও তাহার গতাগতি ব! পুনর্জন্ম খণ্েদে নাই। 
উহা! পশ্চান্তাবী ব্রাক্ষণাংশে পরিৃষ্ট হয়। এটা ভ্রাস্তিমাত্র। বেদে কেবল 
পৃথিবীই একমাত্র আবাসম্থান পরিকল্পিত নহে। “ষথাকর্মযথাশ্রুঙ: '; সর্লোকে 
পিতিলোকে ঘমলোকে এবং ভূলোকে জীবের গতাগতি হইয়া থাকে। স্থুল 
শরীর ভন্মীভূত হয় কিন্ত হুক্্ম থাকে | হুম্্রদেহ সহ দেহী ষখন উৎক্রমণ করেন 
তাহাকেই মৃত্যু বলে। উৎক্রমণ করেন বলিয়াই পক্ষিগণের উত্ক্রমণ সানৃশ্টে 
জীবকে স্থপর্ণ বলে। দ্দাক্থপর্ণা” স্থপ্রসিদ্ধ। খণ্েদে যেমন মনুয্যত্ব, তেমন 
দেবত্ব, তেমন পিতৃত্ব অবস্থা স্বীকৃত। কর্শঘ্বার মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে। 
খা ১1৩৮৪ ও ১০।৭৭।২ মন্ত্রে পাওয়া যায় মরুৎগণ মত্য অর্থাৎ মনুষ্য ছিলেন, 
কর্শ দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। খা ১1১৬১।২, ১।১১০।২ প্রভৃতি মন্ত্রে ধভূগণ 
অঙ্গিরস স্থধন্বার পুত্র কম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত «ন। খ ১1৭১২, ১০1১৪1৪১ 
১০।১৪।৬ ইত্যাদি মন্ত্র হইতে অঙ্গিরা, অথর্ধা, ভূগু ইহারা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন। 
১০।১৬।২, ১০1১৪1২ মন্ত্রে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গমন ও পিতৃগণ সহ মিলনের 
উক্তি আছে। ২০৫৬।১, ১০।১৬।৪ মন্ত্রে এবং ১।১৬৪।২০১ ৩০১ ৩৮ মন্ত্রে দেহে 
এক অজ জ্যোতির্শায় দেহী থাকার উক্তি ন্ম্পষ্ট। ১০1৮১1১১ ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে 


৪) 
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কারণরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বরিত আছে। শুক্র যজুর্ব্বেদে ৪০ অধ্যায়ে 
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোইহমন্মি বাক্য অতীব সুম্পষ্ট । খা ১০১৪৮ সংগচ্ছ- 
শ্বপিতৃভিঃ সংঘমেনে্টপুর্ভেন 'ঈন্ষমেব্যোমন্্‌। হিত্বা যা হবন্যং পুনরস্তমেহি 
সংগচ্ছন্য তন্বা স্বচ্চাঃ | ইহাতে কর্ম্ফলে নৃতন দেহ লাভ ও পিতৃগণের সহিত 
মিলনের কথা আছে। ধা ১০৫৬৩ মন্ত্রে উত্তম হ্বর্গে সুর্য সহ একীভূত হইবার 
বিষয় বর্ণিত আছে। ১০৫৮১ মন্ত্রে পুনরায় ইহুলোকে বাস করার উক্তি আছে। 
১০।৯০।৪ মন্ত্রে পাদোইস্ত ইহ ভবৎ পুনঃ বাক্য স্পষ্ট পুনর্জন্মবাদ । ১০।১৭৭1৩ 
মন্ত্রে অপশ্তং গোপাং অণিপদ্যমানং আচ পরাচ পতিভিশ্চরস্তম। স স্বীচীঃ 
স বিষুচীর্বসান আবরীবতি ভূবনেঘস্তঃ ॥ জীবের নানা গতি বণিত। ১০৫৯৭ 
মন্ত্রে পুরন? আস্থং পৃথিবী দদাতু পুনন্োর্দেবী' পুনঃ অস্তরিক্ষম। পুনর্ণঃ সোম 
স্নবং দদাতু পুনঃ পুষাপথ্যাং ঘা স্বন্তিঃ। ইহাও পুনঃ দেহ পাইবার বিষয়ক । 
১০১৬!৫ মন্ত্রে অবস্জ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আমুর্বসান 
উপবেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ ॥ ইহাতেও পুনঃ তনু পাইবার 
উক্তি স্পষ্ট। খু ১।৭২৩ নামানি চিদ্বধিরে যজ্জিয়ান্‌ যন্থদয়স্ত তন্ব স্থজাতাঃ। 
৮1৮৬৩ মন্ত্রে কৃষ্ণপুত্র বিশ্বক তাহার মৃত পুত্রের দর্শন পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে 
পুনর্জন্মবাদ পশ্চার্তাবী, এই কথাটা যে ভ্রান্তি তাহ! বল! যাক্। শতপথ ও 
ছান্দোগ্য ত্রাহ্ছণে পঞ্চাগ্ি বিস্তার যেমন খোলাখুলি লেখা আছে, উপরি উক্ত 
মন্ত্রে তত স্পষ্ট নয়। আরও পিতৃঘান পথ ও দেবধান পথে গতির বিষয় কত 
স্থানেই উল্লেখ আছে খ ১১৮৩৬ ৩1৫৮৫, ১০1১৮।১১ ১০।৮৮1১৫)১ ১০1২৩) 
১০1৮৫।১৫, ১০।২।৭ প্রভৃতি মন্ত্র ষ্টব্া। বিভিন্ন কর্ম্মফলে বিভিন্ন পথে গমন 
১০1১৭৭।৩ মন্ত্র তষ্টব্য। তত্রাচ বর্তমান খথেদ খগ্ুমাত্র। অলমিতি বিস্তরেনন। 


বৈদিক মধুতত্ব 

মধু এই শবটা অভি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । 
মধু অর্থ পুম্পের সা রস। মধু সরস, তাই আনন্দপ্রদ। প্রাচীন ধর্থেদে এই 
মযুশব বহস্থানে দৃষট হয় রস মধুর দৃষ্টেই তৈত্তিরীয়ে পরমাত্মাকে “রসোবৈসঃ” 
বাক্যে বিশেধিত করিয়াছে । তদ্রুপ মধু শব্টাও ব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ খখেদে 
'আছে। খা ১/১১৬।১২ মন্ত্রে দধ্যঙহ্যন্মধবাথর্বণোবামশ্বন্ত শীষ? প্রমদীমুবাচ, 
খখর্ববাতনয় দধ্যঙ যে মধু অশ্বশিরে তোমাদিগকে (অশ্বিত্বয়) বলিয়াছিলেন। 
১১১৯।২২ সু্সছিী বাই হইতত প্রাপ্ত মধুবিস্তা অক্িঘয়কে প্রদানের উক্তির 
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আছে; এবং বৃহদ্‌ আরণ্যকের ছিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্ষণে এই মধুবিদ্যা।' 
বপিত আছে; উহাকে মধুত্রাক্ষণ বলে। তাহাতে মধু যে আত্মা বা ব্রহ্ম 
তদ্ধিষযয়ে সংশয় থাকে না। ধা ১/৯০/৬-৯ মন্ত্রে “মধৃূবাতাঞ্চতায়তে” ইত্যাদি 
বাক্যে সর্বত্র এই মধু বা ্রহ্ধ দর্শনের কথা আছে যেমনটা গীতাতে ৪1২৪ ক্লৌকে 
আছে ব্রহ্ধার্পণং ব্রন্মহবিত্র্ধায় ব্রদ্বণাহুতম” ইত্যাদি । খ| ৫1৭৫ ুক্তে 
অশ্বিনীদ্বয়কে মাধবী বল! হইয়াছে অর্থ মধু বিদ্যাবিশারদ। বর্তমান খখেদে 
মধু-বিদ্তার উল্লেখ থাকিলেও বিষ্যাটা নাই। বৃহ্দারণ্ক হইতে উহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত হইল,_ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অন্তৈ পৃথিব্যৈ সর্ববাণি 
ভূতানি মধু ষশ্চায়ং অন্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষে যশ্চায়মধ্যাত্মং 
শরীরস্েজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোইয়মেব সঃ যোহয়ং আত্মা ইদং অম্বতং 
ইজি ইং সর্বং ॥ অর্থ_এই পৃথিবী নকল ভূতের মধু (সার), ভূতসকলও 
এই "পৃষ্িী্গ মধু পৃথিবী অভিমানী যে এই তেজোময় অমুতময় পুরুষ সেই 
এই, ধিনি আত্মা; এই অমৃত, ইনিই সব। এইরূপে খধি আপে ও 
তদভিমানী দেবতায়, অগ্নিতে ও তদভিমানী দেবতায়, বায়ুতে ও তদভিমানী 
দেবতায়, আদিত্যে ও তদভিমানী দেবতায়, দিকৃ্সমৃহে ও তদভিমানী 
দেবতায়, চন্দ্রে ও তদভিমানী দেবতায়, বিছ্যতে ও তদভিমানী দেবতায়, 
মেঘে ও তদভিমানী দেবতায়, আকাশে ও তদভিমানী দেবতায়, ধর্মে ও তদভি- 
মানী দেবতায়, সত্যে ও তদ্ভিমানী দেবতায়, মন্য্যে ও তদভ্িমানী দেবতায়, 
এই মধু বা আত্মার দর্শন বর্ণন করিয়াছেন। এই মধু ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তিকালে 
খাধি বলিয়াছেন, অয়মাত্মা সর্বেষাং ওভূতানাং মধু অন্তাতনঃ সর্বানি ভূতানি 
মধু ষশ্চায়মন্সিন আত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষে! ষশ্চায়মাত্মা তেজোময়োই- 
মৃতময্ঃ পুরুষোইয়মেব স যোহয়মাত্মা। ইদমম্ৃতমিদং ব্রঙ্ছ ইদংসর্বম্‌। ইদং 
বৈতন্মধুদধ্যঙাথর্ববণোহশ্বিভ্যাম্‌ উবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্ঠন্‌ অবোচদ্‌ রূপং রূপং 
প্রতিরূপো৷ বভূব তদন্তরূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্র মায়াভিং পুরুরূপ ঈয়তে 
যুক্তা হস্ত হুরয়ঃ শতাদশ ইতি অয়ং বৈ হরয়োহয়ংবৈদশ চ সহশ্রানি বহুনি 
চানস্তানি চ তদেতদ্‌ ব্রহ্ম অপুর্বামপরমনস্তরমবাহ্থময়মাত্মা। ব্রহ্ম সর্ধবান্ুডূরিতি 
অন্ুশামনম্‌। এই মন্ত্র পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । সামবেদাত্তর্গত ছান্দোগ্য 
ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া ধায়, অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধূ.'" 

তে বা এতে রসানাং রসাঃ। বেদ! হি রসান্তেবাং এতে রসাঃ তানি বা. 
এতানি অস্বভানামম্ততানি । অথর্ববেদের প্রথমকাণণ্তর ৩৪ স্যক্তে মধুবিস্া 
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উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ম/ বা ক্রক্ষের ততখ্যাপনে সর্ববেদের সমন্বয়? যাহা 
বাদরায়ন “শান্্যোনিত্বাৎ, তত্ভু সমন্বয়াৎ” সুত্র দ্বারা বলিয়াছেন। বখনই 
কাহারও চিত্তে এই মধু বা রণ স্বরূপ ব্রদ্ষের বিকাশ হয় তখনই তাহার 
শিবতম বা কল্যাপতম অবস্থা । তখন সেই শাস্তরস-রসিত পুরুষ চিরশাস্তি 
প্রাপ্ত হন। এধা! ব্রাহ্ষী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যাতি ॥ পশ্চাৎ্বর্ভী- 
কালে সংস্কৃত সাহিত্যে নানারদ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় । একমতে 
আটরস-_রতিহ্ণসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌভয়ত্তথা | জুগুপ্মা বিন্ময়শ্চেতি 
স্থায়ীভাবাঃ ভ্রমাদমী। ইহাতে শাস্তরস অন্লৌকিক বলিয়! গৃহীত হয় নাই। 
অপর মতে নবরস,_শৃঙ্গার বীরবীভৎসরৌন্র হান্ত ভয়ানকাঃ। করুণাডভুত 
শাস্তাশ্চ নব নাট্যারসাঃস্বতাঃ ॥ ইহাতে শান্তরস গৃহীত হুইয়াছে। অগ্যে দশ 
রস বলেন, শৃঙ্গারবীর করুণাডৃতহাস্তভয়ানকাঃ | বীভৎসরোজ্ বাসীটাং 
শাস্তশ্চেতি রসাদশঃ ॥ এদের মতে বাৎসল্য নৃতন ভগ্তি হইয়াছে "গ্লু্ুতি ব। 
শৃঙ্গার সর্বমতেই প্রথম গৃহীত হইয়াছে, এজন্য উহা আদিরস সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। শাস্তরস উক্ত উভয় মতেই শেষে স্থাপিত । কারণ উহা! সর্বপ্রকার 
ব্যবহারিক রস পরিসমাপ্ত হইলে উদ্ভূত হুয়। মুকুট নামক অভিধানে শাস্তত্ব- 
লৌকিক বলা হুইয়াছে। সেজন্য লৌকিকরস গণনান্তে শীস্তরসের স্থান 
হ্ইয়াছে। সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্য বলিয়া উহ! সর্বাপেক্ষা মধুর কল্পনায় 
প্রেমের মিলনের মধুরভাব বলা হইয়া থাকে । শূঙ্গারাদি লৌকিকরসে মন ও 
প্রাণের একটা চঞ্চলতা বা উদ্বেলত থাকে । মিলনবিরহ ভয়ছেষাদি জনিত 
উত্তেজন! চিত্তকে ম্লান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্ত শাস্তরসে চিত্তপ্রশাস্ত 
ও নির্মল করে, উহ! অভিস্থির গম্ভীর | শ্রধরস্বামিজী ভাগবতের ১০৪৩২৭ 
গ্নোকের টাকায় বলিয়াছেন “শাস্তঃ” স প্রেম ভক্তিক:।” অন্তত্র আছে__“ন বন 
ভুখং ন স্থুখং ন চিন্তা । নদ্বেবরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছ। ॥ রসঃ স শাস্তঃ কঘিতো- 
মূনীশ্রৈঃ। সর্ব্েষু ভাবেযু সমঃ গ্রমাণঃ ॥ বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "তজ্জলা- 
নীতি শান্ত উপাসীত্ব”?। অর্থাৎ ঘিনি হ্স্ি, স্থিতি, লয়ের কারণ স্বরূপ তাহার 
উপাসন! শান্ত হইয়া করিবে । অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত ব্যাপার অস্তে যখন কোন 
বিষয় চিত্তে ভাসে না তখর শান্ত চিত হয়। তখন মধুর ত্রদ্ধ চিন্তন। বেদান্তে 
আছে শান্তা ঘোর শুথ! মুঢ়া মনসোবৃত্তযস্ত্রিধা”--_অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসকল 
সত্ব, রজ, তম্গুণ ভেদে শান্ত, ঘোর ও মুঢ় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সত্ব 
প্রকাশাব্মক, র$ডফ্লড়াত্মক ও ভমঃ নিক্রামোহাত্মক ৷ ব্যবহারিক সত্বায় 
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থে সব রস কল্পিত হয় তাহা! রজঃ ও তমোজাত সুতরাং ঘোর মূঢ় 'ভাবপ্রধান। . 
শ্রীস্তাগবদাদি শান্ত্রেরাস লীলাদির বর্ণনা যেরূপ আছে তাহ। কামরাগ সমহ্থিত 
আদিরসাশ্রিত বলিয়াই বুঝা যায়। উক্ত গ্রস্থের »।১/৩০ ল্লোকে “গোপ্য 
কামাৎ”, ১৯।২৯।১১ ল্লোকে “তমেব পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা:” বাক্য 
পাওয়! যায়। ইহাতে জানা যায় গোপীগণ জারবুদ্ধিতে কামভাব চরিতার্থ 
করার জন্য ভগবানের পরিচ্ছিন্ন মৃত্তিতে আকুষ্-চিত্ত। হইয়াছিলেন। কৃষে। 
অব্যভিচারিনীভক্তি হইলে এ গ্রন্থের ১৬৫১৭ ক্লোকে,_ছৌ মাসৌ তত্র 
চাবাৎসীন্মধু মাধবেমব চ। রামঃ ক্ষপান্থু ভগবান্‌ গোপীনাং রতিমাবহন্‌ ॥ 
এই উত্তি পরিদৃষ্ট হইত না। উক্ত গ্রন্থের ১০।২৯।২৬ শ্লোকে “অন্বগ্যমযশম্যধচ 
ফ্তুকচ্ছুং ভয়াবহম্‌। ভুগুপ্লিতঞ্চ সর্ধবক্র উপপত্বং কুলস্ত্িয়াঃ ॥ এইরপ, উপদিষ্া 
হুইয়াও কাম মোহাবিষ্ট পতিপুত্রবতী গোগীগণ হৃদয়ের উদ্বেল কামভাব দমনে 
সমর্থী হন নাহ। পরদারাভিমর্ধণরূপ সেই রাস ক্রীড়ার বিষয় জ্ঞাতে পাছে 
সমাজে উদচ্ছঙ্খলতা প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থ ভগবান যে যে গোপী স্বামী ব 
পিতৃ সকাশ হইতে গমন করিয়াছিলেন তৎ তৎ স্থানে সেই সেই ব্যক্তির 
পার্খে এক এক মায়িক গোগী স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্্রীমদ্ভাগবৎ ১০1৩৩।৩৭ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য । কৃষ্ঠোপনিষদে দেখা ষায়-_রামাবতারে তাপসগণ ভগবানের 
আলিঙ্গন প্রার্থী হইলে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এখন নয় পশ্চাৎ 
কৃষ্ণাবতারে আপনারা স্্ীমৃত্তি গ্রহণে প্রার্থ হইলে আলিঙ্গনাদি সখ পাইবেন। 
সেই আলিঙগনাদিকামী তাপসগণই গোপীগণ। বৃন্দাবন ত্যাঙ্গে বান কংস- 
নিধনাদি রাজকাধ্য সমাপনের জন্য গমন করেন। পশ্চাৎ আর বৃন্দাবনে আগমন 
করেন নাই। বহুকাল গতে সৃর্ধ্যগ্রহ্ণ উপলক্ষে যদুপতি ধাদবগণসহ কুরুক্ষেত্রে 
সমাগত হন। নন্দার্দি গোপগণও গোপীগণসহ তথায় আগমন করেন। এই 
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্‌ সেই তাপস গোপীগণকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করেন। 
উহা উক্ত গ্রন্থের ১০।৮২1৪৭ শ্লোকে বিত আছে-_“অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং 
কেন শিক্ষিতাঃ | তদহুম্মরণ ধ্বন্ত জীবকো শান্ত মধ্যগন্।” অর্থাৎ ভগবান্‌ 
গোগীগণকে তার পরিচ্ছিম্ন নশ্বর দেহের চিন্তা ক্ত্যাগে তাহার ষে অব্যক্ত সর্বগত 
বিষুপদ তাহা অন্ুধ্যান করিতে বলেন। যেমন গীত ৭২৪ শ্সোকে আছে 
'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্তত্তে মামবুদ্ধয়ঃ ৷ পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্ুত্বমং ॥” 
এ ৮২১ গ্লোকে “অব্যক্তোহক্ষর ইতুযক্তত্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। ঘং প্রাপা ন 
নিবর্তস্কে তন্ধাম পরমং মম ॥ ইহ জন্ম ও পূর্ব জন্মের তপস্যার ফলে গোপী- 
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রুপী তাঁপসগণ ভগবান্‌ কর্তৃক এইরূপ শিক্ষিত হইয়া পঞ্চকোশের অতীতে তাহার 
“প্রপঞ্চোপশমংশান্তংশিবমঘৈভম্” যে পরম পদ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রন্ধ- 
বৈর্ভ পুরা ণেও ৃষট হয়-_“ধ্যাস্থ বৈষবাঃ শাস্তাঃ শাস্তং তং তৎপরাস্বনম্‌।” 
্রচ্ম খণ্ড ১৯২৩।২। অর্থ সেই শাস্ত তদ্বিষণোঃ পরম পদ্ণ শাস্ত রসে রসিত 
চিত্ত বৈষবগণ ধ্যানপরায়ন হন। উক্ত পুরাণে আরও বর্ণিত আছে ব্রক্ম খণ্ডে 
তৃতীয় অধ্যায়ে-- 
আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ | 
এক! দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী । €৩ 
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা কবীনামিষ্টদেব্তা | 
*. শুদ্ধা সত্বন্থরূপা চ শান্তর সরন্বতী। ৫৬ 
উক্ত পুরাণের ব্রন্ষধণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে-_ 
আবির্বভূব কন্যৈক! কৃষ্ন্ত বামপার্খবতঃ | 
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দ দাবর্ধ্যৎ প্রভোঃ পদে ॥ ২৫ 
রাসেসংভূয় গোলকে সাদধাব হরেঃ পুরঃ। 


তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদৃভিদ্িজোত্তম ॥ ২৬ 


প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা৷ কৃফম্য পরমাত্মনঃ। সপ 

আবির্বভূব প্রাণেভ্যেঃ প্রাখেভেঠাহপি গরিয়সী ॥ ২৭ 
উক্ত, পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৪৯/৩০-- 

ক্রুদ্ধা শশাপ সা! দেবী স্থদামানং সুরেশ্বরী । 

গচ্ছত্বমান্থরীৎ যোনিং গচ্ছ ক্রুরমতে ক্রুতম্‌ ॥ 


প্রতি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে-_৭৭-৫০" 
অথ স| কৃষ্ণ শক্তিশ্চ কুষ্ঠাদ্গর্ভং দধাহ চ। 9%৭ 
স্থবাব ভিম্বং দ্বর্ণাভং বিশ্বধারা লয়ং পরম্। ৪৯ ইত্যাদি 
শ্রীকৃষ্ণের মুখ, মন, বুদ্ধি ও রসনা হইতে বথাক্রমে সরম্বতী, মহালক্ষ, হুর্গ 
ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। পম্চাৎ দেবীগণসহ রাসমগুলে গমন করিলে তাহার 
বামপার্খ্ব হইতে গ্রাণসকল সভ্ভূত রাধার উৎপত্তি হয়। মুখাদি উত্তমা্গ ও 
পার্খ্দেশ মধ্যমা বলিয়া গণ্য । পঞ্চ কোশ বিবেকে মন বুদ্ধি হইতে প্রাণময় 
কোশ বহিরঙ্গ বটে। ইনি রালমগ্ডলে অন্মিবামাত্রই পুষ্পান্বেষনে ধাবিত! হন; 
এজন্ড তাহার প্রাধা* এই নাম হয়। বেদে, মহাভারতে, রামায়ণে, বিষুপুরাণে, 
'ভীমভাঁগব্তাদিতে “রাধা” নাম দুষ্ট হয় না। অন্থবৈবর্তেই দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত 
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দ্ধ খণ্ড ৫1২৫, ২৬ শ্লোকে রাধা নামের বুৎ্পত্তি বণিত। এ ক্রদ্ধ পণ্ড ৩৫৬ 
শ্লোকে আছে ষে সরন্বতী শ্ন্ধ সত্ন্বরূপ। শাস্তা। তিনি উৎপত্তির পর শ্রীকৃষে, 
স্থিতা হুইয়াই তাহার স্তব করেন। ধাবিত হন নাই। খ ১/৮৪।২ মন্ত্রে খাবীনাংচ 
স্কতী রূপ যজ্ঞং চ মান্যানাম্‌।” অর্থ-_-তত্বদর্শী ধধিগণের জ্ঞানগ্ড স্তৃতিই যজন 
আর সাধারণ মন্ুস্তের ভ্রব্য-যজ্ঞ, অর্থাৎ পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং ইত্যাদি সংগ্রহের 
দ্বারা লোকে আরাধন। করিয়া থাকে । বহিরঙ্গজাত রাধার কাধ্যও বহির্খী | 
উক্ত পুরাণের শরীক জন্ম খণ্ডে ২৮1১৯ শ্লোকে আছে-_“ভঙ্ছৃত্বা রাধিক। 
সন্যোমূমোহমদনাতুর1।” শ্রীরুষ্ণের বংশীরব শ্রবণে রাধা কামার্ত হৃদয়ে শ্রীকষ, 
সন্নিধানে উপস্থিত হন। এখানেগু রাসের পর শ্রীরুষ্ণ অণ্ড গ্রসবকারিণী (৪৯) 
রাধাকে তীহার সর্ধগত ম্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ করেন; এঁ জন্মথণ্ড ৬1৪৫ 
“অহং সর্বাস্তরাত্মা চ নিলিপঃ সর্ধ্বকর্মন্থ। 
বিদ্মানশ্চ সর্বেষু সর্ধত্রাদৃষ্ট এব চ ॥৮ 

অর্থ__ আমি সকলের অস্তরাত্মা, সর্ব কর্মে নিলিপ্ত, সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বত্রই 
অনৃশ্ঠ অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকি। পুর্ব্বোক্ত বচন দৃষ্টে জানা যায়, সপত্বী 
বিরজার সহায়ক বোধে কোপবতী হইয়া স্থদামাকে অভিশাপ প্রদান করেন। 
“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্তবঃ । গীতা ৩।৩৭ ফুলধনু মদনের নেতৃত্বে 
ফুলশর সৌরভাঘাতে আদি রসাশ্রিত ব্যাপার, আর মদনভন্মে শাস্ত শিবতম 
মধুতত্বের বিকাশ ঘটে । পূর্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ও ভাগবতের শ্লোক 
যাহা ভগবান্‌ উপদেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা এই পাহ ষে প্রাণাদি 
কোশরূপ উপাধি যোগে জীবত্ব এবং সাধনা দ্বারা সেই কোষ চতুষ্টপ্নের অতীতে 
যে পরমতত্ব তাহাই লভ্য। যেমন* সলিলে বাম়ুরূপ উপাধি যোগে বুদ্বুদের 
উৎপত্তি ঘটে, পশ্চাৎ বায়ু নিষফাশিত হইলে উহ! জলেই লয় হয় তদ্বৎ কারণ- 
সলিলশায়ী ভগবান্‌ বিষণ হইতে প্রাণাদি উপাধিক রাধ! রূপ জীব জাত হয় এবং 
আরাধন। দ্বারা উপাধিলয়ে কারণ যে পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহ! সহ একীভূত হইয়া 
যায়। ইহাই যুগল মিলনের প্রকৃত তাৎ্পধ্য। জীবস্বের অবসাননুচক জন্যই 
বৈষ্ণব কীর্তনাদি মিলনে পরিসমাপ্ত করিতে হুয়। 

বহিরাগত রাধ! তাহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হই.শই ভগবানের পুর্ণত্ব । মহা 
ভারতে বনপর্ষে বণিত আছে যে “কৃষিভবাচকে। শব্'ঃ। নিঃ তু নিবিতি- 
বাচকঃ। তয়োরৈকঃ পর ব্রহ্ম কুষণ ইত্যভিধীয়তে ।” এই জীব ও রাধ। পরমাত্ম। 
কষ এবং এতদুভয়ের একত৷ প্রাপ্ধি, ইহা অহৈত তত্ব প্রতীকে ঢালাই করা! 
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মাত্র। এই যে বৈফবগণের পরমতত্ব তাহা শান্ত রসে লভা--ইছা অভিনব 
কালের শ্রীচৈতন্য চরিভাম্বতের ২২ পরিচ্ছেদে ধৃত ভাগবতের ২1৭৪৬ শ্লোক 
হইতে আমরা পাইতেছি-- , . 
শবৎ পরশান্মভয্‌প্রতিবোধমাত্রং। 
শুদ্ধং সমং সদলতঃ পরমাত্মতত্বং ॥ 
শবে ন যন্ত্র পুরুষঃ কারকবান্‌ ক্রিম্বার্থে| । 
মায়াপরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমাঁনা ॥ 
তদ্বৈ পদং ভগবত: পরমস্ত পুংস: | 
ব্রদ্ধেতি যদ্বিতুরজশ্রত্বখং বিশোকং ॥ 
অর্থ-__-এই আত্মতত্ব শুদ্ধ, নিত্য, শাস্ত, জ্ঞান ন্বরূপ মাত্র এবং সম অভী সৎ 
অসতের পরে স্থিত। এই পরম পুরুষের নিকট মায়া! (সাংখোর প্রকৃতির ন্যাম) 
তার হাব ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করেন । কুল স্ত্রীর ন্যাক্ন লজ্জায় দূরে পলায়ন করে। 
রাজস ও ভামস শুঙ্গারাদি অন্তান্ত রসোডুত ভাব নর্তন-কীর্তনাদি ছরাস্তাং 
সেখানে শবের স্থান নাই। এই সেই তদ্বিষ্কোঃ পরমপদ অজ সখ ব। 
আনন্দ ত্বরূপ ; সেখানে শোকের স্থান নাই। তাহাই ব্রহ্ম পদ। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতাঁমৃতের মধ্যলীল! ২৩ পরিচ্ছেদে ধৃত__ 
শুদ্ধ সত্ব বিশেধাত্ম! প্রেম হূর্ধযাংশু সাম্যভাক্‌। 
রর রুচিভিশ্চিতমাক্ন্ত কদসৌ ভাব উচ্যতে। 
অর্থ-_পবিত্র সত্বগুণ ছারা আত্মা বিশেষরূপে বিশুদ্ধ হইলে এবং প্রেম 
ব্যাং সাম্ভাব ধারণ করিলে সেই নির্মল চিত্তেই পরম পুরুষ প্রকাশিত 
হন। এইরপ চিত্ত হইতে সকল কাম“তৃষ্াদি বিদূরিত হুইয়! ষায়। কঠ- 
শ্রতিতে আছে-_ 
| নাবিরতে। ছুশ্চরিতো স্নাশাস্তে৷ নাসমহিতঃ। 
নাশাস্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপু বা ॥ 
' অর্থ--দুশ্চরিজ্র অসমাহিত অশাস্ত ব্যক্তি জ্ঞান যোগে ত্রক্ম লভে সমর্থ হয় 
না। যদ! সর্ব গ্রসুষ্টান্তে কাম! যেহয্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্তোহমতো। ভবত্যত্র 
বন্ধ সমগ্্ুতে ৷ কঠ। অর্থ-_হৃদয়াশ্রিত কামনা! রাশি হইতে যখন মিষুক্ত হয় 
তখনই মনুষ্য অস্ৃতত্ব জীভ করে এবং ইহলোকে ব্রষ্ষানন্দ উপভোগ করে। 
পু্পরস অর্থাৎ মধু আহরণে ব্যত্ত মধু মক্ষিকার গুঞ্জন ততক্ষণই শ্রুত হয় বতক্ষণ 
নাঁলে মধুর আহাদ পায়। মধুর আম্মা পাইলে সে স্থির অচঞ্চল হয়, গুঞ্জলাদিও 
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বন্ধ হইয়া যায়। সে শাস্তরসের রসিক হুইয়া পড়ে। তখন রজনী সযাগমও সে 
জানিতে পারেনা । কিন্বা পুষ্পমধ্যেই আবদ্ধ হইতেছে তাহাও তার চিত্তে 
জাগেনা। অর্থাৎ তাহার শারীরিক চিন্তাও তখন আসে না। তহ্ৎ রজো- 
গুণাত্মক ক্রিয়৷ উপাসনাদিতে যতক্ষণ চিত্ত রত থাকে ততক্ষণ নর্তন-কীর্তনাদি 
চলিতে থাকে । কিন্তু যখন চিত্ত ধ্যান সমাধিতে আত্মস্থ হয় তখন বাহ্‌ বিষয় 
সে ভুলিয়া যায় তখন শাস্তরসে রসিত হইয়। সে চির শাস্তিগ্রদ আত্মানন্দের আনন্দ 
স্বরূপ হুইয়া যায়। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন-__২।৭১ 

বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ধবান্‌ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ। 

নিশ্মমে! নিরহঙ্কারং স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ 

অর্থ_যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগে নিষ্পৃহ হইয়াছেন, জাগতিক পদার্থে নির্মম 

ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হন। অতএব দেখা যাইতেছে ষে 
মধু শবটার এ+$ত অর্থ পরমাত্া, ষিনি সারাৎসার পরাৎ্পর, রসম্বরূপ | তাহাতে 
একীভূত হওয়ার ভাবই মধুর ভাব বা ব্রাঙ্গীস্থিতি। ঘোর মূঢ় চিত্ববৃত্তি আশরযে 
আদিরস ঘটিত ষে ভাব দাম্পত্য ব্যবহারোৎপন্ন তাহা মধুর ভাব নহে। তাহাতে 
মধু শবের ব্যবহার, শবের অপব্যবহার মাত্র। অলৌকিক শান্তরসেরঅধিকারী 
যে শান্তি লাভ করেন যাহাকে ব্রান্ধীস্থিতি বলা হয় তাহাই মধুরভাব ৷ 
প্রপঞ্চোপশমংশাস্তং শিবমদ্বৈতম্‌। ওঁতৎ্সৎ। 


বেদে শিবতত্ব 

বর্তমানে গৌরীপট্ট বা সর্প বে্রিত শিবলিঙ্গই সচরাচর পুজিত হইতে দেখা 
যায়। গোৌরীপট্টরূপ যোনি-চিহ্ন ও *দর্পবেষ্টন উভয়ই অনার্ধ্য হইতে আগত 
এরূপ কথ! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন এবং অন্মদ্দেশীয় তৎ শিহ্য সেবকগণও 
সঙ্গে সঙ্গে দোহারদিগের ন্তায় তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন। মাত্রাজে স্থানে 
স্থানে চবুতরাতে বনুসর্পমূত্তি ঘন সন্গিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা? 
অনাঁধ্যগণ পুজা করে। এমতাবস্থায় যে শিব “সর্পেভূষিত কলেবর” তাহা ষে 
অনার্ধ্যাগত এতদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিষুণ সহশ্র- 
ফণাসর্প-শধ্যাশায়ী হইলেও এপর্যন্ত উহা! অনার্ধ)।শত কেন যে বলেন না, তাহা 
বুঝিয়৷ উঠিতে পারি নাই। বিশেষতঃ খঙ্েদে ৭২৭1৫ ও ১০৯৪৩ মন্ত্রে 
শিশ্রদেবগণের নিন্দাস্থচক বাক্য আছে। শিশ্ন অর্থ__লিজ, স্থতরাং উহা! লি্- 
পুজা বিরোধী । ' অনার্য সেবিত জন্যই এ মন্ত্রে এপ্রকার গলানিকর কথা! আছে ।' 
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বিশেষ যিঃ যাকৃভোনান্ড ও প্রফেসর কেইথ, বলিয়াছেন যে শিব, মহাদেব ও 
ঈশান শব খন্েমে নাই। শুক হনূর্কেদের রুতরাধ্যায়ে নাই? স্থৃতরাং পশ্চাৎকালে 
উহা! আধ্যগণ অনা্ধ্যসহ সন্ধি বস্ধনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব যুক্তি খণ্ডন 
নভ্ভবপর মনে হয় না। পুরাণে শিব সংহার কর্তা। রুদ্র শব্ধটী শিবের প্রতিশব্ৰ 
মাত্র। খখেদেরুদ্র সহার কারক । তাই রুদ্র অর্থ রোদয়তি ইতি রুদ্র 1 ধাহার 
কাধ্যে প্রজাগণ বোধন পরায়ণ হয়েন তিনিই রুদ্র । সংহার বা বিনাশ প্রজাগণের 
মনঃপুত নহে । স্যার বা উৎপত্তি তাহাদের খুব মনঃপুত। শিব সংহার কর্তা স্তরাং 
তাহার সঙ্গে প্রীতির সন্বন্ধ সম্ভবপর নহে। ভয়ে তাহার বিনাশ কার্য স্থগিতের 
জন্য প্রার্থন। আর গ্রীতির সহিত আপনার চে্মও আপনার করিয়া উপাসনায় 
অনেক প্রভেদ। যাহা! ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হস তাহা আমার ইষ্ট নছে। 
না করিলে নয় বলিয়া করা । এজন্য সংহারকর্তা রূপে শিবকে ইষ্ট করিয়া পুজা না 
করি৷ স্্টিকর্তারপে পুজন ইষ্ট বা বাছ্িত থাকায় শিবকে ইষ্ট করিবার প্রণালী 
তীক্ষ বুদ্ধি মন্ব্যগণ বাহির করিয়। লইয়াছেন। গীতাদিতে আছে “মম যোনি্- 
হৃদ্ত্রন্ধ তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহুম্‌” ইত্যাদি বাক্য পথ দেখাইয়াছে। এই পৃথিবীতে 
লিঙ্গ যৌনিতে যোজিত হইয়। প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায়। যাহা! ব্যষ্টিতে তাহাই 
সমষ্টিতে | মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় প্রাপ্ত হয় তখন সংহার কর্তা নুয়ু প্রাপ্ত হন ন1। 
“একে! হি রুদ্ধো! ন দ্বিতীয়ায় তস্থু”। রুদ্র বা সংহারক শিব তখনও বর্তমান থাকেন। 
প্রলয়ণস্তে পুনঃ যে স্থাট্ তাহা যিনি ছিলেন তাহা হইতেই হইবে। তিনি প্রকৃতি 
বা ম্বীয় শক্তিতে গর্ভাধান করেন তাহাতেই প্রকৃতি “সুয়তে স চরাচরম্” | 
প্রকৃতি ব! শক্তিই তার যোনি। সুতরাং শিবলিঙ্গ ও শক্তি এক প্রতীকে দাড় 
করান হইল-_“জগতঃ পিতরো বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ”। এই যোনিই পার্বতী 
বা গৌরীরূপ পষ্ট অর্থাৎ চাক্চিক্যমম় আবরণ। ইহা দ্বারা শিব আর সংহার 
কর্তা রহিলেন না। “অহংবীজপ্রদঃ পিতা” ব। সৃষ্টি কর্তা হইলেন। প্রজাগণের 
মনোরপ্তক হৃষ্টিতত্বের প্রতীক লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল। একার ক্রন্ষের 
প্রতীক; ব্রহ্ম একাধারে হৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কারণ। বেদাস্তে “জন্মাহ্যস্ত 
যতঃ” সুত্জ দ্বারা ফেখল ইহা! সুচিত নয়, শ্রুতিতে “তজ্জলানি” ( তৎ জ তৎল 
তৎ আনি অর্থাৎ জ--জক্স, ল-_লয় ও অন প্রাণ বা রক্ষণ ) এই সংক্ষিপ্ধ বাকো 
অথবা বিষ্প্ভাবে তৈতিদীয়ে_“বতো বা ইমানি ভূভাণি জায়ন্তে ষেন জাতানি 
ভীবস্তি, যৎ প্রঘস্তি অভি সংবিশস্তি তৎ ব্রহ্ম* ইহা কুচিত করে। এই € 
কুষ্টলীক্কত সর্পাকার বিশিষ্ট । কেহ ফেহ বলেন ব্রদ্ধায়া যায়! সন্তি। ব্রন্ম ও 
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তৎ শক্তি একীভূত অবস্থায় গুকারে স্থান পাইয়াছেন। গুঁকারে যে অর্ধ 
চন্ত্রাকৃতি বিন্দু সংযোগ আছে তাহাই ব্রদ্ধ ও নীচের অংশ শক্তি ভূজগাকার। 
্রদ্ধ অণু হইতেও অণু, প্রকৃতির পরে স্থিত । এ বিন্দুই অপু ব্রদ্ম এবং নিম়স্থিত 
ওুঁকার শক্তি। মধ্যে অর্ধ চন্দ্রাকৃতিরূপ কুল ব1 সীমা রেখাস্থিত। এই কুলের 
নীচে কুগুলাকার জন্য শক্তি কুলকুগুলিনী। এই ভূজগাকার৷ গুঁকারারুতি শক্তি 
বেষ্টনই শিবের সর্পরূপ ভূষণ বলিয়। কল্লিত হইয়াছে । গঁকার পশ্চাৎ্ভাবী, কেহ 
কেহ বলিয়াছেন; কথাটি ঠিক নহে; খখেদের ১০।১৩1৬ “অক্ষরেণ প্রতিমিম এতাম্‌ 
খতম্য নাভাবধিসম্পূনামি” ত্ষ্টব্য। গু উচ্চারণের দ্বারা শোধন করার বিধি। 
্রাহ্মণাংশে সর্বত্র গুঁকার উপাসন! দেখ! যায় ; যছ্যপি স্থষ্টি ও সংহারে বিপরীত 
সম্বন্ধ, সমূচ্চয় সম্ভবে না । তথাপি শিবতত্বে এতদুভয়ের সম্মেলন কোনু কোন 
মতবাদী দেখিয়া থাকেন। স্থ্ট্ি, কাধ্য ও গতি, কর্মপর, সচল। সংহারে 
ধার স্থিতি তিন সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ; সর্বব্যাপী জন্য অচলং গ্রবং। তাই 
কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় নাই। কর্শকুশল প্রজাপতি দক্ষ কর্মযজ্ঞ নিযুক্ত, তাহার 
রাজ্যে জ্ঞান স্বরূপা৷ ব্রন্ম বিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী মৃতদশ! প্রাঞ্চ। পুনঃ 
বেদাস্তকেশরী বীরভদ্রের বীর গর্জনে কর্মযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড । দক্ষের চৈতন্য লাভে 
অজ যে শিবতত্ব তাহ। তাহার মস্তকে স্থান পাইল। ইহাই দক্ষষজ্ঞ বিনাশে ষক্ষের 
অজ মুণ্ড লাভ। ্াষ্ি প্রবৃত্তি মূলক। অর্থাৎ খন ইন্জ্রিয়গণ আপন আপন বৃতি 
অনুসারে কার্ধা করিতে থাকেন তাহাই প্রবৃত্তি। আর সংহার কর্তার সংহার 
চিন্তন নিবৃত্তিমূলক। ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃভি। যখনই ইন্রিয় ”.'পার নিবৃত, 
তখনই জগতের লয়, যেমন গাঢ় নিদ্রায়, যোগে, ধ্যানে ও সমাধিতে । যোগশ্চিত্ব- 
বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তিরনিরোধ অর্থই ইন্দ্রিয় ব্যাপার ত্যাগ ব। ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
হইতে নিবৃত্ত । যখনই এই ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখনই লয় বা সংহার । 
তখন থাকেন ধিনি তিনিই শিব । “প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদৈতস্‌।” “ষদাত- 
মন্তন্ন দিব! ন রাত্রির্নসন্ন চাসন্ছি ব এব কেবলঃ।” ষখন অতম অথাৎ তম নাই, 
দিবা রাত্রি নাই, সৎ অসৎ (মূর্ত অমূর্ত ) নাই তখনই কেবল শিবতত্ব উদ্ভাসিত। 
শিব হইতেই যদি সাফি তবে বিষু। কি করেন? গীতাতে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ 
কৃষ, ধিনি বিষুর অবতার, বলিয়াছেন_-“কাপোহস্মি লোকক্ষমকৃৎ প্রবৃদ্ধো, 
লোকান্‌ সমাহতু মিহ প্রবৃত্বঃ1” ১১1৩৭ আমিই সংহার কর্তা মহাকাল এখানে 
সংহার করিতেই আসিয়াছি। আমিই ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক বাফুলোক বরুণলোক 
নরলোক অন্তরিক্ষলোক ইত্যাদি সকল লোক ক্ষয়কারী। পুনরায় ১৩1১৬ লোককে. 
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“ভূত ভর্তৃচ'তজ্জে়ং গ্রসিস্ু গ্রভবিষুগচ।” অর্থাৎ আছি ভূতগণের পালক, আমিই 
তাহাদিগকে গ্রাস করি ও.তাহাদের শ্রষ্টা। যেমন স্থষ্টি স্থিতি বিনাশ যাহা 
হইতে করিত হল তিনি ব্রন্ধ, ্রহৎ বিষ বা! কৃষ্ণ ও ত্রদ্ধ বা পরমাত্মা বাচী। 
শিবও পরমাত্মা বাচী। ভেদ-বুদ্ধির স্থান এখানে নাই । ' রজঃপ্রধান হুইলে 
ভেদবুদ্ধি হয়। গীতা ১৮২১ পৃথক্ত্বেনতু যজ. জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথখিধান্‌। 
বেত্তি সর্কেষুভৃতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিরাজসম্‌॥ এ হেন শিবতত্বে সৃষ্টি দর্শন যে 
বিপরীত দর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই । এখন এই যে শিবলিঙ্গ ইহ1 কি ধ্েদের 
শিশ্ষদেব? যদি শিশ্পদেব হন তবে তাহা বেদ-সম্মত নহে বলিতে হইবে । যদি 
শিব ব্রদ্ষের নামান্তরমান্ত্র হয় তবে “একমেবাদ্িতীয়ম্” তাহার অবস্থা, নিক্ষিয়, 
তিনি নিরাকার ও সর্বব্যাপী তাহার আবার প্রতীক কি? এই শিবলিঙ্গ ব্যাপারটা 
কি? শ্রুতিতে ব্রদ্ম কিরপ? উত্তরে বলা হইয়াছে খং ব্রহ্ম । অর্থাৎ আকাশবৎ 
ব্রহ্ম । আকাশের ম্তায় ব্যাপক ও তদ্পেক্ষাও স্ম্দ্। ব্রহ্গ স্বরূপলক্ষণে সত্যং 
জানমনম্তং ব্রদ্ম বা সচ্চিদানন্দং ত্রদ্ধ। অথবা নেতি নেতি বিচারে ধিনি 
পাতিরশেঙ্যাৎ লভ্য, তিনিই ব্রহ্ম । তথ্যতীতু মায়া, তমঃ, অসৎ, প্রকৃতি, প্রধানা, 
অব্যক্তা, অব্যাকৃতা৷ অবিস্া, মূলা, তুলা, ভূচ্ছা, ইত্যাদি কোন নামধেয় কিছু 
ছিল না বা নাই বা হুইবে না। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাহা হইতে ইন্হটি, স্থিতি ও 
নাশ ঘটে। এবং সৃষ্টির তিনিই কারণ বলায় সাংখ্যাদি ছৈত মতবাদ সকল 
নিরস্তছুয়। এবং এই স্থপ্টিআদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করার জন্য তাঁর চারিটী অবস্থা 
পরিকল্পিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা পরব্রক্ম। ধখন তিনি 
সথষ্টি ইচ্ছা করেন তখন ঈশ্বর। যখন সু স্ষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ 
করেন তখন হিরণ্যগর্ভ ব৷ সুত্রাত্বা। খখন স্কুল প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন তখন 
তিনি বিরাট বৈশ্বানর আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই সকল অবস্থা লমষ্টিগত অর্থাৎ বিশ্ব 
্রঙ্গাণ্ড জুড়ি! একই আছেন এই কল্পনায়। আবার তাহার ব্াষ্টি বা জীবভাব। 
তাহাতেও চারিটা অবস্থা কল্পিত হয়। জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্লে তৈজস, স্থযুখ্ঠিতে 
(গাঢ় নিত্রায় ) প্রা্জ এবং সমাধি অবস্থায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ব্রহ্ম ভাব। 
এই সমগ্রি বাটি অবস্াত্রয় উপাধিক 1 উপার্ধি বহিরাগত হইয়া! থাকে; যেমন 
স্তর ব! ডক্টর উপাধি সরকার বা! বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে আগত হয়| রহ্রাগত 
মা উপাধিবশে ঈশ্বরানিক্জীব। অবিষ্তা উপাধিবশে জীবভাব। ইহা' পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে। যখন ব্রন্থ ঈক্ষণ করেন বা দেখেন তখন সৃতি, আর খন 
ষ্ট থাকে না৷ নিক্রাভাব তখন পরীলয় হয়। দৃষ্টিতেই স্ছষ্টি। হখন জাগ্রত তখন 
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ইন্দ্রিয় ব্যাপার চলে তখনই জগৎ ভাসে অর্থাৎ কৃষ্টি । আর যখন ইন্জিয় ব্যাপার 
রহিত হয়, তখন নিদ্রা বা গ্রলম্ন। স্থতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। 
তটস্থ লক্ষণ সেইটা ফেটা ক্ষণস্থায়ী ; কখন থাকে কখন থাকে না। আর তাহাই 
ভ্ববূপ-লক্ষণ যে লক্ষণের কদাপি কোন ব্যত্যয় ঘটে না, নিত্যকাল একরূপ থাকে । 
যেমন অমাবস্যার চন্দ্র । উহাকে চন্দ্রের নিত্য কল! বলে। অর্থাৎ উহা চন্দ্রের 
স্ববূপ। চন্দ্রমার এ রূপের ব্যত্যয় ঘটে না। এজন্য উহাকে স্বরূপ-লক্ষণ-যুক্ত 
চন্দ্রবলে। আর পূর্ণচন্দ্র তটস্থ লক্ষণ, উহা! কখনো! থাকে, কখনো থাকে না। 
উহা সোপাধিক। চন্দ্রের বাহিব্লে যে ুর্য্যালোক তন্বারা উহা! আলোকিত। 
পুর্ণচন্দ্রে নূর্যালোক উপাধি। ধীহার! উপাসনাদি করেন ত্বাহার্দের মধ্যে কেহ 
পরত্রহ্ম, কেহ ঈশ্বর, কেহ হিরণ্যগর্ত, কেহ বিরাটের উপাসনা পরায়ণ। এক্জন্য বিষুঃ 
বা! শিব নামে হাহারা উপাসনা করেন, তাহাদেরও নিগুণ সগুণ ভেদে উপাসনা 
ভেদ আছে। প্রতীকভেদও আছে। কেহ কেহ দৈতাছৈতে সগ্ণে নিগুণে 
মিশ্রিত প্রতীকের উপাসক | শিব উপাসনায় যে শিব কল্পিত হন তাহার চিহ্ন 
লিঙ্গ বা প্রতীক সন্বন্ধে__“আকাশ। লিঙ্গ মিত্যানুঃ পৃথিবী তশ্ত পীঠিকা। আলম: 
সর্ববদেবানাম লায়নাৎলিঙ্গমুচ্যতে” এই ক্লৌকটা পুরাণে উক্ত আছে। অর্থ__ 
সেই ত্রহ্গন্বরূপ শিবতত্বের লিঙ্গ বা চিহ্ন আকাশ হইতে পারে। পৃথিবী তন্ 
গীঠিকা বাক্য বুঝিতে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে যে বর্ণনা আছে, তাহা জানা 
প্রয়োজন | [৪11551072. না জানিলে ০০126 বুঝা যায় না] শ্রুদিতে বহুস্থানে 
বিরাট পুরুষ ধিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ ভূর্ভৃবস্থঃ ব্যাগী তাহার মস্তক ৫. স্বেঃ) চক্র, 
্ধ্য তাহারচক্ষু, অন্তরিক্ষ (ভূব) তাহার, বপু (দেহ) ও পৃথিবী তাহার পাদ স্থানীয় 
€ ধ ১০।৯০।১৪ ) বল! হইয়াছে । যদি তাহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি বা! নতি নমস্কার 
করিতে হয় তবে পৃথিবী তাহার চরণস্থানীয় তাই ক্ষিতিতত্বে শিবলিঙ্গ মুন, 
প্রন্তরময়, ধাতুময় । আলয়ঃ সর্বদেবানাম। ইন্ত্রলৌক, চন্দ্রলোক, বাফুলোক, 
বরুণলোক, ব্রহ্মলোক, সব তাহার গাত্রে অবস্থিত। কারণ ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ বহি্ভূত 
স্থান নাই। সব ইহার অন্তর্গত | 

লায়নাৎ লিঙ্গ; প্রলয়ে থাকে না; বিরাঁটির” তাই নামনধূপ, যাহা লয়শীল 
তাহাই তাহার ব্যক্ত লিঙ্গ ব! প্রতীক; বস্ততত্ত'তিনি “অলিঙ্গব্যাপ্য এব চ*। এই 
বিরাট সগুণ শিবমৃত্তি এজন্য বিরাটের যে দেহ অস্তরিক্ষ তাহাই শিবেরও দেহ। 
অস্তরিক্ষে মেঘ তাহার দেহেয় ভূষণ। অস্তরিক্ষে বিজলী আকা বীক! চমকে তাহাও 
তাহার গাজ্রালঙ্কার। ইহাই সর্পভূষণ। বেদে মেঘ «অহি বাচক; এবং অহি 
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বর্তমান সংস্কৃত সর্পবাচ্ষ | তাই শশিবগাত্রের মেঘ বা! অহি বর্তমানে স্পভূষণ 
বলিয়৷ বণিত। এখন আমরা, খুথেদে শিবতঘ কি তাহ! বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
খের দশম মণ্ডলের ১২৯ সুক্ত 'ু্ধ্ই আলোচিত হইয়াছে। উহার চতুর্থ ও 
পঞ্চম মন্ত্রে ছুইটী বাক্য আছে-_তাহ। এই-_“কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো 
রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধু অসতি”; এবং পঞ্চম মন্ত্রে আছে-_“স্বধা 
অবস্তাৎ প্রধতি পরাত্তাৎ।” এই ছুই বাক্য হইতে প্রক্কৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্র, 
জগতঃ পিতরোৌ, শিবশক্তি, মায়! ব্রন্ষ, সৎ অসৎ, তমঃ ও প্রকাশ ইত্যাদি 
দ্বৈতবাদের বা স্থষ্টি তত্তের উদ্ভব হুইয়্াছে। তুতীয় মন্ত্রে তমঃ সন্গিহিত হওয়ায় 
স্থষ্টির আরভ্তণ বিবৃত। যখন তম: ছিল না তখন মহাপ্রলয়ে সং একাই ছিলেন 
ইহা! ঘিভীয় মন্ত্রে বিবূত। চতুর্থ মন্ত্রে বলিতেছে যেই সিঙ্থক্ষা ও সুম্ম সৃষ্টি হইল 
অমনি সতের অসৎ দ্বারা বন্ধন ঘটিল। এই অসৎ যে বন্ধন করিল ইহা! নাগপাশ 
সদ্দশ । অর্থাৎ সাপ ঘদি কারও অঙ্গ জড়ায় তবে যাকে জড়ায় তার আর নড় 
চড়ের শক্তি থাকে না; সর্পের বশ হইয়া পড়ে। এখানে অসৎ যেন সৎকে 
নাগপাশে বদ্ধন করিলেন। সংই শিব। তাই সর্প বেষ্টিত শিব। অথবা! 
যেমন কোন বস্ত টাকনি ছারা টাকে অর্থাৎ আবৃত করে, তদ্বৎ অসৎ বা মায়৷ ব 
তমঃ আবৃত সৎ বা শিবই হিরন্সয় গৌরী পট্ট দ্বারা আবৃত। স্টঞ্চম মন্ত্রে এই 
বহ্রাবরণই লোকচক্ষে গড়ে এবং সৎ যিনি আবৃত হন, তাহাকে দেখা যায় না, 
জানা ধায় না। ইহাই বিবৃত। প্রফেসর উইলসন ইহার যে অস্থবাদ করিয়াছেন 
তাহা উদ্ধৃত হইল-_71 861:5-5019901008 চ07০8012 026200 2170 
£35 6০:85 81০, মায়ার এই হিরুন্ময়। আবরণ উন্মোচনার্২-ই মহষি 
দধীচি কাতর ত্বরে বলিয়াছেন, “হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্াপিহিতংমুখং। তৎ 
ত্বং পুষণ, অপাবৃহ্ধ সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ।” হে পুষণ দেব, এই মায়াবরণ উন্মোচন 
করিয়া দাও, সত্যধরন্মস্থিত আমি এ আবরণের অন্তরালে সত্য ত্বরূপ ধিনি 

আছেন তাহাকে দর্শন করিব। পুনঃ প্রার্থন। করিয়াছেন--হে পুষণ, হে প্রাজাপত্য, 
বৃহ রন সন্হামা খনডেরপং বল্যানবংথতে পশ্ঠামি।” হুধ্য-ই আত্মা । 
কিন্ত উহার বাহিরে ছুটী আবরণ আছে ০18:07005211616 ব। বর্মগুল সথব্ণ- 
রশ্মী এবং 91১90957555 বা তেজোমগ্ডল ; উহা! দেখিয়াই সাধারণ লোক 
হূর্যের মহত্ব কল্পনা করিয়া থাকে । উহার অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্য় অমৃতময় 
পুরুষ অধিঠিত, তাহায় দিকে আছে! ধ্যান দেয় না। তাই সত্যংন্মী খষি 
বলিতেছেন ছে এই বৃহরানরণ সংহত কর, অস্তনিহিত কল্যাণতম রূপ দর্শন 
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করিব। খধি আরও বলিয়াছেন, আমি আরও বুঝিয়াছি যে এই দেছ-পিণ্ডে ফে 
জ্যোতি, ইন্দ্রিয় ও জগৎ উদ্ভাসিত করে তাহা! এবং এ হৃর্ধ্য মগ্তলাধিঠিত পুরু 
একই । “যোইসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমন্মি” ঈশা উপনিষৎ। মায়ার আবরণ- 
শক্তি এই জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে । 
যেমন বায়স্কোপে অন্ধকার আবৃত হুইলে নানা খেল দেখা যায় আর যদি আলে! 
জলে তবে খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ মায়ার খেলারূপ বিচিত্র জগত একটা 
একটা করিয়া নেতি নেতি করিয়। ভেদ কর! যায় না কিন্ত ঘদি অজ্ঞান বা! তমের 
আবরণ ভেদ করা যায় খেল! আপনি বন্ধ হইয়া যায়। ধাহারা প্রকৃত শিবচিস্তক 
তাহার! সংহারের শিব চিস্তক। জগৎ সংহারে বা লয়ে আনন্দ, পরম আনন্দ 
লাভ ঘটে। এইটী আমর! দিন দিন ভোগ করি। অর্থাৎ লয়ের জন্য স্বখভোগ 
করি। অথচ মায়! মোহে তাহা গ্রাহ করি না বা ধারণা করিতে পারি ন। 
উহাকে শাস্ত্রে দৈনন্দিনগ্রলয়৪ বলে। উহা সুযুপ্তি বা গাঢ় নিভ্রা। ছুদিন 
ভাল নিদ্রা না হইলে লোকে অস্থির হুইয়৷ পড়ে । যে তীব্র বেদনার যাতনা ভোগ 
করিতেছে তেমন রোগী ও নিন্রা গেলে সুস্থবোধ করে। তখন ইন্জিয় বৃত্তির 
লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সব পদার্থের লয় হয়। তখন জগৎ ভাসে না। 
পার্শ্ববর্তী পুত্র, কন্া, স্বামী, শ্রী পিতামাতা ধাহার] বড় পিয়ারের তাহাদের স্বভিও 
মুছিয়। যায়। পুত্রশোক, পতিশোক, বিত্বশোক, প্রতিষ্ঠার লোপ, অম্নাভাব, 
বন্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাবজনিত দুঃখ কিছুই থাকে না। সব থেকে প্রি্গিষে দেহ 
তারও স্বৃতি লোপ হ্য়। কোন দুঃখ শোক তাপ না থাকায় লোকে 'নদ্রা হইতে 
উথিত হৃইয়! বলে “বড় স্খে নিদ্রা গিয়াছিলাম” ৷ এই অবস্থা ধদি বড় স্থুখ তবে 
ছোট স্থখ কোনটা ? ্বপ্ন যে মিথ্যা সবাই জানে, আর স্বপ্নে ভয়াদি বিক্ষেপও 
থাকে। সুতরাং জাগ্রতের যে স্থখ তাই ছোট সুখ। ঠিক কথা। কারণ 
জাগ্রতে ম্মতিরপ বহু দুঃখ সদাই জাগে । আর জাগ্রতে ষে ইন্জরিয়বুত্তি চরিতার্থ 
জন্ত গ্রচেষ্টা তাহা বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে লাভ ঘটে না। উহা! দুঃখ-মিশ্রিত এই 
জন্য উহ! ছোট স্থুখ। যেম্ন স্থুখ নুযুস্তিতে তদপেক্ষা সহশ্রগ্ডণ অধিক স্থথ 
ধ্যানসমাধিতে ৷ তখনও জগৎ লয় হইয়া খায় । পাশ্চাত্য কবি-_9০০৫৫ড, 
91619091010 804 105৩১ 1015106]5 96500/50. 0০ 10810” বলিয়াছেন । 
জাগ্রতেই উহা! সম্ভব । নিদ্রাতে ৪০০95, 21515051219 23 1০৮৪ থাকে না। 
তখন অসঙ্গোইয়ং পুরুষঃ অর্থাৎ নিঃসঙ্গ একলাটী, তাতেই বড় সুখ। জাগ্রতে 
ছোট স্থুখ ৪০০160১.81607058১1 2150. 1052 লইয়া | ধ্যান সমাধির ষে মহান্‌_ 


৪৬৪ স্বামী মহাদেবপিচ্দ রচনাবলী 


'আনন্দ তাহাও একলাটা অসঙ্গ হইয়া। এই যে লয়ের অসঙ্গত্তবের বড় ত্থুখ তাহাই 
শিবতত্বে গ্রতিষ্টিত। তাই শিব শ্ব মঙ্গল, আনন্দ বাচী। সংহার বড় আনন্দ, 
বড় স্থখ। বেদে যে শিশ্ন দেবগণ শঙ্+আছে তাহার অর্থ লিঙগগপরায়ণ বা ইঞ্জিয় 
পরায়ণ বা কামুক। ইহ! যাস্ক ও সায়নাদদি আচার্ধ্যগণ বলিয়াছেন। যদি বল 
গুরু পরম্পরা উপদেশ প্রাপ্ধ ব্যাখ্যান গ্রহণ ঠিক নয়; খেয়ালী পুরুষের ব্যাখ্যাই 
ঠিক, সে স্বতন্ত্রফথা। উহ! অনার্ধ্য বা কাহারও দেবভাবাচক নহে । দেবশব 
'দেষশক্র বৃন্ধেও প্রযোজিত দেখা যায়। খা ১৩২।১২ প্রত্যহন্দেব একঃ। ইন্দ্র 
একাই দেবালোক হনন করেন। আবার ত্মন্থর শব ইন্দ্রা্দি দেবগণে বহু 
প্রযনোগ আছে। শিশ্ন সহ “দেব” শব্ধ থাকায় কোন দেবতাই গ্রহণ করিতে 
হইবে এমন কিছু নয়; বিশেষতঃ উভয়ত্ত্র শিক্প দেব! বহুবচনাস্ত আছে। যেমন 
কুদ্রদেব তেমনি শিশ্ঈদেব হইলে এক বচনাস্ত হইত। লোকে দেবতার চিস্তন 
করিয়। থাকে তেমনি যাহার! কেবল শিশ্লেরই চিন্তন করে তাহাদের শিশ্নদেব বলা 
হুইয়াছে। শাস্ত ক্রহ্মচর্য্য সাধন চায়। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযত করা, বিশেষরূপে 
শিক্পব্যাপার সংবমন বা বীর্যধারণ ব্রদ্মচর্যের প্রধান অঙ্গ । ব্রদ্ধচর্ধ্যের বড় মহিম। 
তৎ ষ এব এতং ব্রদ্ধলোকং ত্রহ্ষচর্য্েন অন্ুবিদ্দতি । অথ যৎ ধজ্ঞ ইতি 
আচক্ষতে ব্রন্ষচধ্যমেব তৎ। হৎ ইষ্টম্‌ ইতি আচক্ষতে ত্রদ্ধচধ্টমেব তৎ। 
ইত্যাদি শ্রতি। তাই ব্রদ্ষচর্ধ্যচ্যুতকে শিশ্রদেব বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে । 
বিলাতেী বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কেইথ তাহার এঁতরের় ক্রান্মণের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, শিব, ঈশান মহাদেব শব ধথেদে, শতরুত্রীতে নাই, অতএব শিব 
শব্ধ পশ্চাৎ্ভাবী। খর্থেদের ২৩৩1৯- ঈশান, ২1১1৬ মহাদেব, ১০।৯২।৯ শিব শব্ব 
রুত্রবাচক সর্ধাপেক্ষ। প্রাচীন এতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতৃরুত্রীতেও শবত্রয় 
আছে। এবিষয়ে পত্র ব্যবহার করিলে মিং কেইথ স্বীকার করিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন যে, কথাটি ঠিক নহে? ভিনি মিঃ ম্যাকভোনান্ডের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত 
করিন্নাছিলেন। এই ঘ! বল! হইয়াছে তাহাতে “শিব”কে অনাধ্য সমাজের কপাভিক্ষ 
'্বরূপে প্রা্ধ বলিবার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। আর সচরাচর যে লিঙ্গ শিল্পির 
নৈপুন্তে স্থজিত হইয়া থাকে তাহা! যেমনই হউক না ফেন, প্রাচীন শিবলিঙ্গ বলিয়া 
ধাহাদের প্রপিদ্ধি আছে তাক! চিন্মমাঅ, গৌরী পষ্টানিযুক্ত বা পিঙ্গাকারও নছে। 
বালুকাময় শিষ কুদ্ভকো। নামে বরফপিণড কাশ্মীরে অমরনাথ নামে পরিচিত। 
হিমালয় কেদায়ে শিবলিগ্ক 919061538 একটুকরা পাথর মাত। কাশীর কেদারও 
ভাই”, রখার বলের দ্র শিবওুকান লিঙগাকার নহে । গৌতমী বা 


বৈদিক যুগে ৪৬৫ 


গোদাবরীতটে ত্র্ন্বকেশ্বর শিব গর্ভ বিশেষ, নৈমিষ সন্নিকটে গোঁকরণনাথে, 
পুরীতে মার্কণ্ডেয়ও জন্থুকেস্বর শিব গর্ভ বা হ্রিণ্যগর্ভরূপ যুক্ত প্রস্তরখণ্ড মাত্র। 
লয়ের মহাকাল অরপমব্যয়ং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। লয়ের 
দেবতাকে ইন্দ্রিয়াদি লয় করিয়! দিয়া ধ্যানস্থ হুইয়াই দর্শন করিতে হয়। তাহা 
“শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহি |” ন কর্শণা ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকে অম্ৃতত্ব 
মানশুঃ 1” ৩ তত সৎ। 


কালিকার স্বরূপ 


কালী- ধূমাবৃত অগ্রিশিখা বা জিহবা । উহ! অগ্নির সপ্ত লেলায়মান*জিহবার 
প্রথম জিহ্বা । মুণ্ডক ১২1৪ । “তদগ্রিনৈব দেবেষু ব্রদ্ধাভবৎ” বু | ১1৪1১৫, 
“সৈষাক্ষত্রন্ত যোনি য্ধ ন্ধ” বৃ আ৷ ১1৪1১১ এই ক্ষত্রিয়ের যোনি ব্রাহ্মণ। অগ্নিই 
দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ । স্তরাং অগ্নি দেবগণের যোনি শ্বরপ। তমঃ আবৃত 
কাধ্যব্রদ্ষই দেবযোনি। ধূৃমাবৃত অগ্নি তাহার প্রতীক । তমঃ প্রাধান্যে এবং 
যোনি জন্য এই প্রতীকের স্ত্রী আকার । “তং ্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার অথবা 
কুমারী” শ্বে 9।৩। পুরাণেও বিবৃত আছে আয়ান ঘোষের সাক্ষাতে পরম পুরুষ 
কৃষই কালী হন। তাই কালী প্রতীকে কৃষ্টি স্থিতি বিনাশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। 
পুরুষই স্থ্টি স্থিতি লয় করেন । “সর্ববং খবিদৎব্রক্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত”। 
ছান্দাগ্য ৩ অ ১৪ খশাপগ্ডিল্য বিদ্যা। “যতো! বা ইমানি ভূতানি জ:..স্ত। যেন 
জাতানি জীবস্তি। যৎ্‌ প্রয়স্তি অভিসংবিশস্তি তদ্ব্রক্ম” তৈত্তিরীয় ভূগুবন্পী 
১ অন্থ। “জন্মাগ্্ত যতঃ» ব্র স্থ ১। অ ২ সুত্র। ভূতভ্ভূচ তজজেয়ং গ্রসিষুঃ 
গ্রভবিষুণ চ। গ্লীতা ১৩১৬। যেমন মায়া আবরণে আবৃত অর্থাৎ সুভদ্রা 
উপহিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বলরামই কৃষ্ণবর্ণ জগন্নাথ বা কৃষ্ণ কৃষ্টি স্থিতি বিনাশ 
কর্তা। তত্বৎ কালী প্রতীকও বটে। “নৈব স্ত্রী ন পুমান্‌ এষ ন চৈবায়ং 
নপুংসকঃ। ঘদ্‌ যদ্‌ শরীরমাধত্তে তেন তেন স যুজ্যতে” এই শ্রুতিমতে স্ত্রী মৃততি 
কল্পনা কিছু দোষাবহু নহে। খঙ্েদে ২ মণ্ডল ১১ মন্ত্রে অগ্রিকেই ইলা, ভারতী, 
সরত্বতী ইত্যাদি স্ত্রীদেবীগণ ও সর্ধবদেবগণের স্বরূপ -বলা হইয়াছে । উহাই 
*পুর্মদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণমুদচ্যতে” শ্রুতিবাক্য হ্বারা স্ুপ্রকাশিত। শুদ্ধ বুদ 
মুক্ত সর্ববপুর্ণ পুরুষ হইতে মায়! উপহিতে হ্থাষ্টি স্থিতি লয় বিষয়ে পুর্ণ শক্তিমান্‌ 
কার্ধ্য ত্রন্ম উৎপন্ন হয়েন। যাহাকে «খখেদের না সদাসীৎ* হুক্তের ২য় মন্ত্রে 


৩৪ 


৪৬৬ হ্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


তমঃ আর্ত গ্রথমজ বলা হুইয়াছে এবং চতুর্থ মন্ত্রে “স্বধ! অবস্তাৎ প্রতি পরন্ডাঁৎ” 
অর্থাৎ 961£9900016108 ০1016 15675680 2:)0. 7:61 ৪10: বল। 
হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল ইঠ'কেই স্থটি স্থিতি বিনাশ কারণ প্রকৃতি বলেন। 
পুরুষ ভোক্তামাত্র। “কার্যকারপণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । পুরুষঃ স্থুখ- 
ছুঃখানাং ভোত্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে” গীতা (১৩।২০)। পুরুষ সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি 
ক্রীড়াশীলা | পুমান্‌ প্রতীকে যম মহিষ-বাহুন ও স্ত্রী প্রতীকে ছুর্গা মহ্যিমর্দিনী | 
মৃত্যুূপ মহিষের হস্ত হইতে দশ ইন্দ্রিযযুক্ত জীবাত্মার রক্ষণই মহিষান্থরবধ 
প্রতীকের মনন । দশতূজকে অনস্তবাহ্থর লক্ষণ মাত্র করিয়! “বিশ্বতোবাহু”কে 
কেহ কেহ লক্ষ্য করেন। পুরুষস্রেষ্ট অর্থে পুরুষোত্তম পুরুষসিংহ। সেই পুরুষসিংহই 
সিংহ, বঃহুন বা আশ্রয়, “ছুরত্যয়া* আস্থ্রী মায়ার “গ্রসিষু” বেদাস্তকেশরী বেছ্য 
পুরুষ । ইনিই হিরপ্যবর্ণাবৃত। দেবী বা! হিরণ্াগর্ভ। ঈশোপনিষদোক্ত “হিরণায়েন 
পাত্রেন সত্যস্তাপিহিতং মুখং* মন্ত্রে ইহাকেই লক্ষ্য করে। এবং তত্রস্থ বর্ণময় ও 
তেজোময় মগ্ুলমধ্যবর্তী পুরুষও ইনি বটেন। চণ্ডীতে নিশস্ুবধের পর অষ্টশক্তি 
দেবীর স্তনযুগলে লয় করিয়! দিয়া “দ্বিতীয়া কা মমাপরা” ষে বণিত তিনিই 
হ্রিণ্যগর্ভ। 


দশেন্তরিয়নূপ দশভূজও মায়িক। যাহা জ্ঞান যজ্ঞে আহীতি দিতে হয়। 
লিঙ্ষশরীর ধ্বংসে অলিঙগভাব প্রাপ্তি । ইন্ডরিয়গণ ছ্বারা লিঙ্গ শরীরই লক্ষিত। 
"সাধকানাং হিতার্থাক় ব্রজ্ধণো। রূপকল্পনা” এ হেন ব্রদ্ধরূপিণীর পুজায় পশুবধের 
ষে ব্যবস্থা তাহা জাবালি উপনিবদের মন্ত্রমুূলক ব্যবস্থ! বলা যায়। পপপ্ড- 
পতিরহস্কারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ স এব পণ্ড ।” 


এই পণ্ুত্বের বলিদান দিয়া জীবত্তের অবসানে ক্রদ্মজ্থের স্থাপন করিতে হয়। 
“অহ. দেবো! ন চান্তোহ্মি ব্রদ্ধৈবাহৎ ন শোকভাকৃ। সচ্চিদানন্দরপোহহং 
নিত্যমুক্তত্বভাববান্‌।” পণ্ুকর্ণে মন্ত্র দিলে পণ্ড কালে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সব স্বরূপ 
লাভ করে। ইহাই পশ্ডবলি। 


যেমন প্রথস্থংবামনং ৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্ততে* এই বাক্য “আত্মানং রখিনং 
বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু্, “ঘধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে" “অলুষ্ঠমাত্রঃ 
পুরুযো মধো আত্মনি, ভিষ্তি, “ত্বঘেব বিদিত্বাদি ম্বত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুভি- 
বাক্যের সারসংগ্রহযাত্র তদর্থকে গ্রহণ করে। অধুনা! লোকে দারুময় রথের রজ্ছ 
'টানিয়াই ভাছার-ফাদকিত। কৃরিতেত্ছে। কালমাহাজ্য্ে ফুগধর্দের গতি পরিবর্তিত 
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হইয়া থাকে। তন্দ্রপ গণুবলিরও ব্যবস্থা ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার একটা গান, 
আছে-_ 

“শক্তিপুজ1 কথার কথা না 

যদি কথার কথ। হত তবে যে ভারত 

শক্তিপুজে শক্তিহীন হত না। 

ওরে বনের মহ্ষি অজ! 

তার! মায়ের বাছ। প্রজা 

মা ত সে বলি লন ন|। 

যদি বলি দিতে আস 

স্বার্থ কর নাশ 

বলিদান কর বিষয় বাসনা” 

“মনএব নম্ুষ্তানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । বদ্ধস্ত বাসনাবদ্ধ মুক্তত্ত 
বাসনাক্ষয়ে* বাক্যে যে বাসনা কামনা! পুর্ণ মনকে লক্ষ্য করে তাহা 
অহঙ্কারজাত। মন ও অহঙ্কার নাশ বা বলি প্রদানে জীবের মুক্তি। ইহাই তন্ত্র 
ছিন্নমন্তা মৃত্তিতে প্রকটিত। জাগতিক ভোগ বিলাসরূপ বিষয়বাসনা! বলিদান 
করতঃ অহঙ্কারের মুগুচ্ছেদ ব্যবস্থা । গীতাতে (২।৭১) 

*বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ধান্‌ পুমান্শ্চরতি নিস্পৃহঃ | 
নির্মমে। নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ 

বিমুচ্য নির্মম: শান্তে। বুন্ধতূয়ায় কল্পতে”। এ ১৮৫৪ । 

এই পণ্ুভাবের বনিদানই পশুুবলি। রজোগুণ পরবশে হিংশরব্যাস্রাদির স্তায় 
পশ্ুমাংসলোভী মানব বলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। 

অনেকে মনে করেন যে দেবী আগ্চাশক্তি স্থ্রি স্থিত বনাশকারিনী 
হইতে স্বতন্ত্রা এক হুলাদিনী শক্তি আছেন। কিন্তু বিশিষ্ট।টদ্বতার্দিমতবাদীর 
প্রামাণ্য বৈষবগ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্র প্রথমণ্ধগডের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়। 
যায়-_- 

পার্বতী উবাচ 
তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে। 
মছালক্মীশ্চ বৈফুণ্ঠে পাদপদ্ধার্চনে রতা ॥ ৫৫ 


৪৬৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


* মহাবিষ্শেশ্চমাতাহং বিশ্বানি বন্য লোমন্থ । 
রাসেশ্বরী চ সর্ধাস্য! সর্ববশক্তিস্বূপিনী ॥ ৬১ 
ইহাতে দেখা যায় রাসেশ্বরী হলাদিনীশক্তিরূপিনী রাখ! ও চণ্ডিকীতে কোনও 
পার্থকা নাই। তিনিই চগ্ডিতে “শরণ্যে ভ্র্যন্বকে গৌরি নারামীনি নমোহস্তরতে” 
বলিম্না অচ্চিতা। ইহাকেই ব্রজে গোপীগণ কাত্যায়নী নামে অঙ্চন করার ফলে 
পরম পুরুষ কৃ্কে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


বর্তমান যুগের উপীসন। 

বৌহ্ম্ুগের পর খন সনাতন বৈদিক ধর্ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে তখন 
বেদাস্তেরঃগ্রাধান্ত;জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত ভাব বা! মিলনের প্রসঙ্গ 
লইয়। সীতারাম, রাধেস্তামাদি উপাসনা প্রবত্তিত হইয়াছে । বর্তমানে যে সব 
মতবাদ আর্স্থানে প্রভাবাম্বিত তাহার সবই প্রস্থানত্রয়ের উপর স্থাপিত। 
উপনিষদ করখানি শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা ও মন্থ স্মৃতিগ্রস্থান, মীমাংসাহয় ন্যায় 
রস্থান। রামানজাচাধ্য, নিমবা্কচাধয, বন্পভাচার্য ও মধ্বাচার্য প্রতৃতি 
বৈষ্ণবমত ও কতিপয় শৈবাচাধ্যগণের মত বর্তমানযুগের জনসঞধজারণ অনুসরণ 
করিয়। থাকে । মায়োপাধিক জীবের শোধনে পরমসহসাযুজ্যতা ঘটে তাই 
উপাসনী৷ কার্ধ্য দ্বারা চিতশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। ইহা ভাগবতাদি পুরাণ ও 
তুলসী দাসের রামায়ণাদিতে অতীব পরিস্ফুট। রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় কেন গৃহীত 
হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচন! করা সমীচীন বোধ হয়। ঈষদ্‌ বিচার 
করিলে বোধ হয় স্থষ্টিই বন্ধন এবং সংহারই মুক্তি। খখেদের দশম-মগুলের 
১২৯ স্ুক্তের বণিত--/কামস্তদগ্রে সমবর্ভতাধি মনসোর্সেতঃ প্রথমং যদাসীৎ 
সতো। বন্ধু অসতি” এবং গ্রলয়াস্তে--"আনীদবাতং স্বধয়! তদেকং তন্মাদ্ধান্ন্নপর 
কিঞ্চনাস” এই মন্তয় যাহা গ্রকাশ করে তাহা হইতে জীবভাব সংহত হইলেই 
মুক্তি। জীবভাবই সি সংহার বা লয়ে যে পরম আনন্দ লাভ ঘটে তাহা 
অহরহ হুযুন্তিকালে+ও ধ্যান লমাধি অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। খাখেদে রাম শব্ধ অর্থ 
রাত্রি (১০/১১১/৭)। “অধোরাম সাবিত্র ইতি” এখানে রাম অর্থ কফবর্ণ। 
অর্থ _অধোদেশে রাম বা কফবর্ণ তমাচ্ছন সুর্য উর্ধদেশে দশদিক প্রসারী 
রূশ্মিজাল। খ ৩৩১1৪ ও ও1৩৯।৭ মন্ত্রে ুরধ্যাখ্য মহৎ তেজ তম হইতে বিনির্গত 
ইভ্যারধি।, রাত্রিতে লোকসকল ক্মামাগীপসহ আনন্দ লাভে তৃত্ত হইয়া যখন গাড় 
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নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় তখন পরম আরাম লাভ করে এজন্য রাম অর্থ রাত্রি । ' 
গাঢ় নিজ্রায় গ্রচুর আনন্দ, “বড় সুখ” । তখন দেহ গেহ ধন জন রোগ শোক 
কিছুই থাকে না। জগৎই থাকে না, লয়াবস্থা। কোনই অভাব ন! থাকায় 
সর্ব দুখের অবসানে বড় সুখের প্রাপ্তি । আর জাগ্রতে কোন না৷ কোন অভাব 
বোধ লাগিয়াই আছে তজ্জন্য জাগ্রতের স্থখ ছোট স্থখ। “নাল্পে ুখমস্তি ভূমৈব 
স্থখং” তাই লয়ে আনন্দ বল! হয়, গাঢ় নিদ্রার “বড় সখ” অসঙ্গ অবস্থায় ভোগ 
করিতে হয়। তখন সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজন নাই, সব বিলীন হ্ইয়াছে। 
এই লয়ের বা অসঙ্গ অবস্থাই উপুধিহীন অবস্থা । তখন দৃশ্গ্রপঞ্চ ইন্দরিয়গণ সহ 
সংহত অর্থাৎ সর্বজাগতিক ভোগ্য পদার্থপহ সম্বন্ধ রহিতের বা ত্যাগের অবস্থা । 
“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ*। রাজ্যবর্জন, ভ্রাতাবর্জন, প্রিয় হইতে প্রিয়তম 
দেহের বর্জন বা ত্যাগ যে আদর্শে পাওয়া যায় তিনিই আত্মারাম। রময়তি 
ইতি রামঃ। তীাহারই প্রতীকোপাসনা । দশদিকে ধার রথগতি অপ্রতিহত 
সেই কুর্ধ্যই দাশরঘি রাম। সেই অপ্রতিহত গতি কৃর্ধ্যই স্থমেরুবাশীগণের 
নিকট ছয়মাস অদৃহ্। থাকেন। সেই অদৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ তমাবৃত সর্ধ্য। কুরধ্যকে কৰে 
দেখিতে পাইব বলিয়। ব্যাকুল-হৃদয় খষিগণ তচ্চিন্তাপরায়ণ হইতেন। খা ৬1৯৭ 
মন্ত্রে দেখিতে পাই, অখিল দেবগণ ভীত হুইয়া৷ তম বা! বৃত্রাবৃত হুর্ধ্যকে নমস্কার 
করিতেছেন। ধাহার রশ্রিবূ্প গোসকল প্রকাশ জঙ্ত ইন্দ্র রাত্রি যবজে সোমপানে 
বলিষ্ঠ হইয়া কুর্যের আবরক বৃত্র সহ যুদ্ধে লিগ্য হন এবং যুক্ধান্তে বৃজ্রকে বধ 
করতঃ জগৎকে সৌর-কিরণ-মণ্ডিত করেন। “হূ্য আত্মা জমতন্তসুষস্চ”। 
ধ৷ ১।১১৫।১ এই ত্রদ্ধ উপাসনায় নুমেক্লুবা সিগণের পক্ষে কুমেরুস্থিত অদৃষ্তয সুর্য্যই 
কৃষ্ণরূপে চিন্তনীয়। খ ১৪৬১০ মন্ত্রে সুদীর্ঘ রাত্রি অপগতে কবে ুধ্যোদয় 
হইবে? তাহাকে কি দেখিতে পাইব, এই চিস্তায় সেই কৃষ্ণ কুর্ধ্যই চিন্তনীয় বা 
ধ্যানের বিষয়। যখন হৃর্য দক্ষিণে তখন উত্তরে রাত্রি। রাত্রি লয় স্থান। 
লয়ে, আনন্দ । সব লয়ে ধিনি থাকেন তিনিই পরমাত্ম। কৃষ্ণ। নেতি নেতি 
বিচারে পরিশেস্াৎ প্রাপ্তব্য। মহাভারতে তাই বণিত-_“কৃবিতূর্বাচকো শব্দ 
নিতু নিবৃতিবাচকঃ | তয়োরৈক্যং পরং ব্রন্ধ কুষ্ণ ইত্যভিধীয়তে”। এই ষে 
কু ইনিই বান্থদেব। বনুদেবের পুত্রজন্ত বাস্থদেব ইহ! অতীব সংকীর্ণ ভাবের 
কথা। বাসম়তি ইতি বান অর্থাৎ ধাহার বিরাট দেহে সব দেব ধক্ষ নর কিন্্রর 
তিধ্যকাদি ভূতজাত বাস করে অথবা! বসতি ইতি বাস্থ যিনি স্ব (তৃণ ) হইতে 
দ্ধ পর্যন্ত সর্ধ্দেহে বাস করেন তিনিই বান্ছদেব অর্থা্চ যিনি উদার লাল উজ্জল 


৪৭০ শী মহাদেবানন্ন রচনাবলী 


অর্থাৎ তমোবিহীন। তিনিং পরম পুরুষ বিষুট। পুর্ণ অনেন সর্বং ইতি পুরুষঃ 
অথবা পুরৌ শেতে ইতি পুরুষ+ খর্থাৎ ধিনি সর্বব্যাপী তিনিই পুরুষশব বাচ্য 
অথবা বিনি ত্নধ হইতে ত্র পর্ধযস্ত সর্বদেহে শয়ন করিয়া! আছেন। বিষুপববার্থও 
তাই। বিবেষ্ট ব্যাপ্রোতি ইতি অর্থাৎ সর্বব্যাপী অথবা বিশ প্রবেশনে িনি 
সর্ব ঘটে ( ভূতে ) অনুপ্রবিষ্ট। তিনিই বিষুণ। যোগবাশিষ্ট ও গীতা বেদাস্তের 
গ্রকরণ গ্রন্থদ্ধ় ও রামকৃষ্ণ হইতে প্রাপ্ত জন্ত উক্তনামহ্য়ের বিস্তৃতি ঘটার সম্ভব । 
উপাসন। কার্ধো বৈদিক কৃষ্ণবর্ণ সুর্ধাই কখন রাম কখনও বা কৃষ্ণরূপে উপাসিত। 
ইহাতে ক্ষত্রিয্জাতির প্রাধান্যের প্রসঙ্গ নাই। “অথবা রুত্র বাঁ শিব অবৈদিক বা 
বেদে প্রক্ষিগ্ত থাকার উক্তি যেমন অর্ধাচীনের কল্পন। গ্রন্থত ইহাও তদ্বৎ 


ৈদিক্ম্থুগেন্স পলিশ ৫১১ 


খাখেদের ধষিগণের নাম 
মধুচ্ছন্দা বৈশ্বীমিত্র কুশীক বংশীয় 
১ম ১--১০ সুক্ত 
ও ৯ম ১, 
জেতা মধুচ্ছান্দস্‌ ১ম ১১ £ঃ 
মেধাতিথি কা ১ম ১২__২৩ 
৯ম ২, ৮ম ২, ৩২ * 
শুনঃশেপ দেবরাত বৈশ্বামিত্র_ 
১ম ২৪) ৩০ ও মম ৩” 


হিরণ্যস্তুপ আঙ্গিরস ১ম্‌ 


কথঘৌর আঙ্গিরস ১ম 


প্রাকথ্থ কা ১ম্‌ 
সব্য আঙ্গিরস ১ম 
নোধ। গৌতম ১ম 


পরাশর শাক্তা বশিষ্ঠ পৌত্র ১ম 


গৌতম রাহুগণ ১ম 
কুৎস আঙ্গিরস ১ম 
কশ্তপ মারীচ ১ম 


বুষাগির রাজ। ও তৎপুত্রগণ ১ম 


৩১---৩৫ 

ও ৯ম ৪১ ৬৯ 
৩৬---৪৩ 

ও ৯ম ৯৪ 
৪৪--৫০, ৮ম ৪৯ 
ও ৯ম ৯৫ 
৫১--৫৭ 
৫৮---৬৪ 

৮ম ৮৮ ও নম ৯৩ 
৬৫---৭৩ 

ও ৯ম ৯৭ 
৭৪---৯৩ 


9 


5 


22 


255 


ও ৯ম ৩১ * 


৯৪---৯৮১ ১১-১১৫ 
ও ওম ৯৭ 

৯৯) স্ ০ম ৯১, ৯২, 
১১৩১ ১১৪ ও ১০ম ১৩৭ 
১৪৩ 


৪৭২ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


খাজাশ্ব, অন্বরীষ ৯ম ৯৮ স্ুক্ত দষ্টা 
সহদেব, ভয়মান, স্থরাধন 
কক্ষীয়ান্‌ দৈর্ঘতামস ১ম, ১১৬-১২৬ » 
ভাবযবৎ স্বনয় রাজ 
রোমশা৷ এ মহিষী ১ম ১২৬ » 
পরুচ্ছেপ দৈবদাসী ১ম ১২৭-১৩৯ * রী 
দীর্ঘতমস ওঁচথ্য মামতেয় ১ম ১৪০-১৬৪ » ১ 
অগন্ত (মান) কুম্তযোনি মৈজ্রাবরুণ 
১ম " ১৬৫-১৯১ » 
লোপামুজ্ এ স্ত্রী ১ম : ১৭৯ ১. ১ 
গৃত্সমদ শৌনক ভার্গব 
আঙ্গিরস শুনহোত্র পুত্র_২ম ১-৩ ৮-২৬, ৩০-৪৩ ও নম ৮৬ » ্ 

সোমাহুতি ভার্গব ২ম ৪-৭ » 
কুর্ম গার্তসমদ ২ম ২৭-২৯ » রে 
কুশিক বংশ প্রবর্তক এধিরথি 

| ৩ম ৩১ ৮. 
গাথী কৌশিক , ৩ম ১৯-২২ » রর 
দেব্বাত'দেবশ্রবা ভারত ৩ম ২৩ » 
বিশ্বীমিত্র কৌশিক গাথীপুত্ত ৩ম ১-১২, ২৪-৩৭১ ৩৯-৫৩, 

৫৭-৬২, এবং ১০ম ১৬৭ » ৯ 
ঘোর আঙ্গিরস ৩ম ” ৩৬ » ৫ 
প্রজাপতি বেশ্বামিত্র ৩ম ৩৮, ৫৪-৫৬ % ১ 
বাচ্যো বা প্রজাপতি বাচ্য নম ৮৪) ৩ম €৪ রর 
প্রজাপতি পরমেী ১০ম ১২৯ » ১ 
খমভ বৈশ্বামিত্র ৩ম ১৩, ১৪ ও ৯ম ৭১ ৮» রর 
কত বৈশ্বামিত্ * ৩ম ১৮ ১ ১ 
উৎকীল কাত্য ৩ম ১৫-১৭ » 
জমদয়ি ভার্গব ঙ্ম ৬২, ৮ম ১০১১ ৯ম 
৬২, ১*ম ১১০১ ও ১৬৭ ৯» এ 


জসবহ্থ্য পৌর্কৃৎস,, ,.. ৪র্থ ৪২, ৯ম ১১০১ ৫ম ২৭ ৮ ৮ 


বৈদিকষুগের পরিশিষ্ট (১) ৩৭৩ 


পুক্রমিহয সৌহিত্র অঙ্গিরস 

র্থ ৪৩, ৪৪, ৮ম ৭১ স্ুক্ত ষ্টা 
বামদেব গৌতম ৪ম ১-৪১১ ৪৫-৫৮ ১ ্ 
বুধগবিষ্টির আত্রেয় ৫ম টি ক 
বুধ সৌম্য ১০ম ১০১ » 
কুমার আত্রেয় ৫ম ২» রর 
কুমার আগ্নেয় ৭ম ১০১ » রি 
কুমার যামায়ণ ১০ম ' ১০৫ 9 ্ 
কুমার সোমক রাজা সহদেব পুত্র ৪1১৫|৭ 
বুশ জরপুত্র (জার ) ৫ম ৩৬৮ এন 
বন্থশ্রত আজেয় ৫ম ৩-৬ » ্ 
ইষ আত্রেয় ৫ম ৭১৮» রঃ 
পয় আৰ্রেয় ৫ম ৯১) ৯০ % ৮ 
গয় প্রাত ১০ম ৩৬, ৬৪ ১ রি 
স্থতংভর আত্রেয় ৫ম ১১-১৪ ৯ ৮ 
ধরুণ আঙ্গিরস ৫ম ১৫ ১ র্‌ 
পুরু আত্রেয় ৫ম ১৩১ ১৬ » রি 
পুরু অসিরীরাজ ৭1৮1৪, ৭1১৯1১৩ 
রি আত্রেয় ৫ম ১৮৮ রি 
ছ্বিত আস্ত্য নম ১০৩ 5 ্ 
বত্রিআত্রেয় ৫ম ৭ এটি 
বব্রি পণি শংযুর দাতা ৬৪৫।৩১ 
প্রমস্বস্ত আত্রেয ৫ম ২০ % ৮ 
সম আত্রেয় «৫ম ২১ ৯ & 
বিশ্বসাম আত্রেয় ৫ম ২২, ৃ 
ছ্যয় বিশ্বচর্ষণী ৫ম ২০ » রি 
বন্ধু গোপায়ণ বা গোপায়ণ বংশীয় 
বন্ধু_ | 


€ম ২৪ স্থ ১ম ৫৭-৬০ এ এ 


8৭৪ স্বামী মহাদেবানদ্দ রচনাবলী 


বন্থুবব আত্রেক্ «ম ২৫, ২৬ স্থক্ 
জ্র্যরুণ জৈবৃষ ৫ম ২৭, ৯ম ১১০ * 
অস্বমেধ ভারত ৫ম. ২৭ ৪ 
বিশ্ববারা আজেয়ী ৫ম | ২৮” 


গৌর বাঁতি-শাক্ত্য (বাসিষ্ট) ৫ম ২৯, ৯ম-১০৮, ১০ম ৭৩ ৭8 % 
গোপায়ণ এ শি্কা-_ 


ব্--আতজেয় ৫ম ৩০ * 
বক্র রাজা_ | ১. ২২1১০ 
অনস্ত, আত্রেয «৫ম ৩১, ৭৫ ” 
গাতু আন্রেকস ৫ম | ৩২” 
সংবরণ প্রাজাপত্য ( অগ্নিবেশ পুত্র) 
৫ম ৩৩, ৩৪ * 
সংবরণ মন্ছর পিতা ৯ম ১০১ ও ৮1৫১১ % 
প্রস্তু বস্থ আঙ্গিরস ৫ম ৯ম ৩৫, ৩৬ ৮ 
'অক্রি ভৌম €ম ৩৭-৪৩, ৭৬১ ৭৭১ ৮৩-৮৬, 
৯ম ৮৬ ৮" 
অভ্তিসাধখ্য ১০ম-১৪৩ 
অবৎসার কাহপ ৫ম ৪৪ * 
৯ম ৪৩-৬০ * 
সদাপৃণ আত্রেয় ৬ম ৪৬ ” 
প্রতিক্ষত্র আত্রেয় ৫ম 5৪৬” 
প্রতিরথ আত্রের ৫ম্‌ ৪৭ % 
প্রতি ভা আত্রেয় €ম ৪৮ * 
'প্রতি প্রভূ আত্রেয় ৫ম ৪৯ % 
হ্থস্তি আত্েরা ৮ €ম ৫০) ৪১ ৮ 
স্যাবাশ আত্বেয €ম 
₹৬২-৬১১ ৮১১ ৮২ ৮ম ৩৫-৩৮ নম ৩২5 
শ্রুতবিদ আত্রেয €ম ৬২৪ 
অর্চনান্‌ আত্রের &ম ৬৩) ৬৪১ ৮ম ৪২৮ 


রাতহব্য আন. « «ধম . ৬৫; ৬৫ ৮ 


যজত আন্রেয় 
উরুচক্রি আয় 
বাহুবৃক্ত আত্রের 
পৌর আত্রেয় 
সপ্ত বপ্তি আতর 
সত্যশ্রব1! আত্রেয় 
এবয়ামরুৎ আত্রে 
বীতহব্য আঙ্গিরস 
স্থহোজ্র আঙ্গিরস 
শুনহোক্র আঙ্গিরস 
নর 

যু বাহৃষ্পত্য 
গর্গ ভারদ্বাজ 
পানু ভারঘাজ 
ধাজিশ্ব। ভারদ্বাজ 
তরদাজ বাহ্‌ষ্পত্য 


ধাজিশ্বা৷ উশিজপুত্র 


খজিশ্বাম্‌ 
খপ্রাশ্ব বার্ষগিরা 


বৈদিকযুগের পরিশিষ্ট (১) 


৪ম 
«ম 
৫ম 
৫ম 
৫ম 
৫ম 
«ম 
৬্ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 
৬ম 


বশিষ্ট-__মৈত্রাবরুণী উর্ব্বশীপুত্র ৭ম 


প্রগাথ কা 
মেধ্যাতিথি কা 
শশ্বতী আঙ্গিরস 
প্রিয়মেধ আঙ্গিরস 
দেবাতিথি কাখ 
ব্রহ্মাতিথি কাথ 
বৎস কাখ 

বৎস আগ্নেয় 
পুরর্যৎস কাথ 


৮ম 


১০ম্‌ 
৮ম 


৬৭, ৬৮ ক্ুক্ত 


৬৯১ ৭০ * 
৭১১ ৭২ ৮ 
৭৩১ ৭৪ ৮ 
৭৮ ও ৮ম ৭৩5 
৭৯১ ৮৩ * 
৮৭ % 
১৫% 
৩১১ ৩২ % 
৩৩১ ৩৪ ” 
৩৫১ ৩৬ * 
৪৪-৪৬) ৪৮ ৮ 
৪৭ ৮ 
৭৫ € ১০ম ৮৭” 
৪৯-৫২ ও ৯ম ৯৮” 
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উদ্ধগ্রাব অর্বদপুজ 


সু খাতুপুজ ( আর্ভব ) 


পতঙ্গ প্রাজাপত্য 
আরিষ্টনেমি তার 
শিবি উশিনর 
প্রন্চনি কাশীরাজ 
বদন! রোহিঃশ 
অয এঁজ 


৯*ম 
১*ম॥ 
১*ম 
১৭ 


১ম 
১ম 
১০ম 
১০ম 
১০ম 
১০ম 
১০ম 
১০ম 


১০ম 


5০ম্‌ 


১*ম 


স্বামী মহাদেবানন্দ রচাবলী 


১৫২ নক টা 
১৫৩ 
১৫৩ 
১৫৬ 


১৫৯ 
১৬৩ 
১৬৩ 
১৬১ 
১৬২ 
১৬৩ 
১৬৪ 
৯৬৫ 


১৬৬ 


১৬৮ 
১৬৯ 
১৭৩ 
১৭১ 

১1৭২ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৬ 
২৭৮ 
১৭৮ 


১৭৪৯ 


১০৩ 


বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) ৪৮৫ 
টা 


গ্রথ বানি ৬) 
সপ্রথ ভারঘাজ ] ১ম ১৮১ 
ঘর্ম সৌর্য্য 

তপমূর্ধা। বাহম্পত্য ১ম ১৮৩ 
প্রজাবান্‌ প্রাজাপত্য. ১*ম ১৮৩ 
টা 

সারি রি 
সত্যধৃতি বারুণি ১০ম ১৮৭ 
উল বাতায়ণ ১ম ১৮৬ 
শ্তেন আগ্নেয়, ১৩ ১৮৮ 
সার্পরাজী ১ম ১৯৩ 
অঘমর্ষন মাধুচ্ছন্দ ১০ম ১৯০ 
সংবনন আঙ্গিরস ১ম ১৯১ » 


সামবেদের খষিগণ 

সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই খখেদ হইতে গৃহীত সুতরাং সেই সকল মন্ত্রের 
খাষিগণের নাম খখেদের খধি নামের মধ্যেই আছে; যে লক" নাম খথেদে 
নাই সামবেদে দৃষ্ট হয় তাহাদের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

নকুল, ধণ অ্রসদস্থ্য, সম্পাত, গৌর, ধনব, পুল অগ্নি, সংহিত, শক, 
আতন্ধীগব, লাকামস্ব, রেভা, গৃহপতি, অগ্নি, যবিষ্ট, আযুঙক্ষাহি, কামদেব, তণ- 
পাণি, ফন্ভা, গায়ত্রী, ভার্গহৃতি, সোম, শুভকক্ষ, দধ্যঙ. আধর্বণ, অভিপাদ 
উদল, অশ্বিন বৈবন্থতৌ, খচয় শক্তি, মন্ সংবরণ, সামতি, চিত১ অবস্তা! 
আজ্েয়। 


শুরুষভূর্ধবেদে যে সকল খঙ্েদীয় খধির নাম আছে 
তছ্যতীত অন্য খার্িগণের নাম। 
অঙ্গিরস, দুশ্রুত, যাজ্বন্য, আব্রি, ওর্ণবাভ, শাকলা, বৈথান, কুন্থরুবিন্বু 
গুঁদ্দালকি, দধিক্রাবা, বকণ, কুন্ত্রী, পুরোধা, ময়োভূ» সোমক, চিত্ত, কুমারহাীত, 
বিষ্বতি, গালব, জাভূতি হৈম্বর্চি, আশ্বতরাস্থি, কোৌত্তিন্ত, বিষডি, কামদেক, 


৪৮৬ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


যজ্ঞপুরুষ, বিশ্বরপ, লৌগাক্ষি, রম্যাক্ষি, প্রাঢুরাক্ষী, সরশ্বতী, উত্তরনারায়ণ, 
্বয়ভু ত্রহ্া, মেধাকাম, শ্রীকাম, সুনীতি, সৃচীক, দক্ষ, মেধ, অঙ্জিরা, অথর্ববণ, 
শিবসংকল্প। 
কষ যজুর্ধেদে খাধিগণাদির নাম । 

কুম্থরুবিন্দু ওদ্দালকি, যগ্তামর্ক, অন্থরগুরু, ইড়া মানবী, প্রহলাদ কয়াধব, 
বিরোচন, কালকঞ্জ, নচিকেতা, রবর প্রবাহণি, সর্বসেনী শুচিকন্তা, বরাহ 
অচকায়, শৃববষ্$? অহীনা আশ্বখ, জনক বৈদেহ, অংহআরুণি, অরুণ উপবেশপুক্ত, 
এতশ, সার্পরাজ্জী কান্রবের়, নৃত্যাশ্ব, উর্বশী, পুক্ররব, ভরত রাজা, বিষুবামন, 
অহংমূচ, ক্রতুজিৎ জানক্রিত, বিশ্বরূপ ত্তাষ্ট দেবপুরোহিত, তৈত্তিরি (ইহার 
নামাহসারেই ক ধুকে তৈতিরীয় সংহিতা বলে) উশনা, কাব্য, অস্থ্রগুর, 
উপবেশ, উপবেশী অরুণ উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু আরুণের, ও্বব ভূগু, 
স্থপর্ণ খধি অরুণ, পুলম্তয়ে, কবধ, স্থপর্ণ গকুত্মান্‌, যজ্ঞলেন, চৈত্রিয়ায়ণ, সমীকর্ণ, 
সগর, উদস্ব, শৌবায়ণ, কৃপ্য় ও সৌদাসগণ। 


এতরের ব্রাহ্মণে যে সকল নাম দৃষ্ট হয় তাহা এই-_ 


একদশাক্ষি কৌবিতকী শাংখ্যায়ণ”” 
মান্ধতগ্ুব্য (যামায়ন শংখ?) 
নগরীন্‌ .  বুষশুম্ম জাতুকর্ণাবাতাবৎ 
জানশ্রুতেয় বিশ্বস্তর সৌষম্মন রাজ 

এক্ষাক বেধস হুরিশ্চন্্ রাম মার্গবেয় শ্থাপর্ণা 

রোহিদশ্ব মহাভিষেক 'সপিস বাৎসি বৎসপুত্ 
অবান্য-_অধ্বযু অজিগত্তি গুনঃশেপ 

বিশ্বামিজ_ হোতা এতশঃ 

বশিষ্ঠ ত্রহ্ধা প্রতীপ প্রতিদত্বান রাজা 
শুচিবৃক্ষ গোপাক্ন সনশ্রত 1 

যু অভিপ্রতারিপুত অরিন [- পরম্পর। 
রথগৃৎস বৃদ্ধহায়পুর : “ ক্রতুবিৎ 

কুত্বান কৈরিশি ভার্গায়ণ রাজা জানকী 


ইমত্রেয় কৌবয়েব অভ্যপ্লি এতশয়ান 


বৈদিক ঘুগের পরিশিষ্ট (১) ৪৮৭ 


নগরবাসী জনশ্রুত পুত্র 

উপবি জানশ্রুতের 

দেবভাগ বিধিশ্রুত পুত্র 

বন্রু আত্রেয় 

বাত্রবয বক্রপুত্র 

গিরিজ বজ্রপুত্র 

বাত্রব কাপিলেয় | 

দেবরাত বেশ্বামিত্র 

নারদ পর্বত 1 

আহ্বষ্য রাজা 

সতহব্য বশিষ্ঠ, অত্যরাতি, জানস্তপি 
রাজা মহাভিষেক অমিত্রতপন 
শৈবশুক্মিন্কে উক্ত অত্যারতি 

বধ করেন। 
নাভানেদিষ্ট মানব 
বুড়িল আশ্বতরাশ্ি 
সত্যকাম জাবাল 
উদ্দালক আরুণি 
সৌজাত আরাহলী 
আপ্য দেবগণ 
উদময় আত্রেয়, 
অঙ্গরাজ বৈরোচন 
দীর্ঘতম। মামতেয় 
ভরত দৌন্মস্তি 
সংবর্ত 

ম্রুত্ত রাজা 
এতরেয় ব্রাহ্মণে ] 


কশ্তটাপ 


বিশ্বকর্মা ঞ্ মহাভিযেক 
রাজ 


মহাভিষেক 


পরীক্ষিৎ জন্মেজয় 
রাজা, তুর ৮ মৃহাভিষেক 
কাবষেয় খষি ] 
নারদ পর্বত 
ভীম বিদর্তরাজ মহাভিষেক 
(নল দময়ন্তি?) ] 
নারদ পর্বত 
নগ্রজিৎ গান্ধাররাজ মহাভিষেক 
সোমস্ডক্মান রাজরত্বায়নী 
শতানীক সাত্রাজিৎ রাজ 
নারদ পর্বত ] 


সোমকসাহদেব্য রাজ * হাতি 
ভিত 
সহদেব সায় 


বসিষ্ঠ 

স্থদাস পৈজবন $ 
হিরণ্যদৎ বিদপুত্র 
প্রিয়মধ 

বুহদুক্থ বামদেব্য / 
ুরুখ পাঞ্চাল রাজ | মহাজিরের 
সত্বসেনভোজ, দাক্ষিণাত্যে বিশ্বামিত্র- 
শাপে তৎপুত্রগণ শবর, পুলিন্দ, 
পু» মুতিব, অন্ধ, দেশে পতিত 
জাতি হয়। | 
মৌশ-__বুড়িল সমগা মন্মিক 

বিশ্ব মিত্র দৃষ্ট সম্পাত সৃক্ত] 

বামদেব প্রচার করেন ) 


বিশ্বামিত্র ভরত বংশীয় 
লাঙ্গলায়ন মৌদ্‌গল্য 


৪৮৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


পর্বত নারদ 
যুধাংশ্রোষ্টি রর 
চ্যবন ভার্গব 
শর্ধ্যাত মানব | 
কৌধিতকী ত্রাক্ছণে 
অলিকযু 

1 নৈমিষে 


বাচস্পাত 
জাতুকণ্য 

শ্বেতকেতু আকুণি 

জাবাল 

আনযী মৌন 

অবতসার কাসশ্ঠপ 

দাল্ভ ব৷ দার্ভ-কেশিন 
উল বাতায়ণ 

উউ বা্মীবৃদ্ধ 

ইতন্ত ( কাব্য ) 

শিখগ্ডিন যাজসেন 
অপ্সরস্‌ শিখণ্ডিনী 
বৃষশ্ুক্ম জাতুকর্্য বাতাবৎ 
অর্ববাবস্থ 


স্জ্ঞ শাংখায়ণ 
এতরেয় আরণ্যকে . 

বসুক্র ব্রহ্ম 

ইমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধানশ্চর 
পাদ 


অগন্ত্য ূ 
শুর বীর মাওুকেয় পুত্র 
শাকলা 

হস্বমাওুকেয় 

তাক্ষ 

কৌঠরব্য ৰ 
চগ্ড-_-পাঞ্চাল দেশজ 
স্থবির শাকল্য 

বাধ্য বধ্যপুত্র 

কৃষ্ণ হারীত 

কাবষেয় 

পুরুবস্থ 

গালব 

জাতুকর্ণ অগ্রিবেশ্ঠায়ণ 


টি বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (১) . ৪৮৯ 
শতপথ ত্রাহ্মণে কতিপয় বংশ-বিবরণী পাওয়া যায় তাহা 'নিম্বে' সন্নিবেশিত 
হইল- উক্ত ব্রাহ্মণান্তর্গত বুহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে_ 


উদ্বালক আরুণি গৌতম ূ 
অশ্বন ভাগবিত্ 


বাজসনেম়ীযাজ্জবকধ্য 
মধুক পৈঙ্গ 
| সত্যকাম জাবাল 
শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ডের শেষ ভাগে-_ 
বয় ও হাঃ 
প্রজাপতি | এ 8 
তুর কাবষেম্ন / খ ১০1১৩ দ্রষ্া মাহিত্তি 
ণ কবষ এলুশ ) | 
কৌৎস 
যজ্জবাচস রাজ্তদ্বায়ণ | 
ৃ র্‌ মাগুব্য 
শুরু যু দষ্ 
রর ূ মাগুকায়িণী 
শাপ্ডিল্য (ছ। ৩১৪ খণ্ডে | 
| শাগ্ডিল্য বিদ্যা) সপ্তীবি পুত্র - 
শতপথে উক্ত ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডের শেষে অর্থাৎ বুহদারণ্যকের 
৬ষ্ঠ অধ্যায় শেষে-_ 
আদিতা | 
| বাজশ্রবস গৌতম 
আস্তিনী ্ 
বাক্‌ (ধ ১০।১২৫ দ্রষ্টা) টা নি | 
রস (কশ্ঠপ) খে ৯৬৩ দষ্টা) ৪ 
শ্িঙপ (কশ্ঠপ) ঘা 
| 
এ (কশ্থাপ) . উদ্দাল« আরুণি 
অসিত বার্ধগণ (বাসিষ্ঠ ৪1৯৭) বাজসনেমী যাজ্ঞবনধ্য শেরু ষজু ভুষ্টা) 


জিহবাবত বাধ্যোগ আন্ুরী শের বু জুষ্টা) 


৪৯০ 

আন্ুুরায়ণ 

কর্ধেকীপুত্র 
জবীপুত্র 


প্রাচীনযোগীপুত্ত 
কার্শকেয়ীপুত্র 


ক্রৌকচিপুত্র 
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বারকারুসী পুত্র 
পারশেরী পুত্র 
বাৎসী পুত্র 
পারশেরী পুত্র 
তারছানী পুত্র 
গৌঁতবী পুর 
আত্রেমী পুত্র 
টি ব 

কাইী পুত্র 
বৈষ্াদী পুর 
নিত? পুত্র 
সেদিক পুর” 
কাত্যায়ণী পুত্র 
পানাশরী পুত্র 
উপম্বত পুত্র 
পাাশখী পুত্র 
ভারছাজী পুত্র 
গৌঁতমী পুর 
কাত্যায়ণী পুত্র 
পৌঁতিমাধী পুত্র 


উক্ত আরণপ্যকের চতুর্থ অধ্যাক্ষেযর শেষে ঘে বংশ আছে- 


পরমোষ্ট আমা 


দধ্যঙ 

অশ্থিনৌ 

বট 

আড় 

অধাম্ত আঞগরস 


সৌভরি 


বাত্রব 
ব্ননপাত 


কৌতিন্ত 
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| 
গালব 


| 
কুমারহারিত 

| 
কাপ্যু কৌশিষ্য 
শাগ্ডিল্য 


বাৎস্য 


ভারছ্বাজ 
আ্রি 
উপক্ 
্ে 
সরান 
গা 


গার 
পাশ 
পা়াশধযা়ণি 
দ্বত কৌশিক 
পাকায়ন 
কাহায়ন 


| 
সৌকরায়ণ 
| 


৪৬১ 


বিপ্রচিভি 
একাধি 


এ 


বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায়ে 

পাতিল 
কেজি 
সবপিক 
গেপিবন 
পৌতিমাঙ্ 
গোঁপষন 
চি নী 

উক্ত 'বুহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 

শেষে যে বংশ আছে-_ 


প্রাধ্বংস 


আাতৃষ্ি 
শাক অযাস্ 
সৌভরী ( কাঞ্ঃ) 
দ্ধ 

ধার 
বত্সনপাত 
কৌত্িন্ত 

গাসব 

রী হারিত 
কু 
কৌশোনয 
কৌশর্্য 
রা 

বাৎস্থ 

গোঁতম 

রা 


আত্রেয 
ভারঘাজ 
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আহ্থরি 
গুপজজ্ঘনি 
স্ত্বনি 
আন্ুরায়ণ 
ধা 
জাতক 
পারাশধ্য 
দীন 
ঘ্বতকৌশিক 
কৌশিকায়নী 
বৈজবাপায়ন 
পারাশধ্য 
গ্যার 
গৌতম 
মানভ্মাত 
শা 
পা 
কৌশিক 
সি 


পৌতিমাহ 


ন্রিছিক'ুগে পল্তিষ্শিষ্ত ৫২১ 
প্রাচীন ও নবীন চিস্তাধার। ব। অধ্যাত্ম মতবাদ । 


বৈদিক সভ্যতার চরম নিদর্শন অদ্বৈত তত্বে, বেদ পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে । 
ধাহাদ্বারা সব পুর্ণ তিনিই পুরুষপদ বাচ্য। অথবা পুরৌশেতে ইতি পুরুষ: । 
ধিনি সব দেহ ব1 পুরে বাস করেন । এই তত্ব ধারায় অনেকের মন নিবিষ্ট হয় 
না। তন্সধ্যে কেহ মনে করেন বেদ ঠাকুরমার গল্পই বটে। এই বিংশ 
শতাব্বীর ফিলজফির কাছে উহা ছেলে খেলা1। রাখ তোমার বেদ। যদি 
ওতে কিছু থাকৃত তবে দেশের এই হাল? এতাদৃশ আক্ষেপ যে চপলতা বা 
বুদ্ধির অপ্রথরতা৷ সম্ভৃত তাহ! খ্যাপনার্থ নব্য ফিলজফি ও বৈদিক দর্শনের 
উক্তির মধ্যে কোন মিল আছে কিনা তাহাই দেখা আবশ্তক। এ দেশে 
যাহাকে দর্শনশাস্্র বলে তাহাই পাশ্চাত্যদেশে ফিলজফি পদবাচ্য । 1%1০08191)5- 
91০9১ 1171,6010£55 [7:618108১ 001860109£5, 75501801095, 19150010)010£%, 
070006, 1,০810, 4১6500০৪ সব এই ফিলজফির অন্তর্ভুক্ত । সংস্কৃতে 
দর্শন শবে বিজ্ঞান নেত্রে দর্শন বুঝায় । [18০ বলেন :__71)119501917615 216 
0036 ০ 9815 8016 10 £1550 000০ 26207212100 31001770102016. 
অর্থাৎ ধিনি সেই নিত্য সত্য, সদা অবিরুত, পরমার্থ সৎ তাহাকে ধারণ! 
করিতে সমর্থ তিনিই ফিলজফার । যদি ফিলজফার অর্থ জ্ঞানী হয় তবে সেই 
সত্য পুরুষকে জানাই জ্ঞান, আর সব খজ্ঞান। পাশ্চাত্য দেশে পদার্থ বিদ্যার 
চ্চাধিক্যে প্লেটোর ফিলজফির বিস্বতিই মঙ্গলকর বিখেচিত হইয়াছে । তাই 
কম্টি ও কান্ট ঘখন জ্ঞানঘন পুরুষের বিষয় 591 অন্য সব 9:31981 বলিলেন, 
পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত নেত্রে উহা! এক অভিনব ব্যাপার নির্দেশ করিতেছে 
মনে করিলেন। [150০ গ্রীক জাতীয় । গ্রীকগণই রোমের "শিক্ষা! গুরু । স্ুৃতৃরাং 
ইওরোপের চিন্তাধারার মূল উৎস গ্রীক সভ্যতা । আ্রীকগণ, ঈজিপ্ট 
বেবিলোনিয়ানগণ হইতে উহা! সংগ্রহ করেন। বেবিলন, মিশর ও ক্রীট- 
বাসীগণের সহিত ভারতীয় আধ্যগণের গতিবিধি ও ভাবের আদান প্রদান চলিত 
ইহ! এ্তিহাসিক সত্য বলিয়! গৃহীত হুইয়াছে। ভারতীয় আধ্যগণের বহির্দেশ 
গমনৈর যে. অভ্যাস ছিল তাহা! ঘযাতি তনয় যছু ও তুর্ব্বশের সমুদ্র পার গমন 
(৬২০১২ )৮৩তথা হইতে প্রত্যাবর্তন খ ১৮৩৬৮ ও ৬৪৫1১ মন্ত্রে বর্ণিত 
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আছে। সমুদ্রস্থিত দ্বীপজয়ার্থ তুগ্রপুত্র ভূক্ক্যুর ইন্দ্রবান্‌ দেশে গমন ধ৷ ৪1২৭1৪ 
ইত্যাদি মন্ত্রে বপিত। ধনার্থ বণিক্গণের সমূক্জ ব্যাপিয়া থাকা ( ১৫৬২) 
ধনেচ্ছর সমুদ্রগমন ( খ ৪1৫৪1৬ ) সমুক্রে নৌকার পথ জ্ঞাত থাকা ( খ ১/২৫।৭ ) 
ও ( খু ১1৪৬৮) সমুদ্রের ঘাটে বিস্তীর্ণ যান থাক ইত্যাদি উক্তিতে সমুদ্রযাত্রা 
দ্বারা বৈদেশিকগণ সহ সম্বন্ধ ঘটিত বুঝা যায়। পশ্চাত্বর্তী কালে পারস্য সম্রাট 
দরাযুস ভারত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাহাতেও পাশ্গাত্যগণ সহ 
ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ দৃষ্ট হয়। তৎপশ্চাৎ সেকেন্দয় ভারত আক্রমণ 
করেন। ইহারই সমসাময়িক ,এরিষ্টটল্‌ প্রেটোর শিশ্ত হইয়৷ আধ্যসভ্যতার 
ঝঙ্কার পাইয়। প্লেটো হইতে বিশিষ্ট মতের ফিলজফি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণম্ন করেন । 
বাইবেলে আছে ঘিশু সহ প্রাচ্য পগ্ডিতগণের সাক্ষাৎকার যিশুর নিজ*গৃহে বাস 
কালেই ঘটিফ়্াছিল; অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনে ইহাদের গতিবিধি ছিল। ইঘিয়োপিয়া 
ও নীলনদতীরে আধ্যগণ বাণিজ্যাদি উপলক্ষে রীতিমত বাস করার তত 
এতিহাসিকগণ দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতেই 
বাইবেলের কুশাইৎ বংশ এবং কুশস্থান উক্ত কুশ স্থাপিত। মহাত্মা! যিশু ধখন 
পলায়নপর হইয়া মিশরে ছিলেন তথায় ভারতীয় সভ্যতার বঙ্কার পাইয়া 
কাশ্মীরে আসেন ও তথা হইতে আধ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করতঃ স্বদেশে ধর্মপ্রচার 
করেন। বাইবেলে (০9 16521 এবং জগৎ ০৪] বা মায়িক বলে। 
ইওরোপ যেমন প্লেটো, এরিষ্টোটলের ফিলজফি বাকৃসবন্দী করিব? রাখিয়াছেন, 
তেমনি বাইবেলের এ অংশ ধাম! চাপা দিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অং” গ্রহণ করিয় 
খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন। যদি যিশুর অর্িংসানীতি খুষ্টিয়ানগণ গ্রহণ করিত, তবে 
কি যুদ্ধান্ত্র কমাইবার প্রচেষ্টার গতি এইরূপ হইত? বলবতী অর্থলালসা যিং 
ধর্দের বিরোধী হইলেও তাহাই যিশুর ধন্মসহ মিশ্রিত করিয়! লোকের! ধাশ্মিক 
ভাবের সংরক্ষণ করিতেছেন । অগষ্ট কম্টির যে বাক্যে ইউরোপ স্ততিতনেও 
হইয়াছিলেন তাহা! এই-_776 10009056106 02 005 50019] 0:821019 
₹৪1. 0015 06 ৪26০০০০. 105 2. 10012] 06৮61029617 2180. 10561: 1১, 
818 01182152631) 006 00212 001101091 00201322197 3 0: 05 12" 
ড101018065 1 006 আ2ড 06 218 210190০81 15015010000 0 ৮6৪10 
শ)০ 2170 000 2 08151102100. 01152061166) 15 00 99001:6 0০ 021 
00056 00591916 ৩৮০1৮ 006 ০00: ০0: 65০ 9০9০191 £561176 ০৩: 
৪61610952 0: £1070150 056: 501500০0706 00810655 ০৫ 08 
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স)০৬/ 55661) 11] 0200 10111260501 000 [01706111900 11700 এ 00101- 
1102. 206 0: 918৬215১006 0: ড7111106 100101505 €0 006 5০০1106, 
01015 15 0076 ০০০0৪ 05 12118100. 710০ 00815062101500 02515 
01 161151017) 15 013০ 23015021502 ০0৫1 ৪. ০০৬৩৫ 10000 05১ ৪০ 
501961101 00 001561529 29 00 ০0101008170 07০ ০0110191666 81101015510 
401 002 ড715010-1169১ 01015 08515 15 00 06 1010100. 11) 0196 0051016 
50880, 112 1)001008101, 0850) 0125610 8170 0০-০01006১ 0011061%0 2 
০ 0590 29506. 41000050015, 07680 36108 €ড1961015 
০6505 006 0007036 50:51066 01 2059 ৪10 0৫ 205 ০০911200৩, 
11010917 010০9১ 165 12609395915 50756160001) 2100. 103 70০0০001191 
101)00107 200৬7 16 10) 056 00250 55108002105 ৪1] 15 
561752175,  এই এক মহান্‌ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ দ্বারা অহঙ্কারের পরিসমাপ্তি । 
সর্ব্বঘটে বিরাজিত জানিয়। সর্বভূতে সমদৃষ্টি গীতার “শাত্বৌপমোন্‌ সর্বত্র সমৎ 
পশ্ঠতি ঘোহঙ্জুন”, “সমত্বৎ যোগউচ্যতে” “সমবুদ্ধি বিশিক্যতে* ইত্যাদি বাক্যে 
পরিন্ফুট । ইওরোপ অগষ্ট- কম্টির মতবাদও স্বীকার করে নাই। নতুব! 
স্টালিন শাসিত রুশিয়া ঈশ্বর বর্জিত কেন? কম্‌টি যে 7২০৭1908007. ০: 
০910], বর্জন 2120. 01:91)565 11) 17616 00110021 00201822151, ত্যাগ 
করিতে বলিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। হিটলারিজম্‌ও ০1,87865 1 
10091161091 12090191015] লইয়া গঠিত । ঈশ্বরে নির্ভরতার নাম গন্ধ 
কোথাও নাই। কম্টির মতবাদ গৃহীত নব হওয়ায় এই অশান্তি অদ্য ইওরোপে 
বিরাজিত। গৃহীত হয় নাই, এই জন্যই কেহ কেহ এই মততাদকে ঠাট্টা করতঃ 
বলিয়াছেন,_0010050 19 :080501151500 2710019 0115092চ ; 
অন্তে বলিয়াছেন [0 15 08000115150 71005 501617০95, কাণ্ট বলেন, 
06 65520005501: 50£10010 01 10705159086 15 2. 55100)600০ 200, 2 
8০6 06 01001017178 20) 0000817005০ 6550060 216106195 01 
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করতঃ পরিস্ফষট করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশান্ত্র খুঃ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে 
আরৰীগণ গ্রহণ করত ইয়োরোপে প্রচার করেন। খুঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ 
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ফিকুটের মত-_71)6 0101001056 ০0100101017 0£ 211 11, -51116০1706 15 
0796 0১০ ০8০ 91981] [09510 20100) 01796. 210 0£ 10561577076 
€£০0 15 002 250১ 90010 15 62 1150 0010 20 00 ০0050109105 11700111- 
£01)০০, 08005 10101) 21017 50205101151)098 ০2] ০010০ €০ 102 192 
1015, [6 15 ৬1126 7100189, 581160 2 109০0-9007 ও ০2101)00 0৫ 
8%/212 01 06 10100255 01/01 006 2£0 1095 2:0010700 1: 10561, 00 
*ড৮০ 012 8৮81০ 0 01) 19901102170 081) 52০ 0186. 15583516% 01 0০ 
৪০6 1705% 1101 1615 01:0012106 20000: 01761) 002 2£0 0.0 09510 
15501115192]. ৬/1)96 0০ ০6০ 09316 15 1:221. 1306 00050101151)633 
0061০ 18 25008115 £191) 2. 01100101৮2 20০0 ০0৫ ০০-00910175 01 
5010:2790510106) 01012]]5 01500506200 006 8০0 01 09095101019, 
790৮ 20965119115 75060701050 রা) 50 থি 205 06 15 00995160 

৩২ 


৪৯৮ স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


00050 66 06 1765806 ০6 0১86 10101) আ৪5 0051050.. 1006 ০৫ 
৪3 ০ [050 1 15 ০0-০36৫ 1 501890100316555 00 06 2£০, 11106 
88০ 15 12506 016 1900-680. - [০ 0015 ৪০৮ ০0৫6 00-09091006 15 
00910162730 06525589152 015 10860012325 ০191 11) 70120০01০21 
00110930015, 2150 ০৮০1 0216 006 11217616706 1000165 15805 1০ 
৪. 1161)61 16. 7306 00100]5 আআ 18০ 00৬ 22 2050106 
81701056515 0০0 ০01 018158] 006515১ 01215 00০ 2£০ 15 2281, 1001 
01০ 1700-580 15 0031660. 1) 006 ৪৪০. 116 ০01/005010000 19 - 
501৮ 1 ৪, 1)1£1)61 95110565519) 19101) 21:55 00 11960 10321 0১০ 
০ 01095169576 ০৪০ 2150 1)07)-650 11101 0296 21300061, 01: 
09061000176 06 2000061 250) 99 11170190010 15 10682060112 
06 8 015151016 000218000১ 1] 0015 010 20০0 0১5 01515110016 
[000-5£50. ৩ 10) 006 55005658506 08০ 05110 206 ডে০ 
01111010125 1029 102 0:5011)50191)60 :_(]) 172 18012-680 ৫6০1 
10129 0) 2০. (2) 1776 2£০ 0612100011)28 00০ 1)01-8£0. 45 
06061051060, 076 68০ 15 05601265005] 7 23 09622101706, 26 5 
01800521 7 810086]% 006 ০০-09560. 00115010155 10050 106 0101060 
[১১০ 81১০108 10৬ 07০ 28০ 15 7০000 060600)11)11)6 200. 06621 
101750, [019 1000 00991101600 0:20 11216 00০ 060100102) 0) 
[0:0029865 (:00000০ 17228129010, 11621701025 56185801012) 
01000015621701776, 100.£101)0 168501) 05 1101 0০ 00166 
1206$0166 1700-5£50 50173 0০ 2552172 11)6 2621:87,02 ০0: 0০- 
?1)15 01016550510 036 1010705 0: €1006 20 51১৪,০. 

411 0015 ০০100017015 01520602552 501052021)05 ০0: 076 
05090001086100 0) 032 28০ 75 05 20073-28০. 3৮ 10 13 ০1521 
0020 00০ 1000-850 52:09)00 128115 ৫206100017)2 61)2 ০509. 1110616 
15 00 76811505501 036 ০৪০ 109615. 

56 ০00901060০2) 01015 06 50021559560. 16 03০ ৪৪০ 
16561 09525 €০ 16521£ 002 0০-68০, 18065 2 89 ৪] :40800123 
0: 71810৩ 90. আ02-16 35 16120660. 10৬, 5 0০-09516108 0: 


বৈদিক যুগের পরিশিষ্ট (২) ৪৯৯ 


6০ 20800175 35 006 065655ঞ1 0৫ 056 078001581 2০0 01 076 
1111. 16 01৮6 5£০ 106 2. 50011106 190121 161 0: 160699165 &, 
11016 10000501702 526 05 10101) 105 90015117605 10021011655, 988 
10৬7৮ ০2 006 11091016615 8061০ 2£০0 00516 ৪. 11001 00 153 ০12 
৪০01? 13616 ৮০ 501086 6০ 01০ ০1 0৫651016621 555621) 
71101). 13 01015 78105 ০01981০0 0 17. 0০ 1২201765161)15 2100 
9117015610161705. 16 0১০ 25০ ০০ 005 20015 0০০ 2০011, 1 
০৪1 01015 1060016 2৮721:6 0 15591 05 009910105 50106 11010. ৬/০ 
০8101106 00951015 188৬০ 2175 509£110018 ০: 110৬৮ 91101) 2) 2০6 19 
70095911016. 9300 93 10 15 5. 7০০ 2০6 009 2£০ ০৪190 ৮০০ 27210 ০৫ 
19 ০৬) £:2০৭0100 001561196 16 13 09021171160 ৮5 ০00১০] 22০- 
০895. 5০ 1) [২0010516189 20 91190121711). 016 1011161091151 
0289 19 ৫600০০0১৪10. 161) 0০ 0০000002. 61.০ 715 0) 06 
৬৬ 15527)01)86516172, 80022175010, 30৮ 17 2০0 0০1১০ 
01095010109 1210810, ড/০ 1856 3001560 ০ 0) 550 25 12001701775 
2৮21০ 01165 ০ £560.0100) 2100 108৮০ 9180৬ 1)0%/ 0০ 
০%1502102 01 00121 8£05 2130 01 2. 70110 11) 11101) (17০5০ 2503 
[1785 2:00 216 0০ 17605581% 050180101015 ০0:৫6 00109011,9869593 ০0৫ 
০0010. 7306 211 01015 15 0০ 011 01 0০ 2£0. 4৯11 771261093 
০9০17 25:00:60 101105/9 1£ 0০ 250 ০0795 00০ ০019901011517695. 
৬৬০৩ 1১8৩ 02761016500 5015106]7 0286 00০ 217501006 250১ 01 
ড/1)101) 501105 211 00০ 11070151019] 2£05১ 15 1006 9019160০6 60 (1১০56 
50101610179, 17006 £6০1% ৫0621011725 16561 00 01910. 170৬7 0115 
80501006 5£০9 15 00 06 00107061520. ? [19 10 01616 15 100 011621617০6 
০ 50191606 200 090120016৪5 0০101560295 002 11)171105 710151 
৬111 ০1 086 8101০1:52১ 0300১ 10 11017 216 211 06 11070151301 
6005১ 1010) 71017) 0১০5 109০ 50100108, 300 15 010০ £১501006 
16) 000০ £0501006 0196১ ড/110 060০01899 ০0917501015 06 [7110561 
05 56110116500107 100 0০ 11001510081] 2505. 77106 17701510091 


650 15 905 709551916 ৪৭ 21000560 00 2. [0%:-০60১ 100 ৪. 0110 0: 


তর স্বামী মহাদেবানন্দ রচনাবলী 


006 5678923, 0003 0500১ 00৬ 10916 ৬৬111) 00817165569 1১1106611 12 
0১০ 20015101091] 2120. 0১০ 11908510521 1395 ০৬০1: 26911790 19100, 01৪ 
1701-280 01: 018. 7106 15015100091] 18 1506 00185601004 ০: 
101088615, ০৫০ 006 1166 15 05017501005 0: 15610 11) 17501510191 00) 
2170 23 21 17701510581. [1 01061 0090 086 1166 0095 2.00) 00001 
10 15 000 15505821% 0020 16 910010 200 11101100811290018 19 
065695215, (0071608£6 19 1000 70612 10)0%16052 0৫6 19616 081 
০: 02177£) 2750 01 056 0752 13০11)5 00115 1.6. 300. 11715 006 
70959115 0016০ ০0: 10)016056 19 16৮] 10005711815 00115) 
১৪: ০৬৬: 00161) 1160 %81101005 10112)9 01 10070516086 ৮11১101) 216 
8170. ০210) 0৫ 91)0ড/2 60 6 10609552175. 
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এই মতবাদ ও বেদাস্তের মতবাদে কোনই ভেদ নাই। কারণ ইহা 
উপনিষদ হইতে গৃহীত । ফিকৃটের মতবাদ 9০1,0767190675এর মতবাদের 
স্পূর্ণ অনুযায়ী । *এতৎ সম্বন্ধে 5:3০5010256419 9:1650003055 তা, 
[:010017) ৮০] 750 2886 138 এ আছে-_[6 ৬5111 25০21796100 016 10 
০0239166615 00৫ 1১016 [15110950015 ০0 3০1)01961)-17810616 15 
907393760 17) 092 19661 1018 ০৫ 51006, প্রফেসার সোপনভায়রের 
জবনীতে দেখা যায় উপনিষদের 'গক অহবাদ পুস্তক সর্বদা তাহার টেবিলের 
উপর থাকিত “উহা তাহার 285৫ 1১০০ ছিল। তিনি মায়! ও নির্ববীণ 
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শবঘয় তাহার গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অৈত বেদাস্ততত্ব জাত হৃঁইয়। গেটে, 
সোপনহায়র, বুনসেম প্রভৃতি ষে আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করেন তৎফলে তৎপর- 
বর্তী কালে ফরাসি ও জন্মীণ পণ্ডিতগণ মূল সংস্কত ভাষায় বেদ বেদাস্তাদির 
আলোচনার ফলে এঁ সকল গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বমানবের হিতসাধন করিতেছেন। 
বৈদিক বহু পুস্তকই পণ্ডিত বংশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের হস্তে পড়িয়া সামান্য 
অর্থের জন্য বিক্রিত হুইয়া গিয়াছে । এখন উহ] বালিন, প্যারিস, লগ্ন বা 
টোকিওর লাইব্রেরীতে প্রার্ব্য । ভারতবর্ষে উহা অগ্রাপ্য হইয়াছে । 

এই মায়াবাদ বা জগৎ ( 807581 ) অপ্রকৃত, অসত্য, মায়িক ইত্যাদির 

বহুল প্রচার ভারতবর্ষের ভীষণ অবনতির দিন আনয়ন করিয়াছে, এমন কথাও 
কেহ কেহ বলেন। 
। যিনি বৌদ্ধ ধর্মের কবল হইতে লুগ্তপ্রায় বৈদিক ধর্মকে পুনরুদ্ধার করিয়া 
তাহাকে সর্ধপ্রকারে স্টিতিশীল ও বদ্ধিষু করিয়াছেন, ধিনি যুগে যুগে ধর্দের 
রক্ষক, ধীহারা নিষ্কাম কর্ম জগজ্জনহিতায় আপনি আচরণ করত উপদেশ ও 
শিক্ষা! দিয়াছেন, তাহারা বেদান্ত কেশরী। তাহাদের সিংহ-গর্জনে সমাজ নৃতন- 
ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বর্ডমান যুগে অদ্বৈত বাদের 
প্রবর্তক । জ্ঞান সাআাজ্যের সম্রাট । তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটা মঠ 
স্থাপন করেন। জ্ঞান পথে ধাহার! বিচরণে অসমর্থ তাহাদের জন্য স্তব স্তোত্রা্ি 
রাখিয়া গিয়াছেন। “ভাবাদ্বৈতং সদাকুর্ধ্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং নকহিচিৎ” বাক্যটা 
জড়তা বা তম নিবারণ জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন। অছৈত-তত্ব- 
সাধন বহু আয়াসকর। ইহা গীতাতে “কলেশেইধিকতরস্তোযাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌” 
(১২৫) বাক্যে স্থপ্রকাশিত। উনবিংশতি শতাবের শেষভাগে জড়তাপুর্ণ 
ভারতে কর্বীর স্বামী বিবেকানন্দজী স্বয়ং অদ্বৈততত্বে স্থিতিশীল ছিলেন তাহ 
তাহার বাণী হইতে জানা ষায়-_ 
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অন্য কিছু। ইংরাজীতে যাহাকে 1701515307. ০৫ [8000 বলে, তাহাতে 
সকল সমাজেই চারিটী স্তর থাকে 21515510191) 101116515) 1৬121017276 
৪0 71217051 190016. তেমনি একদল লোক বৈদিক দেবধর্শের প্রচারে 
উপাসনাদি কাধ্য এদেশেও শিক্ষাদানের জন্য বেদাস্ত আলোচনায় গ্ররু-পরস্পররা- 
ক্রমে মানসিক বর্শপর আছেন। মানসিক কর্মও কর্ম। “নৈষ্কসিদ্ধিংপরমাৎ 
সন্্যাসেনাধিগচ্ছতি” গীতার এই বাক্যে যে কর্ণ ত্যাগ লক্ষ্য করে তাহ! 
'অসাধারণ। অলমতিবিষ্তরেণ। গু তৎ সৎ। 


